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নিবেদন 

আমাদের শশশদুভারতীর' এই খণ্ড প্রকাশের মুলে যে ইতিহাস আছে তাহা বালতোঁছ। 
বষয়াঁট নৃতন_শশসাহত্যের ইতিহাস যাকে বলা যায় 4 history of children’s literature: 
অনেকাদন হইতেই ছল, সেই বাসনা ৷ সেই বাসনায় অনুপ্ৰাণিত হইয়া আমি বহু বৎসর পৃবের্ব প্রথম 
হইতে দশম খন্ড পথ্যন্তি ছোটদের বিশবকোষ প্রাত খন্ড ১-৪০০ শত পন্ঠা হিসাবে মোট 
৪০০০ চাঁরহাজার পণ্ঠার একবর্ণ, দ্বিবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র শোঁভত শশুভারতন' প্রকাশ 
কার। এই বিরাট গ্ৰন্থ নিশ্চয় দেশবাসীর আদরণীয় এবং িশোরকিশোরীদের পশিশয 
ও বালক-বালিকাদের চিত্তহারী। এমন পাঠাগার নাই, কি এমন বিদ্যালয় 1বরল, যেখানে 
শশশু-ভারতী' স্হান পায় নাই। ইহা লোকের ঘরে ঘরে কত না আনন্দ ও জ্ঞান বিতরণ কাঁরয়াছে 
ও কাঁরতেছে। সে গ্ীলতে সন্নিবৌশত ছিল, বালক-বাঁলকা ও [িশোর-িশোরীদের চিত্তাকর্ষক 
প্রবন্ধসমহে, বিচির জীবজন্তু পর্ণ বিশাল জগতের কথা; সত্য চন্দ গ্রহ, নক্ষত্র, তারা পর্ণ 
সৌরজগতের কথা, এক কথায় জ্ঞান সংবলিত যাবতীয় বিষয়ই সে গুলিতে 'লাপবদ্ধ হইয়াছে। সহজ 
সরল ভাষায় আঁত মনোরমভাবে বিশেষজ্ঞ লেখকগণ, বৈজ্ঞানকগণ, অধ্যাপকগণ {নজ নিজ বিষয়ে 
সরস প্রাঞ্জল এবং সরলভাষায় চিত্তাকর্ষক ভাঙ্গতে লিখিত প্রবন্ধদারা বাঙ্গলার্‌ ত্থা, ভারতের বালক 
বালিকা ও কিশোর-ীকশোরীদের মধ্যে শুধু নয়__বাঙ্গলার জনসাধারণের মধ্যেও জ্ঞান বিকাশের সুযোগ 
কাঁরয়া দিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশে “শশ:-ভারতীর’ অবদান সকলে সবীকার কাঁরয়াছেন। 
এবিষয়ে নিমের উদ্ধাতি অনুধাবন যোগ্য: UNESCO—Science Memoranda by The Indian 
Science Congress Association— ‘special reference should be made to “‘SISU- 
BHARATI”’—Children’s Encyclopaedia, edited by Jogendra Nath Gupta, and 
completed in 10 volumes. There is a magnificent and unique endeavour in this 
country, and about one hundred scientists have co-operated in preparing the 
science articles and notes, almost every branch of science has been covered.’ 
এই উদ্ধৃতাংশ হইতে 'িশ্.-ভারতা বাঙ্গলাদেশে জ্ঞানোন্সেষের কি সদর প্রসারী পথ মন 
কাঁরয়া দিয়াছে তাহা সবর্বজন সবীকৃত। A 


১১৪৭ সালে ভারতবর্ষে'র রাষ্ট্রীয় সৰাধীনতা লাভের পর হইতে বৰ্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত 
রাষ্ট্রের বৈচিন্্যপৰ্ণ ইতিহাস ও সুন্দর ভাবে শিশু-বালক-বালকারা যাহাতে ব্দাীঝতে পারে, 
হৃদয়ঙ্গম কারিতে তাহাদের কোন অস্বাবধা না হয়, সে দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। পর্ণচশ 
বৎসর পঢবের্ব যেমন দশম খন্ডে (complete in ten volumes) সমাপ্ত_শিশ ভারতী সবর্বজন 
মনোরঞ্জন কাঁরয়াছিল তেমান এই খন্ডে {নাখল ব্ৰহ্মান্ডের ও বর্ত্তমান জগতের যাবতীয় বিষয় 
স্হান পাওয়াতে আশা করা যায় যথোচিত সমাদর লাভ কাঁরবে। ইংরাজীতে 100650107)86018 
Britannica-তে যেমন সংযোজনী খন্ড প্রকাশিত হয় তেমাঁন এই শিশু-ভারতী সংযোজনী 
সহয়ংসম্পূর্ণ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য প্রদেশে যেমন বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ গুণবান ব্যাক্তগণ 
সম্পাদককে নানা নব নব বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেন, যাহার ফলে সম্পাদক উপকৃত হন, 
তেমনি আমিও আনৃন্দের সাঁহত সবীকার কাঁরতোঁছ যে আমাদের ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গালার 
মনাষীগণ সবৰ্বাবযয়েই আমাকে সাহায্য কাঁরয়াছেন। এই, খণ্ড পরবর্ব প্রকাশিত দশ খণ্ড 
হইতে সম্পূর্ণ সবতন্ ও সৰাধীনভাবে সম্পাদিত। ইহাতে ভারতে যে নবীনতর সবাধীনতা 
লাভ হইয়াছে তাহার অবতারণা করা হইয়াছে-প্রবন্ধ ও 'বাঁবধ বিষয় সমূহের মাধ্যমে । 
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এই খণ্ডের আর একটি বৈশিষ্ট এই যে, ইহাতে লেখক-পারিচিতি, ও নির্ঘন্ট (Index) 
সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। 

শিশদুভারতার বর্তমান খন্ড প্রকাশ করেন, এলাহাবাদ ও কাঁলকাতার সুবিখ্যাত ইন্ডিয়ান 
প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। এই প্রকাশনা সংস্হাই পঢবর্বতন শশশদ-ভারতী" সমূহ প্রকাশ 
কারয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানোজং ডাইরেক্টর হারপ্রসন্ন ঘোষ ও তাঁহার অনুজগণের এ_. 
বিষয়ে সহৃদয়তা ও সহযোগিতা প্রশংসনীয়। এই প্রসঙ্গে একজনের কথা বিশেষভাবে মনে 
পড়িতেছে তিনি ছিলেন দ্িজেন্দ্রনাথ মল্লিক_কালিকাতাচ্ছ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের 
কমা ধ্যক্ষ। শিশরভারতা প্রকাশের প্রথম প্রচার হইতে তিনি ছিলেন আমার একজন সহায়ক, 
বর্তমান শিশ-ভারতা সংযোজিন! খণ্ড প্রকাশ করিতে গিয়া তাঁহার কথা মনে পড়ে, তানি ছিলেন 
আমার একজন মেহভাজন বন্ধ এ গ্ৰন্থ প্রকাশসম্বন্ধেও তাঁহার কতনা উৎসাহ ছিল, কিন্তু বিধাতার 
বিধান অখন্ডনায়, দুঃখের বিষয় তিনি প্রায় এক বংসর পৃবের্ব পরলোকগমন কাঁরিয়াছেন। 

এই গ্রন্ছমধ্যে জীবজন্তুর চিত্র, মহাকাশ ও নীহারিকা, রাজস্হান, কাশনীর ও অন্যান্য 
যে-সব সচিন্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে সেই সকল বিষয়ে প্রামাণ্য চিত্র আবিচ্কারকগণের চিল 
সংযোজিত হইয়াছে-যেমন শ্রীদেবেশ দাশ, আই-স-এস, ডাঃ শ্ৰীর:দ্ৰেন্দুকুমার পাল প্ৰভৃতি 
সযত্নে সংগ্রহ করিয়া 'দিয়াছেন। এতদ্বাতীত পাট, চা, প্রভৃতির লেখকগণ বইতে সন্নিবিষ্ট আলোকচিন্ 
পাঠাইয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। ভারতের শিল্পকলা শীর্ষক প্রবন্ধের বৃদ্ধমার্ত 
মহেঞোদারের রাজপথ জ্লানাগার, শশলমোহর, নর্তকী, ধ্যানী মন্্যমৃর্তি, মৃক্তশৰর 
মন্দিরের আলোকচিত্র প্রভৃতি পাইয়াছি, ভারতপচুরাতত্তৰ বিভাগের সৌজ'না। বিশবপারচয়ের 
দেশ-বিদেশের টির, প্রত্যেক দেশের কর্তুপক্ষের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি। শান্তিনিকেতন 
হইতে অনেক দলা চিত্র চিঠি ইত্যাদি সংগ্ৰহ করিয়া অধ্যাপক, কি ও সাহিত্যিক রী 
সোমিরশক্কর দাশ গতর নিকট হইতে, সেজন্য আমি তাঁহাকে আশীবর্বাদ জানাইতেঁছি। আমার 
প্ৰিয়তম সহ খ্যাতিমান শিল্পী শ্ৰীঅসিতকুমার হালদারও নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। 

চন, সময, রকেট, আটমবোম, প্রভৃতির ও হিমাদ্ৰি শিখরের চিত্াদ- প্রাপ্ত বিষয়ে 
ইউ, এস, এস, আর, ইউ, এস, আই, এস, ব্রাশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস চিন্রাদ পাঠাইয়া সহযোগিতা 
করিয়া আমাকে খণী করিয়াছে। 

উপসংহারে আরো দই জনের সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করিলে কর্তবোর তু হইবে 
মনে কৰি। একজন জাতীয় পরন্হাগারের সহকারাঁ গরন্হাগারক সুলেখক গ্রীচিত্তরঞন বন্দ্যোপাধ্যায় 
‘লং আরেকজন আদিবাসীদের সমবন্ধে বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক প্রীনালনাকুমার ভদু। 

আশাকার বর্তমান সন্রাধীন ভারতের শিশ;, বালক-বালিকা ও িশোর-কিশোরণগণ 


সচেতন হয়, তবেই আমার প্রচেষ্টা সফল হইবে। আমার দ্বিতীয় পূ শিশুসাহিত্যিক শ্ৰীমান 
সমধাংশ* গুপ্ত আমার সংযোজিনী খন্ড প্রকাশে বিশেষ উ, ছিলেন, সেজন্য তাঁহাকে 
আশাীবর্বাদ জানাইতেছি। ডা 


বস্মুনগর, মধ্যমগ্রাম শ্ৰীষোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত 
২৪ পরগণা 


" চিত্ৰসুচী 


মহাকাশ-_নীহারিকা ও বিশে বিশালতা--কালপুরষ নীহারিকা ৩, 
কুন্ডালত নীহারিকা ৭, কুন্ডালত নীহারিকা (সপ্তার্ মন্ডলে) 
নীহারিকা (আমাদের নিকটতম একটি নক্ষত্র জগৎ) ১২। ১--১৩ পশ্ঠো। 


রাজস্হান_(এঁতিহাসিক প্রবন্ধ) ২৯, রাজস্হানের পশ্চিম প্রান্তে যশলীর দুর্গ ৩০, 
রাজস্হানের লোকন্‌ত্য ৩২, রাজস্হানের লোকউৎসব ৩৪, আব্মৃতে দিলোয়ারা 
মন্দিরের কারুকার্য ৩৮। ২৯--৩৮ পণ্ঠো। 


ভূসবর্গ কাশনীর_-৩১, সোনমার্গের হিমান? প্রবাহের কাছে ৪২, হাউস বোটের মেলা_জল 
হোটেল ৪৩, পহেল গ্রাম ৪৫, বোটের দোকান ৪৭, খিলেনমার্গে আমরা তিনজন 
৫৫। ৩৯-৫৯ পণ্ঠো। 


ভারতের সবাচ্হ্য--৬০, প্রতি শতে শিশমৃত্দ্ু ৬০, ১৯৪১ সালে লণ্ডন, নিউইয়র্ক, কলকাতা 
প্রভৃতির হাজার করা মৃত্যুর হার ৬১, শতকরা গড়ের পাঁরবর্তে হাজার করা গড় 
দেখান হইয়াছে ৬১, ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ, প্রভাত স্হানের মধ্যে জবর, টাইফয়েড, 
প্লেগ ও ওলাউঠা, আমাশয় ও পেটের অসুখ, বসন্ত, ম্যালেরিয়া কারণ জনিত মৃত্যু 
৬৫, জন্মের হার, মৃত্যুর হার, শিশুমৃত্যুর হার ইত্যাদি ৬৬, পোনসিলিন 
আবিষ্কারক স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ৭১, পেনিসিলিন নোটেটাম ৭১, 
স্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিষ্কারক ডাঃ সেলম্যান এ. ওয়াক্সম্যান ৭৩, ম্যম্টিনোমাইসিস 
গ্রিনিয়াস-স্ট্েগটিনোমাইসিন ৭৪, ইয়েল্লো প্রাগদা সুববা রাও ৭৫। 


৬০-৭৭ পৃজ্ঠা। 


ভারতের গ্রন্হাগার--৯১, লর্ড কার্জন ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ৯৩, বেলভোঁডিয়ার 
ভবন ১৯৫৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী উদ্বোধন করেন আবুল কালাম আজাদ ৯৬, 
পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল হরেন্দ্র মুখার্জির জাতীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন ৯৭, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জনক আশুতোষ মুখার্জি ৯৮, উদ্বোধন দিবসে প্রধান মন্দ 
জওহারলাল নেহরু ভাষণ দিতেছেন ১০২। ৯১-১০৪ পড্ঠা। 


জন্তুজানোয়ার--১০৫, ধাঘ কামড়ে ধরে নিয়ে গেল ১০৮, সাহেব উব্ল; হ'য়ে দেখতেই তার 
মাথায় বজ্র পতন হলো ১০৯, যুবক বললেন: আমার পিতা সিংহকে গালি করলেন 
১১১, ডালের উপর শুয়ে আছে.........লেপার্ড_নীচে বাঘ ১১৪, সিংহ ?শকারের 
উপর পড়ে আছে ১১৬, বিনা সঙ্কেতে......... হাতা তার শংড় দিয়ে বন্দকটা......... 
হাতে পেণঁছে দিল ১১৯। ১০৫--১২০ পজ্ঠা। 


৫ 


বাংলার অগ্রগর্তি-১২১, ময়ুরাক্ষী জলাধার বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ ১২২ 
পশ্চিমবঙ্গের কৃ্ষকেরা প্রচুর ফসল উৎপাদন করছে ১২২, [তিলপাড়ার বারাক ১২৩, 
[শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হাতে ফলমে কাজ [শিখছে বাঙাল ছেলেরা ১২৩, 


1 


1" 


কামারহাটি নারী শিল্পাগার ১২৪, হরিণঘাটার উৎপাদিত দুধ বোতল ভর্তি করা 
হচ্ছে ১২৫, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের বহুমুখী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ ১২৭। 


১২১-১২৮ পণ্ঠো। ) 


ধাতুবিদ্যা--১২৯, দিল্লীর বিখ্যাত লৌহ স্তম্ভ ১২৯, ভারতের জাতীয় ধাতুশিল্প গবেষণাগার 
_জামসেদপুুর ১৩০, রাউরকেলার ররাস্ট্ট ফার্ণেস ১৩২, ররাস্ট্ট ফার্ণে স--টাটানগর 
১৩৩, দুর্গাপুরে প্রথম ব্লাস্ট ফার্ণেস ও তিনটি সেড্‌ তৈরীর কাজ চলিতেছে 
১৩৫, কোক চূল্লীর সারি_ভিলাই_পেছনে ব্রাস্ট ফার্ণেসের ও কারখানার অন্য অংশ 
দেখা যাইতেছে ১৩৬। ১২৯-১৩৬ পণ্ঠো। 


মহাশন্যে অভিযান--১৩৭, মানুষের তখন নজর পড়লো রকেটের ওপর ১৩৮, শল্পবিজ্ঞানী 
মেন্ট্রেলার ভেনগার্ড রকেটের দোদঢুলমান গতিবেগ বাদ্ধির ব্যবস্হা ১৪০, 
ইউ এস জেটপ্লেনের চন্দ্রের উপর পরিক্রমণ ১৪১, কৃত্রিম উপগ্ৰহ নির্মাণ কায 
চলছে ১৪২। ১৩৭-১৪৪ পণ্ঠো। 


স্টপড--১৪৫, আমার কথা শোন্‌ চল ১৪৪, নোটটা আমি তোকে দিলাম ১৪৮, এই আমি 
বিষ খেলাম ১৪৯। ১৪৫-১৫০ পৃ্ঠা। 


জ্ঞানের আলো--১৫১, গোটা দেশটা অন্ধকারে ডুবে রয়েছে ১৫১, না--না--না নিশ্চয়ই হবে 
১৫৫। ১৫১-১৫৫ পজ্ঠা। 


পাটের কথা--১৬৫, পাটের জাম তোরি_ক্ষেতে লাঙ্গল দেয়া হচ্ছে ১৬৬, তোর জমিতে হাতে 
ছাঁড়য়ে বীজ বোনা হচ্ছে ১৬৮, পাটের সংস্হ সবল তাজা পাতা ১৭০, পাটের উৎকৃষ্ট 
ফসল ১৭২। ১৬৫--১৭৪ পৃচ্ঠা। 


চা-১৭৫, চা বাগানের ফ্যান্টীর- গোপালপুর ১৭৫, শ্রমিকদের আধুনিক বাসগৃহ ১৭৮, ঢা 
বাগানের ভোজনাগার--গোপালনগর ১৮০, ডুয়ার্স অণ্ডলে আধুনিক ধরণের 
হাসপাতাল ১৮৩। ১৭৫--১৮৩ পণ্ঠো। 


এযালঢামনিয়ামের কথা--১৮৪, এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী মোটর ট্রাক ১৮৭, গ্যালুমিনিয়ামের 
তৈরী গীর্জার চূড়া ১৮৮, বিরাট বাড়ীর অনেকটা অংশই এাল্যামানয়ামের তৈরী 
১৮৮, চাপ দিয়ে এযালমিনিয়ামের পাত যোড়া ১৮৯। ১৮৪--১৯০ পজ্ঠা। 


রুপকুমারী_-১৯১, ডাইনি ব্যাঁড়র অদ্ভুত ঘর ১৯৩, মড়ার মাথ৷ লাঠির আগায় তুলে বাড়ী 
চলল ১৯৮, পদ্তুলের কাছে পরামর্শ চাইল ১৯৯, পালকি থেকে নামতেই রাজা 
র্পকুমারীকে দেখে মূন্ধ হলেন ২০০। ১৯১--২০০ পজ্ঠা। 


দৃষ্টি চলে অন্তরালে--২১৩, চোখের লেন্স আক্ষিপটে আলোছায়া দিয়ে প্রতিবিশ্ব গঠন করে 


২১৫, পরমাণুর গঠন রাঁত ২১৬, পরমাণুর বিভিন্ন অবস্হা ২১৭, সাদা কালো 

ফোঁটা দিয়ে আঁকা ছবি ২১৮, ফোটো ক্যাথোড ২১৮, এমিট্রন ক্যামেরা ২১৯, ফোটো 

ক্যাথোডের উপর ক্যাথোড ব্লাশ্মর ভ্ৰমণ-পথ ২২০; চিত্র প্রদর্শন যন্ত্র ২২১, 
*_ টোলাভসন গ্রাহক যন্ত্র ২২৩। »২১৩-২২৩ পজ্ঠা। 
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বিষম বাঁচন শ্বেচে গেছি--কবিতা, ২২৪ পৃচ্ঠা। 


ইন্দ্ৰজাল--২২৫, পি- প্লিস সরকারের নিউজিল্যান্ডের চিত্র ২২৬, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের 
দেওয়ানী আমের ময়দানে লেখক ২২৭,......... জাপানে যাদুকরের সম্মানার্থে 
প্রীতিভোজ ২২৮,......... আরোহীসহ যাত্রীদের মোটর গাড়ীর অদৃশ্য করার দৃশ্য 
২২৮, আমেরিকার গুণী সান্নিধ্যে ২২৯, লণ্ডনে লর্ড ও লোড মাউন্টবেটেনের 
সঙ্গে যাদুকর সরকার ২৩০। ২২৫-২৩০ পৃজ্ঠা। 


মহাপণ্ডিতের পাঠশালা_-২৩১, কুমীর্‌ গিন্নী বললে: ......... এটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ 


২৩১, নমস্কার! আসুন, আসুন ২৩২,......... সাতটা বাচ্চাকে সাবাড় ক'রে......... 
নিবংশ করেছিস ২৩৩,......... সাতাঁট ছানা মানুষ হয়ে চলে গেলো ২৩৪। 
২৩১-২৩৫ পণ্ঠো। 


গ্ম্জ'রের এক বণিক পাত্র-২৩৬, বাণক পাত্র ধনুকে এক তাঁর লাগিয়ে দিলে......... একটা 
বকের গায়ে ২৩৭,......... তিন তিন খানা পরোয়ানা দিলে বণিক পাত্রের হাতে 
২৩৯। ২৩৬-২৪২ পশ্ঠো। 


সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস--২৪৩, আপাঁন ইংরাজদের তাঁড়য়ে দিন,........আমরা লড়বো 
২৪৩, কাণপুরের সিপাহী যুদ্ধের একটি দৃশ্য ২৪৪, সিপাহী যুদ্ধের দৃশ্য......... 
ইংরাজ ও সিপাইগণ ২৪৫, ছদনবেশে তাঁতয়া টোপ ২৪৬, লর্ড ক্যানংয়ের 
সদাশয়তা ২৪৭, মহারাণীর ঘোষণা ২৪৮, নানা সাহেব বল্লেন, আমি......... 
লড়বো ২৪৯, লক্ষরীবাইয়ের ঝাঁসীর দুর্গ ২৫০, বীর কেশরা বাবু কয়র সিংহ 
২৫১, অশবপৃন্টে কয়র সিংহ ২৫৪, কয়র সিংহের আরার বাড়ীর সাধারণ দৃশ্য 
২৫৬। ২৪৩--২৫৬ পজ্ঠা। 


অন্ধজনে দেহ আলো-_-২৫৭, হেলেন কেলার.........রবীন্দ্রনাথের মুখ স্পর্শ কারে.........কথা 


২৬৮৫, ৷ ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যাক্তদের কাছে হেলেনের বক্তৃতা ২৬৭। 
২৫৭--২৬৭ পচ্ঠা। 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী--২৬৯, শ্রীরাম রাজা ২৬৯, বারসা ভগবান ২৭৩, 
ভীলনেতা মোতালাল তেজাবৎ ২৭৬। ২৬৯--২৭৭ পংষ্ঠা। , 


ভারতের শিল্পকলা--২৭৮, ধ্যানী মনুষ্য মুর্ত মোহেন্‌জো-্দাড়ো ২৭৯, মোহেন্‌জো- 
দাড়োর দুইটি নতকী ২৮০, সীলমোহর মোহেন-জো-দাড়ো ২৮১, শীল মোহর 
২৮২, মোহেঞ্জোদড়োর নগরের রাজপথ ২৮৪, বুদ্ধমুর্ত ২৮৯, নন্দলাল বসু 
২৯২। ২৭৮-২৯৩ পণ্ঠো। 


নোবেল প্ঢুরস্কার_২৯৭, নোবেল ২৯৭, রবীন্দ্রনাথ ২৯৭, সি- ভি. রমণ ২৯৮, মাদাম কুরী 
২৯৯, আইনস্টাইন ২৯৯, আরনেস্ট হোঞ্সংওয়ে ৩০০, পার্ল বাক (যৌবনে) ৩০০, 


Ue 


উইন্সট্‌ন চাৰ্চিল ৩০১, বারটান্ড রাসেল ৩০২, আলবার্ট সমইটজার ৩০২, পার্ল বাক 
(পরিণত বয়সে) ৩০৩, বাৰ্ণাৰ্ড শ’ ৩০১, জন স্টেনব্যাক ৩০৪ ৷ ২৯৭--৩০৫ পণ্ঠো। 
) 

বিশৰ-পরিচয়--৩০৬, ভারতবর্ষ ৩০৭, সাঁচীতে স্তূপ প্রান্তে......... খোদিত চিত্র ৩০৮, 
উড়িষ্যার বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দির ৩০৯, ভারতবর্ষ ৩১২, পাকিস্তান ৩১৩, চীন 
৩১৫, জাপান ৩১৬, ইরাণ ৩১৭, আফ্রিকা ৩১৮, মিশরের বিখ্যাত পিরামিড 
৩১৯, গ্রেট ব্রিটেন ৩২০, ফ্ৰান্স ৩২১, সোভিয়েট দেশ ৩২২, বেলজিয়াম ৩২৩, 
কানাডা ৩২৩, অস্টোলয়া ৩২৪, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ৩২৫, দক্ষিণ আমোরকা 
৩২৬, বি- বোনার্জ ৩২৭, সালভাডোরের প্রাকৃতিক শোভা ৩২৮, জালকো 
আগ্েয়াগার ৩২৮,......... হুদ ও লণ্ ৩২৯। ৩০৬--৩২৯ পশ্ঠো। 


ধনদদ্বর--৩৩০, এক মহাবলশালী তন্তুবায়ের সাথে......... দেখা হ'ল ৩৩৯, ভীমসেন কাঁহল: 
এ আমার বালক ভৃত্য ৩৩২, মহারাজ ব্যাঘ্ম নিহত হয়েছে ৩৩৩, কাঁপযানতে জড় সড় 
দৃষ্ট ভূমিতলে ৩৩৪, ভীমসেন......... কাঁপতে আরম্ভ কারল ৩৩৫। ৩৩০-- 
৩৩৬ পৃচ্ঠা। 


চন্দ্র ল৩৩৭, পৃথিবী হইতে চন্দ্রের লক্ষ্যপথ নিৰ্দেশ ৩১৮, রেডিও টোলস্কোপ ৩৩৯, 
মহাকাশ যাত্রায় যন্ত্র সঙ্জার ভূমিকা ৩৪০, চন্দ্র গ্রহ......... নিত্য যেমন দেখি ৩৪৯, 
চন্দ্রের স্হান নিৰ্দেশ ৩৪২, মানুষ চাঁদের গোপন মুখ দেখছে ৩৪৩, মহাকাশ যাত্রার 
পথে........তারকমালার কল্পিত দৃশ্য ৩৪৪, মৈশকা ৭০ মাইল উপর থেকে নীচে 
নামছে ৩৪৫, মোডিয়েট অন্তগ্রহ যল্ত্াগার ৩৪৫, লাইকা, সুস্ক নিবাস খরগোশ 
প্রভীতি.........নভোচারী পশু ৩৪৬, জুলভার্ণের চন্দ্রলোকের যাত্রীদল ৩৪৮, 
লানক_-২ রকেটের যাত্রা পথের ছক ৩৪৯,......... চার্টে পৃথিবী হইতে দৃশ্য 


ত‘ 


বস্তুগ্গীল কাল বিন্দ; দ্বারা ঘেরা স্হানে রহিয়াছে ৩৫০। ৩৩৭--৩৫১ পৃচ্ঠা। 
জ্গ্খনিক_-৩৫২, স্পুৎনিকের বিভিন্ন সমকালীন গাঁত ৩৫৩। ৩৫২--৩৫৪ পৃড্ঠা। 


. এযাটম ৰোমা--৩৫৫, হাইড্রোজেন পরমাণু ৩৫৮, হিলিয়ান পরমাণু ৩৫৮, ইউরোনয়ামের 
একটি পরমাণ; ৩৫৯, এ্যাটম ৩৬০। ৩৫৫--৩৬২ প্ড্ঠা। 


হিমাদ্ৰি শিখরে--৩৬৩, তেনজিঙ্গ ৩৬৩, এডমণ্ড হিলারী ৩৬৬ ৷ ৩৬৩--৩৭০ পশ্ঠো। 
ভারত মঢাক্তিসাধক ব্লাষ্দগর;ে রামানন্দ_-৩৭১, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধ এন্ড্রজ, 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৭২, সম্পাদক রামানন্দ ৩৭৪, ইন্ডিয়ান প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা 
চিন্তামণি ঘোষ ৩৮০। ৩৭১--৩৮০ পণ্ঠো। 


৩৮৮, মহাকাশ যাত্রা ৩৯০। ৩৮১-৩৯১ পজ্ঠা। 
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বিশ্বের বিশালতা 


মহাকাশ--নীহাৰিক| ও বিশ্বের বিশালতা 


বিচিত্ৰ এই িশেবর আপাত সাধারণ কোন 
বস্তু, সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরতে গিয়াও মানুষের 
সম্মুখে আরব্য উপন্যাসের গল্পের এঁশব্য্য- 
ভাণ্ডার অপেক্ষা চমকপ্রদ ভাণ্ডার উদ্ঘাঁটত হইতে 
দেখা যায়। পারজ্কার নৈশ আকাশে নক্ষত্র 
সমূহের সঙ্গে মাঝে মাঝে ধোঁয়ার মত আলোক- 
চিহ্ন দেখা যায়_যেন পাতলা উজ্জবল একট; মেঘ; 


ইহাকে বলা হয় নীহারিকা । দ্‌রবীণে এইরূপ 
বহ নীহারিকা দেখা যায়। নক্ষত্রের জটলাকেও 
খালি চোখে নীহারিকা মনে হইতে পারে, কিন্তু 
একটি সাধারণ দূরবীণ দিয়াও ইহার পৃথক্‌ 
পৃথক নক্ষত্রগ্ীল স্পষ্টভাবে দেখা যায়। বহুদিন 
হইতে একটা ধারণা চলিয়া আসিতোঁছল যে, 
নীহারিকা শুন্যে বিস্তৃত বায়বীয় (Gaseous) 
মেঘ এবং ইহা নক্ষত্রের শৈশবাবস্হা বা অবয়বহীন 
অবস্থা। এই আঁত সাধারণ একট; আলোক-চিহ্ 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়া মানুষ 
যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে বিশেৰর 


গিয়া স্যার জেম্‌স্‌ জীন্স্‌ উপমা দদিয়াছেন-- 
হাওড়া স্টেশন অপেক্ষা বড় একটা স্টেশনের ভিতর 
ছয়টি ধূলিকণা যে ব্যবধানে থাকিতে পারে, 
তুলনায় নক্ষত্রদের মধ্যে পরস্পরের ব্যবধান তাহার 
অপেক্ষা ও বোশ। এই যে বিশেৰর কথা বলা 
হইল, এরকম আর ও বিশৰ আছে কনা জ্যোতিষী 
সে খবর জানেন না। মনীষী এডিংটন (৯৮, 
Arthur Eddington) fবশেৱর ধারণা দিয়াছেন 
এইরপে-- 
দশ সহস্র কোট (১০১১) নক্ষত্র-১ নক্ষত্র জগৎ 
দশ সহস্র কোট (১০১১) নক্ষত্র জগং=১ বিশব, 
আমরা দেখব যে, ছোট-বড় নানা প্রকার 
নক্ষত্র জগংই আছে। এক একাটর ব্যাস ১৬০০ 
হইতে ১০০,০০০ আলোক বংসর* পৰ্যন্ত হইতে 
পারে অর্থাৎ এক একটি নক্ষত্র জগতের এক প্রান্ত 
হইতে অন্য প্রান্তে আলো পেশীছতে ১৬০০ 
হইতে ১০০,০০০ বৎসর সময় দরকার, আর 
আলোক এক সেকেন্ডে যায় ১,৮৬,০০০ মাইল। 


{বিশালতা সম্বন্ধে যে তথ্য অবগত হইয়াছে তাহা 
ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। 
এই 1বশৰ ছোট-বড় বহু কোটি নক্ষত্র-জগৎ লইয়া 
গঠিত; আর এক একটি নক্ষত্র-জগতে রাহিয়াছে 
আমাদের সৃয্যের মত বহ, কোটি সয্য বা নক্ষত্র। 


তোঁশিরা কাঁচের ভিতর দিয়া কোন বসন্ত; হইতে 
আগত আলোকরাঁঞন “পারচালত করিয়া তাহার 
ধৰ্ম্ম পৰ্য্যালোচনা করা যায়; ইহাকে বর্ণরাশনন 
বিশ্লেষণ বলে। আকাশের কোন জ্যোতিৰ্ম্ময় 
পদার্থের আলো বিশ্লেষণ কাঁরয়া বৈজ্ঞানিক 
তাহার সম্বন্ধে নানা তথ্যই অবগত হন। 


* আলোক প্রাত সেকেন্ডে ‘১,৮৬,৬০০ মাইল পথ ভ্রমণ করে। এক বৎসরে আলোক যতদূর ভ্ৰমণ করে 
সেই দূরত্বকে «অর্থাৎ ৬১০১২ বা ছয় লক্ষ কোটি মাইল দূরত্বকে এক আলোক বংসর বলে। 
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হাঁগন্স্‌ (08৪03) কতকগুলি উজ্জবলতর 
নীহারকার আলোকরাশন বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখিতে পান যে, ইহাদের বর্ণচ্ছত্র জলন্ত গ্যাসের 
বণচ্ছি্রের অন্দরংপ। ইহার কিছুকাল পরে ধরা- 
পড়ে যে, কতকগদাল নীহারিকার বর্ণচ্ছ্র নক্ষত্রের 
বর্ণচ্ছত্রের অনুরূপ। ১৮৪৫ খজ্টাব্দে লর্ড 
রসের (Lord }২৩৪৪০) ৬ ফুট ব্যাস 'বাশষ্ট 
দুরবীণ তৈয়ার হয়। নিম্মাণের তিন মাসের 
ভিতরই একদিন একটি নীহারিকার আকুতি 
দেখা গেল আশ্চৰ্য্য রকমের--সান্দর ক্‌ণ্ডলীচন্র 
পাকানো আকৃতি, যেমনাট দেখা যায় সামুদ্রিক 
শঙ্খ প্রভৃতিতে। কয়েক বৎসরের ভিতর ছোট 
দূরবীণে যাহাঁদগকে সাধারণ নীহারকা মনে 
হইত "এমন আরও কতকগর্দীল কুণ্ডালত 
নীহারিকা ধরা পড়ে। আরও পরে আলোকাচন্ন 
(Photography) সাহায্যে দেখা গেল, প্রায় 
সমস্ত নীহারকারই কৃণ্ডলীর আকৃতি এবং যে 
নীহারিকার বর্ণচ্ছ্র গ্যাসের মত নহে তাহাই 
কুণ্ডলী পাকানো। বর্তমানে নীহারিকা 
গুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা 
হয়; ছায়া পথান্তর্গত (৪818000) এবং ছায়াপথ 
বহিভ্ভত (৪1788818006) |  ছায়াপথন্তর্গত 
নীহারিকা আবার দুই রকম-(১) উজ্জবল ও 
অন্দজ্জবল অবয়বহীন নীহারিকা (Diffuse 
nebulae), (২) গ্রহাকৃতি নীহারিকা (Planet- 
ary Nebulae) । আর ও জানা গিয়াছে ছায়া- 
পথ বাহভ্ভত নীহারিকা সবই কুণ্ডলী পাকানো 
নহে; মোটামুটি শতকরা ৭৪-টি কুণ্ডলী পাকানো 
বটে। শতকরা ২৩-টি িম্বাকৃতি এবং অবশিষ্ট 
৩-ট আনৰ্দ্দিষ্ট আকারের। প্রথমোক্ত নীহারিকা- 
গ্যালকে ছায়াপথের নিকটে দেখা যায়; শেষোক্ত- 
গাল যেন ছায়া পথকে এড়াইয়া চলে। 


আকার নাই_এক একটি অনেক জায়গা জনুড়িয়া 
আছে। ইহারা আত শীতল এবং অতিমান্রায় 
লঘ। ইহাদের মধ্যে বস্তুকণা এমনই বিরল যে, 
সমান আয়তনের বাতাস ও ইহাদের বস্তু লইলে 
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বাতাসের বন্তুমান বা ঘনাঙ্ক (density) ইহাদের 
বহ, কোটিগুণ হইবে। কালপুরুষ নক্ষত্র- 
মণ্ডলের (071০5) কোমরের তরবারির মধা- 
নক্ষত্রকে ঘিয়া একট আঁত বড় অবয়বহীন 
নীহারিকা আছে। উহা তরবারিস্হ সকল তারা এবং 
কোমরের তারাগযালিকে ব্যাপিয়া আছে। হিসাব 
কাঁরয়া দেখা গিয়াছে ইহার বস্তু বাতাস অপেক্ষা 
বহ; কোট গুণ হাল্কা । যখন পিছনের নক্ষতা 
লোককে ঢাকিয়া রাখে অথবা নিকটস্থ তপ্ত 
তারকার দ্বারা আলোকিত হয় তখনই মাত 
অবয়বহীন নীহারকার অস্তিত্ব আমাদের কাছে 
ধরা পড়ে। জানা গিয়াছে, খুব উত্তপ্ত তারকা- 
গুলির সঙ্গেই ইহারা জাঁড়ত। পৃবের্ব বলা 
হইয়াছে, কতকগুলি নীহা'রিকার বর্ণ চ্ছত্র জবলত্ত 
গ্যাসের ব্চ্ছিত্রের মত। অধিকতর শক্তিশালী 
যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার পর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে 
যে ইহাদের চেয়ে ঢের বোৌশ অবয়বহীন 
নীহারকার বর্ণচ্ছত্র নক্ষত্রলোকিত গ্যাসের বর্ণ 
চ্ছত্রের মত। নীহারকাস্থ নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্ই 
পাওয়া যায়, তবে তাহার মাঝে মাঝে কাল দাগ। 
ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এই নীহারিকা- 
নিকট উজ্জবল রূপে প্রতিভাত হয়--যেমন চন্দ্র 
স্য্যালোক প্রতিফলিত কাঁরয়া উজ্জল 
দেখায়_ঠিক সেই রকম। বহ; আলোচনার 
পর বাৰিতে পারা গিয়াছেষে সকল 


বণচ্ছিত্রের মত, তাহারা যে প্রকৃত পক্ষে 
জবলিতেছে তাহা নয়। ইহাদের সকলেই 


অত্যধিক উত্তপ্ত তারাদের সাঁহত জাঁড়ত। এই 
তারার নিকট হইতে আঁত সুক্ষ দৈর্ঘ্ের 
আলোকতরঙ্গ শদাষয়া লইয়া ইহারা নিজে ভিন 
তরঙ্গের আলোক* ছড়ায়। অনেক অবয়বহখন 
নীহারিকা কিন্তু চিরান্বকারাবৃতি। ছায়াপথে 
দক্ষিণক্রস নক্ষত্রের কাছে বহুদ্‌রব্যাপী যে খালি 
জায়গা আছে তাহা এই রকম অন্ধকার নীহারিকা?। 
আগে মনে করা হইত, এই রকম খালি 
জায়গাতে বাস্তুবকই কোন নক্ষত্র নাই। ছায়া- 
পথের তারাদের ভিতর দিয়া ইহারা যেন বহ: দণর্ঘ 


॥ 
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এক একটি সুড়ঙ্গ। এই সডড়ঙ্গের ভিতরদিয়া 
আমরা পিছনের চিরান্ধকার মহাশুন্যকে দেখি। 
কিন্তু পৃথবীর দিকে এমন সোজা সুড়ঙ্গ সকল 
থাকবার কোন কারণ ব্দঝা* যায় না। বাৰ্ণাৰ্ড 
নামক জ্যোতিষী এই প্রকার প্রায় দুই শত খালি 
জায়গার সন্ধান পান। আলোকচিন্রের সাহায্যে 
তান নিঃসন্দিদ্ধরূপে প্রমাণ করেন যে ইহারা 


মহাকাশ-__নশহারকা ও বিশেদর বিশালতা = কু তত | 


নাঁহারিকা। মেঘ যেমন সয্যালোক ঢাকিয়া রাখে 
ইহারা সেরূপ পিছনের নক্ষত্রালোক ঢাকিয়া রাখে। 
তাঁহার আলোকাচন্ৰে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে পিছনের 
সনয্যালোকে একটুক্রা মেঘের কিনারা যেমন 
উজ্জৰল দেখায় সেইরকম পিছনের নক্ষত্রালোকে 
এই নাঁহারকার কিনারাগমলিও উজ্জৰল দেখায়। 
কিন্তু নীহারিকার ঘনাঙ্ক নগণ্য-ইহার মধ্যে বস্তদ- 


৷ 
| 
| 
| 
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কণা এতই ‘বিরল যে, ইহার প্রায় সমস্তটাই ফাঁকা বেশি। অবয়বহান নীহারকাগ্যীলর দুরত্ব ২০০ | 
|| জায়গা। তবে কি করিয়া এই নাঁহারিকারা হইতে ৪০০০ আলোক বংসর। দূরত্ব জানিয়া || 
পিছনের নক্ষত্রালোক ঢাকিয়া রাখে? বৈজ্ঞানিক ইহাদের আয়তন জানা যায়। এক একটির এক | 
এই সমস্যার মীমাংসা কারিয়াছেন। আলোক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে আলো যাইতে শত শত || 
ঢাকা দেওয়ার ক্ষমতা কেবল ঘনাণ্কের উপরই বংসর গত হয়। কালপুরদষ নীহারকার ঘনমান ৷ 
নির্ভর করে না। একটা সীমা আছে যে পযন্ত (V০l॥ume) অন্ততঃ এক লক্ষ ঘন আলোকবৎসৱ ৷ ৷৷ 


সু 


গ্রহাক্তি নীহারকা | 


বস্তুকণা যত ছোট হইবে তাহার আলোক ঢাকিবার এইটিই ছায়াপথান্তুর্গত নীহারিকা সমূহের 
রা ক্ষমতা তত বেশি এবং *বস্তুকণার ব্যাস যখন মধ্যে বৃহত্তম এবং উজ্জবলতম। | 

আলোক তরঙ্গের দৈঘ্যের সমান তখন এই ক্ষমতা গ্রহাকৃতি নীহারিকাগুলি গ্রহের মত কোন fl 
সবর্বাপেক্ষা বেশি। তারপর বস্তুকণা যত ক্ষাদ্র সৃয্যের (অর্থাৎ নক্ষত্রের) চাঁরাদকে ঘাঁরয় 
হয়, বস্ত, তত সংচ্ছ হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝা বেড়ায় না, কিংবা তাহাদের ন্যায় আমাদের 
যায়, অন্ধকার নীহারিকাগালর মধ্যে আলোক- নিনকটের বস্ত; ও নহে। দূরবীন দিয়া দেখিলে 


আছ শম লু = ৪ হম = দল 


nf 


দূরে যে তাহাদিগকে আকারে বড় দেখায় না, 
কিছু বোশ উজ্জবল দেখায় মান। গ্রহাকৃতি 
নাঁহারকাগুলি দরেবীনে গ্রহের মত দেখায়। 
ইহারা এক একটি প্রকাণ্ড গ্যাসের খোলস; 
অনেকের ভিতরেই একটি গুরদুভার নক্ষত্র আছে। 
কোন কোনটিতে পর পর কয়েকটি খোলসই 
দেখতে পাওয়া যায়। ইহাদের পঙ্ঠদেশ অত্যন্ত- 
গরম__সাধারণতঃ সূ্যের অন্তত দশগদ্ণ। ইহারা 
সাধারণতঃ গোলকাকৃতি। ইহাদের দূরত্ব এবং 
আয়তন সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। 
মাঝাঁর রকমের একটি গ্রহাকৃতি নীহারকার 
ব্যাস এক আলোকবৎসর পর্যন্ত হইতে পারে। 
ভান মানেন (Van Maanen) যে ২১ট 
গ্রহাকৃতি নীহারিকার আলোচনা করিয়াছেন 
তাহাদের দুরত্ব গড়ে ৪০০০ আলোক-বংসর 
বালয়া তান মনে করেন। প্রায় দেড়শত 
গ্রহাকৃতি নাঁহারিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 
দ্‌ূরবশীনের দাঁষ্টসীমার ভিতরে আর কোন 
অনাবিষ্কৃত গ্রহাকৃতি-নীহারিকা আছে বাঁলয়া 
মনে হয় না, কারণ আকৃতি এবং বর্ণচ্ছ্র 
আলোচনায় ইহারা সহজেই ধরা পড়ে। [চারটি 
গ্রহাকৃতি নীহারিকার চিত্র দেওয়া গেল। 
প্রথমেই বলা হইয়াছে বহযাদন হইতে একটি 
ধারণা চাঁলয়া আসিতেছিল যে, নীহারিকা 
নক্ষত্রের আঁত শৈশবাবস্থা বা অবয়বহাীন অবস্হা। 
নীহারিকা প্রায়ই নক্ষত্রের সঙ্গে জাঁড়ত দেখা যায় 
বটে কিন্তু যে সমস্ত নক্ষত্রের সঙ্গে ইহারা জাঁড়ত 
নিঃসান্দপ্চভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, এ নক্ষ্রগ্ল 
বৃদ্ধাবস্থায়, শৈশবাবস্হায় নহে; সনতরাং এই মত 
টিকিতে পারে না। তখন কেহ কেহ মনে 
করিলেন, এক একটি নক্ষত্র তৈয়ার হইবার পর 
যে কিছ; মালমশল্লা পড়িয়া থাকে তাহাই 
নীহারিকা। কিন্তু তাহা হইলে ত প্রত্যেক নক্ষত্রের 
আশে পাশেই নীহারিকা" মিলিত। দেখা যায়, 
নীহারিকা আঁতিতপ্ত তারকা সমূহের সঙ্গেই 


* জাঁড়ত। এইজন্য অধুনা বহন পণ্ডিতের মত এই 


যে, অত্যাধক উত্তাপে এই আঁততপ্ত তারাগ্াঁলির 
শরীর হইতে গ্যাস ও. বস্তকণা বাহির হইয়া 
মেঘের আকারে ,বিরাজ করে এবং ইহাই 


নীহারকা। সূয্যের বাঁহ'ভাগে এই ব্যাপার 
নীহারকার তুলনায় ছোটখাট ভাবে আমরা 
প্রত্যক্ষই কার। যে সমস্ত তারার কথা বলা হইল 
তাহাদের তাপ স[য্যের অপেক্ষা অনেক বেশি। 

ছায়াপথ বাঁহভ্যত নীহারিকা সম্বন্ধে বিশেষ- 
ভাবে আলোচনার পৃবের্ব ‘আমাদের নক্ষত্র জগৎ! 
সম্বন্ধে একট; আলোচনা কারব। সগ্রহ সয্য? 
ছায়াপথান্তর্গত বহু কোট তারা (যাহাদের 
প্রত্যেকেই এক একটি ছোট বড় সর্য্য-কিন্তু 
আধ্মীনক মতে ইহাদের মধ্যে কয়েকটির ও গ্রহ 
আছে কিনা সন্দেহ) বহ নক্ষরপনজ, অবয়বহীন 
ও গ্রহাকৃতি নীহারিকা মিলিয়া বশেবর যে অংশ 
জ্যাঁড়য়া আছে তাহাই “আমাদের নক্ষত্র জগৎ'। 
সার উইলিয়ম হার্শেল “আমাদের নক্ষত্র জগতের' 
গঠন ও আকৃতি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত কাঁরয়া- 
ছিলেন যে, ইহা দেখিতে একখানি গোলাকাত 
চ্যাপ্টা বিস্কুটের মত কেন্দ্রে কাছে নক্ষত্রের ভিড় 
বেশ, যতদ্‌রে যাওয়া যায় নক্ষত্র তত কম। 
তান মনে কাঁরয়াছলেন ইহার কেন্দ্র সূয্যের 
কাছাকাছি কোন জায়গায়। অধুনা বহদ প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে-_ছায়াপথে ধনুরাশির নিরুটে 
যেখানে নক্ষত্রের ভিড় সবর্বাপেক্ষা বোঁশ, 
সেখানেই আমাদের নক্ষত্রজগতের কেন্দ্র অবাস্থত। 
সর্য্য হইতে ইহার দুরত্ব প্রায় ৩০,০০০ আলোক 
বৎসর । যেমন আমরা সৌরজগতের ভিতর আছি 
বালিয়া সৌরজগৎকে সমগ্রভাবে দেখিতে পাই না, 
সেই রকম এই নক্ষত্রজগতের ভিতর থাকিয়া 
ইহাকে সমগ্র ভাবে দেখা সম্ভব নহে। প্রথম 
যখন গ্যালিলিও দূরবীন সাহায্যে দেখিলেন যে 
বৃহস্পতির চারদিকে অন্য চাঁরাটি অপেক্ষাকৃত 
ছোট জড়পিন্ড (উপগ্রহ) ঘ্দারয়া বেড়ায় তখন 
সগ্রহ সয্যকে অর্থাৎ সৌরজগৎকে সমগ্রভাবে 
বুঝা সহজ হুইন্কা। হার্শেল দরবীন যোগে 
কতকগুলি নীহারিকার গোল বিস্কুটের মত 
আকৃতি প্রত্যক্ষ কাঁৱলেন। তান বালিলেন, এ 
নাহারকাগীল আমাদের নক্ষত্জগতের বাহিরে 
বহনুদুরের এক একটি নক্ষত্রজগৎ হইবে এবং 
ভাঁবষ্যতে বড় দূরবীনে উহাদের মধ্যে পথক; 
নক্ষত্র দেখা সম্ভব হইতে পারে, যেমন নাকি যে 
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ছায়াপথকে খালি চোখে ঝাপ্‌সা একটা ক্ষীণো- 
জ্জবল বলয়ের মত দেখায়, গ্যালিলিও প্ৰথম 
তাহার মধ্যে দুরবীনে পৃথক্‌ পৃথক্‌ নক্ষত্র 
সকল দেখতে পাইয়াছলেন। সত্যই আজ এই 
নীহারিকাগনীলর কোন কোনাটতে বড় দুরবানে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ নক্ষত্র ধরা পাঁড়য়াছে এবং 
হার্শেলের ঘোষণার বহুবৎসর পরে গত ৩০-৩৫ 
বংসরের ভিতর তাঁহার মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে যে, ছায়াপথ বাহর্ভত নীহারকাগুলি 
প্রত্যেকেই এক একটি নক্ষত্রজগৎ। 

১৮৪৫ খ্ল্টাব্দে যোদন প্রথম একটি 
নীহারিকার ক্‌ণ্ডলীর আকাঁত রসের (Lord 
Rosse) বড় দুরবীনে ধরা পড়ে, সেদিন 
জ্যোতিঃশাস্তের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। 
ইহার পর সবভাবতই এই প্রকার নীহারিকার 
সন্ধান চালতে থাকে; ফলে আজ দূরবীন ও 
আলোকাচত্র সহায়ে বহ;লক্ষ কুন্ডলিত 
নীহারকার সন্ধান মিলিয়াছে। ছায়াপথে এরকম 
নীহারিকা দেখা যায় না। ইহাদের আলো 
সাধারণতঃ সাদা (ছায়াপথান্তর্গত নীহারিকার 
আলো প্রায়ই সব্মজ)। আমরা দেখিয়াছি, 
ইহাদের বর্ণচ্ছন্র নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্রের অনুরূপ । 
তারপর একদিন জ্যোতির্বদ্‌ ইহাদের দূরত্ব 
নির্ণয়ের উপায় অবগত হইলেন। দেখা গেল, 
আঁচান্ততপুবর্ব দূরত্বে ইহারা রাহয়াছে। 
আ্যান্ড্রোমিডা বা উত্তরভাদ্রপদমন্ডলে যে কুন্ডলিত 
নীহারিকা আছে উহা আমাদের নিকটতম। ইহার 
দূরত্ব নির্ণীত হইয়াছিল ১০ লক্ষ আলোক 
বংসর। খালি চোখে ইহাকে পাতলা একট; 
উজ্জবল মেঘের মত দেখায়। ইহা ছাড়া আর 
কোন ক্মণ্ডলিত নীহারিকাই খালি চোখের 
গোচর নয়। মাউন্ট উইল্‌্সন্‌ বীক্ষণাগারের 
শতইঞ্ডি ব্যাস বিশিষ্ট দুররীনে উত্তরভাদ্রপদ 
নীহারিকা এবং আরও কয়েকটি ক্ম্ডলিত 
নীহারিকায় বহ; উজ্জল নক্ষত্রের অস্তিত্ব ধরা 
পড়িয়াছে;  অবয়বহীন নীহারিকা এবং 
নক্ষত্রপৃঞ্জের অস্তিত্ব ও প্রকাশ পায়। এই সমস্ত 
কারণে সহজেই বঢঝা যায়, কমণ্ডালিত নীহারিকা 
সমুহ আমাদের নক্ষত্র জগতের বাহিরে আত দুরে 
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পৃথক্‌ পৃথক্‌ নক্ষত্রজগং। আমাদের নক্ষত্র- 
জগৎকেও অন্য নক্ষত্রজগৎ হইতে একটি কুন্ডলিত 
নীহারিকা দেখাইবে বালয়া পাণ্ডিতেরা অন্মান 
করেন। 

ছায়াপথ বহিভ্তত নাহারিকার দুরত্ব নির্ণয় 
করা হয় এক অদ্ভূত উপায়ে। প্রকৃতি তাহার 
আপন মাহমায় নিজেই যেন জ্যোতার্বদকে এই 
দূরত্বের সন্ধান দেয়। এক রকমের নক্ষত্র আছে 
যাহাদের আলো নাঁদন্ট কাল পরে পরে বাড়ে 
এবং কমে ইহাদের নাম সিফাইড্‌ নক্ষত্র 
(Cepheid Variables) । ক কারণে বলা যায় 
না- ইহাদের পৃজ্ঠদেশ পর্যায়ক্রমে ক্রমশ স্ফীত 
হইয়া আবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। সুতরাং 
সঙ্গে সঙ্গে প্রতীয়মান উজ্জবলতার ও বুদ্ধ এবং 
হাস হয়। যাহা হউক, কোন নীহারিকা অর্থাৎ 
নক্ষত্রজগতে যাঁদ এরকম নক্ষত্রের সন্ধান মিলে, 
তবে তাহার দুরত্ব নির্ণয় কারতে পারা যায়। 
দেখা গিয়াছে, এই নক্ষত্রদের উজ্জবলতা ও পধ্যায়- 
কালের (১571০) মধ্যে একটা বিশেষ সম্বন্ধ 
আছে। সমান দুরত্বে সমান পয্যায়কাল-বিশিষ্ট 
নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা সমান এবং পর্যায়কাল যে 
অনুপাতে বেশি উজ্জ্বলতা সে অনুপাতে বেশি। 
আবার কোন উজ্জবল পদার্থকে ষতদ্‌রে নেওয়া 
যায় উজ্জবলতা তত কম দেখায় এবং উজ্জ্বলতা 
যে অনুপাতে কম দেখায় দূরত্ব তাহার বর্গান- 
পাতে বৌশ। আমাদের নক্ষত্রজগতে ও সিফাইড্‌ 
তারা আছে, আবার আমাদের নক্ষত্রজগতের কোন 
জ্যোতচ্কের দূরত্ব জানিবার অন্যান্য উপায়ও 
আছে। সুতরাং আমাদের নক্ষত্রজগতের কতক- 
গাল সিফাইড্‌ তারার দূরত্ব জানা। এখন অন্য 
যে কোন সিফাইডের, উজ্জবলতা ও পৰ্য্যায় কাল 
জানিয়া সমান্মপাতের অঙ্ক সাহায্যে তাহার দূরত্ব 
নিৰ্ণয় করা যায়। এই নক্ষত্র কোন নাহারকায় 
অবস্থিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার ও দুরত্ব জানা 
হইল। কিন্তু অল্পসংখ্যক নীহারিকাতেই এইরূপ 


নক্ষত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। অধিকতর দুরের , 


নীহারিকার দূরত্ব জানিবার জন্য নাঁহারিকাস্থ 
অত্যমজ্জৰল তারকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। 
অতযন্জবল তারকার প্রকৃত উজ্জবলতা সবর্বই 
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= মহাকাশ-নগহাতিকা ও বিশেৰর বিশালতা সু কু 
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৷ সমান ধারতে পারা যায়। পূর্বোক্ত উপায়ে মধ্যে অতযুজ্জবল তারকা ও দেখা সম্ভব নয়। 
দূরত্ব জানা কোন নীহারকার অত্যমজ্জৰল কতকগীল নীহারকা লইয়া এক একটি 
তারকার প্রতীয়মান উজ্জবুলতার সাহত অন্য নীহারকা পল্লী আছে। শেপ্‌লি (Shapley) 
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কণ্ডলিত নীহারিকা 
নাঁহারিকার এরুপ তারকার প্রতীয়মান উজ্জৰলতা ইহার নাম দিয়াছেন সুপারগ্যালাক্স (5৬০০: 
তুলনা কাঁরয়া ইহার দুরত্ব নিৰ্ণীত হয়। পিল্তু ৪915৯) ৷ আলোকাঁচন্র-সাহায্যে এক একটি 
fl এমন দুরেও ত নাঁহ্থারিকা সকল আছে যাহাদের নপহ্াঁরকা-পল্লীর উজ্জৰলতা নিৰ্ণয় করা হয় এবং 
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RE = ছল 


উহাতে কতটি নীহারকা আছে তাহা গণনা 
কাঁরয়া প্রত্যেকের গড় উজ্জবলতা বাঁহর করা হয়। 
তারপর দূরত্ব জানা নীহারকা পল্লীর একটি 
নীহারকার গড় উজ্জবলতার সাহত তুলনা 


{শশ -ভারতাঁ 


= 


হম 


আলোকবৎসর দূরে পর্য্যন্ত পেশীছিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। 


১৯৪৮ 


খজ্টাব্দে 


আমোরকার 


মাডল্ 


প্যালোমারে ২০০ হীন ব্যাসের পৃথিবাঁর বৃহত্তম 


কুণ্ডালত নীহারিকা (সপ্তার্ষমণ্ডলে) 


করিয়া পল্লীটির দূরত্ব জানা যায়। অধ্যাপক 
হাবল্‌ (Dr. Edwin Hubble) ছায়াপথ 
বহিভূত নীহারিকার দুরত্ব নির্ণয় বিষয়ে অনেক 
কাজ করিয়াছেন। তিনি মহাশূন্যে দশ কোট 


দূরবীন স্থাপিত হয়। কয়েক বংসরের মধ্যেই 
নক্ষত্রজগতের দুরত্ব নির্ণয়ে এক নৃতন আবিচ্কার 
হয়। দেখা গেল আগের দূরত্ব নির্ণয়ের মাপ 


কাঠিতে 


একটা 


ভুল ছিল। বলা 


ভতযাচে 
হহয়াছে 


সু 


ক 


টুল 


৷ 


| 
| 


৷ 


কাই 
দূরত্ব নির্ণয় করা হয়, কিন্তু িফাইড্‌ তারা দুই 
শ্ৰেণীর--(১) সৰ্গ পধ্যায়কাল বিশিষ্ট 
(পধ্যায়কাল ৬ হইতে ১৮০ঘন্টা) (২) দীর্ঘ 
পৰ্য্যায়কাল বিশিষ্ট; দীর্ঘ পধ্যায়কালের 
সিফাইড্‌ তারা সৰ্প পর্যায়কালের তারার ৪ 
গুণ উজ্জবল। দুরত্ব নির্ণীত হইয়াছিল সৰ্প 
মাপকাঠি ধাঁরয়া। নীহারিকাতে পৰ্য্যবেক্ষণ করা 
হইয়াছিল দীর্ঘ পৰ্য্যায় কালের সিফাইড্‌ তারা। 
কিন্ত সল্প পৰ্যায় কালের একটি তারা 
ও তাহার দ্বিগ্ণ. দুরে অবাস্হত দীর্ঘ 
পধ্যায় কালের একাঁটি তারা সমান উজ্জল 
দেখাইবে। সুতরাং বুঝা গেল নীহারিকা 
প্রকৃত দুরত্ব প্বর্ব নিৰ্ণীত দূরত্বের দ্বিগমণ। 
তাহা হইলে উত্তরভাদ্রপদ নাঁহাবরিকার প্রকৃত 
দূরত্ব বিশ লক্ষ আলোক বংসর। এইরূপ 
আমাদের নক্ষত্রজগতের বাহিরের প্রত্যেক নক্ষত্র- 
জগতেরই দ্‌রত্ব প্‌বর্ধ নিৰ্ণীত দূরত্বের দ্বিগ্ণ। 
পৃবের্ব নিৰ্ণণত হইয়াছিল কন্যা রাশির 
কন্ডলিত নীহারিকার দুরত্ব ৬০ লক্ষ আলোক 
বংসর- পেগাসাস্‌ মন্ডলে একটির দূরত্ব ২ কোটি 
৩০ লক্ষ আলোকবৎসর, সপ্তার্য মন্ডলে একটির 
দুরত্ব ৮ই কোটি আলোক বৎসর, মিথুন রাশিতে 
এইরূপ একটি নাঁহারিকার দূরত্ব ১৩ই কোটি 
আলোক বৎসর ।. ইহাদের সকলেরই দুরত্ব দ্বিগুণ 
ধরতে হইবে। প্‌বের্বর মাপকাঠি অনুসারে 
মাউন্ট উইল্‌সনে অবস্থিত শতইপ্ি ব্যাসের 
দুরবীনের দৃষ্টি সীমা ৫০ কোটি আলোক বংসর 
এবং দুইশত ইসি ব্যাসের দুরবীনের দৃম্টিসীমা 
১০০ কোটি আলোক বংসর। মাপকাঠির ভুল 
আবিষ্কৃত হওয়ার পর বুঝা গেল ইহাদের দৃষ্টি- 
সীমা যথাক্রমে ১০০ কোটি এবং ২০০. কোটি 
আলোক বংসর। ইতিমধ্যেই বৃহত্তম দুরবীণে 
১৩৬ কোট আলোক বৎসর দরে 
অর্থাৎ নক্ষত্র জগৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
প্‌বের্ব বলা হইয়াছে কুন্ডালত নীহারকা 
ব্যতীত আর ও দুই রকমের ছায়াপথ বাহর্ভত 
নীহারকা আছে। তন্মধ্যে িম্বাকৃত বা 


গোলকাকৃতিগ্ীলর মধ্যে গঠিত নক্ষত্রের কোন 
সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইহাদের কেন্দ্রের দিকে 
উজ্জবলতা বেশ; চাঁরাদকের প্রান্তভাগ সুস্পষ্ট 
নয়। কুন্ডলিত নীহারিকাগদলিতে কেন্দ্রুপন্ডের 
দুই বিপরীত দিক্‌ হইতে দুই বাহু কুন্ডলীর 


ইহার ভিম্বাকৃতি হইতে কুন্ডলী সম্যক্‌ 
পরিণতি লাভ করে নাই। ইহার বাহিরের দিকে 
গঠিত নক্ষত্রের সন্ধান মলে কিন্ত; কেন্দ্রের দিকে 
এরকম কিছু মিলে না। একটি কথা স্নয়ণ রাখা 
উচিত, আমরা আজ উত্তরভাদ্রপদ নীহারিকার যে 
চেহারা দেখ উহা তাহার বিশ লক্ষ বৎসর 
পুবের্বর চেহারা । এই নীহারকা হইতে বিশ 
লক্ষ বংসর আগে যে আলো বাহির হইয়াছে 
তাহাই আজ আমাদের চোখে (এবং ক্যামেরা 
ফলকে) দৃষ্টির অনুভূতি জাগাইতেছে। নক্ষত্র- 
জগতের ক্রমাবিবর্তনের ইতিহাসে ইহা এমন 
কিছ দীর্ঘ সময় নহে। তব; ইতিমধ্যে কোনাঁদন 
যদি কোন কারণে উত্তরভাদ্রপদ নীহারিকা ধ্বংস 
ও হইয়া গিয়া থাকে, সে বার্তা আমাদের কাছে 
পেশীছিবে তাহার ধ্বংসের বিশ লক্ষ বৎসর পরে। 
যে ক্মন্ডলিত নীহারকা সুপারণত তাহার 
কেন্দ্রভাগে নক্ষত্রের সন্ধান মিলে। আমাদের 
‘নক্ষত্র জগতের’ নক্ষত্রগীলও ক্যন্ডলীর আকারেই 
সাজ্জিত এবং ইহা একটি স্মপারণত কূন্ডালত 
নীহারিকা। আনার্্দস্ট আকারের নীহারিকা 
কূন্ডালত নীহারিকারই পাঁরণাঁত বাঁলয়া অনুমান 
করা হয়; বলা বাহুল্য ইহার কেন্দ্রভাগে নক্ষত্রের 
সন্ধান পাওয়া যায় রি গর 


77 ত মহাকাশ-নাঁহাব্লিকা ও বিশেরর বিশালতা নী! 
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বা নক্ষ্জগতেই যে এইর্‌প, ইহা অনুমান করা 
কঠিন নহে। এই অত্যধিক নক্ষত্র সমাবেশকেই 
আমরা নীহারিকার উচ্জৰলতম কেন্দ্ৰুপিল্ডর্‌পে 
দেখি। - 
অধুনা দেখা গিয়াছে ছায়াপথ বাঁহত 
নীহাঁরকাগ্যলিকে আয়তন হিসাবে দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায়;_সাধারণ এবং অতিকায়। 
সাধারণ নাহারিকাগদ্ীলর আয়তন মোটামাট 
এইরূপ-ডিদ্বাকৃতি নীহারিকার ব্যাস ৩০০০ 
আলোক বৎসর, আঁনাদ্দ্্ট আকারের নাঁহারিকার 
ব্যাস ১২০০০ আলোক বৎসর এবং কুন্ডলিত 
নীহারিকার ব্যাস ২০,০০০ আলোক বংসর। 
আঁতকায় কুন্ডালত নীহারিকা ব্যাস ৩০,০০০ 
হইতে ১০০,০০০ আলোক বংসর হইয়া থাকে; 
ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম_পাঁথবীর বৃহৎ 
লোকসংখ্যার তুলনায় কয়েকজন আঁভজাতের 
মত। আমাদের নক্ষত্রজগৎ এবং উত্তরভাদুপদ 
নীহারিকা এই উভয়েই আঁতকায় শ্রেণীভুক্ত । 
সাধারণ এবং আঁতকায় উভয়ের মধ্যেই বহ; কোটি 
নক্ষত্র এবং নক্ষত্র গঠনোপযোগী বস্তু, আছে। 
এখন সহজেই বুঝা যায়, এতদিন ইহাদের 
নীহারকা বলিয়া কত খাটো করা হইয়াছে। 
আজ ইহাদের স্বরূপ অবগত হইয়াও এতাঁদনের 
ডাকনাম পাঁরবর্তন করা চলে না-বহু দলিল 
পর্বে এই নামই চলিয়া আসিয়াছে। 

উল্লেখ করা হইয়াছে, কুন্ডালত নীহারিকা- 
গুল নিজ নিজ অক্ষরেখার উপর আবর্তন করে। 
৷ আমাদের নক্ষত্রজগতের এক আবর্তন শেষ কারতে 
' প্রায় ২২ কোটি বংসর সময় লাগে। তবু এই 
| আবর্তনের ফলে বাহিরের দিকের নক্ষত্রগূলি 
সেকেন্ডে প্রায় ২২০ মাইল বেগে ছুটিতেছে। 
| উত্তরভান্রপদ নাঁহারিকার আবর্তন কাল প্রায় দুই 
[কোটি বংসর। একটি নক্ষত্রজগতের কোন 
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নক্ষত্রের গতিবেগ এবং কেন্দ্র হইতে দুরত্ব জানিয়া 


উহার ভার 'নিরুপণ করা যায়। আমাদের নক্ষত্র 


জগতের ভার সূয্যের একাদশ সহস্র কোটি 
১১৯১০ ১*) গণ” যদিও সং অপেক্ষা 
গুরুভার নক্ষত্র আছে, সাধারণত নক্ষত্রের ভার 
সূষ্যের অপেক্ষা কম। এই হিসাবে আমাদের 
নক্ষত্জগতে পঞ্চদশ সহস্র কোটি (১৫১০১) 
নক্ষত্র আছে। 

এখন আমরা যে নীহারিকা পল্লীতে আছি 
তাহার একট; পরিচয় দিতেছি। এই নীহারিকা 
পল্লীতে আমাদের নক্ষত্জগৎ সহ অন্তত নয়টি 
নীহারিকা আছে (ছায়াপথের আবছায়ার আড়ালে 
আরও কয়েকাঁটি থাকা সম্ভব)। ইহাদের মধ্যে 
২ট ডিম্বাকৃতি, ৩টি কন্ডলীপাকানো এবং 
9টি অনিৰ্দিষ্ট আকারের। এই প্রসঙ্গে ইহা 
উল্লেখযোগ্য যে যাঁদও সমগ্র বিশে আনার্দষ্ট 
পল্লাতেই ৪টি রহিয়াছে। (১) 'ডিম্বাকাত 
নীহারকা দুইটি উত্তরভাদ্রুপদ নীহারকার 
প্রীতবেশী; ইহাদের কোনাটতেই নক্ষত্রের সন্ধান 
মিলে নাই। সুতরাং অত্যুজ্জবল কোন তারকা 
এখানে নাই অথবা থাকিলে ও বস্তুকণার মেঘের 
আড়ালে ঢাকা আছে। বর্ণচ্ছন্র পর্যালোচনায় 
ইহাদের মধ্যে কোন বায়বীয় (Gaseous) 
নীহারিকার ও সন্ধান মিলে না। (২) কুন্ডীলত 
৩াঁটর মধ্যে উত্তরভাদ্রপদ নীহারিকা অপারিণত; 
ইহার সম্বন্ধে পুবের্বই আলোচনা করা হইয়াছে। 
ইহাতে নানা রকমের উজ্জবল নক্ষত্র এবং নক্ষত্র- 
প্ঞ্জের সন্ধান মিলিয়াছে কিন্তু কোন বায়বীয় 
নীহারকার অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত ধরা পড়ে নাই। 
দ্বিতীয় কুন্ডলিত নীহারিকাঁট (0155 in the 
Constellation of Triangulum) পাঁরণত: 
ইহার কেন্দ্রভাগে নক্ষন্তত্রর সন্ধান পাওয়া যায়। 
তবে এত বড় নহে। ‘আমাদের নক্ষত্রজগতে' যত- 


রকম উজ্জল তারকা আছে, ইহাতে সেই সকল * 


প্রকার তারারই সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বৰ্ণচ্ছন্ 
পধ্যালোচনায় বায়বীয়” নীহারকার আস্তত্বও 
ধরা পড়ে। “আমাদের নক্ষঘ্রজগৎ যে একাঁট 
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লুল মহাকাশ লীহারিকা-ও বিশেৰর বিশালতা = 


কূন্ডলিত নীহারিকা তাহা বুঝিতে হয় পরোক্ষ- জগৎ গঠনের উপযোগণী।- এই বৃহৎ জড়পিন্ড- 


ভাবে। যেহেতু ইহার গঠন পৰ্য্যালোচনা করিয়া গল সক্ক্মাচত হইবার কালে ইহাদের মধ্যে 


বাবা যায়, ইহা চ্যাপ্টা আকারের, সেই হেত, ইহা আবর্তের সৃষ্টি, হয়। অন্য জড়ীপন্ড নিকট 
ডিম্বাকৃতি জাতের “নয়। আবার ইহার দিয়া যাইবার সময় দুই বিপরীত দিক জোয়ারের 
সানার্দষ্ট চক্রাকারে ঘূর্ণন দেখিয়া বুঝা যায়, মত স্ফীত হইয়া উঠে। জড়াপন্ডের সান্নিধ্য 


ইহা অনির্দিষ্ট আকারের ও নয়।- (৩) “আমাদের যত ‘বাড়িতে থাকে, ততই স্ফীত বাড়িয়া 


নক্ষত্রজগৎ হইতে দূরে (এ দুরত্ব উত্তরভাদ্রপদ বর্তুলাকারে পরিণত “হুয়। তারপর দ্বিতীয় 
নীহারকার দূরত্ব অপেক্ষা কম) দক্ষিণ আকাশ জড়াঁপন্ড দূরে চলিয়া গেলে দুই বর্তবলাক্ত 
মের, প্রদেশে অর্থাৎ প্রুবতারার বিপরীত দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে বন্ত;কণা জমাট হইয়া নক্ষত্র সকল 
দুই খন্ড নক্ষত্বমেঘ আছে যেন ছায়াপথেরই দুই সৃষ্টি কাঁরয়া চলে। সকল জড়াপন্ডের এই 
বিচ্ছিন অংশ।  ইহাঁদগকে বলা হয় ম্যাগলন - পরিণতি না হওয়াই সপ্তব। তাই আমরা ডিম্বা- 
মেঘ।* অধুনা বুঝিতে পারা গিয়াছে, ইহারা কৃতি বা গোলকাকৃতি নীহারিকা দেখিতে 
দুইটি অনির্দিষ্ট আকারের নীহারিকা। ইহাদের পাই। 
নক্ষব্রগ্লির গাঁতবিধির মধ্যে মিলিতভাবে বর্ণচ্ছন্ন পয্যালোচনায় আর একটি খবর 
আবর্তনের কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় না। ইহারা অবগত হওয়া যায় যে, ছায়াপথ বহির্ভত 
আমাদের নিকটতম নক্ষত্রজগৎ বালিয়া ইহাদের নাহারিকাগদলির একাঁট বিশেষত্ব-ইহারা আমাদের 
সম্বন্ধে অনেক খবরই জানা সম্ভব হইয়াছে। নিকট হইতে দুরে সরিয়া পাঁড়তেছে, আপোঁক্ষক- 
এই দুইটিতে ৩০০০ এর আঁধক সিফাইড্‌ তারা বাদ (Theory of Relativity) মতে নক্ষৰ- 
এবং আর ও নানা প্রকার উচ্জবল তারকা, নক্ষর- জগৎগ্যীলর মধ্যে পরস্পর দূরত্ব বাড়য়া 
পঃ এবং বায়বীয় নীহারিকা প্রভৃতির সন্ধান চলিয়াছে। অন্য যে কোন নীহারিকা বা নক্ষতর- 
পাওয়া গিয়াছে । বড় মেঘাঁটতে দোরাদাস জগৎ হইতে দেখাইবে-'আমাদের নক্ষত্রজগৎ' 
(5. Doradus) নামে একটি তারা আছে; উহার নিকট হইতে সরিয়া পাঁড়তেছে। বিশৰ 
{বশেৰ ইহাপেক্ষা উজ্জবলতর কোন তারার অস্তিত্ব স্ফীত হইতেছে বলিয়াই নক্ষত্রজগংগালর পরস্পর 
এ-পয্যক্তি জানা যায় নাই। অপর দুইটি দূরত্ব বাড়িতেছে। ছবি বা চিহ্ন আঁকা রহিয়াছে 
আনাদ্দষ্ট আকারের নীহারিকার দূরত্ব এমন একটি খেলনার বেলুনকে ফ;লাইলে ছবি বা 
আন্ড্রোমিতা নীহারিকার দূরত্বের প্রায় সমান। চিহ্নগ;লির মধ্যে পরস্পর দুরত্ব বাড়িয়া যায়। 
ইহারা আয়তনে অনেক ছোট। বেলুনের পণ্ঠেদেশ দুই আয়তনের-ইহা স্ফীত 
কন্ডালত নীহারিকা আমাদিগকে বিশেরর হইতেছে দৈঘ্য-প্রন্থ-বেধ বিশিষ্ট তিন 
বিশালতার সন্ধান দিয়াছে। -এতদ্যতীত ইহা আয়তনের দেশে (528০০) ৷ বিশের পঞ্ঠদেশ 


নক্ষত্রের উৎপত্তি তত্তেররও একটি আভাস দেয়। তিন আয়তনের দেশ (১28০৫) এবং সেখানে, 


অনুমান করা যায়, সৃষ্টির আদিতে বন্ত;কণা সব নক্ষত্রজগৎ সমূহ রহিয়াছে_ইহা স্ফীত হইতেছে 
নিঃসম্পক ভাবে বিশ্বময় ছড়াইয়া ছিল। ইতস্ততঃ- চার আয়তনের দেশ-কালে (Four Dimen- 
চলা-ফেরার ফলে কোথাগ কোথাও কতকগ্ীল = tional Spact-time) । বিশবগোলকের ব্যাসাৰ্ধ, 
এক জায়গায় মিলিত হয়। ক্রমশ আরও হইতেছে কাল; কালের পারবর্তন হইতেছে আৰ, 
বন্তকণা সব আকৃষ্ট হইয়া স্হানে স্হানে প্রকান্ড  বিশৰ স্ফীত হইতেছে। ধারণা করা শক্ত হইলেও 
গোলকাকৃতি জড়পিন্ড সমুহের সৃষ্টি হয়, এক গণিত শাস্ত ইহার সত্যতা প্রমাণ করে। 

একটা জড়পিন্ডের বন্ত;কণা এক একটা নক্ষন্ত- দূরবীনের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা 


+ ফ্ষাঁড'নান্ড ম্যাগিলন সমু পথে ভপ্রদাক্ষিণ কালে, বহ; নক্ষত-সূমাবেশ হেতু, উজ্জ্বল দুই খন্ড মেঘের 
মত ইহাদিগকে দোখিতৈ পাইয়াছিলেন। তাঁরই নামানুসারে ইহাদের নাম Magellanic Clouds. 
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মহাশুন্যে দূর হইতে দুরকে দেখিতে পাইতেছি। 
এখন এই প্রশ্ন মনে জাগে--এই যে নক্ষত্রজগৎ- 
সমানৰত বিশৰ ইহা কি সসীম না অসীম, সান্ত 
না অনন্ত? আর নক্ষত্রজগৎগ্ীলর পরস্পর দুরত্ব 


এন্ড্রোমিডা নীহারিকা 
(আমাদের নিকটতম একটি নক্ষত্র জগৎ) * 


যে বাড়িয়া চলিয়াছে ইহারই বা পরিণত 
কোথায়? ভ্‌প্‌ষ্টের উপর কেহ যদি একদিকে 
চলিতে থাকে, তাহার চলার পথ কোন সামায় 
গিয়া আটকাইয়া পড়েনা সত্য কিন্ত; এ-যান্ল 
তাহাকে অনন্তের দিকে লইয়া যাইবে না--একাদিন 


== __, 


(ক্ষেত্রফল) নিৰ্দিষ্ট। আমাদের যে প্বর্বপুরুষ 
পাঁথবীপন্ঠকে সমতল মনে করিতেন, যা 
পাঁথবার গোলত্ব ধারণা কাঁরতে অক্ষম ছিলেন, 
নাই। আপেক্ষিকবাদ মত্তে এই বিশবও অসম 


১২ 


কলকল 


কিন্তু অনন্ত নহে অর্থাৎ নক্ষল্লজগংগমলি যেই 
দেশে (8৮৪০০) আছে, তাহার পাঁরমাণের 
(ঘনফল) একটা অন্ত আছে। ইহা চার আয়তন 
বিশিষ্ট আমাদের দেশকালকৈ 'ঘারয়া রহিয়াছে 
এবং স্ফীত হইতেছে অর্থাৎ ইহার ঘনমান 
বাড়িয়া চলিয়াছে। ইন্ড্রিয়গ্রাহ্যা না হইলেও 
ক্ষত নাই। বিশৰ প্রকৃতির সৰ্প যদি ইহাই 
হয় তবে মানুষের ইন্দ্ৰয়গ্ৰাহ্য নহে বলিয়া ত 


আসয়াছে। পাঁথবীর গোলত্ব, ইহার স্যর 
পরিক্রমা এবং আপন মেরদন্ডের উপর আবর্তন 
একদিন মানদুষের ইন্দ্য়গ্ৰাহ্য ছিল না, এমন কি 
ব্যাদ্ধগ্রাহ্যও ছিল না। পৃথিবীর চাঁরাদকে 
সংযা চন্দ্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের ঘুরপাক 
খাওয়াকেই আমাদের প্‌বর্বপুরুষেরা সত্য মনে 
কারয়া আসিয়াছিলেন-আজ আমরা জানি এত 
বড় অসত্য আর নাই। সেইরূপ আজ যে সত্য 
পরবন্তীরা যখন অধিকতর জ্ঞানসমদ্ধ হইয়া 
উঠিবে তখন তাহাদের পক্ষে উহা হয়ত সহজ 
হইবে। আর বিশৰ যে স্ফীত হইতেছে, এই 
স্ফীতি একটা সীমায় পেশছানর পর ইহা আবার 
সংকুচিত হইবে অথবা কালের কোলে ফাটিয়া 
পাঁড়বে-খেলার বেল,নেরই মত, এ-প্রশ্নের উত্তর 
মানুষ কোন দিন পাইবে কিনা বলা যায় না। 

বিশালতাকে ক্ষদুদ্রতায় সঙ্কুচিত করিলে কি 
রকম দেখাইবে তাহার একটি চিত্র উপস্হাপিত 
কারব। ধরা যাক্‌, কোন এন্দ্রজালিক বিশৰকে 
সঙ্কচিত করিয়া এমন অবস্হায় আনিয়াছে যে 
আমাদের নক্ষত্রজগতের ব্যাস এক শত মিটার 
(১১০ গজ)। তখন আমাদের সায্য ঠিক অপ; 
প্রমাণ হইয়া পাঁড়বে_মনে রাখিতে হইবে সূয্যের 
আয়তন পাঁথবীর আয়তনের প্রায় ১৩ই লক্ষ 
গুণ । আমাদের নক্ষত্র জগতের দশ সহস্র কোটি 
তারার অধিকাংশই এখন এক একটি অণ্;। সযো 
হইতে তাহার নিকটতম তারার দূরত্ব অর 
সেন্টিমিটার মান্র। এই স্কচিত বিশে 


-+শশ - সস্ত 


এন্ড্রোমডা নীহারিকার দূরত্ব আমাদের নক্ষতর- 


জগত হইতে ২০০০ মিটার; আর বর্তমান বৃহত্তম 
দূরবীণের দৃষ্টি সীমা ২০০০ কিলো মিটার 
(১২ই শত মাইল)। এই দেশে আলো সহস্ৰ বর্ষে 
এক মিটার পথ অতিক্রম করিবে । 

মানুষ ছিল আত্ম কেন্দ্রিক। সে মনে 
কারিত--তাহাকে এবং তাহার পৃথিবীকে 'ঘরিয়া 
সংয্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা ঘূরিতেছে তাহাকে তাপ, 
আলো 'দিবার প্রয়োজনে । তারপর সে জানল 
পৃথিবী ও বন্ধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, 
ইউরেনাস্‌, নেপচুন গ্রহ সকলে এক সৃয্য“ 
পিতারই সন্তান এবং সয্যেরই চারদিকে 
ঘুরিতেছে। ইহার পর মানুষ অবগত হইল, 
তারাদের প্রত্যেকেই দূরের, সদরের এক একাঁট 
সূর্য্য এবং স্য্য তারাদেরই এক ভ্রাতা মাত, 
কিন্ত; সে মনে করিয়াছিল এই তারার জগতে 
সংয্য' রহিয়াছে কেন্দ্ে। মানুষের এই অহমিকাও 
চূর্ণ হইয়াছে যখন সে জানিতে পারল সংযায 
নক্ষত্র জগতের কেন্দ্র হইতে বহু দ্‌রে। পাঁরশেষে 
আজ মান্দষ অবগত হইয়াছে--বিশৰ আমাদের 
নক্ষত্র জগতের মত বহু কোটি নক্ষত্র জগৎ লইয়া 
গঠিত; আয়তনের দিক দিয়া, বয়সের দিক দিয়া 
ছোট বড় হইলেও ইহাদের সকলের সমান 
আধিকার। 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধত 
করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মানুষের 
সমবন্ধে এই উক্তি “ক্ষদদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গর 
তার দেহ, বিশৰ ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে 
সে বর্তমান, বিরাট বিশৰ সংস্হিতির অণযমান্ 


একথা সান প্রমাণ" করেছে যে ভ.মা বাহিরের 
আয়তনে নয় পরিমাণে নয়, আন্তরিক পাঁর- 
পূর্ণতায়।” 


--বিশৰপরিচয়--রবান্দ্ৰনাথ ঠাকুর। 


১৩ 


বহুদিন থেকে এদেশে প্রচলিত কথা আছে 
যে যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই জগতে। 
ভারতবর্ষের দীর্ঘ কালের ইতিহাস এবং বর্তমান 
ভারতবর্ষের সমাজ সংগঠন দেখলেই বোঝা যায় 
কথাটি কত সত্য। নানা দেশের 'নানা জাতি 
বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারা বয়ে নিয়ে এদেশে এসে 
মিলেছে। যাঁরা ন:-তত্তৰ নিয়ে আলোচনা করেন, 
তাঁরা বলেন যে দুনিয়ায় আমিশ্র বা বিশদ্ধ জাতির 
নমুনা মেলে না। আমরা যাদের ককেশিয় বা 
মঙ্গোল বাল, অথবা উপজাতিদের মধ্যে নার্ডক 
বা শ্লাভদের মধ্যে তফাৎ করবার চেষ্টা করি, 
প্রকৃতপক্ষে তারা সবাই নানা ধরণের মানুষের 
মেলামেশার ফল। নীল রক্তের অহঙ্কার তাই 
কাউকেই সাজেনা। সংস্কৃতির বেলায়ও ঠিক 
তাই--সমস্ত সংস্কৃতিই বিভিন্ন ধারার সংঘাত ও 
সমনবয়ের ফলে গড়ে ওঠে। বস্তূতপক্ষে যে 
সংস্কৃতি যত সমৃদ্ধ তার মধ্যে তত বেশণ বৈচিত্র 
ও বহুমুখাঁনতার পরিচয় মিলবে। ভারতবর্ষের 
সংস্কৃতির যত বৈচিত্য, বোধ হয় অন্য কোথাও 


“অলিখিত ইতিহাসের যাগ, সেই আদিকালেই 
সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে বাইরের পৃথিবাঁর সঙ্গে 
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ভারতবাসীর আত্মীয়তা স্হাঁপত হয়েছিল। 
মহেনজোদারো এবং হারাপ্পার সভ্যতার যে সমস্ত 
নিদর্শন আমরা পেয়েছি তা দেখে মনে হয় যে 
মধ্যপ্রাচ্যের সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে সে যুগের 
ভারতবাসীর যোগাযোগ "ছিল। মহেনজোদারোর 
বাসিন্দারা কোন্‌ জাতির লোক, কোথা থেকে 
তাঁরা ভারতবর্ষে আসে সে সব কথা আমরা 
আজও সঠিকভাবে জানি না। একটি কথা কিন্ত; 
জোর করে বলা যায় যে প্রাক-মহেনজোদারো 
সভ্যতার ভিত্তিতেই সেকালের মহেনজোদারো এবং 
হারাপ্পার সুপাঁরণত সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে 
উঠোঁছল ৷ 

আৰ্য্য’ আভযান্লীরা ভারতবর্ষে কবে আসতে 
সুরু করেন, তারও সঠিক বিবরণ জানা নেই ৷ 
বহ শতাব্দী ধরে দলে দলে আৰ্য্য’ অভিযান 
এদেশে এসেছেন মনে হয়, কিন্তু তাঁরা যখন 
এদেশে এলেন, তার. আগেই এদেশে সমৃদ্ধ 


সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল একথা মনে. করবার, : 
কারণ রয়েছে। রামায়ণে সবর্ণলঙ্কার যে বিবরণ 


তা থেকেই বোঝা. যায় যে নাগারক. সভ্যতায় 
আধ্যদের_ তুলনায় অনাধ্যই_সেদিন বেশশ. অগ্রসর 
ছিলেন। মহাভারতের যুগেও আমরা পড় যে 
যুধিষ্ঠির যখন ইন্দপ্রস্হ নগরের পত্তন করলেন, 
তখন ময়দানবের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল। 
শুধ তাই নয়, ময়দ্রানব নতুন নগরীতে যে সব 
ব্যবস্হা করোছলেন, সেকালে আধ্য রাজারা 
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নিজ কথার জেল 


পযান্তি তার : সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বলে 
বারবার অপদস্হ হয়েছেন। এসব দেখে মনে হয়" 
যে ভারতবর্ষের অনা আঁদবাসীরা-যে নাগাঁরক ' 
সভ্যতার পত্তন করেছিলেন, তা 'বহযক্ষেত্রেই যাযা- 


141. আধ অভিযান্রীদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে: 


দিয়োছল। 

মহেনজোদারোর বাসিন্দারা যে দ্রাবিড় বা 
আদিবাসী, তার কোন প্রমাণ নাই। তাদের 
নাঁহরাগত মনে করাই বোধ হয় বেশী য্াক্তযক্ত। 
তাই বলা চলে যে রামায়ণ মহাভারতের যুগেই 
ভারতবর্ষে সভ্যতার ন্রিবেণী সঙ্গমের পরিচয় 

নেলে। সে সভ্যতার প্রাচীনতম ধারা দ্রাবিড় ও 
গাঁদবাসীদের দান। তার সঙ্গে মিশেছে 
মহেনজোদারো ও হারাস্পার পাঁরণত সভ্যতার 
ধারা, এবং সকলের শেষে এসে মিলল আর্য- 
এ1ভযান্রীদের বাঁহরাগত সংস্কৃতির উপাদান। 
[এবেণণ সঙ্গম বল্লেও বোধ হয় সেকালের ভারতীয় 
সভ্যতার বৈচিত্রের পূর্ণ ধারণা হয় না। দ্রাবিড় 
এবং অন্য আদিবাসীদের সংস্কৃতির মধ্যেও 
পার্থক্যের বহন পারিচয় মেলে। ভারতবর্ষের এই 
আদিম সভ্যতাকে একধম্মশি সংস্কৃতির বদলে 
বহু, সংস্কৃতির সমাবেশ বললেই বোধ হয় ঠিক 
বলা হয়। মহেনজোদারো ও হারাপ্পায় যে 
সভ্যতার বিকাশ: হয়েছিল, তা-ও বহন্য্‌গ ধরে 
বহ; বিস্তৃত ভুখন্ডে ধীরে ধারে গড়ে উঠেছে 
বলে তার মধ্যেও বৈচিত্রের অবকাশ কম নয়। 
আর্য” আঁভযান্রীদের বেলায় ও ঠিক সেই একই 
ধরণের পাঁরণাতর পরিচয় মেলে। বিরাট জন- 
প্রবাহের অংশ হিসাবে আর্েরা তিন ধারায় 
ইরাণ, ভারতবর্ষ এবং ইউনানে ছাড়িয়ে পড়েন। 
শতাব্দিব্যাপী সে অভিযানে ভারতবর্ষেও আ্য্য- 
প্রভাব ধীরে ধারে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং তার 
ফলে স্হানীয় সভ্যতা এবং জন্যতার সঙ্গে সংঘর্ষ 
ও সমন্বয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রুপে প্রকাশ 
পেয়েছে। 

* বর্তমান কালের পাঁথবীতে চলাচলের যে 
বিস্ময়কর উন্নতি, তার ফলে স্হানকালের পার্থক্য 
প্রায় বিলপ্ত হয়ে এল। ঠকন্ত্ম, পদুরাকালের 
মানুষও ঘরে বসে থাকেনি । যাতায়াতের সমস্ত 


৯৫. 


বাধা-ও-বিপদ ২সত্তেরও এক দেশের মানুষ অনা- 


দেশে পিয়েছে, এক জাতির বিশবাস ও সংস্কারের: 


ছায়া অনা জাতির উপর পড়েছে। বৌদ্ধ মতবাদ 
প্রথমে কবে ভারতবর্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে তা 
বলা কঠিন, কিন্তু ভারতীয় চিন্তাধারা যে আঁত 
"প্রাচীন কালেই মিশরে এবং সম্ভবত ইয়োরোপে 


'পেশছেছিল, এ-কথা মনে করবার কারণ আছে। 


ইউনান? দার্শীনকদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাচ্য দেশে 
এসেছিলেন, কিম্বদন্তিতে এবং কোন কোন ক্ষেতে 


- তাঁদের রচনায় ও তার ইঙ্গিত মেলে। পিথাগোরাস 


নিজে ভারতবর্ষে এসোঁছলেন একথা প্রমাণ করা 
হয়তো সম্ভব নয়, কিন্ত; তাঁর রচনা থেকে একথা 
বোঝা যায় যে ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে কোথাও 


কোন সূত্রে তার পরিচয় হয়েছিল। প্লেটোর - 


সম্বন্ধে ও এধরণের কথা বলা চলে। 
আলেকজান্ডারের যুগ যে ইউনান ও ভারতবর্ষের 
মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্হাপিত হয়েছিল, এ কথা 
তো সবাই জানে। প্‌বর্ধ এবং পশ্চিম এসিয়ায় 
বুদ্ধের বাণী ছড়িয়ে দেবার জন্যই অশোক দেশ 


“বিদেশে প্রচারক পাঠয়োছলেন। ভারতীয় সভ্যতা 


ও সংস্কৃতির কথাও তাঁরা এ সব দেশে প্রচার 
করেছেন। যেখানেই (বিভিন্ন দেশের মানুষ 
পরষ্পরের সংস্পর্শে আসে সেখানেই সংস্কৃতির 
বিনিময় আনবায্য। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে 
পদার্থ জগতে ক্রিয়া প্রাতিক্রিয়া সমান হতে বাধা। 


ভাব জগতে বিভিন্ন শক্তি ও ধারণার আদান প্রদান 


বোধ হয় আরো বেশ ব্যাপক ও কাধ্যকরী। 
প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতিকে তাই দ্ীতন 
অর্থে মিশ্র সংস্কৃতি বলা চলে। টানা ও 
পোড়েনের স্‌তো মিলিয়ে কাপড় বোনা হয়। 
দ্রাবিড় টানার সঙ্গে আর্য পোড়েনের সংমশ্রণে 
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত রচিত হয়েছিল একথা 
বলা অন্যায় হবে না। শুধু তাই নয়। দ্রাবিড় 
ও আর্য অবদানের সমনদ্য়ে কাপড়ের যে জমিন 
তৈরণ হল, পূর্ব ও পশ্চিমের নানা দেশ ও নানা 
সভ্যতা থেকে তার উপর নক্সা আঁকবার উপাদান 
এল। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ইউনানী এবং 
পশ্চিম এসিয়ার প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের তব; 
খানিকটা ধারণা আছে, কিন্ত; প্বর্বাঞ্টলের 


না। এ-সব অণ্চল থেকে যে অনেক 'জানষ 
আমরা পেয়েছি, সে সম্বন্ধে কিন্ত; সন্দেহ করা 
চলে না। বহু শতাব্দি ধরে ব্ৰহ্মদেশ, মলয়, 
শ্যাম, সমমান্তা-যব দ্বীপপুঞ্জ এবং কম্বোজ প্রভৃতি 
দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এ- 
সমস্ত দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছাপ 
এত স্পষ্ট যে এ-সমস্ত অণ্চলকে কেউ কেউ 
বৃহত্তর ভারত বলে থাকেন। সাংস্কৃতিক প্রভাব 
কিন্তু একরোখা হতে পারেনা, সমস্ত ক্ষেত্রেই 
তাতে দেওয়া নেওয়ার এবং নেওয়ার প্রায় সমান 
পরিচয় মেলে। যেখানে একপক্ষ নিজেকে সকল- 
ভাবে শ্ৰেষ্ঠ মনে করে এবং অন্যপক্ষ তা মেনে 
নেয়, সেখানেও তথাকাঁথত হানপক্ষের প্রভাব 
গোচরে অগোচরে ক্ষমতাদর্পী পক্ষকে আভভ্‌্ত 
করে। প্রায় দমশো বছর ধরে আমোরকার 
যুক্তরাষ্ট্রে ইয়োরোপিয় ও নিগ্ৰো আঁধিবাসীর মধ্যে 
এ-ধরণের সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু তা সন্তেৰও 
নিগ্রোদের গান বাজনা নাচের নানা ভঙ্গ, বিশ্বাস 
ও আচারের বিচিত্র প্রকাশ আমোরকার শেহত 
সমাজে ছাড়িয়ে পড়েছে, এবং ধীরে ধারে 
ইয়োরোপকেও অভিভূত করছে। বাণিজ্য, রাজ- 
নীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দাক্ষণ ভারতবর্ষের 
সঙ্গে দক্ষিণপুবর্ব এসিয়ার যে সম্বন্ধ, তার ফলা- 
ফলের সকল কথা আমরা জানিনা, কিন্তু 
সামাজিক রীতিনীতি, ব্যক্তিগত আচার অনুষ্ঠান 
এবং স্হাপত্যে ভাস্কয্যে_শিল্পে দাঁক্ষণ ভারতের 
সঙ্গে উত্তর ভারতের যে পার্থক্য, তার অন্তত 
একটা কারণ এই সম্পর্ক ও দানপ্রাতদানের মধ্যেই 
মিলবে, একথা মনে করা বোধ হয় অন্যায় নয়। 

ভারতবর্ষে মুসলমান আসবার আগেই 
ভারতীয় সংস্কৃতি নানা রীতি ও প্রভাবের 
সংশিশ্রণের ফলে বিচিত্র ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠোঁছল। 
পাৰ্থিব ও অপার্থব দুই ধরণের দৃম্টিভঙ্গীর 
পরিচয় আমরা সেকালের ভারতবর্ষে পাই। 
নিরীশবরবাদী,  একেশবরবাদণ 


দেবতা। ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্নের বৃদ্ধ 
কোন উত্তর দেন নি, উপাঁনষদের খাঁষ ভগবং 
প্রেমে আত্মহারা হমে অপূ্‌বর্ব ভাষায় ভগবৎ 
মহিমা প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির 
পারি না। 

এ-কথাও অনেকে ভুলে যান যে মুসলমান 
যেদিন ভারতবর্ষের রঙ্গমণ্ে প্রথম দেখা দিলেন 
সেদিন তাঁরা বিজেতা বা ন্‌পাঁতর ভূমিকায় 
আসেন নি। নাবিক এবং বণিক হিসাবেই আরব 
দেশের মুসলমান প্রথম এদেশে এলেন। মহম্মদ 
বিনকাশিম অষ্টম শতকের গোড়ায় সিন্ধবদেশ জয় 
করেন, কিন্ত; তার প্রায় পণ্ঠাশ বছর আগেই 
চীন সমুদ্রে বাণিজ্য করবার পথে আরব জাহাজ 
যে-সব বন্দরে থামত, মালাবার উপকূলের সে-সব 
জায়গায় আরব নাবিক বাঁণকের ছোট বড় অনেক 
উপনিবেশ গড়ে উঠে। মুষ্টিমেয় মুসলমান 
সওদাগর সে অণ্চলে কি রকম প্রভাবশালশ হয়ে 
উঠোছলেন, কালিকটের শেষ রাজার কাহিনী 
থেকেই তা বোঝা যায়। কিংবদন্তী বলে যে 
কালিকটের শেষ রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 
যখন হজ করতে মক্কা চলে যান, তখন তাঁর প্রাতি- 
নিধি হিসাবে জামোরণকে সিংহাসনে বিয়ে 
যান। একথাও বলা হয় যে মোপলা কথাটী 


এসে তাঁকে বরণ করতেন। এ-সমস্ত বিবরণ 
থেকেই বোঝা যায় যে সামরিক বা বাণ্টি 
আবির্ভাবের বহ; পৃবের্বই সেকালের মুসলমান 
ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক 
সম্বন্ধ স্থাপিত করোছলেন ৷ অনেক ওঁতিহাসিকের 
ধারণা যে পিন্ধ,দেশের রাজা আরব নাবিক ও 
বাণকদের ধনপ্রাণ রক্ষা করতে পারেননি বলেই 


মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধদেশ আক্রমণ করে- ' 


ছিলেন। 


& ও ৬৩ 
A 


Ul ০০ রি 


‘ৱী প্লে সৌরও, টাঁরীটরে নু 
চাঁরীটক সুখ আর হাস 
ER মুখ আহআধবুী 


I~ চারদিকে সেহপ্রেম রাশ!” 
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উপর ইসলামের প্রভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
করেছি বলে এখানে তার পুনরদরক্ত করতে চাই 
না। এখানে শুধু এইটুকু বল্লেই চলবে যে 
ইসলামের আবির্ভাবের পরে ভারতীয় জীবনের 
প্রত্যেক বিভাগ এবং স্তরে * রূপান্তর ঘটেছে। 
অনেক ক্ষেত্রে সে রূপান্তর এত সুক্ষ্ম অথচ 
সুদুর প্রসারী যে তা আমাদের দৃম্টি এড়িয়ে 
যায়। হাজার বছরের সম্বন্ধের ফলে হিন্দু এবং 
ম্‌সলমান উভয় সমাজের সংগঠন এবং চিন্তাধারা 
দুই-ই বদলেছে। ভারতীয় মুসলমানকে দেখলেই 
ভারতীয় বলে চেনা যায়, অন্যদেশের মুসলমানের 
সঙ্গে তাকে ভূল করা চলে না। প্রায় চারশো 
বছর আগে তা লক্ষ্য করে এদেশের মুসলমানকে 
বাবর হিন্দস্হানী মুসলমান বলে আভাহত 
করেছিলেন। আধুনিক কালের হিন্দুও ঠিক 
সেই ভাবে প্রাচীনকালের হিন্দুর থেকে সরতন্দ। 
সাম্প্রতিক হিন্দুসমাজের সবচেয়ে গোঁড়া এবং 
রক্ষণশীল ব্যক্তিও প্রাক-মধ্যষ্‌গীয় হিন্দ; সমাজে 
সহজে খাপ খাবেন না। এক কথায়, হিন্দুই 
হোন আর মুসলমানই হোন, আধ্দানক কালের 
ভারতবাসী একই উত্তরাধিকার কমবেশী পেয়েছেন 
বলে প্রাচীন কালের হিন্দ; অথবা মধ্যযুগের 
অভারতায় মুসলমানের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য 
সমস্পজ্ট। 

এ-দেশের হিন্দ? ও মন্সলমানের মধ্যে একতা- 
বোধ ও সাদৃশ্য যে আরো গভীর হয়নি, তার 
কারণ খ:জলে দেখা যাবে যে এদেশে আবেগের 
স্তরেই সংস্কৃতির সমনবয় ঘটেছে, ব্যাদ্ধির স্তরে 
সে সমনবয় আজো অসম্পূর্ণ। যাঁদের সত্য 
বোধ গভীর, মরমী হৃদয়ের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় 
তাঁরা আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মবন্ধন অতিক্রম করে সমস্ত 
আচার ব্যবহারের পিছনে সত্যের এক্যকে অনুভব 
করেছেন। মধ্য যুগের সাধু সন্তেরা তাই ধর্মের 
খোলসে ভোলেন নাই, তাঁদের "উপলান্ধিতে মানব- 
মনের গহন অন্ধকার উদ্ভাসিত হয়েছে। 
গ্রামাঞ্চলে যাঁরা সরল ঘরোয়া জীবন যাপন করেন, 
তাঁরাও প্রতিদিনের মেলামেশার মধ্যে পরঙ্পরকে 
সয়ে থাকতে শিখেছেন, সহজভাবে প্রীতাবিদ্বেষকে 
গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার কোন দর্শীনক ভিত্তি 
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খোঁজেনান। সাধুসন্ত বা সাধারণ মানুষ 
দুইয়ের বেলায়ই কিন্তু সংস্কৃতির সমনবয় 
কেবল মাত্র আবেগের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়েছে 
বলে সে সমনবয় সবর্ধদা কায়েমী হয় নি। 
আবেগের প্রাবল্যে কঠিনতম বাধা ও অকস্বাং 
দূর হয়ে যায়, কিন্ত; দিনের পর দিন একটানা 
জীবন যাপনের জন্য আবেগের চেয়ে বুদ্ধির 
সমন্বয় বেশী জরুরী । আবেগ জোয়ারের টানে 
কখনো ফলে উঠে, কখনো ভাটার নদীর মতন 
স্তিমিত হয়ে পড়ে। আবেগের স্রোতে যখন 
মন্দা পড়ে, তখন সহজ বাধাও কাঠন হয়ে 
দাঁড়ায়। ব্যাদ্ধর ক্ষেত্রে এরকম তাঁর অন্ভ্যাত 
বা এঁক্য বোধ হয় না, কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে 
সে সমনবয় সাধিত হয়, তার স্হয্য” এবং, স্হায়িত্ব 
অনেক বেশী। ভারতবর্ষে দর্শন ও চিন্তার 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধৰ্ম্ম ও সংস্কৃতির ধারার সমনবয় 
হয়নি বলে এদেশের পন্ডিত ও দার্শীনক ভারতীয় 
সংস্কৃতির সমগ্রতাকে ব্াদ্ধ ও বিচার দিয়ে গ্রহণ 
করতে পারেন নি। যাঁরা এদেশে সংস্কৃত 
শিখেছেন, তাঁরা সংস্কৃতই শিখেছেন। ঠিক 
তেমান আরবী ফারসীতে ফাজেল মৌলবী 
সংস্কৃতের ধার ধারেন নাই। মোগল আমলে 
ফৈজা বা দারাশিকোই, অথবা বর্তমান কালে রাজা 
রামমোহন একথার ব্যাতিক্রম, কিন্ত্য এ-রকম 
ক্ষণজন্মা মনিষীর কথা ছেড়ে দিলে ভারতীয় 
পান্ডিত্যের ধারা আজো প্রায় সবর্বব্রই এক। 
দেশদর্শী, একভাষা নির্ভর, একথা বলা অন্যায় 
হবে না। 

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা বহনমখী এবং 
বিচিত্র ছিল, একথা আগেই বলেছি। মধ্যযুগে, 


"আরব পারাঁসক ও ত্বকী সংস্কৃতির ধারা 


ভারতবর্ষের সভ্যতাকে আরো বিচিত্র ও এশবয্য- 
বান করে তোলে,। ‘মধ্যযমগের শেষে এদেশে 
ইয়োরোপের আবির্ভাবের ফলে নতুন ধরণের 


চিন্তাধারা, নতুন জীবনদৃন্টি এবং নতুন সমাজ- ৷ 
সংগঠনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল। প্রথম 
সংস্পশের আকস্মিকতা দূর হবার আগেই 
সামরিক সংঘর্ষের ফলে ইয়োরোপ ভারতবর্ষে 
বিজয়ীর রূপে : দেখা দিল। য্যদ্ধক্ষেতর ৷ 
ES OU 
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ক্স 


[=== ==========-=২================================ 


ইয়োরোপের শ্ৰেষ্ঠতার ফলে তখন অনেকেরই 
মনে হল যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কাতির ক্ষেত্রেও 
বোধ হয় ইরোরোপ শ্ৰেণ্ট। ফলে ভারতীয় 
প্রাতিষ্ঠান ও বিশৰাসের পননার্বচার সুর হল, এবং 
অন্পাঁদনের মধ্যেই ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক দণষ্ট- 
ভঙ্গী এদেশের বহন্মানিষীকে একেবারে আচ্ছন্ন 
করে ফেলল। 

ইয়োরোপের সংস্পর্শ ও সম্পর্কের ফলে 
এমানতেই ভারতবর্ষে বহু পারবর্তন আসত, 
ন্তু একটী বিশেষ কারণে সে পাঁরবর্তনের 
ধারা বিপ্লবকর মযুর্ততে দেখা দিল। সেদিন 
বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার এবং উৎপাদন 
পদ্ধীতর নব নব িকাশের ফলে ইয়োরোপের 
জীবনের সকল স্তরে যে আমূল পরিবর্তন সুরু 
হয়োছল, এত অল্পদিনের মধ্যে এত বড় বদল 
বোধ হয় পাঁথবীর ইতিহাসে আর কোন কালে 
বা কোন দেশে হয়নি। মধ্যযুগের ইয়োরোগ 
এবং মধ্যযুগের এসিয়ার মধ্যে গরামিলের চেয়ে 
মল ছিল বেশী। উভয় মহাদেশেই জীবন ছিল 
প্রধানত কৃষিনির্ভর, সমাজ সংগঠন ছিল মন্হর 
ও স্হাবর। সতেরো শতকের গোড়ায় ইয়োরোপে 
যে চিন্তার বিপ্লব সরু হল, অল্পাঁদনের মধ্যেই 
তার ফলে শিল্পবিপ্লব ও রাষ্ট্রীবপ্নবের মধ্য দিয়ে 
ইয়োরোপের জীবন আমুল বদলে গেল। সেই 
বিপ্লবের ফলে উনিশ শতকের গোড়ায় বিশৰ- 
সভ্যতার ইতিহাসে যে যুগ সুরু হয়েছে, তাকে 
ইয়োরোপায় যুগ বল্লে অন্যায় হবে না। 

ইয়োরোপে মানুষের প্রাচীন জীবন পদ্ধীতর 
আমূল পাঁরিবর্তন ঘটেছে। গ্রাম সভ্যতার বদলে 
নতুন নাগাঁরক সভ্যতার বিকাশ ইয়োরোপের 
মানুষের আচার ব্যবহার রীতিনীতি ধৰ্ম্মবশৰাস = 
পয্যন্ত বদলে দিয়েছে। বাস্তব জগতে যে 
রূপান্তর, তার চেয়েও, বেশী িপ্লবকারী 
রুপান্তর ঘটেছে চিন্তা জগতে। যে নতুন 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্দাদ্ধর সবাধীনতা 
ইয়োরোপের প্রগাঁতর মূলে, তার শক্তি ও বেগ 
আজো কমে নাই। অনেকে বলেন যে গত চারশো 
বছরে পৃঁথবী যে পরিমাণে বদলেছে, তার আগের 
চল্লিশ হাজার বছরেও বোধ হয় ততখাঁন বদলায় 


১৮ 
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'ন। সেই কথার জের টেনে বলা চলে যে গত 


যাত্রার ধরণ ও বদাঁলয়েছে ৷ মোগল যুগেও বরফ 
দেখার সৌভাগ্য কম লোকেরই হ’ত--আজকাল 
ক্ষুদ্রতম গ্রামে দারদ্রতম ব্যাক্তিও এক পয়সার বরফ 
সময় সময় কেনে! পঢুবেৰ্ব কলকাতা থেকে দিল্লী 
যেতে তিন মাস সময় লাগত, আজকাল তন ঘন্টায় 
লোকে বলকাতা থেকে দিল্লী পেশছতে পারে। 
চল্লিশ বছর আগেও ভারতবর্ষে থেকে লন্ডন যেতে 
একশন সময় লাগত, আজকাল প্রায় একুশ 
ঘন্টায় কলকাতা থেকে লন্ডন যাওয়া যায়, এবং 
দুয়েক বছরের মধ্যে বোধ হয় বারো ঘন্টাও লাগবে 
না। শুধ্দ তাই নয়। আগে যে-খবর পেশীছতে 
বারো মাস লেগে যেতো, আজকাল টৌলগ্রাফ, 
টোলফোন রেডিওর দৌলতে সে-খবর বারো 
'মানটে সারা পাঁথবীতে ছাড়িয়ে পড়ে। চোখের 
সামনে পাঁথবীর পাঁরাধ যেন দিন দিন ছোট হয়ে 
আসছে,_তার প্রভাব মানুষের মনে ও দিন দিন 
স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে। 

ইয়োরোপের এই বৈজ্ঞানিক দৃৃষ্টভঙ্গী 
ভারতবর্ষকেও স্পর্শ করেছে। সব জিনিষ আমরা 
বদ্ধ দিয়ে বিচার কার না, প্রাচীন সংস্কার এবং 
কোন ক্ষেত্রে কুসংস্কার এখনও আমাদের জীবনে 
কাধ্যকরী। কিন্তু তা সত্তেবও বিজ্ঞানের ছোঁয়া 
লেগে ভারতবর্ষের 1বিশৰাস ও আচার বদলাতে 
সুরু করেছে। শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গে যন্ত্ৰ সভ্যতার প্রসারও বাড়ছে। যুক্ত 
পাঁরিবার, বর্ণাশ্রমধর্ম, জাতিভেদপ্রথা তাই দেখতে 
দেখতে ভেঙে যাচ্ছে। বাস লরীর যাতায়াতে 
দৃরতম গ্রামে সহরের বাণী পেশছয়, কারখানা 
ফ্যান্টরীর যন্ত্র নির্ধোষে পুরাতন আচার বিশৰাস 
কেপে উঠে। ফলে ভারতবর্ষের গ্রাম কোন্দ্রিক 
পরিবার নির্ভর প্রাচীন সভ্যতার জায়গায় নগর 
কোল্ড ব্যাক্তি নির্ভর এক নতুন সভ্যতা আমাদের 
চোখের সামনেই গড়ে উঠছে। 

এই সম্পর্কে আর একটা কথা মনে রাখা 


ভারতবর্ষ সাগ্রহে এবং সবচ্ছন্দে আত্মসাৎ করেছে। 
সেই প্রাণশাক্ততে যখন মন্দা এসেছে তখনই 
কেবল নানা .ধরণের ছ:ৎমার্গ এ-দেশে দেখা 
দিয়েছে। বাইরের পৃথিবীর প্রভাবকে কিন্ত 
এভাবে ঠেকানো যায় না। ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টায় 
ফল শুধু এই হয় যে সক্রিয়ভাবে বাইরের 
প্রভাবকে গ্রহণ করবার বদলে 'নীক্ষ্য়ভাবে বাঁহরা- 
গত শাক্তর হাতের পতল হতে হয়। 


যুগে ভারতবর্ষ ইউনানী জ্যামিতি জ্যোতিষ 
গ্রহণ করেছে, গ্প্তফুগে গান্ধারের স্হাপত্য 
ভাচ্কয্যকে নিজসব করে নিয়েছে, মোগল যুগে 
ইরাণী চিত্রকলা স্হাপত্যকে এক অপরূপ ভারতীয় 
রূপ 'দিয়েছে। একথাও ভূললে চলবে না যে 
গ্রহণ করার ফলেই ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক নব- 
জাগরণ সম্ভব হয়েছে। যতদিন ভারতবর্ষের 
চিত্ত সাগ্রহে সমস্ত পাঁথবীর চিন্তাকে গ্রহণ 


বিকাশ তাই অব্যাহত। প্রথম থেকেই সে 
সংস্কৃতি বাচত্ৰ ও সমৃদ্ধ । আৰ্য অনার্য দ্ৰাবিড় 
মহেনজোদারোর 'বাভন্ন ধারার সংমিশ্রদের ফলে 
এ-দেশের প্রাচীন সংস্কৃতিতে পরমত সাহফ 
উদারতার এক 'বাঁচত্র প্রকাশ দেখা দিয়োছল। 
মধ্যযুগে প্রাচীনভারতের বহুমুখী বহন্ব্যাপী 
সভ্যতার সঙ্গে এসে মিশল ইস্লামের প্রবল প্রাণ- 
শাক্তি। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে তাই মানবাত্মার নব 
জাগরণের পাঁরচয় মেলে। সাম্যবাদ ও ভ্রাত্‌- 
ভাবের এক নতুন বাণী সোঁদন ভারতীয় সাধুসন্ত 
আউীলয়া দরবেশের কন্ঠে ধবনিত হয়োছল। 
মধ্যযুগের শেষে ইয়োরোপ প্রতীচ্য জগতের যে 
আহবন নিয়ে এদেশে এল, ব্যাদ্ধর মাক্ত সাধনা 
তার সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান। ফলে ভারতবর্ষে 
এক নতুন বৌদ্ধক জাগরণের সম্ভাবনা দেখা 
'দয়েছে। ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই ভারতবর্ষ 
শৰাশৰত ও সাবির্বকের সন্ধান করেছে। নত্দন ও 
পুরাতন, প্রাচ্য ও প্রতাঁচ্যের আদর্শকে সমান 
আগ্রহে গ্রহণ করেছে এবং আজও গ্রহণ করতে 
উন্মুখ বলে ভারতবর্ষের সেই সাধনা সার্থক 
হবে, এ-আশা করা অন্যায় নয়। 
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আমি যে কালের কথা বলব সে কালের 
প্রাচীনতা সম্পর্কে একটা ধারণা কারে নেওয়া 
দরকার। সবাধীন ভারত সরকার যে ন্রিবর্ণ 
রাঁঞ্জত *পতাকাকে জাতীয় পতাকা বলে গ্রহণ 
করেছেন তার মাঝগনে একটি চক্র আছে। আমরা 
এই জাতীয় পতাকাকে বছরে দুবার সমান 
জানিয়ে অভিবাদন করি। সুতরাং সকলেরই এই 
চক্রটি নজরে এসে থাকবে। আর ও হয়ত শুনে 
থাকবে তাকে অশোকচক্র বলা হয়। 

তার কারণ হল এই ৷ এখন হতে বাই শ’ বছর 
আগে এ দেশে এক রাজা ছিলেন। তান বিরাট 
সাম্রাজ্যের অধীশবর ছিলেন। কিন্ত; সেই জন্যই 
তাঁর খ্যাতি নয়। তিনি যেমন জ্ঞানী ছিলেন 
তেমন দয়াল; ছিলেন। দেশের মানুষের কল্যাণ 
সাধন এবং দেশের মানুষকে সংশিক্ষা দানকে 
[তান জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাই 
তখনকার মানুষকে সংশিক্ষা দেবার জন্য তান 
এক নূতন ধরণের ব্যবস্হা করেছিলেন। দেশের 
নানা জায়গায় পাথরের থাম বানিয়ে তার গায়ে 
তান সুন্দর সুন্দর কথা লিখে দিতেন। লোকে 
তাই পড়ে সকলকে ভালবাসতে শিখত, হিংসা 
ত্যাগ করতে শিখত। সুন্দর কথাকে স্ন্দর 
জায়গায় না রাখলে মানায় না। তাই এই থাম- 
গুলিকে সুন্দর ক'রে মানাবার জন্য তার মাথায় 
নানা স্ন্দর ম্যার্ত স্হাপন ক'রে সাজাতেন। 
এমনি একটি থামের মাথায় তানি চারটি সিংহ 
মণার্ত দিয়ে সাজিয়ে ছিলেন। এই সিংহগ্যাল 
পরস্পরের দিকে পিঠ রেখে চার দিকে চেয়ে 
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রয়েছে। তাদের তলায় আছে চারাট জাবের 
মূর্ত। একাট হাতীর, একটি ঘোড়ার, একটি 
বৃষের এবং একাঁট হংসের। এদের প্রত্যেকাটর 
মাঝখানে একটি ক'রে চক্র আঁকা। তাই হল 
অশোক চন্র। 

অশোকের যুগ আমাদের দেশের সব থেকে 
গৌরবময় ষগ। তাই তাকে সমূরণ রাখবার জন্য 
আমাদের জাতীয় পতাকায় অশোক স্তচ্ভে যে 
চক্র স্থাপিত আছে, তাকে স্হান দেওয়া হয়েছে। 
শুধু তাই নয়, এ-চারটি সিংহ সংযুক্ত স্তম্ভের 
মাথাঁটও ভারত সরকার জাতির প্রতীক হিসাবে 
গ্রহণ করেছেন। তাই সরকারের ব্যবহৃত চিঠির 
কাগজের শিরোভাগে তার ছাব রাখা হয়, সরকারী 
অট্রালিকার ‘উপর এই স্তম্ভ স্হাপন করা হয়। 
কলিকাতার রাজভবনের তোরণের উপরে এই 
মদার্তাট স্থাপিত আছে। অনেকে তা নজর 
ক'রে থাকবেন। 

এই যে চক্রের কথা বলছিলাম এই চক্রের ও 
একটা অর্থ আছে। আমাদেরই দেশে অশোকের 
তিন শ’ বছর আগে আর এক রাজবংশে এক 
মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল 

॥ অন্যের দুঃখে তাঁকে ভারি পাড়া দিত। 
মান্দষের জীবনে, কত দুঃখ আছে। সকল 
মানুষের দুঃখ দুর করবার জন্য তিনি রাজ্য ত্যাগ 
ক'রে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তারপর অনেক বছর 
সাধনা করে জ্ঞান লাভ করে তিনি বৃদ্ধ নামে 
পরিচিত হন। সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে তান যে 
ধৰ্ম্মপ্রাচার করেছিলেন তার নাম বৌদ্ধধৰ্ম্ম'। এই 
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ধৰ্ম্ম চক্র তাঁর প্রচারিত ধৰ্ম্মের চিহ্ন। অহিংসা ও 
সকল জীবে দয়া এই ধর্মের মূল নীতি। সেই 
কারণে সে কালের মানুষ বুদ্ধকে পরম কারুণিক 
মহার্ বলত। রাজা অশোক পরে বৌদ্ধ হয়ে 
1ছলেন। তাই তাঁর স্তম্ভকে এই চক্র দিয়ে 
চিহ্নত করেছিলেন। 

বুদ্ধ যখন এ দেশে আবর্ভত হন তখন এ 
দেশ জ্ঞানে ও সভ্যতায় অনেক অগ্রসর ছিল। 
আমাদের দেশের মান তারও অনেক প্বর্ব 
হতেই জ্ঞান ও শিক্ষায় অনেক অগ্রসর হয়োছল। 
রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পের সহিত আমরা 
সকলেই পাঁরিচিত। মহাভারতে পাণ্ডবদের যে 
গল্প পাই ও রামায়ণে রামের যে গল্প পাই তার 
ঘটনা ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে হয়েছে। 
বুদ্ধের যুগের লিখিত ইতিহাস আছে, কিন্ত 
রামসাঁতার কাহিনী বা পাণ্ডবদের কাহিনী যে 
যুগের কথা বলে তার কোন লিখিত ইতিহাস 
নাই। আমাদের দেশের মানুষ রামের যুগেরও 
আগে জ্ঞানে ও শিক্ষায় বেশ অগ্রসর হয়োছল। 
আমরা মানি আমাদের দেশের প্রাচীন ভাষার নাম 
সংস্কৃত ভাষা । সংস্কৃত ভাষায় লেখা বই 
আমরা এখনও কিছ কিছু ইস্কুলে পড়ে থাকি। 
সব থেকে প্রাচীন যুগে যে ভাষায় বই লেখা হত 
তার নাম ছিল বৈদিক ভাষা । সে ভাষা সংস্কৃতের 
মত কিন্তু সংস্কৃত হতে বিভিন্ন । মায়ের সঙ্গে 
মেয়ের যেমন অনেক সময় মিল পাওয়া যায় এ- 
হল তেমান। বৈদিক ভাষা হতেই সংস্কৃত ভাষার 
জন্ম হয়েছে। বৈদিক ভাষা মা, সংস্কৃত ভাষা 
মেয়ে । 


এই ভাষাকে বৈদিক ভাষা বলা হত এই 
কারণে যে বেদ এই ভাষায় লেখা হয়েছিল। বেদ 
পথিবীর সব থেকে পদরাতন লিখিত গ্রন্থ ৷ 
সুতরাং তা হতে অন্ম্মান করা যায় এই বেদ যে 
যুগে রচিত সেই যুগ কত প্রাচীন। কতকাল 
আগে যে বেদ লেখা হয়েছিল তা নিয়ে 
*পাণ্ডতদের মধ্যে অনেক মতাবরোধ আছে। 
তা নিয়ে আমাদের বিব্রত হবার দরকার নাই। 
আমরা সহজেই এইটুকু" অনুমান ক'রে নিতে 
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পারি যে বুদ্ধের যুগের অনেক অনেক শত বছর 
পুবের্ব বেদ রচিত হয়। 

এই বেদের যুগেই আমাদের দেশ সভ্যতায় 
বেশ অগ্রসর হয়োছল। আমাদের দেশে তখন 
সমাজ গড়ে উঠোঁছল। তখন লেখবার ভাষা 
মানুষের আয়ত্ত হয়োছল। তখনকার দিনে যাঁরা 
জ্ঞানী হতেন তাঁদের খাঁষ বলা হত। তাঁরাই বেদ 
রচনা করোছলেন। তখন শিক্ষার ব্যবস্হা ও বেশ 
এগিয়োছল। তা যে কেমন ছল তারই পাঁরচয় 
এইখানে দেওয়া হবে। 

সেকালে মানুষের সারা জীবনাটকে চারাঁট 
ভাগে ভাগ করে নেওয়া হত। এক একটি ভাগকে 
তারা এক একটি আশ্রম বলত। এই প্রাতাট 
আশ্রমের জাবন-যাত্রা-প্রণালী বিভিন্ন ছিল। 
জীবনের প্রথম অংশকে বলা হত ব্ৰহ্মচৰ্য্য" আশ্রম। 
আমাদের কালে এটিকে ছান্রাবস্হা বলা যেতে 
পারে। তার পরের অংশকে বলা হত গাহ‘স্হ্য 
আশ্রম। এই আশ্রমে মানুষ শিক্ষা শেষ করে 


বিবাহ ক'রে গৃহণী হত। তার পরের অংশকে ' 


বাণপ্রস্হ আশ্রম বলা হত। এই আশ্রমে মানুষ 
সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে নির্জনে বাস করত। 
জীবনের সবার শেষ অংশকে বলা হত যাত 
আশ্রম। সেই অবস্হায় মানুষ পরিব্রাজক হয়ে 
দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত আমাদের কালে 
এখন ছাত্রাবচ্হার পরেই সংসারে প্রবেশের ব্যবস্হা। 
তারপর একবার সংসারে প্রবেশ করলে তা হতে 
আর মুক্তি নাই। সংসারী অবদ্হাতেই মানুষের 
জীবনের বাকি অংশ কেটে যায়। সুতরাং আমরা 
এখন জীবনের শেষের দুটি আশ্রমকে ত্যাগ 
করেছি। 

সকল সমাজেই মানুষের জন্ম হতে আরম্ভ 
টুটা যবে মাপা 
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হবার পর প্রথম দাঁত উঠলে তাকে প্রথম যোদন 
ভাত খাওয়ান হয় তখন যে উৎসব হয়, তার নাম 
অন্নপ্রাশন উৎসব। প্রাত মানুষের জীবনে 
বিবাহের দিনটিতে খুব ঘটা ক'রে উৎসব করা 
হয়। এই উৎসবগর্দীলর সঙ্গে আমরা সকলেই 
বেশ পাঁরচিত। এই অন্নপ্রাশন, এই বিবাহ, 
এরা এই দশাঁটি সংস্কারের মধ্যে দ্যাট প্রধান 
সংস্কার। এখন আমাদের হয়ত অনেকের জানা 
নাই যে এই সংস্কারের ব্যবস্হা সেই বেদের সময় 
হতেই আমাদের সমাজে চলে আসছে। তার কোন 
পাঁরবর্তন-হয় নাই। এমন কি বেদের যুগে যে 
ভাবে কাঠে আগমন জালিয়ে ঘৃতের আহ্দীত 
দেওয়া হত, এখন ও তাই দেওয়া হয়। সে কালে 
যে-মন্ন এই সকল উৎসবে উচ্চারণ করা হত 
এখনও তাই হয়। কতকাল ধরে এই সংস্কার- 
গাল আমাদের দেশে চলে আসছে। 

একট? আগেই বলা হয়েছে যে সে কালের 
ব্যবস্হা অনুসারে মানুষের জীবনের প্রথম আশ্রম 
ছিল ব্ৰহ্মচৰ্য্য’ বা ছান্রাবস্হা। শিশু একটা বড় 
হয়ে যখন চলতে ফিরতে শেখে, যখন মায়ের সেবা 
আর যত্ন তার আর সববর্ষণ দরকার হয় না, 
তখনই এই আশ্রম আরম্ভ হবার কথা। এই 
আশ্রমকে উপলক্ষ্য করেই দুটি প্রধান সংস্কারের 
ব্যবস্হা আছে। তার একটি সম্পন্ন হয় সে 
যেদিন গর গৃহে যাত্রা করে সেই দিন আর 
অপরাট সম্পন্ন হয় যোঁদন সে শিক্ষা শেষ ক'রে 
গরুর গৃহ ত্যাগ করে আবার সংসারে ফিরে 
আসে সেই দিন। 

গুরুর গৃহে যাবার দিন যে উৎসবটি হয় তার 
নাম উপনয়ন। এই উপনয়ন সংস্কারটির সঙ্গে 
আমরা সকলেই পাঁরিচিত। ব্রাহ্মণের সন্তান হলে 
তার উপনয়ন হয়। মাথা মুন্ডন করতে হয়, 
গেরুয়া রঙের. কাপড় আর উত্তরীয় ধারণ করতে 
হয় এবং উপবাঁত গ্রহণ করতে হয়। সে কালেও 
গরুর গহে যাবার দিন শিক্ষার্থী বালক এই 
রকম মস্তক মুণ্ডন করত, এই রকম গোরিক বসন 
পরিধান করত, এই রকম উপবীত ধারণ করত। 
উপনয়নের সময় এখনকার দিনেও একটি ঝুলি 
দেওয়া হয়। সেই ঝুলিতে তন্ডুল ভিক্ষা নিতে 


= 


হয়। সেই তন্ডুলে যে ভাত রান্না হয় তাই খেতে 
হয়। এখনকার দিনে এই ভাবে জীবন যাপন 
করতে হয় তিন দিন মান্র। সেকালে এই ধরণের 
জীবন যাপন করতে হত সমগ্র ছাত্র জীবন জডড়ে। 

এখনকার দিনে আমরা উপাক্জনশীল হবার 
আগে ত কম দিন পাঁড় না। কোন বালকের 
হাতে খাঁড় যাঁদ হয় পাঁচ বছর বয়সে, তার ইস্কুলে 
পড়তে হয় অন্তত দশ বছর। তার পর সে 
কলেজে ভার্ত হয়। সেখানে ও বি" এ. পাশ করতে 
লাগে চার বছর, এম. এ. পাশ করতে ছয় বছর, 
আরও বেশী পড়তে লাগে আরও বেশী সময়। 
সুতরাং ছাত্র জীবন চৌদ্দ পনের বছর সাধারণত 
স্হায়ী হয় বৈ কি। 

সেকালেও ছান্রজীবন বা ব্ৰহ্মচৰ্য্য আশ্রম কম 
করে বার বছর স্হায়ী হত। এই দীর্ঘ সময় 
শিক্ষার্থী পিতা মাতার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে গুরুর 
গহে আশ্রয় নিত। গুরু এবং গুরু পত্নীই তার 
দেখা শোনা করতেন। তাকে শিক্ষা দেবার ভার 
এবং খাওয়ানের ভার সবই গুরুর উপর পড়ত। 
সেই শিষ্য তখন গুরুর সংসারেরই এক জন হয়ে 
যেত। গুরু তার জন্য শিষ্যের পিতার নিকট 
হতে কোন অর্থ আদায় করতেন না। প্রশন ওঠে 
তা হলে গুরুর চলত কি ক'রে? গরুর নিজের 
জীবন ধারণের খরচ আছে, তার উপর শিষ্যের 
গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ। এ-বিষয় ব্যবস্হাটা ছিল 
সহজ। ওই যে আগে ঝ্‌ুলির কথা বলা হয়েছিল 
সেই ঝ্দীলর সাহায্যেই এই ব্যবস্হাটা সম্পাদিত 
হত। ষতকাল শিষ্য গুরুর গৃহে বাস করত এই 
ঝুলি তার সঙ্গে থাকত। প্রীতাঁদন এক সময় 
অবসর ক'রে নিয়ে তার ভক্ষায় বাহির হতে হত। 
সংসারী গৃহস্হরা এই রকম ব্রহ্মচারীকে খুসী 
হয়ে ভিক্ষা দিতেন, কারণ এই ব্যবস্হাঁটকে 
সেকালের গৃহীরা একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য 
হিসাবে পালন করতেন। ভিক্ষা ক'রে যা পাওয়া 
যেত তা গুরুর ভান্ডারে সণ্চিত হত। তাতে 
যেমন গরুর সংসারের খরচ চলত তেমন শিষ্ের 
খাওয়ার ব্যবস্হা ও হত। 

বেদের যুগে পাঠের যা বিষয় ছিল সবই 
বেদকে কেন্দ্র করে। মানুষ তখন সবে জ্ঞান সঞ্চয় 
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করতে শিখেছে, সবে পুস্তক লেখা আরম্ভ 
হয়েছে । কাজেই পাঠের বিষয় খুব বেশী ছিল 
না। আমরা চার বেদের কথা জানি৷ সেই চারাঁট 
বেদ ভিন্ন আরও ছয়াঁট শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। 
তাদের বলা হত বেদাঙ্গ। এখনকার দিনে ছাত্র 
জীবনে আমরা খুব ঘটা ক'রে সরসব্তী পূজা 
কার। অঞ্জহীল না দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ কার না। 
প্রাত বছর অঞ্জলি দেবার সময় যে মন্ত্রাট উচ্চারণ 
কাঁর তা হয়ত অনেকের মনে আছে। তার আরম্ভ 
'সরসবত্যৈ নমো নিত্যং’ বলে আর শেষে আছে 
নানা গ্রন্হের উদ্দেশ্যে নমস্কার নিবেদন। কথাটা 
এই রকম--বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত 1বিদ্যাস্হানেভ্য 
এব চ।" এখানে যে বেদাঙ্গের কথা বলা হয়েছে, 
এ হল সেই ছয় বেদাঙ্গ যা ছিল বেদের যুগে 
প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। 

এই ছয়াঁট বেদাঙ্গের নাম ছিল এই- শিক্ষা, 
কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নির;ক্ত ও জ্যোতিষ। তাদের 
একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। সে কালের 
মানুষ বেদকে অত্যন্ত ভাঁক্ত করত। বেদে আছে 
নানা প্রাকৃতিক শক্তির উদ্দেশ্যে রাচিত স্তব। 
যেমন সূয্য যেমন আগ্ম, যেমন বায়;। ভোর 
বেলাকার নবারুণ দীপ্ত আকাশকে তারা উষা 
বলত। এই উষার নামে ও স্তব আছে। এদেরই 
সে কালে মানুষ দেবতা বলে গ্রহণ করত। এই 
স্তব গুলির নাম ছিল সুক্ত। এই স্তবগালতে 
যে-সব কথা আছে তা যাতে ঠিক মত উচ্চারিত 
হয় সে নিয়ে সেকালের মানুষ খুব উদ্বিগ্ন ছিল। 
শিক্ষা বেদে ব্যবহৃত এই কথাগদুলির সঠিক 
উচ্চারণ শিক্ষা দিত। 
এই স্তোন্ুগঠীল পাঠ হত তখন বালকার উপর 
কাঠ সাজিয়ে আগ্ম প্রজ্জবালত করে তাদের 
উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হত। সেই যজ্ঞ করতে বোঁদ 
নিৰ্ম্মাণ করা দরকার, তারপ্পর তার উপর কাঠ 
সাজান দরকার। তখন ত দেশলাই ছিল না, তাই 
চকমাক ঠুকে বা কাঠে কাঠে ঘষে আগমন ধরান 
দরকার এবং সেই আগনুনকে প্রদীপ্ত করবার জন্য 
ঘৃতের আহুতির দরকার। যজ্ঞের এই সকল 
বিভিন্ন কাজ কেমন ভাবে করতে হবে, কোন ক্রমে 


ল্ষ্ললল প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ব্যবস্হা 
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করতে হবে, এই সব 1বষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন। 
কল্পতে এই সব শিক্ষার ব্যবস্হা ছিল। 

বেদের যে সব স্তব বা সক্তগ্াল আছে তা 
ত শুধু পাঠ করলেই হয় না, তা বোঝা চাই। 
অর্থ না বুঝে পাঠ করার কোন সার্থকতা নাই। 
আমরা আজ কাল কোন শব্দের অর্থ না জানা 
থাকলে কার কি? অভিধানে তার অর্থ খাজি । 
নিরুক্তও ঠিক তাই। নিরুক্ত বেদে ব্যবহৃত যে 
সব শব্দ আছে আর অর্থ বলে দেয়। বেদকে 
বুঝতে হলে তাই নিরুক্ত পাঠের দরকার হয়ে 
পড়ে। 

ব্যাকরণের অর্থ আমরা সকলেই জান। 
এখনকার ছান্রদেরও কোন ভাষায় অধিকার পেতে 
হলে ব্যাকরণ পড়তে হয়। ব্যাকরণ শিক্ষা দেয় 
দিশ্দদ্ধ ভাবে বাক্য রচনা করতে। সেকালেও 
ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হত বৈদিক ভাষাকে ভাল 
রকম আয়ত্ত করতে পারলে 'নিভর্দল ভাবে 
বৈদিক ভাষা ব্যবহার করা যায়। 

আমরা জানি কাবিতা ছন্দে লেখা থাকে। 
বাভিন্ন ছন্দে লেখা কবিতা বাভিন্ন ভাবে পাঠ 
করতে হয়। বেদ যে স্তবগ্ীল নিয়ে রচিত সেই 
স্তবগীল সব কাঁবতায় লেখা । সেই কাঁবতা- 
গলির বিভিন্ন ছন্দ আছে। কোনোটর নাম 
গায়ত্রী ছন্দ, কোনোটির নাম অনষ্ট,প ছন্দ, 
কোনোটির নাম ত্ৰিষ্টমপ ছন্দ ইত্যাঁদ। প্রত্যেকটি 
ছন্দের বিশেষত্ব জানা না থাকলে এই সব স্তব- 
গুলি ঠিক মত পাঠ করা সম্ভব নয়। ছন্দ নামে 
যে বেদাঙ্গ তা বেদে ব্যবহৃত এই বাভন্ন ছন্দের 
পরিচয় দেয়। 

যে শাস্ আকাশের গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে পাঁরচয় 
দেয় তাকে জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে। যাঁরা জ্যোতিষ 
শাস্রে পণ্ডিত তাঁদের জ্যোতিষী বলা হয়। 
আমাদের যুগে নিউটনের নাম সকলেই শুনেছে। 
তান জ্যোতিষ শাস্ত্ৰে বিখ্যাত পান্ডিত ছিলেন। 
বেদের বাভিন্ন যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান হত 1বাভন্ন 
তাঁথতে। কখন কোন্‌ 1তাঁথ পড়বে তা ভাল 
ক'রে জানতে হলে আকাশের কোথায় কখন কোন 
গ্রহের বা নক্ষত্রের অবাস্হিতি ঘটে তা জানা দরকার 
হয়ে পড়ে। সেই কারণেই সেকালে জ্যোতিষ 
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শাস্ত্রের উপর এত নজর দেওয়া হয়েছিল এবং 
জ্যোতিষ হয় বেদাঙ্গের মধ্যে স্হান পেয়েছিল। 

এখন বোধ হয় বোঝা সহজ হবে যে এই 
ছয়টি শিক্ষার বিষয়কে বেদাঙ্গ বলা হত কেন। 
বেদের মন্ত্র উচ্চারণ বা বেদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান যাতে 
সাঁঠক ভাবে করা যায় এই ছয়াট বিষয় সে সম্বন্ধে 
সেকালের মানূষকে শিক্ষা দিত। সেই জন্যই 
তাদের নাম দেওয়া হয়োছল বেদাঙ্গ। বেদের 
সঙ্গে খুব ঘানষ্ঠ ভাবে জাঁড়ত ছিল বলেই তারা 
বেদাঙ্গ। 

বেদের ঠিক অব্যবাহত পরের যুগে এই 
শিক্ষার বিষয় অনেক বুদ্ধি পেয়ে গিয়োছল। 
তখন বেদ ও বেদাঙ্গ ব্যতীত আরও অনেক শাস্ত্রে 
উৎপাত্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ইতিহাস ও 
ধৰ্ম্মশাস্মের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 
সুতরাং তখনকার যুগে ছাত্রদের শিক্ষার বিষয় 
অনেক বেড়ে গিয়েছিল। 

গদুর-গৃহে এই সব বিষয় পাঠ ক'রে বিদ্যা 
সঞ্চয়ের পর দীর্ঘ বার বছর বা তার ও পরে 
শিষ্যের পিতা মাতার নিকট সংসারে ফিরে যাবার 
দিন আসত। সেই দিনটিতে আর একটি উল্লেখ- 
যোগ্য সংস্কারের ব্যবস্হা ছিল। সে সংস্কারের 
নাম সমাবর্তন। সমাবর্তন মানে ফিরে আসা। 
গরুর গহ হতে পিতার গৃহে ফিরে আসবার 
দিনের উপলক্ষ্যে এই সংস্কার বা উৎসবাঁট পালন 
হত বলেই তার এই নাম। কিন্তু গুরুই ঠিক 
করতেন কখন তার এই সমাবর্তনের সময় 
উপস্হিত হবে। 

এখনকার দিনে পড়ার পাট শেষ হয় পরীক্ষা 
দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে উপাজ্জনের ক্ষমতা অৰ্জন 
করলে। তখন কাগজে লিখে বিশবাবদ্যালয়ের 
তত্তবাবধানে পরাঁক্ষা দেবার কোন ব্যবস্হা ছিল 
না। তার বদলে যা ব্যবস্হা,ছিল তা কিন্তু বেশ 
কঠিন। এ-বিষয় গুরুই পরাঁক্ষক ছিলেন এবং 
তাঁকে দুই বিষয়ে সন্তুষ্ট করতে হত। প্রথমত 
বিদ্যালাভ সুচ্বন্ধে তাঁকে সন্তুষট করতে হত বে 
শিষ্য পাঠ্য বিষয়গুলিতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ 
করেছে। দ্বিতীয়ত তাঁকে আর এক পরাক্ষায় 
সন্তুষ্ট করতে হত। সে-ধরণের পরীক্ষা 
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এখনকার দিনে হয় না। শিষ্যের চারত্র ঠিক 
গঠিত হয়েছে কিনা, সে এমন কতকগাল গণ 
অঞ্জন করেছে কি না, যা তাকে সমাজের কল্যাণে 
নিযুক্ত করবে, সে বিষয় পরাক্ষা দিতে হত। 
এতে বলা যেতে পারে নীতিজ্ঞান সম্পর্কে 
পরাক্ষা। 

কেবল বঢদ্ধি বা সুন্দর সৰাস্হ্য দিয়ে ত একটা 
মানুষ হয় না। মানুষ গড়ে ওঠে সমাজের অঙ্গ 
হিসাবে। কয়েকটি মানুষ নিয়ে একাঁট পাঁরবার ৷ 
এমন অনেক পাঁরবার নিয়ে একাঁট গোম্ঠী। 
তাদের মধ্যে সে একজন। তার ইচ্ছাধীন কর্ম্ম 
গুলির প্রভাব এই গোষ্ঠীর উপর গিয়ে পড়ে। 
এমন ভাবে তার কাজগ্যীল করতে হবে যাতে 
গোষ্ঠীর অন্য মানুষের ক্ষাত না হয়। এমন 
কাজও তার করা উচিত হবে না যা সমগ্র গোষ্ঠীর 
অকল্যাণ করবে। কোন মানুষ একা বনে বাস 
করলে ছিল অন্য কথা। সেখানে সে যা খনসী 
‘করুক তার কাজ অন্য লোকের উপর বর্তায় না। 
কিন্ত; সমাজের দশ জনের মধ্যে এক জন হয়ে 
বাস করতে হলে সাবধান হওয়া দরকার। অনোর 
সবার্থের যাতে ক্ষাত না হয় এমন ভাবে কাজ 
ক'রে যাওয়া দরকার। তা না হলে দুই পক্ষেরই 
ক্ষাত হবে। পথে চলতে বিপরীত দিক হতে 
দুজন লোক এলে তাদের পরস্পরকে এড়িয়ে 
চলতে হয়। তা না হলে মুখোম্াখ ধাক্কা লাগে। 
সেটা উভয়ের পক্ষেই ক্ষাতকর। সেই রকম সমগ্র 
সবার্থের সামঞ্জস্য রাখা দরকার। তার কারণ 
সমাজের কল্যাণের সঙ্গে আমাদের কল্যাণ জাঁড়ত। 
যে জ্ঞান এই ইচ্ছাধীন কাজগুলিকে ঠিক মত 
চালিত করতে শিক্ষা দেয় তাকে নীতিজ্ঞান বলে। 
যে ছেলে সমাজ সেবায় অনুরাগ দেখায় বা অন্যের 
উপকার করতে গিয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন 
করে বা উত্তেজনার 'কারণ থাকলেও ক্রোধ সংবরণ 
করতে পারে তার নীতিজ্ঞান হয়েছে। 

ঠিক সমাবর্তনের আগে গুরু শিষ্যকে বিশেষ, 
করে নাতিশিক্ষা দিতেন। এবং সমাবর্তনের 
সময় তার এ-বিষয় পরাঁক্ষা নিয়ে সন্তুষ্ট হলে 
তবে সমাবর্তন করবার' অনুমাতি দিবেন। বেদের 


=I 


f 


FF = _ প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ব্যবস্হা 


অংশ আছে। তার একাট অংশের নাম 
উপনিষদ। এই অংশে দেবতাদের উদ্দেশ্যে রাঁচত 
স্তোত্ৰ নাই। এখানে যাকে বলা হয় পরাবিদ্যা 
তার বিষয় আলোচনা আছে। এই যে ছয় 
বেদাঙ্গের কথা বলা হয়েছে তাদের সে যুগে বলা 
হত অপরাবিদ্যা। তা ভিন্ন যে বিদ্যা উপানষদে 
আলোচিত হয়েছে তাই হল পরাবিদ্যা। বিশৰ 
[ক ক'রে হল, বিশেৰর প্রকৃতি রুপ এই সব 
মূল বিষয় সম্বন্ধে যে বিদ্যা জ্ঞান দেয় তাই হল 
পরাবিদ্যা। এই উপানষদের মধ্যে এক জায়গায় 
এই সমাবর্তন সম্বন্ধে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। 
সে কালে শিষ্কে আর এক নাম দেওয়া হত 
অন্তেবাসী। তখনকার দিনে শিষ্য গুরুর কাছেই 
সবর্ক্ষণ বাস করত বলে তার নাম হত 
অন্তেবাসী। তৌত্তরীয় উপাঁনষদে এক জায়গায় 
আছে শিষ্যের বিদ্যালাভ শেষ হয়ে গিয়ে 
সমাবর্তনের সময় উপস্হিত হয়েছে। গদুরুগ্হ 
উপদেশ দিচ্ছেন। উপানিষদের ভাষা শক্ত নয়। 
‘তান যে উপদেশ দিচ্ছেন তার কিছু কিছু অংশ 
এখানে সেই ভাষাতেই উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 
লেখা আছে 'বেদমনূচ্য। আচাষ্যেণ অন্তে- 
বাসন মন্মশাস্তি।' বেদ পাঠ শেষ হলে পর 
আচাৰ্য্য’ অন্তেবাসীকে উপদেশ দিচ্ছেন। যা 
উপদেশ দিচ্ছেন তার পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে 
এক দীর্ঘ তালিকা হয়ে যায়। সংক্ষেপে তার 
সার অংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। 
আচার্য: বলছেন, “সত্যাৎ ন প্রমাদতব্যম্‌ ।। 
ধম্মণৎ ন প্রমাঁদতব্যম।। কুশলাৎ ন প্রমাদ- 
তব্যম্‌।॥ 
সত্য হতে তুমি স্খলিত হবে না। ধৰ্ম্ম 
হতে তুমি স্খলিত হবে না। কুশল বা সংকৰ্ম্ম 
হতে তুমি স্খলিত হবে না। এর ব্যাখ্যার দরকার 
নাই। সরল সহজ উপদেশ। সকল কালে, সকল 
দেশে তা সমান প্রয়োগ করা যায়। 
, আচায্য আরও বলছেন, ‘যানি অনবদ্যানি 
কম্মণান। তানি সোঁবতব্যানি।। নো ইতরানি!। 
যানি অস্মাকং সচারিতানি। তানি ত্বয়া উপা- 
স্যানি।। নো ইতরান।। £ 
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যে কৰ্ম্ম. অনবদ্য তাই তুমি করবে। অন্য 
কৰ্ম্ম করবে না। আমরা যেটুকু ভাল কাজ কারি 
তাকেই তুমি শ্রদ্ধা করবে, অন্যকে করবে না। 
যে কাজকে কোন দৃষ্টিভঙ্গী হতেই অন্যায় 
বলা যায়না তাই হল অনবদ্য কর্ম্ম। কারও 
সবার্থের তা হানি করে না। এইরূপ কাজই 
নীতিসম্মত; কাজ ৷ আচার্য অন্তেবাসীকে 
নিজের ইচ্ছাধীন কাজগুলিকে এই নীতির দ্বারা 
নিয়ন্তিত করতে বলেছেন। আচার্য আরও 
বলেন যে তিনি যা কিছু করেন ভাল মন্দ 
নিবির্বচারে শিষ্যের তা গ্রহণ করা উচিত নয়। 
কেবল যে আচরণ ভাল তাই গ্রহণযোগ্য । যে 
আচার্য এমন কথা বলতে পারেন তন শ্রদ্ধার 
পান্র ছিলেন সন্দেহ নাই। 5 
সমাবর্তন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অন্তেবাসীর 
প্রকৃতি অনুসারে গুরু বিভিন্ন অন্তেবাসীকে 
বিভিন্ন উপদেশ দিতেন। তার একটি সান্দর 
উদাহরণ উপানিষদের অন্য জায়গায় পাওয়া যায়। 
সোঁটরও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। 
শিষ্যের মধ্যে আচার্য্য কি কি গণের বিকাশ 
চাইতেন তার একটি সুন্দর বিবরণ এই গল্পে 
পাওয়া যাবে। উপানিষদের গল্পাঁট এইরূপ: 
প্রজাপাঁত স্বয়ং বিদ্যাদানের জন্য একাঁট 
আশ্রম খুলোছলেন। সেখানে তিন জন 
বিদ্যার্থী শিক্ষালাভের জন্য এসোঁছল। তাদের 
একজন ছিল দেবতা, একজন মানুষ ও তৃতীয় 
ছিল অসর। প্রজাপাঁতি তাঁর আশ্রমে তাদের 
অন্তেবাসী হিসাবে গ্রহণ করলেন। 
তার পর প্রজাপাঁতর তত্ত্বাবধানে সেই 
চৰ্চ্চা চলল। বিদ্যালাভ শেষ হয়ে যখন 
ডেকে পাঠালেন। কারণ এই সময় শিষ্যের গুরুর 
নিকট উপদেশ প্রার্থনা করবার রীতি ছিল। 
প্রথমে দেবতা শিষ্যাটর পালা । সে শ্রদ্ধাভরে 
গুরুকে প্রণাম ক'রে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ 
দিন৷ 
প্রজাপতি কেবল একটি মাত্র অক্ষর উত্তরে 
উচ্চারণ করলেন, বললেন, ‘দ’। 
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তারপর খানিকক্ষণ নীরব থেকে জিজ্ঞাসা 


শষ্যাট খুব সপ্রাতিভ। উত্তরে বলল, আজ্ঞে 


অর্থাৎ আত্মদমন কর। 

তারপর মানুষ শিষ্যটির পালা। সে গুরুকে 
প্রণাম ক'রে উপদেশ চাইল। 

গুরু আবার উত্তরে সেই একটি অক্ষর মাত্র 
বললেন, ‘দ’। 

খানিক বাদে প্রশ্ন করলেন, যা বললাম, 
বোধগম্য হয়েছে তঃ 

আজে্ঞে হাঁ। 

কি বুঝেছে? 

আপাঁন উপদেশ দিলেন ‘দত্ত’ অর্থাৎ দান 
কর। 

সবার শেষে অসুর শিষ্যটির পালা। 

'শিষ্যাট যখন প্রণাম কারে তাঁর কাছে উপদেশ 
প্রার্থনা করল, গুরু তাকেও সেই এক অক্ষরে 
সম্পূর্ণ একই উত্তর দিলেন, ‘দ’। 

তারপর তাকে প্রশ্ন করলেন, ক বুঝলে ? 
শধ্য উত্তর দিল, ‘দয়ধবম্‌’, অর্থাৎ দয়া কর। 

বর্ষাকালে আকাশ যখন মেঘে ঢেকে যায়, 
একটা গুরু গম্ভীর ভাব আমাদের মনকে তখন 
আবিষ্ট করে। সূৰ্য্যে দেখা যায় না, মেঘের 
“বস্তার তার মুখ ঢেকে দিয়েছে। তার আলোর 
সে তেজ নাই। সেই গম্ভীর পাঁরবেশের সঙ্গে 
সঙ্গত রক্ষা করে মাঝে মাঝে মেঘের ডাক শোনা 
ষায়। তখন মেঘ কি বলে? 

আমাদের এই উপনিষদ বলে, মেঘ বলে, 
দদদ'। 

কেন বলে? কেন' বলে তার উত্তরও 
উপানষদে দেওয়া হয়েছে। সেটা হল এই : 

সেই যে কোন্‌ আঁদকালে প্রজাপাঁত তিন 
শিষ্কে উপদেশ দিয়োছলেন, ‘দ দ দ', এ তারই 
প্রীতধবানি। ফুগ-যডগান্তর ধরে মেঘে ঢাকা দিলে 
নূতন ক'রে তাকে শোনা যায়। দেবতা অসীম 
ক্ষমতার আধার। সে ক্ষমতার অপব্যবহার হলে 
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বশেহর কল্যাণে ব্যাঘাত হয়। তাই তিনি তাকে 
উপদেশ দিয়েছিলেন আত্মদমন করতে। মান 
বড় লোভী প্রাণী। ভোগ করতে সে নিত্য 
দান কর, যা পাও তা ভাগ ক'রে ভোগ কর, একা 
ভোগ কোরো না। আর অসুর সবভাবত হিংসা- 
পরায়ণ। এই প্রবৃত্তিকে সুযোগ দিলে অনোর 
উৎপণড়ন হবার সম্ভাবনা। তাই তাকে উপদেশ 
দয়োছলেন 'দয়ধবম্‌, সকলকে দয়া কর, তা হলে 
হিংসা বৃত্তি বশে থাকবে। 

সেই জন্যই নাক মেঘ বছরে বছরে 
প্রজাপাঁতর সেই উপদেশের কথা স্মরণ কাঁরয়ে 
দিতে আমাদের বলে, 'দ দ দ" দাম্যত দণ্ড 
দয়ধবামাতি।" 

বেদের যুগে যে শিক্ষা ব্যবস্হা প্রচলিত ছল 
রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে তার কোন পাঁর- 
বৰ্ত্তন হয়ান। আশ্রম ধৰ্ম্ম তখনও পালিত হত। 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য আশ্রমে গুরুগৃহে বিদ্যালাভের ব্যবস্হা 
তখনও বলবতা ছিল। তবে সমাবর্তনের পৃবেন 
যে নীতি শিক্ষার ব্যবস্হা ছিল তার যেন কিছ; 
পৰিবৰ্ত্তন ঘটে গয়োছল। বেদের যুগে নীতি 
সম্বন্ধে উপদেশের ব্যবস্হা দেখোছ, তার আঁতী রত 
নগীতজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্নের ব্যবস্হাও দেখোঁছ। 
রামায়ণ মহাভারতের যুগে শুধু উপদেশ বা প্রশ্ন 
নয়, তার আঁতারক্ত একটি পরীক্ষাও নেওয়া হত। 
এই পরীক্ষারও একট; বৈশিষ্ট "ছিল। গর 
শিষ্যকে একটি বিশেষ কাজ করতে আদেশ 
করতেন। সেই কাজ সন্তোষজনক হয়ে 
সম্পাদিত হলে শিষ্য গুরুর আশীবর্বাদ লাভ 
করত এবং গৃহে প্রত্যাগমনের অনুমতি পেত। 
মহাভারতে এই সম্বন্ধে একাঁট সুন্দর গল্প 
পাওয়া যায়। সোঁট এখানে বলা যেতে পারে। 

মহাভারতের যুগে ধৌম্য বলে এক আচার্য 
ছিলেন। তাঁর তিন শিষ্য ছিল। তাদের নাম 
হল আর্য, বেদ ও উপমন্য; ৷ 

বিদ্যা অঙ্জন শেষ হবার পর ধৌ্য্‌ 
উপমনঢুকে বললেন, বৎস উপমন্যু, আজ হতে 
তুমি আমার গোরু রক্ষণ কর। 

গুরুর আঁদেশ শরোধার্য ক'রে উপমন্য, 


| 


তাঁর গোরঁতর দেখা শোনার ভার নিল। বেশ কিছ 
{দন যায়। এক 1দন গোর চরান শেষ করে 
গোণ্ঠে তাদের রেখে বেলা-শেষে উপমন্যয এসে 
গ্‌রূকে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল। 

গুরু বললেন, বৎস, তোমাকে ত বেশ হ্ট- 
৷ গণ্ট দেখছি। অমি খাও কি? 

সে বলল যেগোরুর সেবা শেষ ক'রে সে ভিক্ষা 
করতে যায় এবং 1ভক্ষালন্ধ অন্ন খায়। 

গরু আদেশ করলেন, ভবিষ্যতে 'ভিক্ষালন্ধ 
| অন সমস্তই আমাকে দিয়ে যাবে, নিজে তার 
কান অংশ গ্রহণ করবে না। 
আক ৮" ভি 
য় গেল। 1ভিক্ষালক্ধ অন্ন দ্বারাইত সে সমগ্র 


| ছাতজীবন ধরে শরীর পোষণ কারে এসেছে। 
সইত রীতি। গুরুত কোন দিন নিষেধ করেন 
নি। তবে এ আদেশ কেন? কিন্ত; এ আদেশের 
যুক্তিযৃক্ততা বিচার করবার ত তার আঁধকার 


নাই। সবর্বান্তঃকরণে গুরুর আদেশ পালন 
করবার শিক্ষাই সে পেয়ে এসেছে। তাই নীরবে 
সে আদেশ মাথায় গ্রহণ ক'রে ফিরে এল। 
এমন ভাবে কিছ7 দিন গেল। তারপর 
॥ একদিন অবসর সময় সে আবার গুরুর নিকট 
গেল। গরুকে প্রণাম ক'রে যখন সে দাঁড়াল 
তখন গর; দেখেন পাবের্বর মতই শিষ্য হষ্টপনজ্ 
আছে। 
না তাই গর; তাকে বললেন, এখনও ত দেখছি 
তুমি বেশ হন্ট-পনন্ট আছ। এখন তম কি 
খাও? 
উপমন্য বলল, প্রথমবার ভিক্ষা ক'রে এসে 
||| যা পাই তা আপনার আদেশ মত আপনার 
ভান্ডারে দিই। তারপর "দ্বিতীয়বার ভিক্ষা ক'রে 
যে অন্ন লাভ কার তাই দিয়ে শরীর পোষণ কার। 
গুরু একথা শুনে রুষ্ট হলেন। তিনি 
বললেন, এ-কাজটি ভাল নয়। দুবার ‘ভিক্ষায় 
॥ বার হলে অন্য ভিক্ষাজীবিদের উপরোধ করা 
হয়। 
* উপমন্যু ফিরে গেল। গোরুর দেখা শোনা সে 
nf ক'রে যায়। দ্বিতীয়বার ভিক্ষায় যাওয়া সে ত্যাগ 


== 


করেছে। আবার বেশ কিছ; দিন ম্লায়। তারপর 


একাদন সে গুরুর নিকট গিয়ে উপস্হিত হল। 
গর দেখলেন এখনও তার পাঁবরত্ব হ্রাস পায়ান। 

“তখন তান জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি 
খেয়ে জীবন ধারণ কর? 

উপমন্য;মু জানাল, গুরুর নিষেধ হেত, 
দ্বিতীয়বার আর সে ভিক্ষায় বাহির হয় না, তবে 
যে গোর সে চরায় তাদের দুধ সে পান করে। 
গুরু তখন গোরদুর দুধ পান করতেও তাকে নিষেধ 
করে দিলেন। 

এ নিষেধের হেতুও উপমন্ঢু খুঁজে পেল না। nf 
তবু গুরুর আদেশ। সনতরাং পালন করতে হয়। 
আবার সে গোর চরাতে ফিরে গেল। 

পরের বার যখন সে গুরুর নিকট এসে 
উপাস্হিত হল, ধোম্য দেখেন, ভার আশ্চয্য? 
তখনও তার পাবরত্ব বিন্দমান্রও হ্রাস পায়ান। 

তান প্রশ্ন করলেন, বৎস উপমন্য, ভিক্ষার 
অন্ন খাও না, দ্বিতীয়বার ভিক্ষায় যাও না, দন্ধও 
পান কর না, তব;ও 'পীবানাঁস ভূশম', বেশ মোটা | 
আছ। এখন 1ক খেয়ে থাক? 

উপমন্ঢু বলল, গোবৎসগণ যখন দুধ পান | 


ক'রে তখন তাদের মূখ হতে যে ফেন নিপতিত 
হয় তাই পান কারি। 

গুর্‌ বললেন, গোবৎসগণ তোমার প্রাতি 
অনুকম্পা করে আঁধক ফেন ফেলে। তুমি এই 
ভাবে গোবৎসদের বণ্চিত ক'রে ভাল কাজ কর 
না। ফেন পান করাও তোমার উচিত হবে না। A 
বিনা প্রতিবাদে গরুর আদেশ মাথায় নিয়ে 
উপমন্য; ফিরে গেল। কিন্ত: এখন সে কি 
করে? ভিক্ষা করা নিষেধ, দ্ধ পান করা নিষেধ, . 
এমন কি গোবৎসদের মুখ হতে নির্গত ফেন পি 
পান করাও নিষিদ্ধ । সে বনে গোর, চরাতে চরাতে 
ক্ষুধার তাড়নায় অর্ক পত্র ভক্ষণ ক'রে অন্ধ হয়ে 
গেল। অন্ধ অবস্হায় বনে চলতে চলতে সে এক. 
শুঙ্ক কৃপের মধ্যে পড়ে গেল। 

এদিকে গোরুগদুলো চরে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী 
ফিরে এল। উপমন্ঢ আর ফেরে না। গদরদ 
উদ্বিগ্ন হলেন। বহ:ক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন 
তার সন্ধান পেলেন না তখন তিনি নিজেই এক ৷ 
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হলেন। এখানে ওখানে অনেক অনুসন্ধান ক'রেও 
তার দেখা মিলল না। তখন ক্ষোভে দুঃখে তান 
তার নাম ধরে উচ্চৈঃসবরে ডাকতে লাগলেন। 

ভাগ্যক্রমে তিনি এক সময় যেখানে এসে 
হাজির হলেন সেখানে উপমন্য্ম কূপের ভিতর 
পড়ে গিয়েছিল। গুরুর মুখে তার নাম শুনতে 
পেয়ে সে তখন সাড়া দিল। গুরুর তখন কি 
আনন্দ! তাকে. কূপ হতে উদ্ধার করলেন। 
যখন দেখলেন অকর্পন্র ভক্ষণ ক'রে তার চোখ 
দুটি দৃম্টিশাক্ত হারিয়ে ফেলেছে তখন [তান 
অশিবৰনীকমমারদ্বয়কে ডাকলেন। তারা ছিল 
দেবতাদের চিকিৎসক ৷ তাদের চিকিৎসায় উপমন্যু 
তার দ্বান্টশাক্ত ফিরে পেল। দৃষ্টিশক্তি ফিরে 
পেয়ে সে গুরুকে প্রণাম ক'রে অভিবাদন জানাল। 

তখন গর তার প্রতি প্রীত হয়ে তাকে 
আলিঙ্গন ক'রে বুকে টেনে নিলেন এবং এই বলে 
আশীবর্বাদ করলেন, বংস! তুমি শ্রেয় লাভ করবে, 
সমস্ত বেদ এবং সমস্ত ধন্মশাস্ত তোমার মধ্যে 
প্রাতভাত হবে। 

উপমন্ঢু তখন এতদিন ধরে গুরুর এই 
অদ্ভূত আচরণের অর্থ খুজে পেল। গুরু 
এতদিন ধরে তাকে পরাঁক্ষা করছিলেন। হাজার 
অপ্রিয় হক তব; আদেশ পালন করতে সে প্রস্তৃত 


আয়োদধোম্যের তৃতীয় শিষ্যের নাম ছিল 
বেদ। উপাধ্যায় তাঁকে এই আদেশ করলেন যে, 
বৎস বেদ! তুমি কিছুদিন আমার গৃহে থেকে 
গুর্‌ শহশ্রদষা কর। তোমার মঙ্গল হবে। 

যে আজ্ঞে বলে বেদ বহুকাল গুরুকুলে 
থেকে গনরন্-শন্শ্ৰমযয়া করতে লাগলেন। উপধ্যায় 
বলীবদ্দের ন্যায় নিত্য তাঁহার উপর নানা কার্যোর 
ভার অর্পণ করতেন। তিনি শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, 
তষ্কা প্রভাত সমুদয় দুঃখ সহ্য করে এবং কোন 
শদশ্রদষা করলেন। বহুকাল পরে উপাধ্যায় তুষ্ট 
হলেন, তাতেই বেদ, কল্যাণ ও সববজ্ঞতা লাভ 
করলেন। বেদেরও এই পরীক্ষা হলো। তিনি 
উপাধ্যায়ের অনচজ্ঞা নিয়ে গ্রুকল হতে প্রত্যাব্ত্ত 
হয়ে গৃহস্হাশ্রম অবলম্বন করলেন। 
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সৰ্গহে বাসকালে তাঁহার তিন শিষ্য হল। 
তানি শিষ্যগণকে “কৰ্ম্মকর বা গুরু শঃশ্ৰযো 
কর” কিছুই বলতেন না। কারণ তানি গুর্‌ 
কূলবাসের দুঃখ বিলক্ষণর,পেই জানতেন, সুতরাং 
শিষ্যগণকে ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করতেন না। একদা 
জন্মেজয় ও পৌষ্য এই দুইজন ক্ষত্রিয় এসে 
বেদকে উপাধ্যায়ে বরণ করলেন। বেদ একদা 
যাজন কায্যেপলক্ষে গমন কালে উতঙ্ক নামক 
শিষ্কে আদেশ করলেন, হে উতঙ্ক! আম 
ইচ্ছা করি, আমার অনুপস্হিতি কালে গৃহে যে 
বিষয়ের অপ্রতুল হয়, ত্দীম তা পূরণ করে 
দিবে। বেদ উতঙ্ককে এই আদেশ করে প্রবাসে 
গমন করলেন। 


কিছুকাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হতে গৃহে 
আগমন করলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে 
উতষ্কর প্রতি প্রীতমান হলেন এবং বললেন, 
বৎস উতঙ্ক! তোমার কি প্রিয় অনুষ্ঠান করব 
বল। তুমি ধর্ম্মানুসারে আমার শশ্রুষা করেছ, 
অতএব আমাদের পরস্পর প্রণীত বাদ্ধত হয়েছে, 
এক্ষণে তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি গৃহে 
গমন কর, তোমার সমস্ত আভলাষ পূর্ণ হবে। 
উপাধ্যায় এইরূপ বললে, উতঙ্ক বললেন, আম 
আপনার কি প্রত্যমপকার করব? এমন কথা 
আছে যে, যান বিদ্যাদান করে দক্ষিণা গুণে না 
করেন, এবং খিনি ধৰ্ম্মত বিদ্যা অধ্যয়ন করে 
দক্ষিণা প্রদান না করেন, সেই উভয়ের মধ্যে একজন 
মৃত হন ও পরস্পর বিদ্বেষ উপস্হিত হয়, অতএব 
আপনি অন্যজ্ঞা করলে আমি গর-দাঁক্ষণা আহরণ 
করতে যত্ববান্‌ হই। উপাধ্যায় বললেন বৎস! 
উতঙ্ক! তবে কিছুদিন আমার গৃহে বাস কর 
পরে বলব। 


কিছু দিন পরে উতৎক উপাধ্যায়কে বললেন, 
আজ্ঞা করুন, কিরঃপ গুর-দক্ষিণা দিলে আপনি 
প্রীত হন তাই বলুন। পরে গুরুর আদেশে 
উপাধ্যায়নীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি পোষ্য 
রাজার পত্নীর কানের দুটি কমন্ডল প্রার্থনা 
করলেন। উতঙ্ক বহু ক্লেশে তাহা এনে দিয়ে 
গদ্রূগৃহ হতে, বিদায়" নিলেন। 
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বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাজস্হানের প্রভাব দেখা 
যায়। রাজস্হান ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে 
সবস্হিত বালিয়া পশ্চিম হইতে আগত মুসলমান 


নৈদেশিক আক্রমণ প্রথমে এই অণ্ডলের উপর 
আসিয়া পড়ে। তাহার পর উত্তর পশ্চিম 
সামান্ত হইতে যে সকল বৈদোশক আক্রমণের 
ধারা আসে তাহা যখন স্হায়ী রাজত্বে পারণত হয় 
তখন রাজস্হান হইতে মুসলমানগণ বহন বাধা 
পান। তাহারা ভারতবর্ষের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে 
রাজস্হান অণ্ডলের রাজন্যদের গাঁতবিধির উপর 
লক্ষ্য রাখতে বা তাহাদের স্বপক্ষে রাখতে বাধ্য 
হন। রাজপুতদের 1নিষ্ক্লিয়তা, সদিচ্ছা বা সহ- 
ও রাজ্য বিস্তারের চেষ্টার উপর প্রভাব বিস্তার 
করিত। এই প্রভাব এত গভীর ছিল যে মোগল 
যুগে দিল্লীর সম্রাট বংশ রাজপুত রাজ বংশ 
গুলির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার 
নীতি অবলম্বন করেন। সহাধীনতা অক্ষণ্ন 
রাখবার জন্য বহু রাজপুত রাজা মুসলমানদের 
বিরদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাহাদের বীরত্বের কাহিনী 
এবং লোকজীবনের আনন্দময় উৎসব লোক- 


রাজত্বের যুগে সবদেশপ্রোমক কাঁব ও সাহাত্যক- 
গণ এই সকল কাহিনী হইতে জাতীয় বীরগাথা 
এবং কথা ও কাহিনী রচনা করেন। রাজস্হানের 
বাঁরগাথা ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের সবাধীনতা 
সংগ্রামে বহু উদ্দীপনা দেয়। [বিশেষ করিয়া 
বাংলাদেশ এবিষয়ে অগ্রগামী হয় এবং রাজস্হানের 
ইতিহাসের প্রেরণা ক্রমশ সমস্ত ভারতবর্ষকে 
অন্/প্রাণত করিয়া তূলে। 

রাজপুত বলিতে কোন জাতি বা বংশ- 
বিশেষকে বুঝাইত না। কোন বিশেষ অণ্ডলেই 
যে রাজপুতগণ রাস করিতেন তাহাও নহে। 
অনুমানিক খজ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে দেখা 
যায় যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধাপ্রিয়, 
শাসনদক্ষ ও পরাক্রমশালী কয়েকটি শ্রেণী রাজত্ব 
কারতেছেন। তাহাদের পূবপদরষদের মধ্যে 
অনেকেই হয়ত বাহির হইতে আগত যোদ্ধা শক, 
হণ প্রভৃতি জাতির লোক 1ছিলেন। 
অনেকে ভারত আক্রমণের পর এদেশেই বসবাস 
করিতে আরম্ভ করেন এবং কালক্রমে এদেশের 
উচ্চবংশ বা উচ্চ পৃদস্হ জাতিগ;লির সঙ্গে বিবাহ 
সম্বন্ধ স্হাপন করিয়া তাহাদের সাহত মিশিয়া 
যান। তাহারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বালয়া পরিচয় 
দেন এবং হিন্দঃসমাজ তাহাদের ক্ষত্রিয় বলয়া 
সবীকারও করে। প্রকৃত পক্ষে ক্ষান্রয়গণের 


উপযোগী গুণ কর্ম ও সামাজিক রীতি নীতি 


িতিউিতিউভিটিভি ভিডি 
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তাহাদের মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। মধ্যযুগে 
খণ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে দেখা গেল 
যে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকুট আর চালুক্য, পশ্চিম 
ভারতে প্রতীহার, শোলাডিক (চালুক্য), চৌহান, 
রাঠোর, প্রমার প্রভাতি নামধারী বহু গোত্র রাজা- 
প্রতিষ্ঠা কাঁরয়াছে। মধ্যভারতে চন্দেল, বুন্দেলা 
প্রভাত গোত্ৰ রাজবংশ স্হাপন কাঁরলেন। চন্দেল- 


গণ সম্ভবত আদিবাসী গন্ডদের সঙ্গে সংমিশ্রণ 
করিয়াছিলেন। অন্যান্য গোরও এইরূপে অন্যান্য 
দেশজ জাতির সাঁহত বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হন। 
কিন্ত; প্রাচীন ভারতীয় প্রথা অন্নসারে অন্যকূল 
বা নীচ কূল হইতে স্ী আহরণ কারলে কোন 
দোষ হইত না। এমনকি এইরূপ কোন বংশের 
পত্র নিজ বলে রাজ্য স্থাপন করিলে বা সেনাধ্যক্ষ 
হইতে পারিলে তাহার পক্ষে নিজেকে ক্ষত্রিয় 
বলিয়া সবীকৃতি লাভ করা বা প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয় 
বংশের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া কঠিন হইত না। 


জাতি পরিচয় নিজ কর্ম ও ব্যবসার উপর অনেক- 
খানি নির্ভর কাঁরত। গড়জরগণ িদেশাগত 
শ্লেচ্ছ বলিয়া অভাহিত হণ ছিলেন বলিয়া 
অনুমান করা হয়। কালক্রমে তাহাদের মধ্যে 
অনেকে ক্ষত্রিয় ধর্মালবম্বী হইয়া গুজর প্রাতিহার 
ক্ষত্রিয় হইয়া গেলেন। বাকী সকলে 'হন্দধর্ে 
জাত বিভাগে গুজর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নিম]- 


পরিচিত হইলেন। 

এই ভাবেই পারস্যের ধম্মপ্রচারক মাগী 
আগন্ত্ুকগণ মগ ব্রাহ্মণ হইয়া গেলেন। বিদেশশ 
আক্রমণকারাদের সঙ্গে যাহারা ধম্মপ্রচার বা ধর্ম 
মধ্যে এক দল নাগর ব্রাহ্মণ বাঁলয়া পরিচিত হন। 
ইহাদের মধ্যে কোন কোন লোক ক্ষত্রিয় বৃত্তি 
অবলম্বন করেন এবং রাজসভায় শুধু পুরোহিত 
বা মন্তরীরূপে না থাকিয়া কেহ কেহ নিজেই রাজা 
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হইয়া বসেন। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক 
হ্‌য়েন সাঙ্গ উজ্জায়নী ও বুন্দেলখন্ডে ৱাহ্মণকে 
রাজত্ব কারতে দেখেন। ক্রমশ ব্রন্গ-ক্ষান্তর নামে 
একটি শাখা জাতির ও সংদ্টি হয়। 

মোট কথা, সর্বত্রই যে ' সকল জাতি বহু 
বর্ষ বা বহ; দিন ধরিয়া রাজ্যশাসন বা রাজা- 
দা প্রভৃতি ক্ষান্রয়ের উপযোগী কাজ কারিতে 
থাকেন তাহাদেরই রাজপঢুত্র বা রাজপুত এই নাম 
দেওয়া হইত। মনে রাখতে হইবে যে ভারতের 
সবাধীন অস্তিত্বের সময়ে জাতিভেদ প্রথা খুব 
দ ছিল না এবং জাতি গুণ এবং কর্মের ফলে 
দাতি বদল করা অসম্ভব ছিল না। মৌধ্যগণ 
দপাটে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ক্ষত্রিয় বলয়া 
রচিত হন। সঙ্গ, কণৰ প্রভৃতি বিখ্যাত 
প্রাচীন রাজবংশ প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মেবারের 
শিশোদীয় বংশ ব্রক্গ-ক্ষত্রি বলিয়া পারাচিত 
ছলেন। ক্রমশ এই রাজবংশাবাল নিজেদের 
সং চন্দ্র প্রভাতির বংশধর বলিয়া আপনাদের 
ঘোষণা করেন এবং হিন্দঃসমাজে পর্ণ ময্যদা 
লাভ করেন। পরস্পরের সাঁহত বিবাহ সম্বন্ধে 
আবদ্ধ হওয়ার ফলে রাজপুত এই নামটি এই 
সকল বংশের প্রাতিই প্রযুক্ত হয়। 

দুঃখের বিষয় এই রাজপুত বংশগ্ীলর 
নিজেদের মধ্যে কোন একতা বা সদ্ভাব ছিল না। 
পদ্তরা নিজেদের গোত্রকেই সর্বাপেক্ষা উপরে 
স্হান দিতেন এবং সেজন্য একতার বিশেষ অভাব 
হইত। কোন পরাক্রমশালী রাজা অন্যান্য 
প্রতিবেশী রাজ্য জয় করিয়া সাম্ৰাজ্য স্হাপন 
করলেও সেই সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল স্হায়ী হওয়া 
সম্ভব হইত না। তাহার ফলে অন্য দেশ হইতে 
অন্য ধর্মাবলম্বী অন্য য্বদ্ধপ্রথায় শিক্ষিত আরব, 
আক্রমণ কাঁরলেও রাজপনতগণ সাধারণত একে 
একে পৃথক ভাবে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও 
হারিয়া যান। বরং কোন কোন স্হলে রাজপনত- 
রাজপদতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা সহায়তা করেন। 
এই ভাবে কান্যক্ব্জের্‌ পরিহার রাজা জয়চাঁদের 
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আহবনে মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন 
ও কয়েক বার আক্রমণের পর খনল্টীয় ১১৯২ 
সালে আজমীর ও দিল্লীর চৌহান রাজাও 
জয়চাঁদেরই আত্মীয় পৃথবীরাজকে [তিরৌরীর 
যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া ভারতবর্ষে স্হায়ী মুসলমান 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
কিন্ত; এইরূপ আত্মকলহ বা একতার অভাব 

সত্তেৰও রাজপূতগণ কখনো কখনো শক্রুর 
বিরুদ্ধে একত্র হইয়া যুদ্ধ করিয়াছলেন। সেই 
সকল যুদ্ধের বর্ণনা ও তাহাদের প্রেরণা 
ভারতবর্ষের সাহিত্যে অমর কাহিনী হইয়া 
রহিয়াছে। নিজের দেশ বা রাজ্য রক্ষার জন্য 
একক বারত্বের কাহিনীর চেয়ে সমবেত বীরত্বের 
কাহিনী মানুষকে অধিকতর প্রেরণা দেয়। 
পৃথবীরাজের আভন্নহৃদয় বন্ধ; ও সভাকাঁব চাঁদ 
বরদাই রাজস্হানী ভাষার আদি মহাকাব্য 
প্পৃুথবীরায় রাসো'তে এইরূপ একটি বহু 
রাজপূত রাজার সম্মিলিত য্দ্ধযান্রা ও মহম্মদ 
ঘোরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের চমৎকার বর্ণনা করিয়া 
ছিলেন। সে কালের রাজচ্হানী কাব্যের যুদ্ধ 
বর্ণনা একালের বাঙ্গালী পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য 
নয়! পৃথবীরাজের যুদ্ধ বর্ণনা : 

রাজা রূক্‌খে অরা। 

সিংহ রোহং পরী।। 

মন্জরং মোলিয়ং। 

বীরসা বোলিয়ং।। 

বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়া 

রাজপুতদের ইতিহাসে পাওয়া যায়। খজ্টীয় 
১০০১ সালে পাঞ্জাবের রাজা আনন্দপাল 
উজ্জয়িনী, কনৌজ, দিল্লী ও আজমীরের 
মামুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'করেন। রাজপুত নারীগণ 
যুদ্ধে সাহায্য কারবার জন্য নিজেদের গহনা 
প্রভাতি বিক্রয় কাঁরয়া দেন। সাধারণ গরীব 
মূল্যে সূতা প্রস্তৃত করে ও বস্ত্র বয়ন করে। 
খুন্টীয় ১৫২৭ সালে মোগল সম্রাট বাবরের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মেবারের রাণা সঙ্গ বহু 
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রাজপন্ত রাজার সহায়তা পান। ১২০ জন 
রাজপুত রাজা ফতেপুর শিক্রির এই যুদ্ধে যোগ 
দেন। তাহাদের সঙ্গে আশী হাজার অশ্বারোহী 
ও পাঁচ শত হস্তী ছিল। এই দুই যুদ্ধেই 
রাজপূতদের সংখ্যাবল অনেক বেশী হওয়া সত্বেও 
তাহাদের পরাজয় হয়। সেই পরাজয়ের কারণ- 
গুলি বিশেষ ভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। 


রাজপদুতগণ সাধারণত একতাবদ্ধ হইতে 
পারিতেন না। প্রাতরাজাই স্সবসব প্রধান ও 
নিজের গোত্র ময্যাদায় অতিরিক্ত মাত্রায় অন্ধ 
থাকতেন। তাহার ফলে শক্রুপক্ষ একে একে 
তাহাদের রাজত্বগুলি গ্রাস করিতে পাঁরিত। যখন 
তাহারা যুদ্ধের জন্য একত্র হইতেন তখনো একতা 
থাঁকিত না। ফতেপুরশিক্রির যুদ্ধ বর্ণনায় বাবর 
তাহার আত্মজীবনীতে 'লাখয়াছেন যে সম্মিলিত 


সঙ্গের অধীনে মিলিত ভাবে যুদ্ধ করেন নাই। 
রাণা সঙ্গের অশবারোহীদের মধ্যে মাত এক 
তৃতীয়াংশ প্রভভত্ত' ছিল। বেশীর ভাগ সৈন্য 
ছিল শ্‌জ্খলাহীন লোকের “দঙ্গল”। একজনের 
নেতৃত্বে তাহারা অভ্যস্ত ছিল না। অন্যপক্ষে 
সৈন্যগণ সাধারণত দেশ বা ধর্মের জন্য অন 


প্রাণত হইয়া যে যুদ্ধ করিত তাহাও নহে। কোন 
কারণে রাজা আহতু বা দৃষ্টির অগোচর হইলে 
সৈন্যগণ জেতা যদ্ধেও ছত্রভঙ্গ হইয়া পরাজয় 
সবীকার করিত। প্রাচীন চতুরঙ্গ যুদ্ধ প্রথা 
অনুসারে রাজা হাতীর উপরে থাকিয়া সৈন্য 
চালনা কাঁরতেন। দুর হইতে বর্শা, তীর বা 
গাল দিয়া রাজা বা, মাহুত বা হাতীকে লক্ষ্য 
করিয়া আহত বা পলায়ন কুরিতে বাধ্য করা শক্ত 
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হইত না। মধ্য এশিয়ার বলবান্‌ বেগবান্‌ অশৰকে 
পাহাড়ী রাজপুত ঘোড়া কোন দিন বাধা দিতে 
পারত না। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারও রাজপুতদের 
মধ্যে চাল; হয় অনেক পরে। দলবদ্ধ অশবারোহী 
ও পদাতিক রাজপুত বাহন’ বন্দুক ও কামানের 
পাইকারী লক্ষ্য হইয়া পড়িত। শতাব্দীর পর 
শতাব্দী এই একই রণকৌশল রাজপুতদের 
পরাজয়ের কারণ হইয়াছিল। 

অথচ ব্যাক্তগত বারত্ব ও প্রভ্যভীক্ততে 
রাজপুতদের মহিমা পাঁথবীর ইতিহাসে অতুল- 
নায়। সেই কাহিনীগদ্দীলই তাহাদের অমর 
করিয়াছে, ভারতবর্ষের সবাধাীনতা সংগ্রামে প্রেরণা 
দিয়াছে ও কাব সাহাত্যিকগণের রচনার 
বিষয়বস্তু হইয়াছে। সমসাময়িক রাজপুতরা 
হাস রচনা করিতেন না। কিন্ত: তাহাদের 
সভাকবিরা প্রশাস্ত বংশাবাল প্রভৃতি কাঁবিতায় 
রচনা করিতেন এবং সেগ্দাল তান্রশাসন বা 
শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ করা হইত। এই ভাবে 
বহ; রাজবংশের ইতিহাস সংগ্রহ করা যায়। 
মেবারের রাজসমন্দ হদের প্রস্তর গান্রে মেবার 
রাজবংশের কাহিনী খোঁদত আছে। তাহা ছাড়া 
চারণ কবিদের রচনায় রাজপুত ইতিহাসের প্রচুর 
উপাদান পাওয়া যায়। এই কবিরা রাজসভার 
আশ্রয়ে থাকিতেন আর শুধ; দেশ ধৰ্ম্ম ও রাজ্য- 
রক্ষার জন্য গানে গানে প্রেরণা দেওয়া ছাড়াও 
রাজবংশের অতাঁত কণীর্ত্তি ও বর্তমান ঘটনাবাঁলর 
কাহিনী গান করিতেন। ইহার একটি সামাজিক 
সার্থকতাও ছিল। রাজা অন্যায় অবিচার করিতে 
ইতস্তত কাঁরতেন কারণ চারণ বা ভাটের রচনায় 
সে কাহিনী ভবিষ্যং বংশের কাছে জানা হইয়া 
থাকবার ভয় ছিল। চারণগণ দেনার জামিন 
হইতেন এবং তাহাদের চাপে দেনা সহজে শোধ 
হইত। মাড়োয়ার আর যশলমীর রাজ্যের চারণরা 
নিজ চেষ্টায় একাধিকবার “ সিংহাসনের ন্যায্য 
উত্তরাধকারীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। উনবিংশ 
শতাব্দীতে রাজপুত কাহিনী বাঙ্গালী কাঁব ও 
বস্তু হইয়া উঠে। বাঁর্গাথা ও বারপুজার 
আধার হইয়া উঠে। সেই হিসাবৈ রাজপদুতানা 
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বাঙ্গালীর আঁবিচ্কার। বাঙ্গালী কবি রঙ্গলাল 
গাহিয়াছলেন: 

সৰাধীনতা হানতায় কে বাঁচিতে চায় হে 

কে বাঁচিতে চায় 
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পারবে পায় হে 
কে পারিবে পায়। 

সামন্ত তন্ত্র ও ব্যক্তি সবাতিল্ত্যে বিশবাসী 
রাজপুতদের কাহিনী তাহাদের বংশ হিসাবে 
বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করাই স্াবধাজনক। প্রথমেই 
মেবারের শিশোদীয়া রাজবংশের কথা বলা 
উচিত। কারণ সমমানে, রাজ ময্যাদায়, রাজ্যের 
বিস্তারে ও সবাধীনতার জন্য যুদ্ধের গৌরবে এই 
বংশই সর্বাপেক্ষা গরাঁয়ান। 

শিশোদীয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পারাওয়ের 
ইতিহাস শুধু কিংবদন্তীতে পাওয়া যায়। 
তাহার পিতাকে শত্রুরা মারিয়া ফেলিলে বালক 
বাপ্পা রাখাল বালকদের সঙ্গে পালিত হন এবং 
ক্রমশ নিজ বাহ; বলে মেবার রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। চিতোর তাহার রাজধানী হয়। এই বংশ 
মৰ্য্যদা এত বেশী ছিল যে মহম্মদ ঘোরীর 
সমসাময়িক দিল্লীর হিন্দ; সম্রাট পৃথবীরাজ 
মেবারের রাণা সমর সিংহের সঙ্গে তাহার ভগ্নীর 
বিবাহ দেন। এই বংশ একলিঙ্গ মহাদেবের 
দেওয়ান হিসাবে রাজ্য শাসন করিতেন ও সমর- 
সিংহ তাহার বঢাদ্ধ বীরত্ব ও সাত্বিক জীবনের 
জন্য যোগান্দ্র নামে আভাহত হইতেন। তাহার 
পর মেবারের বিশেষ উল্লেখ পাই দিল্লীর পাঠান 
সম্রাট আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে । চিতোরের 
রাণী পাঁদযনীর কাহিনীতে কতটা সত্য ও কতটা 
কবি কল্পনা আছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা কাঠন। 
এমন কি পাঁদ্নীর সবামীর নাম ভীম সিংহ না 
রতন সিংহ এবং তান নিজে রাণা ছিলেন না 
রাণার পিত্‌ব্য ছিলেন সে সম্বন্ধেও ভিন্ন মত 
আছে। কিন্ত; রাজস্হানী ভিংগল ভাষায় লেখা 
খোমান রাসো, মুসলমান ধর্মগ্ুর; মালিক মহম্মদ 
হৈসী রচিত কাব্য প্রভাতি পাঠে কোন সন্দেহ 
থাকে না যে আলাউদ্দিন চিতোর দয জয়ের 
জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও সফল হইয়াছিলেন। 
গল্পটি এই যে পাদ্মিনীর রূপের প্রশংসা শুনিয়া 
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আলাউদ্দিন তাহাকে লাভের জন্য চিতোর দুর্গ 
অবরোধ করেন। ভীষণ যুদ্ধের পর প্রস্তাব হয় 
যে তিনি বহন দুর হইতে পাঁদন্নীকে গড়ের 
মধ্যেই দেখিয়া চলিয়া যাইবেন। দেশ রক্ষার 
আশায় রাজপুতগণ আলাউীদ্দনকে দুর্গে 
আসিয়া বারোবার আয়নার মধ্যে প্রাতাবিম্বিত 
পাঁদযনীকে দেখিতে দিলেন। কিন্তু রাজপুতের 
জাতিগত আঁতাঁথবৎসলতা দেখাইয়া রাণা নিজে 
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সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হইবে। সখাঁদের 
ছদমুবেশে রাজপুত সৈন্যগণ সাতশত চৌদোলায় 
কারয়া পাঠান শিবিরে আসিলেন। কিন্তু রাণা 
মুক্তি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠান সৈন্যগণ 
বাধা দিতে আসিল এবং রাজপুত সৈন্যরা 
ছদযবেশ খুলিয়া যুদ্ধ করিলেন। রাজপনতের 
বাহুবল ও পাদিমিনার বুদ্ধিবলের নিকট পরাস্ত 
হইয়া আলাউদ্দিন দিল্লাতে ফারিয়া গেলেন। 


রাজস্হানের লোক-উৎসব 


আলাউদ্দিনকে দুগের বাহিরে পর্যন্ত বিদায় 
দিতে আসিলেন। অমনি বাহিরে লুকান পাঠান 
সৈন্যগণ পর্ব হইতে নিৰ্দিষ্ট চক্রান্ত অনুসারে 
রাণাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। বহু যুদ্ধের 
পর সন্ধির প্রস্তাব হইল যে পানী সবয়ং 
সখাঁগণ সহ আসিয়া পাঠান শিবিরে আত্মসমর্পণ 
করিবেন এবং তখন রাণাকে মুক্তি দেওয়া হইবে। 
মঃক্তির সময় রাণী ও রাণাকে শেষবার নিভৃতে 


) 


এই যুদ্ধে সেনাপতি গোরা ও তাহার বার বছরের 
ভ্রাতজ্পদত্র বাদলের বাঁরত্ব অমর কাহিনীতে 
লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। আলাউদ্দিন নূতন 
সৈন্য-সামন্ত লইয়া আবার চিতোর আক্রমণ করেন 


এবং এবার ভাষণ য্বদ্ধের পর জয়লাভ করেন, 


রাজপুত কাহিনী অনুসারে একদিন রাত্রে রাণা 
দোখলেন যে চিত্রোরের অধিষ্ঠাত্ী দেবী 
আবিভ:তা হইয়া বলিতেছেন ‘মায় ভ'খা হু 
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৷ রাণার প্রাত প্রত্যাদেশ হইল যে বার জন রাজার 
রক্ত না হইলে তাহার ক্ষুধা মিটিবে না এবং 
রাজবংশেরও রক্ষা হইবে না। সে অনুসারে 
রাণার বার জন পুত্র রাজা রূপে অভিষিক্ত হইয়া 
/ যুদ্ধ কারয়া ম্‌ৃত্যম বরণ করেন। কে আগে প্রাণ 
দিবেন তাহা লইয়া রাজপুরদের মধ্যে যে 
ব্যাক্‌লতা দেখা দিয়াছল তাহাও রাজপুতদের 
বীরত্বের একটি গৌরবময় অধ্যায়। 
/ আলাউীদ্দন চিতোর জয় করিলেন কিন্তু 
কোন রাজপুত আত্মসমর্পণ করেন নাই। সমস্ত 
রাজপুত নারী শত্রু হস্তে বন্দী হওয়া অপেক্ষা 
মতা, বরণ শ্রেয় মনে করেন এবং জহর ব্রত পালন 
রিয়া অগ্মিতে আত্মাহমৃতি দেন। কবি জৈসীর 


ভাষায় 


লাগ কন্ঠ ভাঙ্গ দৈ হোরা। 
ছার ভই জর অঙ্গ ন মোরী।। 


| ইহার কিছু কাল পরে শিশোদায়া রাজা 
চিতোর প.নরদদ্ধার করেন। রাণা কুম্ভ এই 
বংশের একজন বিখ্যাত রাণা ছিলেন এবং তাহার 
বহ; য্দ্ধ জয়ের স্মৃতিস্তম্ভ বিখ্যাত চিতোরের 
[| জয়স্তম্ভ রাজস্হানের একটি বিশেষ কারুকার্য ময় 
দ্রষ্টব্য। তাহার পর কিছুকাল কোন পরাক্রম- 
শালী রাজা ছিলেন না এবং 1সংহাসনের 
উত্তরাধিকারী শিশু উদয়াসংহকে গুপ্তহত্যা 
রী করিবার ষড়যন্ত্র হয়। সে সময় তাহার ধাত্রী 
পানা রাজশিশুুকে রক্ষা কারবার জন্য তাহার 
স্হলে নিজের শিশুকে রাখিয়া গোপনে উদয় 
সিংহকে সরাইয়া ফোলয়া মেবারের রাজবংশ রক্ষা 
[| করেন। পাঁথবীর ইতিহাসে এরুপ প্রভবভাক্ত 
অতুলনীয়। রাজস্হানের আদিবাসী ভীলগণও 
বহু সময়ে অসামান্য প্রভূভক্তি দেখাইয়াছিল। 

| ইতিমধ্যে দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
[| হয় এবং আকবর রাজস্হানকে নিজ সাম্রাজ্যের 
অন্তভূক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। রাণা 
উদয় সিংহ চিতোর হইতে চলিয়া যান, কিন্তু 
রাজপ7তগণ প্রাণ দিয়া চিতোর রক্ষা করেন। এই 
[] সময় জয়মল ও পডত্ত নামে দুই সেনাপতি যে 
বার দেখান তাহার তুলনা (ূবরল রাজপূুতগণ 
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সকলেই যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেন এবং দেখা যায় যে 
তাহাদের উপবীতেরই ওজন ছিল ৭৪1০ মণ। 
এই ওজন হইতেই সাড়ে চুয়াত্তর সংখাটির সঙ্গে 
পবিত্রতা রক্ষার একটি সম্বন্ধ স্হাঁপত হইয়াছে। 
কেহ তাহার চিঠিতে ৭৪০ কথাটি লিখিয়া 
দেওয়া সত্তেও চিঠিটি যাঁদ কোন অনাঁধকারী 
লোক খোলে তাহা হইলে এই বিশাল সংখ্যক 
রাজপুত হত্যার পাপ তাহার হইবে এই রূপ 
কিংবদন্তী হইয়াছে।: 

মেবারের পশ্চিম প্রান্তে ও মোগল আঁধকৃত 
এলাকা হইতে দুরে উদয় সিংহ উদয়পুরে নিজের 
নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্ত; 
আকবরের সাম্রাজ্য আরো বস্তার লাভ করে। 
রাজপুত রাজাদের তিনি নিজ সৈন্য দলে সেনা- 
পতি প্রভাত পদ দিয়া অথবা তাহাদের সঙ্গে 
বিবাহ সম্বন্ধ স্হাপন করিয়া নিজ বশ্যতা স্বীকার 
করান। অম্বর অর্থাৎ বর্তমান জয়পুর রাজ- 
বংশের রাজা মানাসংহ এই দুই সম্বন্ধে 
আকবরের সেনাপাঁত ও আত্মীয় হন এবং মোগল 
সাম্রাজ্য বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করেন। 
উদয়াসংহের পুত্র রাণা প্রতাপাঁসংহ সবাধীনতা 
রক্ষার জন্য দারুণ যুদ্ধ করেন এবং বিরাট মোগল 
বাহিনীকে সারা জীবন বাধা দেন। মোগল পক্ষে 
সেনাপতি ছিলেন রাজা মানাঁসংহ ও মোগল 
যুবরাজ সেলিম, এ-বিষয়ে মতভেদ আছে। 
হলদীঘাটের যুদ্ধে বিশেষ বারত্ব দেখাইয়া 
রাণা প্রতাপ পরাজিত হন এবং সবাধীনতা 
বিসজন অপেক্ষা দুঃখ বরণকে শ্রেয় মনে 
করিয়া দুর্গম বন ও পর্বত অঞ্চলে আত্ম- 
গোপন করিয়া যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। অশেষ 
ত্যাগ ও কষ্ট সৰীকার করিয়া যুদ্ধ করিতে কাঁরতে 
তিনি জীবনের শেষ ভাগে .মেবারের অধিকাংশ 
পুনরদ্ধার করিতে সক্ষম হন। কিন্ত; যতদিন 
চিতোর জয় কারিতে পারিবেন না ততাঁদন মাটির 
পাত্রে ভোজন কাঁরবেন বলিয়া শপথ করিয়াছলেন 
এবং সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁহার বংশধরগণও 
বহু শতাব্দী পৰ্য্যন্ত ভোজন পাত্রের নীচে ঘাস 
রাখিয়া আহার কাঁরতেন। এই সব উদাহরণ 
হইতেও রাজপুতদের স্বদেশপ্রেম ও নিজ 
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প্রাতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টার পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

ইহার পরে সম্রাট গুরঙ্গজেবের সময় পয্যন্তি 
মোগল ও মেবার বংশে সান্ধ ও শান্তি ছিল। 
কিন্ত; মেবার দিল্লীর নিকট বশ্যতা সবীকার করে 
নাই বা বিবাহ সম্বন্ধ করে নাই। ওরঙ্গজেব 
হিন্দ,দের উপর জিজিয়া কর বসাইলে এবং সর্বত্র 
মন্দির ধবংসের হুকুম দিলে খৃষ্টীয় ১৬৭৯ 
সালে মেবারের রাণা রাজাঁসংহের সাঁহত 
ওঁরঙ্গজেবের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মোগলগণ 
রাজপ্তদিগকে হারাইতে পারেন নাই। রাণা 
রাজসিংহই শেষ মেবার বীর। তাহার পরে 
মেবার বংশ আর কোন উল্লেখযোগ্য সবাধীনতা 
যুদ্ধে বা বীরত্বে অংশ গ্রহণ করে নাই। বরং 
মারাঠা সৈন্য ও পিন্ডারী দস্যুদের লান্ঠনে 
মেবারের প্রভূত ক্ষাত হয়। বিশেষ দুঃখের 
বিষয় যে যাঁদও রাজাঁসংহের রাজ্যকালে 
যোধপদরের রাঠোরগণ তাঁহার সহিত সহযোগিতায় 
মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কাঁরয়াছলেন 
উত্তরকালে রাজপন্তদের মধ্যে আর কখনো 
সবাধাঁনতা রক্ষার জন্য একতা বা বীরত্বের নিদৰ্শন 
দেখা যায় নাই। 

যোধপমরের রাঠোর রাজপূত বংশের খ্যাতি- 
মান রাজা ছিলেন রাজা যশোবন্ত সিংহ ৷ তাঁহার 
বীরত্ব দুঃসাহস ও রাজনৈতিক ব্াদ্ধকে সম্রাট 
সাজাহান ও ওরঙ্গজেব বিশেষভাবে ভয় 
কারতেন। একবার তিনি সাজাহানের পরু্রদের 
মধ্যে ভ্রাত্যুদ্ধের সময় যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া 
যোধপনর দুর্গে ফিরিয়া আসেন। রাণীর কাছে 
সবামীর এই কাপদুরূষতা অসহ্য মনে হইল ও 
তিনি আদেশ দিলেন যে তাহার দৃষ্টিতে সহামী 
যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত, অতএব দুর্গের দ্বার যেন খোলা 
না হয়। রাজপুত বাঁরধর্ম অন্যসারে যুদ্ধক্ষেত্ 
হইতে রাজপুত হয় ঢাল পিঠে বাঁহয়া অর্থাৎ 
জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবে; অথবা ঢাল তাহাকে 
বিয়া ফিরিয়া আসিবে। অর্থাৎ ঢাল ফেলিয়া 
পলায়ন করার অগোৱবের চেয়ে মৃত্যুও বরণীয়। 
এই কাহিনীটি রাজপুত চরিত্রের একটি মূল 
সূত্রের ইঙ্গিত দেয়। 
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দিল্লীর সম্রাটগণ রাজপুত বীরদের নজেদের 
সবার্থে ব্যবহার করিলেও তাহাদের ভয় ও সমীহ 
করিয়া চাঁলতেন। যোধপুরের রাজা যশোবন্ত- 
সিংহকে সেজন্য ওরঙ্গজেব সুদূর উত্তর পশ্চিম 
সামান্তে সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। সেখানে 
তাহাকে সম্ভবত বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে গুরঙ্গজেব তাহার শিশু পুত্র দুইটিকে 
বন্দী করার চেষ্টা করেন।. কিন্তু প্রভুভক্ত 
রাঠোরগণ অমানমষিক বিক্রমে আত্মদান কাঁরয়া 
শিশুদের উদ্ধার করে এবং রাঠোর বীর দুর্গাদাস 
বহ; কষ্টে যোধপদুরের (মাড়োয়ার) রাজবংশকে 
রক্ষা করেন। ১৬৭৯ খস্টাব্দে মাড়োয়ারকে 
মোগল সাম্রাজ্যভ্ুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। 
কিন্ত, রাঠোরগণ মেবারের রাণা রাজাসংহের 
আশ্রয় প্রার্থনা ও লাভ করেন। বহিঃশত্রুর 
বিরদ্ধে এই একতা রাজপুত ইতিহাসের একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু তখনো তৃতীয় 
পরাক্রমশালী রাজপুত রাজ্য জয়পুর মোগলদের 
সহায়তা করে। অথচ সেই সময়ে এই তিনটি 
রাজপুত রাজ্যই সমভাবে গুরঙ্গজেবের মান্দির- 
ধবংস নীতিতে লাণ্চিত হইতোঁছিল। 

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই যুগে জয়পুরের 
রাজারাই মোগল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী 
ও প্রভ্ভক্ত সামন্ত ছিলেন। মানাসংহ ছাড়াও 
মীর্জা রাজা জয়সিংহ ও সোয়াই রাজা জয়াঁসংহ 
কূটনীতি ও সেনা পরিচালনার কুশলতায় 
মোগলদের বিশেষ সহায়তা করেন। মাজ” রাজা 
দাক্ষিণাত্য বিজয়ের একজন প্রধান সেনাপতি 
ছিলেন। কিন্ত; জয়প;র দিল্লীর মাত্র দেড় শত 
মাইল দুরে এবং তাহার মোগলের বিরুদ্ধ 
একাকী দাঁড়াইবার ক্ষমতা ছিল না। সেজন্য 
মোগলদের সবপক্ষে থাকাতেই জয়পুরের সমৃদ্ধি 
হয়। অম্বরের মহামুল্য কারুকার্য: জয়পুর 
সহরের প্রতিষ্ঠা, ধর্মর শিল্প, বস্ত্র শিল্প সব 
কিছুই এই শান্তির যুগে বিস্তৃতি লাভ করে। 
জয়পদ্র সহরের. পরিকল্পনা করেন বাঙ্গাল 
স্হপাঁত বিদ্যাধর ভট্টাচাষ্য এবং এই পরিকল্পনায় 
গঠিত জয়পুর এখন সমস্ত পৃথিবীর ভ্রমণ- 
কারাদের অন্যতম দু্বয। 
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মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সময় সোয়াই 
দুরদর্শী রাজা জয়াসংহ মারাঠাদের আত্মবিস্তার 
ও নাদিরশাহ প্রভাতর আক্রমণ হইতে 
জয়পূরকে কৌশলে দুরে রাখিয়া নানাবিধ জ্ঞান 
জ্ঞানের বিকাশে রত হন। জয়পুর, দিল্লী, 
1, মথনরা ও উজ্জয়িনীতে তিনি মানমান্দর 
য়ারী করান ও গ্রীক জ্যাঁমীতক ইউক্লিডের 
গণনা হইতে বহ পাশ্চাত্য গাঁণাতকের তথ্য 
সংস্কতে অনুবাদ করান। দুর্গম সমরখন্দ ও 
পোঢট, গাল হইতেও তিনি জ্ঞান আহরণের ব্যবস্হা 
করেন। বহু সামাজিক কুপ্রথা নিবারণের চেষ্টাও 
করেন এবং সমগ্র রাজপদ্তানায় সতাদাহ 
নিবারণের জন্য নীতিশাস্তর রচনা কয়া তাহা 
প্রচলনের চেষ্টাও করেন। শিশুকন্যা হত্যার প্রথা 
নিবারণের চেষ্টাও তান করেন। 

কিন্ত; সামন্ত তান্ত্ৰিক রাজ্য ব্যবস্হায় শাসন- 
প্রণালী ও প্রজায় সম্বন্ধ নিবিড় থাকত না। 
সেজন্য এই সকল সংকাষেণর প্রভাব বেশী 
অনুভূত হয় নাই। সামাজিক সংস্কারক ও 
ধন্মপ্রচারকদের চেষ্টা জনসাধারণের মধ্যে অনেক 
বেশী ফল দিত। পৃথিবীর শ্ৰেষ্ঠ শিল্পকীর্ত- 
গুলির মধ্যে অন্যতম আবু পাহাড়ের মন্দির- 
গলির প্রভাব বা চিতোরের রাণার মাঁহষী 
মীরাবাইয়ের ভজন গানের প্রভাব রাজপনতানার 
নর-নারীর মধ্যে অনেক বেশী ব্যাপক ছিল। 
অবশ্য বর্তমান যুগে যে রুপ জনচেতনা সাধারণ 
লোকের মধ্যে দেখা যায় তাহা কেবল রাজপন্তদের 
মধ্যে কেন, মধ্যযুগে ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলেই 
দেখা যায় নাই। 
রাজপুত রাজাদের প্রাধান্যও কমিয়া যায়। 
সামান্য কয়েক বছরের জন্য যোধপুরের রাজ- 
নীতিক গুরুত্ব কিছু বাড়িয়াছিল। কিন্ত 
মোটের উপর ভারতবর্ষের ‘ইতিহাসে তাহাদের 
আর নূতন কোন দান ছিল না। তাহারা 
খন্ড রাজ্যে বিভক্ত অবস্হায় হোলকার, সিন্দিয়া 
প্রভাত মারাঠা রাজার আক্রমণে ও পিন্ডারীদের 
লুন্ঠনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া (থাকিতেন। এমন কি 
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একজন সামান্য মারাঠা সর্দারও উনিশ শতকের 
প্রথম ভাগে মাত্র আট বছরের মধ্যে মেবারের কাছ 
হইতে প্রায় দেড় কোটি টাকা আদায় কারয়াছিল। 
মহামাত টড এই সময়ে এগার বংসর 'বাভন্ন 
রাজপুত দরবারের সঙ্গে নূতন প্রাতিষ্ঠিত ইংরেজ 
কোম্পানীর রাজ্যের প্রাতানাধ হিসাবে যুক্ত 
ছিলেন। তান সবচক্ষে রাজস্হানের বড় বড় 
সহর এমনকি উদয়পুরেরও লুটপাটের ফলে যে 
দুরবস্হা দেখিয়াছলেন তাহা অবর্ণনীয়। [তিনি 
এই সময়ে রাজস্হানের বিস্তীর্ণ প্রান্তে ভ্রমণ 
করিয়া চারণ কাহিনী শুনিয়া ও অন্যান্য সুত্র 
হইতে রাজস্হানের বীর কাহিনী লিখিয়া যান। 
তাঁহার কাহনীই সর্বপ্রথমে পাঁথবীর সমুখে 
রাজপূুতদের গৌরব গাথা তুলিয়া ধরে। 

এই সময়েই রাজপুত রাজাগণ একৈ একে 
কোম্পানীরাজের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। 
এই সন্ধির নিয়ম অন্সারে তাহারা রাজ্যের 
ভিতরের শাসনকা্যে পূর্ণ সবাধীনতা পাইতেন; 
কিন্তু সেই রাজ্যে অবাস্হিত ইংরেজ প্রাতীনধি 
বা এজেন্ট সাধারণ ভাবে গুরুত্ব পূর্ণ সব 
ব্যাপারেই দৃষ্টি রাখবার অধিকারী 1ছিলেন। 
রাজার বহির্কিভাগীয় অর্থাৎ পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে 
কোন সবাধীনতা থাঁকিত না এবং বাহরের 
আক্রমণ বা বিশৃঙ্খলাজনক কায্যকলাপের হাত 
হইতে নিশ্চিন্ত ভাবে রক্ষার জন্য ইংরেজ কর্ত্ত- 
পক্ষ দায়ী থাকিতেন। তাহার পাঁরবর্তে 
ইংরেজের সার্বভৌমত্ব সবীকার কাঁরতে হয়। 
{বাভিন্ন রাজ্যের বা রাজ্যদলের জন্য যে সকল 
ইংরেজ প্রতিনিধি থাকিতেন তাহাদের উপরে 
ছিলেন একজন এজেন্টজেনারেল ও রোসিডেন্ট। 
রাজস্হানের এজেন্ট জেনারেলের প্রধান দপ্তর 
আজমীরে অবাস্হত ছিল। ইহা বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য যে মোগল যুগেও সুবেদারগণ 
আজমীর হইতেই এই অঞ্চলের উপর কত্তত্ব 
চালাইতেন। ইংরেজ রাজৰত্বের সময় রাজপুতগণ 
অবিচলিত ভাবে আনুগত্য দেখাইয়াছেন এবং 


রাজন্য ও সৈন্যগণ বিশেষ বীরত্বের সাঁহত বিদেশে 
যুদ্ধ করিয়াছেন। 
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কিন্তু দেশীয় রাজন্য প্রথার প্রভুভাক্তর 
ফলে বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের মধ্যে যে ভাবে 
রাজপূুতনার মধ্যে হওয়া সম্ভব হয় নাই। 
তবুও নিখিল ভারতীয় একতা ও সবাধীনতার 
জন্য আকুলতা যে রাজস্হানে যথেষ্ট ছিল তাহার 
নিঃসন্দেহ প্রমাণ ১৯৪৭ সাল। যখন ভারতবর্ষের 
সবাধীনতা সবীকৃত হইল তখন ইহাও ঘোঁষত 


মিলিয়া মৎস্য ইউনিয়ন সৃষ্টি হয়। কিন্ত: 
উদয়পুরের (মেবারের) মহারাণা নিজেই এইরুপ 
একা বৃহত্তর রাজস্হান ইউনিয়ন সৃষ্টিতে সম্মত 
হওয়ায় সকল রাজপুত রাজ্যই মিলিত হইয়া 
একটি ঘ তপশশল ভক্ত রাজ্যে পরিণত হয়। 
বংশ ও অন্যান্য মর্যাদায় সকলের শ্রেষ্ঠ হওয়ার 
মেবারের মহারাণা রাজস্হানের মহারাজ প্রমূখ 
হন ও জয়পুরের মহারাজা রাজপ্রমুখ হন! 


হয় যে বৃটেনের সবার্বভৌমত্ব চলিয়া যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজাদের ভারতবর্ষের নব 
হইবে। ইহার ফলে সব রাজপুত রাজ্যই 
হিন্দুস্হানের অন্তর্ভক্ত হয়। তাহার অতি 
অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের সবরাষ্ট্র মন্ত্রী 


কিন্ত; কোন রাজারই সবতন্ত্র ভাবে রাজ্যশাসনের 
অধিকার থাকে না এবং নিখিল ভারতীয় আইন 
ও নিয়ম অনসারেই রাজপুতানার শাসনকাৰ্য 
আরম্ভ হয়। বর্তমান সংবিধান অনুসারে নব 
গঠিত রাজস্হান ভারতবর্ষের একটি বিরাট গণ- 
তান্ত্রিক রাজ্যে পারণত হইয়াছে এবং রাজ প্রমুখ 
পদের পাঁরবর্তে রাজ্যপাল পদের সৃষ্টি হইয়াছে। 


রাজস্হান এখন ভারত সাধারণ তন্বের একটি, 


অবিচ্ছেদ্য অংশ। 


সর্দার প্যাটেলের প্রেরণায় কিছু ছোট রাজ্য একর 

হইয়া একরাজাগোষ্ঠী অর্থাৎ ইউনিয়ন গঠন করে। 
টি জয়পদর ও কয়েকটি নিকটবর্তী সামন্তরাজ্য 
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মণ আর ভ্রমণকাহনী এ দুটোর ওপর 
আমার চিরাদনের আকর্ষণ। ভ্রমণের সুযোগ 
যদি না জোটে, ভ্রমণকাহিনীই বা মন্দ কিঃ 
দূরের দেশে যাবার স্মাবধে না হয় কাছের দেশই 
সই। 

এ-যূগে মানুষের দেশভ্রমণ অনেক বেড়েছে, 
কারণ বিজ্ঞান যানবাহনের অগাধ সুবিধে করে 
'দিয়েছে। হাজার হাজার মাইল পথ এখন আর 
কিছুই নয়। কথায় কথায় সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে 
লোকে, পৃথবা চষে বেড়াচ্ছে, পাহাড় ডিঙোচ্ছে। 

আর শুধুই কি পাঁথবী? 


বৃহৎ পৃথিবী আজকে হয়েছে ক্ষন, 
দেশান্তরের দুরত্ব ঘুচে যাচ্ছে। 
পাঁথবীর পথ সংক্ষোপ আজ মানুষে, 
গ্রহান্তরের পথে পাড়ি দিতে যাচ্ছে। 
বিজ্ঞানীদল যন্ত্র বাঁসয়ে শন্যে 
চন্দ্রলোকের কথা না "কি আজ শুনছে, 
মঙ্গল গ্রহে কোন জীব থাকা সম্ভব, 
তাই নিয়ে না "কি তর্কের জাল বূনছে। 


কাঁব-কল্পনা নয়। কাজেই সামান্য কয়েক দিনের 
তুচ্ছ ভ্রমণ-কাহনীটুকুর কীই বা সাৰ্থকতা? 
তব; এও সত্য নিত্য যে সয্য ওঠে, তাকে 


\ 


যে স্যর্য অস্ত যায় অনন্তকাল শিল্পীরা তার 
ছাব আঁকে। 

প্রকৃতি চির নূতন। 

ছেলেবেলা থেকে শুনে এসোছি 'ভ:সৰৰ্গ 
কাশমনীরের বর্ণনা। সৌন্দয্যময়ী ভারতবর্ষের 
মুকুটমাঁণ- কাশনীর না কি ভূতলে পাহাড়ের 
বুকে 1বিছিয়ে রেখেছে একখানি সপ্নের ছায়ায় 
গড়া সুষমার আঁচল। 

শুনে শুনে কল্পনার জগতে গড়ে উঠোছল 
একটি অপবর্ ছাঁব। 

সে ছাব হচ্ছে নীল নির্মল আকাশের নীচে 
তুষারমৌলী পাহাড়ের উপত্যকায় এক আলে; 
ঝলমলে দেশ! সেখানে পাইনবন আর আখরোট 
ক্ষেত, উইলো, চেনার আর ফলন্ত আপেলগাছের 
সমারোহ। সেখানে বড় বড় হুদ জ:ড়ে পদমবন 
দের না কি দুধে আলতায় গোলা রং পাকা 
আপেলের মতো গাল, সূর্মাপরা চোখের মত 


- কাজল কালো চোখ, আর [নিপুণ শিল্পীর হাতে 


গড়া মার্তর মতো নিখ:ৎ মুখ৷ 

তাদের বছরের অর্ধেকটা কাটে চাষবাস করে 
আর পদন্মধ এবং পশ-লোম সংগ্রহে, বাকী 
অন্থেকটা কাটে বরফে ঢেকে যাওয়া নীচ; নীচ; 
ঘরের মধ্যে শুকনো মাংস আর লঙ্কার আচার 


খেয়ে বসে বসে শালের গায়ে নক্সা তুলে। 
অমরনাথের নাট মান্দর 


নিউরন 


ইনাম নেননি 


তিতির 


ৰঞ্জিত 


পৰ লেৰৰিাা। 
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না থাক কাশ্মাঁর যাবার ইচ্ছেটা বজায় ছিল। 
সেই ইচ্ছে পূরণ হলো প্রায় বুড়ো বয়সে। ইচ্ছে 
থাকলেও সব কাজ যে হয়ে ওঠে তা নয়! 

যাক যে বছর গেলাম সেটা হচ্ছে উনিশশে৷ 
চযয়াগন সাল। 

যেতে হলে পারামটের দরকার, শুনলাম 
কিছুদিন থেকে কাশমীর যাত্রীর ভীড় এতো 
বেশী যে পারামট আফস হিমাঁসম খেয়ে যাচ্ছে। 
কারণও ছিল। কারণ দেশ-বিভাগের সময় 
কাশয়ীর যাত্রার যেটা সহজ পথ সেটা পড়েছিল 
পাকিস্হানে! তাছাড়া ভারতে সবাধীনতা আসার 
সঙ্গে সঙ্গেই কাশনীরে এসোছল এক 1বষম 
বিপধ্যয়। সে-সময় দেশীয় রাজারা কেউ বা 
যোগদানু করোছলেন ভারতে, কেউ কেউ বা 
পাকিস্হানে। কিন্তু কাশ্মীর তখনো পৰ্যন্ত 
ছিল সবাধীন। 

কিন্তু সেই পটভামকায় হঠাৎ যেন এক 
এীতহাসিক নাটকের অভিনয় সুরু হয়ে গেল। 
উপজাতি হানাদারদের আক্রমণে সোনার কাশ্মীর 
প্রায় তচনচ্‌। 

রাজসিংহাসন ওঠে ক্কেপে, রাজ্য বুঝ রক্ষা 
হয় না। বিপন্ন রাজা হরিসিং ভয়ঙ্কর একটা 
চেয়ে পাঠালেন নেহেরুজীর দপ্তরে। সেটা হচ্ছে 
উনিশশো সাতচল্লিশের পৰ্ণচশে অক্টোবর । 

শরণাগতকে রক্ষা ভারতের চিরন্তন ধর্ম। 

কিন্ত; আইনতঃ কাশনীরকে সৈন্য সাহায্য 
পাঠানো ভারতের চলেনা, কারণ কাশন্পধর ভারতের 
অন্তর্ভুক্ত নয়। কাগজে পড়ি মুম্য' কাশনীর 
ভক্তি হলাম।” 

‘সাজ সাজ’ রব পড়ে গেল ভারত প্রান্তে। 

'কাশমীরকে বাঁচাতে হবে 

সদ্য সবধীন দেশ ভারতবর্ষ! নিঃসৰ দরিদ্র 
ছনছাড়া। কোথায় বা তার অস্ত্রশস্ত্র কোথায় বা 
তার সৈন্যবল। তবু দলে দলে ছোটে সাহায্য- 
কারী সৈন্য। ‘সৈন্য নেই? সবাই সৈন্য হও।" 

সে এক আশ্চর্য ইতিহাস! 
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ডাক্তার, এঞ্জনীয়ার, কেরাণী, রাঁধুনী, মশালচা, 
যুদ্ধ করেছে রসদবাহী কুল, সাধারণ প্রহরীরা 
পয্যন্তি। কাশ্মীর উপকন্ঠে বারমূল্লার সেই 
যুদ্ধে বহুপ্রাণ বিনষ্ট হলো সেদিন! নিহত 
হলেন লেফটেনান্ট কর্ণেল রণাঁজৎ রায়, নিহত 
হলেন ব্রিগোঁডয়ার লাওনেল প্রতীপাঁসং আর 
রাজেন্দ্রাসং, নিহত হলেন সর্বজন মানা, সর্বজন- 
প্রিয় ব্রিগেডিয়ার ওসমান! 

কাশ্মীর রক্ষা হলো, কিন্তু এতোগাঁল 
বীরের মৃতদ্ুতে একটি স্তিমিত বিষাদের হাওয়া 
বইতে লাগলো ভারত রাজ্যে। অতঃপর নানা 
পারাস্হাতর ফলে মহারাজা হরাসিং হলেন 
রাজাচ্যুত, কিশোর রাজকুমার “করণাঁসংকে' 
ভার পেলেন শেখ আবদল্লা।" 

প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা, দেশনেতা 
শেখআবদুললা, নেহরনর প্ৰিয়বন্ধ, শেখআবদনল্লা ৷ 
শেখ আবদলল্লা পূজা পেতে লাগলেন জন মনের 
কাছে। কিন্তু পরের ইতিহাস? যে এক 
অদ্ভূত। 

কিন্ত; থাক ওকথা, বেড়ানোর কথাই বাঁল। 

কোথাও যেতে সময় সংক্ষেপেই যাঁদের কাম্য, 
কলকাতা থেকে কাশমীর পৌছে যেতে পারেন। 
কিন্তু আমার মনে হয় 'পথটা' ভ্রমণেরই একটা 
বড়ো অংশ। তাড়াহদ্ড়োর পাড়িতে ভ্রমণের সবাদ 
কিছু কমে যায়। পথইতো তীর্থ! 

হাওড়া থেকে পাঠানকোট পর্যন্ত ট্রেন আর 
পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর পৰ্যন্ত বাসে......এই 
হচ্ছিলো কথা। কিন্ত; শুনলাম সে বছর বাস- 
মোটরের ওই পাহাড়ে পথটা ধবস্‌ ভেঙে ভীষণ 
হয়ে উঠেছে। অতএব ঠিক হ'লো পাঠানকোট 
থেকে শ্রীনগর ওড়াই ভালো। 

যাঁদও শুনেছিলাম ওই যে বাস সাভস, তার 
পথের শোভা সোন্দয্য নাক অতুলনীয়। গাড়ী 
পাস’ না দেখলে না কি কাশ্মীর যাওয়াই বৃথা! 
বৃথা না হোক অসম্পূর্ণ তো বটেই। কিন্ত; 
আমাদের দল কম, মাত সরমী পত্র ও আমি 
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কাজেই বিপজ্জনক সোন্দযোযের প্রাত বিশেষ 
উৎসাহবোধ করলাম না। 

পরে শুনোছলাম রাস্তা সাত্যই ভীষণ হয়ে 
উঠেছিল, মাঝপথে দেড়াদন বাস নিশ্চল হয়ে 
কম্টের অবধি ছিলনা । পাহাড়ে পথের দস্তুরই 
অবশ্য এই ৷ শ্রীনগরে ওই সময়ের যাত্রী যাঁদের 
দেখেছিলাম, তাঁরা পথ সৌন্দয্যের চেয়ে পথ 
ক্লেশের বর্ণনাতেই পণ্চম:খ হয়ে উঠেছিলেন। 
কাজেই '‘বানিহাল’ না দেখতে পাওয়ার 
আক্ষেপ অনেকটাই লাঘব হয়ে গিয়োছল 
আমাদের। 
তব একেবারেই কি গিয়েছিল? ভয়ঙ্করেরও 
একটা আকর্ষণ আছে বৈ কি! তাই মাঝে মাঝেই 
মনে হতে লাগল, সেই বা মন্দ কি "ছিল? জল 
না পাওয়া, খেতে না পাওয়া, নিশ্চল বাসের মধ্যে 
বসে থাকা, সেটাও তো একটা আমোদ হতো। 
আসল কথা আমরা মানুষরা কোন কিছুই হারাতে 
রাজী নই। 

অন্যে ভোগ করলো আমরা করলামনা, এটা 
আপশোসের বিষয়। তা হো'ক যে দুর্ভোগ । 

হাওড়া থেকে পাঠানকোট। 

স্টেশনের পর স্টেশন। 

জানা আর অজানা নামের মিছিল! জানলা 
বন্ধ করতে ইচ্ছে করছে না। বই ছিলো সঙ্গে, তাই 
স্টেশনে থামলেই চমকে উঠাঁছ। আরে এযে চেনা 
নাম! এটা বন্ড চেনা নাঃ অমৃতসর! এখানে 
নামতে হবে? 

হবে বৈ কি অমৃতসরের চির বিখ্যাত সবর্ণ- 
মন্দির দেখে যেতে হবেনা? কে বলতে পারে এ- 
লাইনে আর আসাই হবে কি না। 

ভারতবর্ষের মধ্যে অমৃতসর জবর্ণমন্দির 
একটি বিশিষ্ট দুষ্টব্য! 
'_ মানুষের কা্ত্তি আর কুকণীর্ক্তি দুটোই জমা 
পড়ে ইতিহাসের খাতায়। দুটোর জন্যেই 
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সৌন্দয্য আর ধবংসের নির্লজ্জ মদার্ত দুটোই 
দেখতে চায় সে। 

অমৃতসরে এসে যদি সব্ণমান্দর দেখবে তো, 
জালিয়ানওয়ালাবাগও দেখে এসো। 

নৃশংস হত্যাকান্ডের লীলাভূমি জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগ বৃটিশ কূকীর্তভির চিহ্ন বহন করছে। 
বাঁগচার আশেপাশের দেওয়ালের গায়ে গায়ে 
বুলেটের ক্ষতচিহগদ্ীল ঘরে রাখা হয়েছে কাঠের 
ফ্রেমে আঁটা তারের জালাতি দিয়ে। অর্থাৎ রাক্ষিত 
থাক এই কলাঁঙ্কত চিহৃগ্াল, চিরকাল সচেতন 
রাখুক দেশবাসীকে 

'জািয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘স্যার’ উপাধি ত্যাগ করোছিলেন। 

গাড়ী পাঠানকোটে পেশছল রানে। 

সারারাত ওয়েটিংরূমে কাঁটয়ে ভোর বেলা 
প্রস্তুত হতে হলো বিমানঘাঁটির উদ্দেশে। 
জায়গাটার নাম বোধ হয় মাধোপদুর, সেখানে ঘন্টা 
দুই কাটলো নানান লেখালাখ, পারমিট পরীক্ষা 
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তারপর কাঁপলো স:দর্শনচক্র। গরদড়পক্ষী 
ডানা ঝাপট্যালো মাটি ছেড়ে উঠছে আস্তে 
আস্তে । নীচের দৃশ্য ছবির মতো হয়ে আসছে! 

কাশ্মীরের সঙ্গে প্রথম দৃষ্টি বিনিময় হলো 
প্রীনগরের মাটিতে ট্যাক্সীস্ট্যান্ডে। 

বেলা দশটা, আশিৰনের রোদে ঝকঝক করছে 
আকাশ আর মাটি, শীতের দেশ বলে মনেই 
হচ্ছেনা। তাকিয়ে দেখলাম চারদিক! সত্য 
বলতে ক প্রথম দৃষ্টিতে যেন হতাশই হয়ে- 
ছিলাম! মনে হলো এই কাশনীর! এই 
ভূসবর্গ! আবার একটা কথা মনে পড়ে আশা 
এলো। মনে পড়লো এমান হতাশ হয়োছলাম 
প্রথম তাজমহল দেখে । দেখোঁছিলাম 'দনের বেলা 
দূর থেকে! মনে হয়েছিল এই তাজমহল! 

তারপর দেখলাম কোজাগরী প্যীর্ণমার রাত্রে 
দুধের ফেনার মতো জ্যোৎস্নায়! মনের সুর 
বদলে গেলো। চোখের দরজার গন্ডা পেরিয়ে 
মনের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হলো তাজমহল! 
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চোখ তুলে তাকালাম! 

দেখলাম একেবারে চোখের সামনে আঁকা ছবির 
মতো দাঁড়য়ে রয়েছে পাহাড়ের শ্রেণী! মনে 
হলো বুঝি আমার অবস্হা বুঝে ফেলে অলক্ষ্যে 
দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ কৌতুকের হাসি হাসছে। 

সাঁত্যই, যেমন কোন মানুষকে প্রথম দৃভ্টিতেই 
বিচার করা চলেনা; তেমনি কোন দেশকেও। 
নতুন দেশকে জানতে হ'লে প্রয়োজন একটি 
বিশেষ মুহূর্তের, একটি বিশেষ পারবেশের। 
দোকান বাজার স্টেশন পোম্টআফিস অথবা টাঙা 
ট্যাক্সীর স্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে যে দেশের 
আত্মাকে বিচার করতে চাওয়া মানেই তার প্রতি 
আবিচার। 


সোনমার্গের হিমানী প্রবাহের কাছে 


“ভ্‌সবর্গকে' অন্ভব করেছি বৈ কি! 
জলে ছোট্রভেলায় চড়ে ভাসতে ভাসতে, অনুভব 
করোছ 'সোনমার্গে যেতে “সন্ধ_নালা'র অপরুপ 
নৃত্যছন্দের রুপবৈচিত্রে, আর 'সোনমার্গে'র 
উপরে হিমানী প্রবাহের: কাছাকাছি দাঁড়য়ে। 
গুণতে গুণতে। 

কাশ্মীরের রুপ দেখোছি গুলমার্গের 
বিস্তীর্ণ উপত্যকায়’ খিলেনমার্গের বন্ধুর চড়াই 
পথের ভয়ঙ্করা আনন্দের মধ্যে, দেখলাম মোগল 
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উদ্যানের শিল্পচাতুয্যে আর সবুজ শ্যামল 
সিপড়ক্ষেতের প্রাচ্য্যে আর সমারোহে। 


নতুন নতুন র্‌প। 


নষ্ট করেছে, নষ্ট করতে পারোনি তার প্রাকৃতিক 
সৌন্দয্য ৷ 


পৌরাণক গল্প কত কছন আছে। কাশ্যপ ll 
মুনির নাম থেকে না কি কাশ্মীর । 


নিধন করতে হিমালয় কন্যা পাবর্বতী না কি-- 
'সারকা'র (ময়না পাখা) মাত ধরে জনবাসী 4 


নাগের উপর একাট পাথরের নুড়ি ফেলোছলেন, 
আর সেই ন্মাঁড় বাড়তে বাড়তে একাঁটি পবর্বতাকার 
ধারণ করে জলোদ্ভবকে পিষে মারে। সেই ॥ 
পাহাড়াটই না কি এখন কার 'হরিপবর্বত'। ডাল 
হদের বুক থেকে উঠেছে। 


চ্ঠিত দুর্গ আছে, মুসলমানদের মসাঁজদ্‌ আছে, 
শিখদের গূরুদ্ধার আছে, আর আছে হিন্দুর 
‘সারিকা’ দেবীর মন্দির। 


দিনে আর রাত্রে সকালে আর সন্ধ্যায় তার 


হানাদারদের আক্রমণ শ্রীনগরের অনেক শ্রী un 
কাশনীর উপত্যকার উৎপত্তি সমবন্ধে 


একদা ‘জলোদ্ভব’ নামে এক নক্রনুরনাগকে 


এই হরিপবর্বতের মাথায় আকবরের প্রাতি- 


পৌরাণিক গল্প বাদ দিলে_দেখা যায় 


পবব কালে প্রায় টুরহাজার বছর ধরে হন্দন | 


কুল = কুল 


॥ রাজারা এখানে রাজত্ব করে গেছেন। তারপর 
খ্‌ষ্টপূবৰ্ব দশো পণ্টাশ শতকে মহারাজ অশোক 
কাশ্মীর জয় করেন, এবং তারপর এখানে বৌদ্ধ- 
ধৰ্ম্ম, প্রচারিত হয়। 2 
৷ বৌদ্ধদের পর আবার হিন্দ; মুসলমানদের 
আমলে শ্রীনগরের অনেক ভাঙাগড়া ঘটেছে। 
কেউ বা তার শ্ৰী নষ্ট করেছে, কেউ শ্রী বাধ 
করেছে। এই উত্থান পতনের বন্ধুর পথ ধরে 
॥ এগিয়ে চলেছে কালের চাকা। 
বৰ্তমানেও এই কাশনীরকে নিয়েই 


ইতিহাসের যে বিরাট অধ্যায় রচনা হচ্ছে, এদেশে 


পি তার তূলনা মেলা ভার। যে শেখ আবদলল্লা 
একদিন 'শেরই কাশনীর' নামে কাশ্মীরের ঘরে 
ভন্ডামর মুখোস খুলে পড়েছে। ষড়যন্ত্রের 
রী অপরাধে শেখ আবদমুল্লা আজ বন্দী। 
তব; সমস্যার শেষ হয়নি, আজও কাশীরের 
রাজনৈতিক পাঁরস্হিতি বিশেষ দ:শ্চিন্তাজনক। 
কাশ্মীর তো শদুধুই একটি সোন্দয্যময়ী 
|, উপত্যকা মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবর্ষের একটি 
প্রধান দরজা। তাই তাকে নিয়ে এতো কাড়াকাড়ি 
. এতো হানাহানি। 


॥৷ কাশীরের বিশেষত্ব নৌ-গৃহ বা হাউসবোট 


কাশ্মীরে যাঁরা বেড়াঙ্‌ যান হাউসবোটই 
- ৪৩ 


তাঁদের কাছে সব থেকে আকৰ্ষণীয়। কারণ 
ভারতবর্ষের আর কোথাও তো এই মজাট নেই। 
আর কাশন্নীরের সবর্বত্রই যেখানে জল সেখানে 
হাউসবোটের ব্যবস্হা। ৰু 

অবশ্য হোটেলও অনেক আছে। অস্হায়ী 
যাত্রীর দেশ কাশ্মীর, কাজেই নানা শ্রেণীর নানা 
ধরণের অসংখ্য হোটেল সাজানো আছে 
বহিরাগতদের জন্যে। শীতের সময় বন্ধ থাকে। 
ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যাঁরা আসেন তাঁরা 
সাধারণতঃ হোটেলগুলিতেই ওঠেন। যতদূর 
দেখলাম বাঙালী ভ্রমণকারীদের বিশেষ প্রিয় 


হাউসবোটের মেলা_জল হোটেল 


হচ্ছে এই হাউসবোট। তবে এও তো হোটেলই, 
জলহোটেল এই আর কি! বোটের মালিকই 
হোটেলওয়ালা। তার হাতে টাকাট ধরে দাও, 
আর আরামসে খাওদাও ঘ্ঢমোও এবং বেড়াও। 
বোটওয়ালা তোমার জুতো সেলাই থেকে 
চন্ডীপাঠ সব কিছুর ভার নেবে। আবার শুধ; 
বোটে থেকে অন্যত্র যাওয়ার ব্যবস্হা, অথবা 
নিজেরা রে'ধে খাওয়ার,ব্যবস্হাও আছে। 

ভিতরের ব্যবস্হা মোটামাটি এই সামনেই 
একটি কমনরূম, তার পাশ দিয়ে সরু লম্বা 
করিডোর আর তার গায়ে গায়ে সার সাঁর ঘর। 
দরকার অনুসারে ঘর ভাড়া নেওয়া চলে। কেউ 
বা পুরো বোটও নিতে পারেন। 

সব বোটেই ঘর খুব সাজানো গোছানো । 
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বিশেষ করে কমনরুম। সেখানে জার- 
মখমল রেশম কার্পেটের ছড়াছাঁড়। অবশ্য সব 
জিনিসেরই যেমন উত্তম মধ্যম অধম তিন শ্রেণী 
আছে, বোটেরও তাই। তবু মোটামুটি সকলেই 
প্রাণপণে সাজিয়ে রাখে। 

আমাদের কিন্তু বোটে থাকা সম্ভব হলো না, 
অস্বাবধে ছিলো। আমরা একটা হোটেলে 
উঠলাম। কেবলমাত্র নিরামিষাশীদের জন্যই এই 
হোটেলটি। ব্যবস্হা মন্দ নয়। 

কণদন আগে আমাদের একটি বন্ধ; পরিবার 
কলকাতা থেকে এসেছেন, এবং উঠেছেন ডাল হুদে 
হাউসবোটে। দেখা করতে গেলাম একাদিন। ঘাট 
থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি! কাঁ চমৎকার দৃশ্য! 
দৃষ্টি চলে শুধ্য বোট আর বোট! ছোট বড় 
মাঝারি নানা আকারের, জানলা দরজায় বিচিত্র 
বাহার বাহার পৰ্দ্দার ঝালর ঝুলছে, কারো 
কারো বা ছাতের উপর রেলিংদিয়ে ঘেরা বসবার 
জায়গা। হালকা চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজানো। 
যেগুলো লোক ভার্ত সেগ্লি যেন 
অহঙ্কারে ভারী হয়ে বসে আছে বড়লোকের 
গিল্নীর মতো, আর যে গুলো খালি তারা কপালে 
‘টুলেট’ মার্কা টিকিট এ'টে যেন যাত্রীদের করুণা 
ভিক্ষা করছে। অবশ্য শেষ অবধি খালি কেউই 
থাকে না। সকল বোটেরই বেশ সৌখিন নাম 
থাকে। আমাদের বন্ধ;রা যাতে উঠোছলেন, তার 
নাম মে কুইন'। নাম জানতাম, পড়তে পড়তে 
ঘাটের পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে 
দাঁড়ালাম। ওরা দেখতে পেয়ে শিকারা পাঠিয়ে 
দিয়ে ডাকছেন। যেতে হলে তো জল পার হতে 
হবে। 'শিকারা হচ্ছে ছোট 'ডাঙ্গ। প্রত্যেকটি 
বোটেরই নিজসৰ একখানা ?শকারা থাকে ঘাট 
থেকে বোট আর বোট থেকে ঘাট পারাপার করতে। 
এগদ্ীলর তেমন সাজ সজ্জা নেই। হয়তো একটা 
মতো মোথাওয়ালা বৈঠা। সেইটা ছপছাপিয়ে 
মহূর্তে এপার ওপার করছে। 

বন্ধুরা খুব খুঁস।। বললেন “হাউসবোটের 
ব্যবস্হা, এবং মালিকদের ব্যবহার খুব চমৎকার! 


— 


কাশয্বীরের প্রধান বিশেষত্ব হাউসবোটে বাস করার 
আনন্দটাই হারালে তোমরা!” 

যাইহোক কাশমীরের দ্রষ্টব্য স্হলগুলি দেখার 
জন্যে পরামর্শ করত এসোঁছলাম, ও*রা বললেন, 
ও'রা প্রায় সবই সেরে ফেলেছেন। 

দ্ৰষ্টব্য স্হল? 

গড়গড় করে নাম বলে গেল বন্ধন কন্যা! 

“গুলমার্গ, খলেনমার্গ, সোনমার্গ, পহল 
গ্রাম, মোগল গার্ডেনস্‌, নেহরু পার্ক, কবুতর- 
গদাউরের সবর্ণমান্দর, নূরজাহানের পাথর 
মসাঁজদ, লালমন্ডাঁর যাদুঘর, প্রতাপাঁসং লাইব্রেরী, 
জম্ম কাশমীর ইউনিভার্সীট, শেরগড় প্রাসাদ, 
গান্ধী পার্ক, ‘করণ নগর", অমর সিং ক্লাব, স্টেড্‌ 
গেট হাউস, কাশ্মীর এমপোরিয়ম, সেন্ট্রাল 
মাকেটি, রেডিও স্টেশন,” 

আমি হেসে ফেলে হাত জোড় করে বাল 
“দোহাই তোমারা আর বোলো না। শেষ পরে 
হবে হায় হায় তিনভাগ দ্রম্টব্ই তো দেখা হলো 
না!” 

বন্ধ;ও হাসলেন। এবং বাজে বাজে ঘরে 
অর্থ এবং সময়ের অপচয় না করে সদ্ব্যবহার করতে 
পরামর্শ দিলেন। আর অবহিত কারয়ে দিলেন 
নিজের আভিজ্ৰতালন্ধ জ্ঞানে। যথা দূর দূর 
জায়গা গুলি স্টেটবাসে চড়ে যাওয়াই ভালো, আর 
মোগল উদ্যান ও বিতস্তার দুধারে সহরের 
দষ্টব্যগ্ীল শিকারায় চড়ে। এখানে টাঙা শিকারা 
ইত্যাদি সব কিছুরই ভাড়ার দর বাঁধা। সরকার 
ছাপানো নোটিস ওদের কাছেই থাকে। 
দেখতে না চাইলেই বেদম দর হে'কে বসে, ইত্যাদি 
ইত্যাদি। তাছাড়া বন্ধ; এ তথ্যও পরিবেশন 
বন্দীপুরে আধম্ান আপেলের ঝোড়া মাত্র দশ- 
টাকা। অন্য জিনিশ পত্র যা কিনবো, কাশ 
এমপোরিয়ম থেকে কেনাই ভালো নইলে ঠকতে 
হবে, যেখানে যেখা?ন “আসন উলার হুদের পদ্ম- 
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মধ! বলে যেগুলো বেচে সেগুলো স্রেফ চিনির 
রস, এই সব গল্প। 

অনেক রাতে উঠলাম! এখন অন্ধকারে জল 
ছপছাপয়ে ডাঙায় আসতে হবে। 

এখানে ডালহদের জলের কথাটা বাঁল। 

জলের অপচয়কে বন্ধ করবার জন্যে সব 
জলকে একটি খালে বইয়ে দিয়ে তাকে ক্রমেই 
সংকীর্ণ করে এনে দুটি কাঠের ফটকের মধ্যে এনে 
ফেলা হয়েছে, একে বলে ‘ডাল গেট" বা ‘ডাল 
দরজা'। প্রথম দরজা খুললেই ডালের জল 
তার মধ্যে ঢুকে পড়ে দ্বিতীয় দরজা পয্যন্ত যায়, 
সঙ্গে সঙ্গে জলের উচ্চতা বেড়ে ওঠে। সেই 
সঙ্গে নৌকো ও শিকারাগুলোও ঢোকে। তারপর 


২ 


স্প্রিয়ের গদি দেওয়া। মাত্র দু'জনের বসবার 
মতো সাঁট! যেন ‘জল রিকশা’! 

কাশমীর দীর্ঘকাল ধরে বৃটিশ শাসকদের 
গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপন, আর প্রমোদ ভ্রমণের 
জায়গা ছিলো বলে এদের সাধারণ বা শ্রামক 
শ্রেণীদের মধ্যে অনেক ইংরেজী শব্দের চলন দেখা 
যায়। আবার বোধকরি এদের লোভী সবভাবের 
জন্য দায়ীও ওই সাহেবরাই। 

সাহেবরা এই প্রাকৃতিক এশবয্যশালী দেশে 
এবং অপুর্ব শিল্পকলার দেশে এসে যা দেখেছে, 
তা'তেই মুগ্ধ হয়েছে, আর সব জিনিসই স্হানীয় 
লোকেদের তুলনায় দশগুণ দাম দিয়ে কিনেছে। 
কাজেই এদেরও দাঁও পেয়ে পেয়ে দাঁও মারবার 


পহেল গ্রাম 


প্রথম দরজা আটকে রেখে আস্তে আস্তে দ্বিতীয় 
দরজা খোলা হয়, জল বেশ খানিকটা কমে গেলে 
ফটক পুরো খুলে দেওয়া হয়। দিনের মধ্যে 
অনেকবার এরকম করে জল নিয়ল্্ণ করা হয়! 
শিকারা চড়ে বেড়াবার সময় হঠাৎ এই গেট বন্ধ, 
গেট খোলার ব্যাপার হলে, বেশ একটা আমোদের 
ব্যাপার হয়! 
ৰব শিকারা 
যে গুল বেড়াবার ?শকারা তার নাম '্ট্যাক্সী 
শিকারা'। এ-গ্যাল খনুব (জমকালো সাজানো, 
e তং 


কল্প 


৪৫ 


ইচ্ছেটাই মজ্জাগত হয়ে গেছে। এরা অত্যন্ত 
বিনয়, অত্যন্ত ভদ্র, কিন্ত; বেজায় লোভী । 
দাঁও মারতে পেলে ছাড়বে না। টু 

অবশ্য কোন্‌ জাতই বা ছাড়ে? এটা এ 
যুগের ধর্ম! 

তবু এও ঠিক এমন গরীব দেশও অল্পই 
আছে। দেখলে আশ্চৰ্য্য, লাগে,-যে দেশের 
‘কৃটির শিল্প" এতো উ'্চন্দরের আর এতো দামী, 
সে দেশের কৃটিরবাসীরা কী দদদ্দশাগ্রস্ত। 
ওদের শিল্পপট;ত্বকে মুলধন করে ব্যাবসায়ীরা 
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দেশে ওদের ছেলেদের পায়ে একজোড়া জুতো 
জোটেনা, গায়ে জোটেনা একটা গরম জামা। 
কাঠকয়লার আগ্দনই ওদের একমাত্র ভরসা। 
সকলেই গলায় একটা করে ‘কাব্‌ড়াী’ (আগুনের 
পান্র। সাজির মত দেখতে) ঝুলিয়ে বেড়ায়। 
অথচ এই আগুন থেকে বিপদও কম হয় না। 

সুজলা ফলা শস্যশ্যামলা কাশ্মীরে যে 
এতো ভিখিৱির প্রাদুর্ভাব তা’ আগে ধারণা ছিল 
না। 

“মিস্কিন্‌' “মিস্কিন!! পথ চললেই, সঙ্গে 
সঙ্গে ছুটে আসছে একপাল ছেলেমেয়ে। খালি 
পা, ধাঁলধূসর রুক্ষ চুল, গায়ে শতছিন, বিদীর্ণ 
একটা সুতিজামা মাত্র, লালচে ফরসা ফুলোফুলো 
অথচ শুকনো মুখ, এবং মুখে অদ্ভূত একটা 
বুলি! যেটা শুনতে কানে লাগে "মাসকন্‌ 
শমস্কিন! একটি দুটি পয়সার জন্যে গাড়ীর 
পিছন পিছন একমাইল দ;মাইল ছুটে চলে। 

আমার বন্ধ; বললেন “এটা এদের অভাব নয়, 
সবভাব। এরা জাত ভিঁখরি ৷” 

কিন্ত; সত্যই কি তাই? 

অভাব যে ওদের আপাদ মস্তকে আঁকা 
রয়েছে। যুগ যুগান্তরের অভাব! কাশনীরের 
জাবনধারায় ভারসামোরও অভাব। তার একাঁদকে 
এশবয্য: আর আড়ম্বরের বিপুল বন্যা, আর 
অপরদিকে তাঁর দারিদ্রের রুক্ষতা। একদিকে 
'শেঠ' সম্প্রদায় আর অপর দিকে শদুধ্য শ্রমিক 
আর ভিঁখার! মধ্যবর্তী মধ্যবিত্তের সংখ্যা কম। 

‘শেঠ’ কথাটা বলতেই মনে পড়লো এদের 
দোকানীদের সম্বোধন! জামাজুতো পরা লোক 
মানেই এদের কাছে শেঠজ! রাস্তায় চলছো, 
হঠাৎ যেন মাঁটিফ:ড়ে কে একেবারে গায়ের কাছে 
এসে দাঁড়ালো! বিনয়ে গলে গিয়ে হাত জোড় 
করে ডাকছে 'শেঠজী শেঠজন'!, 

দেখে যাও ওর দোকানটা এই অনুরোধ। 

‘দরকার নেই’ বললে ছাড়বেনা, একেবারে না 
ছোড়। অবশ্য যুক্তিটাও ওদের অকাট্য। «এতো 
কষ্ট করে, এতো খরচ করে এতো দুর থেকে 
কাশনীরে এসেছো, একবার অন্তত দেখেও যাবেনা 


১ 


তার সুগন্ধী সুরসাল আপেল ফল আর আঙুর 
বেদানা পাঁচ আখরোট ? দেশের জন্যে একটুও 
অন্তত নিয়ে যাবেনা কাশনীরের বিখ্যাত সন্্মা, 
জাফরাণ মধ 2” 

তবে দরহাঁকার ব্যাপারে আগেই বলোছি 
কাশ্মীরের দোকানদার গাল যেন যুধিচ্ঠিরের 
অবতার! প্রথমে এমন করে বলবে, মনে হবে 
এমন খাঁটি দর বলে বসেছে যে একটি আধলাও 
কমাবার জো নেই ওর। কিন্ত শেষ পযন্ত? 

যে জানশটি হয়তো আটাশ টাকার এক পয়সা 
কমে ছাড়তে হলে তাকে লোকসান খেতে হবে 
বলে মাথা খংড়বে, দিব্য গালবে, গড়াগাঁড় খাবে, 
সেই জিনিশই শেষপর্যন্ত আট টাকায় "দিয়ে 
সেলাম ঠুকে হাসিমুখে “আবার মেহেরবানী 
করবার” অনুরোধ জানাবে । 

বিনয় আর মিষ্ট বচনে এদের জড় বোধহয় 
ভ্রিভুবনে নেই। যাঁরা দরকসাকসি করতে আমোদ 
পান, এবং “বাহান টাকার জিনিশ বাইশ টাকায় 
সওদা করলাম” বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে 
উৎফুল্ল হতে পারেন, কাশন্নীরের বাজার তাঁদের 
কাছে আদর্শস্হল। 

তবে দোকানীদের এই রকম অসাধূতার জন্যে 
কাশনীর সরকার 'কাশমীর এমপোরিয়াম' খুলে 
দিয়ে বিদেশী যাত্রীদের অনেক সুবিধে করে 
দিয়েছেন। সেখানে সরকারের বেধে দেওয়া দরে 
যাবতীয় জিনিশ বিক্রী হয়। 

কিন্তু ফেরিওলার কাছে সওদা করার আলাদা 
একটা আসবাদ আছে। বিশেষ করে মেয়েদের 
মনের কাছে। এরা সে কথাটা খুব ভালো বোঝে 
বলেই জলে জলেও জিনিশ ফোর করে বেড়ায়! 

এই “জল দোকান” গুলি ছোট ছোট খেয়া 
নৌকোর মত। সেই ভাসল্ত দোকানে নেই’ 
এমন জিনিশ নেই। শাল দোশালা র্যাপার 
স্কার্ষে রেশম জরা' মালা পাথর সুন্দর সুন্দর 
কাজকরা জামা, অপ.বর্ব সুন্দর সুন্দর কাঠের 
কাজ, বেতের কাজ, কাগজ মন্ডের কাজ কার্পেট 
গাববা' আসন তামার আর রুপোর নানাবিধ 
সৌখিন বাসন ইত্যাদি বহুবিধ শিল্প দ্রব্যের 


৷৷ 
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তার শিল্পকলার নমনা? একবারও চোখ যাবেনা সম্ভার নিয়ে তো বে; , তা ছাড়াও আছে- || 
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সষ্ঞম্== সত 


ফলওয়ালা,  সব্জীওয়ালা, মাছ-মাংসওয়ালার 
দল। এক কথায়, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 
সব কিছ; সামগ্রীর পশরা সাজিয়ে ছুটোছযাট করে 
বেড়াচ্ছে ওরা, বৈঠা দিয়ে জলু ছপ ছপ করতে 
করতে । আর হাউসবোটের ধারে ধারে ছে'কে 
ধরে হাঁক পাড়ছে 'শেঠজী শেঠজী'। 

শফরে তাকাবোনা' ভাবলেও তাকাতে বাধ্য 
হতে হবে। আর তাকালেই টপাটপ বোটে চড়াও 
হয়ে খুলে ধরবে আপন আপন পশরা। তার পর 
অনুনয় বিনয় অনুরোধ উপরোধ। যার শেষ 
পরিণাত 'ঢেশক গেলা ৷’ 


বিতদ্তা 
পরাঁদন আমরা প্রথম শিকারা চড়ে বেড়াতে 
বেরোলাম! 


২: ভসবর্গ কাশনীর কু সু 
৪। জৈন কদল বা জেন্না বদল 
৫। আলি কদল 
৬। নওয়া কদল 
৭। সাফা কদল 


এ-গমব্লি এক একজন বিখ্যাত লোকেদের 
দ্বারা তোর, এবং তাঁদের নাম অনদসারেই এদের 
নাম। 

বিতস্তার ধারে ধারেই গড়ে উঠেছে সহর। 

মাঝে মাঝে নৌকো ভাড়িয়ে নেমে নেমে 
কিছ কিছ দ্রষ্টব্য স্হানগুলি দেখে নেওয়া হচ্ছে। 
আর হচ্ছেও না। তবে এই ভাবে সহর এগিয়েছে, 
ডানদিকে অমরসিং ক্লাব, স্টেট্‌ গেষ্ট হাউস, 
শ্রীনগর ক্লাব, কাশনীর এমপোরিয়ম, [িজিটার্স 
বুরো, জেনারেল পোষ্ট আফস, পোষ্ট আফিসের 
পিছনে বাঁধের নিচে রোৌসডোন্সি, রেডিও স্টেশন, 


শ্রীনগরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে 
তিস্তা। িতস্তার জলধারাই শ্রীনগরের ব্যবসা 
বাণিজ্যের ধারা বজায় রেখেছে। সহরের মাঝখান 
দিয়ে নদী, কাজেই দুই তারের মধ্যে যোগাযোগ 
রাখতে সেতুর দরকার। বিতস্তার বুকে সাতটি 
সেত; আছে। ওদের ভাষায় 'কদল'! 

* ১। আমীরা কদল (অপত্রংশে মীরা বদল) 

২। হাববা কদল বা হাওয়া বদল 

৩। ফতে কদল টু 


শেরই কাশননীর পার্ক, এবং বাঁধের উপরে বিলমের 


ব্যাঙ্ক ইত্যাদি আর ,দোকান আর দোকান। 
দোকানের শোভাযাত্রা! 

এই ডানাদকেই একটী অদ্ভূত দৃশ্য 
দেখলাম! দোতলা একটি মসাঁজদ, তার নীচের 
তলাটা হচ্ছে মহাকালীর মান্দির। পরিত্যক্ত 
মন্দির নয়, দেবীর নিয়ামত পুজা হয়। এর 
কিংবদন্তী গল্পটি জানবার চেষ্টা করলাম, 
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পেলাম না। এ হিসেবে এখানের মাঁঝগুলো এক 
একাটি ভূত বিশেষ। কোন কিছুর তথ্য বলতে 
পারেনা, এমন কি আমাদের দেশের লোকের মতো 
বানিয়েও না। 

বাঁদকে পড়ছে-- 

কনভেন্ট কলেজ, সরকারি রেশমের কারখানা, 
পশম মিল, হাসপাতাল মিউজিয়াম, প্রতাপাঁসং 
লাইব্রেরী, জম্মু-কাশনীর ইউনিভাঁসাট শেরগড় 
প্রাসাদ, গদাধরের সবর্ণ মান্দর, গান্ধী পার্ক, 
পাথর মসাঁজদ, করণ নগর ইত্যাঁদ। 

মাঁঝরা এর সবগালকেই 'দ্রল্টব্য' বলে। 

ভাবলাম বন্ধ;র মেয়েকে গয়ে খবর দিতে 
হবে, ‘তুমি যেমন এক নিঃশবাসে আউড়ে 
গিয়োছলে নামগুলো, তেমনি একনিঃশৰাসে 
অনেকগুলো সেরে নিয়োছ'। 

কিন্তু কাশনীরের দ্রষ্টব্য কি ওই ইট+কাঠ 
গুলো? 

মোগল উদ্যান 

বিলাস ব্যসন এবং সখের খেয়ালে অপব্যয়ের 
যে বিরাট নমুনা মোগল বাদশারা দেখিয়ে গেছেন, 
ভারতের ইতিহাসে অন্যত্র তা’ দুৰ্লভ । 

ধর্মপ্রাণ হিন্দ; প্রধান ভারতের প্রধান এরীতিহ্য 
ছিল তার দেব মান্দরগ্যীল। প্রাচীনকাল থেকে 
ভারতের আঁধকাংশ এশবর্' সম্ভারই পঠাঁজ হয়ে 
থেকেছে দেবতার নামে। যেন দেবতাই দেশের 
প্রকৃত রাজা, রাজা তাঁর প্রাতানাধি মাতর। 

যাগ যজ্ঞ ব্রত পুজা ইত্যাদি কাজে ব্যয় এবং 
অপব্যয়ের লেখাজোখা ছিল না, এবং প্রাচীন 
ভারতের সমস্ত শিল্প ও সৌন্দর্য চৰ্চ্চা গড়ে 
উঠোছল মান্দর আর বিগ্রহকেই কেন্দ্র করে। 

এদিকে মোগল আমলে লেখা-জোখাহনন 
অর্থের অপব্যয় হয়েছে নবাব বাদশাদের খেয়ালে 
আর বিলাসিতায়। কতো হাজার হাজার মানুষের 
রক্ত জল হয়ে যাওয়া শ্রম, আর কতো লক্ষ লক্ষ 
মানুষের রক্ত জল করা অর্থ বিনা দ্বিধায় খরচ 
করেছেন তাঁরা অকারণ সখে, ভাবলে অবাক 
লাগে। 

মানবতার দিক দিয়ে এ-গুলির সমর্থন করা 
যায় না। 
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তার পরিচয় তাজমহল! তার পাঁরচয় উত্তর 
ভারতের বহ; অপন্বৰ্ব স্হাপত্য কীর্তর! 
মোগল বাদশাদের আমলে শিল্প কলা ও সৌন্দর্য 
বিকাশের যে ব্যাপক অনুশীলন ঘটেছিল, সেও 
বোধকরি ভারতের ইতিহাসে অন্যত্র দুর্লভ! 

কাশ্মীরের মোগল উদ্যান গুল দেখে বেড়াতে 
বেড়াতে নতুন করে এই কথা গুলোই মনে উদয় 
হচ্ছিল! মনে হলো এও এক অপব্যয়ের অবদান! 
কিন্তু কী অপ্‌বর্ব সুন্দর এর পারিকল্পনা! 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দর্শকদের জন্য এ এক 
আশ্চর্য সৌন্দর্যের পসরা ধরা আছে। কালের 
স্পর্শে অনেক মনান হয়ে গেছে সাঁত্য, তব; ও 
আশ্চর্য; সুন্দর! 

ভাবলে অবাক লাগে, সে-সময় না ছিলো 
উড়োজাহাজ না ছিলো রেলগাড়ী, এমন কি 
মালবাহী বা মানূষবাহী কোন দ্রুতযানই নয়। 
তখন কেবলমাত্র হাতী ঘোড়া উট প্রভৃতির ওপর 
নির্ভর করে, দুর্গম বিপদ-সঙ্কুল পাবর্কত্য পথ 
পাহাড়ের গা কেটে কেটে এই সশড় বাগানগুলি 
নিৰ্মিত হয়েছিল কি করে? 

শোনা যায় প্‌বের্ব নাক এ রকম বাগান 
আরো অনেক ছিল, বর্তমানে উল্লেখযোগ্য মাত্র এই 
কাটি আছে। 'শালমার বাগ’, শনসাদ বাগ’ 
চশমাশাহী' এবং 'আচ্ছাবল' ও “ভোরিনাগ'। 

শালিমার বাগ তোর কাঁরয়েছিলেন সম্রাট 
জাহাঙ্গীর ১৬১৯ খন্টাব্দে। অদ্ভূত এর স্হান 
নির্বাচন! যে দিকে তাকাই সে-দিকে পাহাড়। 
পাহাড় যেন বাগানের শেষ প্রান্তটুক্‌ ছুয়ে ছুয়ে 
আছে। এর 1পছনের পাহাড়াটর নাম মহাদেব 
পবর্বত! 

পরপর চার পাঁচটি ধাপে ধাপে বাগান! 

দু'ধারে পথ আর মাঝখান দিয়ে উপর ধাপ 
থেকে ছাড়া ফোয়ারার জলরাশি ঝরণার মত নেমে 
এসে সামনের খালে পড়ছে। এই খালের নীচেই 
শিকারা এসে ভিড়ে প্রাতাটি চাতাল যেন সবুজ 
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কার্পেটে মোড়া! এমন উজ্জবল সবুজ ঘাস 
সহজে চোখে পড়েনা । মখমাঁল উজ্জল! 

মাঝে মাঝে বাহারি করে ছাঁটা ঝাউ, উইলো 
ও অন্যান্য গাছ, আর রাশি. রাশ নানা বিচিত্র 
রঙের ফুল গাছের কেয়ার। জাননা সেই 
অতীতকালে এখানে কোন সৌরভ আক্মলিত 
প্যজ্পস্তবকের সমারোহ ছিল। হয়তো বা 
গোলাপ, হয়তো বা আর কিছু! না জানি কি 
মনোরম ছিল তখন! 

এখন শমুধ্য কোমল উজ্জল সাঁজ্‌ন 
ফলাওয়ারের ঘটা! তা'ও তাকিয়ে দেখলে চোখ 
ফেরাতে ইচ্ছে হয় না! 

শালিমারের তিনটি চাতালে তিনটি বিশ্ৰাম 
কুঞ্জ । সবচেয়ে বড়টি না {ক নূরজাহান ও তাঁর 
সখাঁদের জন্যে তোর হয়েছিল। এর মেজোঁট 
এমন একট পালিশ করা কালো মার্বেল পাথরে 
মোড়া, যে আজও তার পালিশ নষ্ট হয়ানি। 
আশির মত চকচক করছে! 

'শালিমার' থেকে ফের শিকারা ছেড়ে যাত্রা 
করা হলো নিসাদবাগের উদ্দেশ্যে জলপথের 
দূরত্ব প্রায় দণমাইল! 

দ্‌'পাশের দৃশ্য চমৎকার সন্দর! 

চোখ তুললেই পাহাড়, চোখ নামালেই জলের 
নীচে এক অদ্ভূত প্রাকৃতিক জগৎ! আর 
দু'পাশে গ্রামীন জীবন-যান্রার চাকত আভাস! 

জলের নীচে গাছপালা লতাপাতার এক 
আশ্চযাঁ জগৎ! অথচ সে গাছের শিকড় নেই 
জলে ভাসে । এই গাছগদাীল এমন ঘন যে এর 
উপর মাটি ফেলে চাষীরা ছোট ছোট বাগান বা 
ক্ষেত তোর করে। ফল সব্জী এমন কি বড় বড় 
তরমূজ পধান্তি। আমরা একটা টম্যাটোর ক্ষেতে 
প্রচুর টম্যাটো ফলে থাকতে দেখলাম! এই 
'ভাসন্ত বাগান’ গাল দাঁড় বেঁধে টেনে টেনে 
সারিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তাতে সাবধে আছে 
বটে, আবার 'বপদও আছে। মাঝে মাঝে 
বাগানকে বাগান চদার হয়ে যায়। বেচারা চাষা 
রাতে প্রাণ-ভরা ক্ষেতটি দেখে গেল, সকালে এসে 
দেখলো একেবারে ফর্সা! কে কখন মাঝরাতে 
দাঁড় বে'ধে টেনে লোপাট কঠে দিয়েছে! 
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মাঝিটা ছপাৎ ছপাং করে জল কেটে কেটে 
হচ্ছিলো অনন্তকাল ধরে এমান ভেসে চাল! 

নিসাদবাগাঁট বাইরে থেকে দেখতে যেন 
জেলখানার মত। নীরেট উচ: খাড়া প্রাচীর দিয়ে 
ঘেরা। কে বলবে এর মধ্যে লুকোনো আছে 
নন্দনকানন! প্রাচীরের গেটে ঢুকলেই তাজ্জব! 

ডালের তাঁর থেকে সুরু করে পর পর দশটি 
চাতাল উঠে গেছে উপ্চুতে, অনেক উ'চুতে, 
একেবারে পাহাড়ের কোলে। অর্থাৎ দশতলা 
বাগান। 

এর দোতলায় একটি কাঠের ঘর আছে। 

তার বন্ধ দরজা খোলার চাঁবাঁট (অর্থাৎ কিছ; 
পয়সা) মালির হাতে দিতেই, সে দোতলায় ওঠবার 
দরজা খুলে দলো। এখান থেকে বাগানের আর 
জলের দৃশ্য যে কী অপন্বর্ব তা না দেখলে 
বোঝা যায় না। এই দোতলা বারান্দা থেকে না কি 
বেগমরা ডালের সোন্দয্য দেখতেন! 

দশতলা বাগান! 

এখানেও সেই সমস্ত চাতালগ্মীল মখমাল 
সবুজ ঘাসে মোড়া। আর পাশে পাশে ঝাউগাছ 
উইলো গাছ এবং কেয়ার করা ফুলের চোখ 
ভোলানো দৃশ্য! ওপরতলা থেকে নীচের তলা 
সেই জলধারা! যে জল ধাপে ধাপে পড়ছে, 
ভাঙছে, ছিটকোচ্ছে, ঠিকরে উঠছে। খাঁজে খাঁজে 
ভেঙে ভেঙে চপল মেয়ের মত নাচতে নাচতে নেমে 
আসা সেই অজস্র জলকণা গলির কী তুলনা 
দেবো? 

হীরের কুচি? ফুলঝুরি? 

না হীরের ঝুরি? 

ওরই মাঝখানে মাঝখানে যেন আপন আনন্দে 
উথলে উথলে উঠছে “ফোয়ারার 1ফিন্‌কিগ্মাল! 
স্ন্দর! 

তবে একাটি কথা মনে রাখতে হবে, সব 
বাগানেই ফোয়ারার জল ছাড়া হয় মাত্র রাঁববারে 
রাঁববারে। কাজেই বাগানের প্রকৃত রূপ দেখতে 
হলে রবিবারেই আসতে হবে। জলই এর 
সোন্দয্যের প্রাণ! 


০৮৮২ 


নশশ্য-ভাত্বতী 


একেবারে [পিছনের চাতালের প্রাচীরের ধারে 
আপেল কাঁট্‌ ও অন্যান্য ক সব ফলের গাছ। 
মালদের ভয়ে হাত দিতে সাহস হলো না। বেলা 
পড়ে এসেছে, উপর তলার চাতালগদুলি ক্রমশঃ 
গভীর আর অন্ধকার হয়ে আসছে, অতএব ফেরা! 

রাববারে নিসাদ বাগের বাইরে প্রচুর ফল ও 
খাবারের অস্হায়ী দোকান বসে। 

{শকারার সঙ্গে আমাদের কথা ছিল একদিনে 
সব ‘বাগ’ গলি দৌখয়ে দেবে, কিন্ত, আমরা 
নিজেরাই বিভোর হয়ে বসে থেকে দেরী করে 
ফেললাম, কাজেই চশমাশাহী বাকী থেকে গেল 
পর রাববারের জন্যে। 

'আচ্ছাবল' আর 'ভেরিলনগ' এবং 'ট্রাউট'মাছের 
পালন কেন্দ্র অন্যদিন দেখলাম টাঙায়। 

চশমাশাহী গ্রীনগরের সবচেয়ে কাছাকাছি! 
তাই এখানে লোকের ভাঁড় বেশী। অনেকেই 
বাচ্ছা ছেলে-মেয়েদের নিয়েও ফ্লাস্ক টিফিন 
একেবারে সারা দুপুরের মত। তবে এটি খুব 
ছোট। এর নির্মাতা সাজাহান। (১৬৩৩ খ) 

মোগল বাগান গুলির পাঁরকজ্পনা মূলতঃ 
একই ধরণের! তবে কিছ কিছু পার্থক্য আছে। 


- চশমাশাহীর বৈচিত্র্য বা বিশেষত্ব এই, এর প্রথম 


চাতালটাই অনেক উ'চনতে! যেন একেবারে 
দোতলার বারান্দায় বাগান সুরু! অনেক গুলো 
সিপড় দিয়ে উঠে সেখানে যেতে হয়। অবশ্য 
'সিশড়র দুটি ধার সাজানো আছে থাকে থাকে 
ফুলে আর পাতায়। একেবারে পিছনে শেষ 
চাতালে পাহাড়ের গায়ে একটি সবতঃ উৎসারত 
কন্ড আছে, তা’ থেকে আঁবরাম জলধারা উছলে 
পড়ছে। 

এই কুন্ডের জলে নাকি পেটের গোলমাল 
অমবল অহজম ইত্যাদি সারে। মালিরা বললো 
‘এজল সোনার চেয়ে দামী'। 

তেষ্টা না পেলেও অনেক যাত্রীই পেউভরে 
জল খেয়ে নিচ্ছিলেন! 

মোগল বাগগ্ীলর মধ্যে নিসাদ বাগই কিন্ত; 
আমার সবচেয়ে ভালো লেগোছল! 

নিসাদ বাগের পিছনে কাছাকাছি কোথায় 
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না কি, শ্যামাপ্ৰসাদের মৃত্যমস্হান! সেই শোচনীয় 
স্মৃতির জায়গাটা একবার দেখে আসবার ইচ্ছে 
হচ্ছিল, কিন্তু ঠিক কোথায়, এবং দেখতে পাওয়া 
সম্ভব কি না কিছ্ধই জানি না। সে দিন টাঙা 
করে বেরিয়েছিলাম, টাঙাওয়ালাকে অনেক 
অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্ত; সে কিছুতেই 
রাজী হলো না। 

তখনও শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যমশোক সদ্য হয়ে 
রয়েছে, মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে রইলো । 
উদ্দেশে প্রণাম জানালাম বাঙলার সেই বীর 
সন্তানকে, যান এই দূর দুরাল্তরের দেশে এসে 
শেষ নিশবাঃস ত্যাগ করেছেন! 

কাশ্মীরে আধুনিক যুগের একাঁট উদ্যান 
নেহরু পার্ক! এর ও কারূকৌশল কম নয়! 
মোগল বাগগ্ীল পাহাড়ের কোলে, আর এ হচ্ছে 
জলের বুকে । জলের মাঝখানে দ্বীপের মতো এই 
পার্ক আয়োজন অন্যজ্ঠানের কোন নটি নেই। 
যদিও আসলে এট সরকারি স্কুলের ছাত্রদের 
নৌকো চালানো শেখার কেন্দ্র, কিন্ত; এর রূপ- 
সজ্জা অতুলনীয়! বেড়াতে আসবার একটি 
প্রকম্ট জায়গা! 

রাত্রে নেহরু পার্কে যেন একাট আলো 
ঝলমলে পরীর দেশ বলে মনে হয়। বিদাত 
সরবরাহের ঘাটতির জন্য তখন দেশের সবর্বরই 
মিটমিটে আলো, কিন্ত; নেহরু পার্কের আলো 
গুলি ঝলমলে ঝকঝকে! 

'আচ্ছাবল' এখন হতণ্রী দশাগ্রস্ত! 

'ভোরনাগ' ও তেমন কিছুই নয়! 


উলার ও ক্ষীর ভবানী 

উলার! উলার! কে জানে এ-নামের মানে 
কি? আসলে তো এর নাম ‘কমল হুদ’ হওয়াই 
উচিত ছিল! ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় হুদ 
এই উলার হুদ তো পদন্নবনের জন্যই বিখ্যাত। 
উলারের পদন্নমধ চোখের অসুখেরও উষধ! 

কিন্ত; এখন অক্টোবরের শেষ, শোনা যাচ্ছে 
শীতের পদধবনি, পদনবন গুলি শুকিয়েছে। 
অফুরন্ত ফুটন্ত পদের শোভা দেখবার সৌভাগ্য 
আর আমারে হে না) এখন শধ শুকনো 
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পদ্য পাতার জঞ্জাল। উলারের জল 'ডালের' 
জলের মত ঘন কালো নয়, সাদাটে সহচ্ছ। 
অগ্চল দেখতে । এই দিকেই ক্ষীর ভবানী। 

ট্রান্সপোর্ট কন্ট্রোলারের অফিস থেকে আগের 
{দল টিকিট সরবরাহ করা হয়। বেলা আটটা 
নাগাদ বাস ছাড়লো! 

ছ,টন্ত বাসের হাওয়ায় শীতটা বেশ মালুম 
হচ্ছে। নইলে_এসে পৰ্যন্ত শত বিশেষ 


বেলা দশটায় গরম জল মেলে, কে অতো অপেক্ষা 
CAS 

জলটা অবশ্য বরফ জলের সমান কনকনে, 
কিন্তু খুব মোটা ধারা। চট্‌করে একবার মাথা 
পেতে নিলেই হয়ে যায়। 

টান্ডাজলে স্নানের জন্য আমার সঙ্গীরা রোজই 
মল্ল্ব্য করতেন ববদেশে এসে স্রেফ গোঁয়াত্ত্র মির 
জন্যেই না কি প্রাণটা হারাতে হবে আমাকে ।' 
কিন্ত; দিব্য রইলাম আমি। না জবর না 


একট, সদ্দিকাস। শীতের দেশে বেশ জবর 
শীত না হলেই কি ভালো লাগে? 
বাস ছুটে চলেছে। 


পথে পড়ে “বচার নাগ’ ও গন্ধর্বল! (গন্ধৰ্ব 
বল?) “বিচার নাগ' একটি হিন্দুতীর্থ, কিন্তু 
নেমে দেখবার সুযোগ হলো না। কারণ বাস- 
গযীলর 'নয়মবাধা থাকে কোথায় থামবে আর 
কোথায় থামবে না। সহযান্রীরা অনেকেই 
কন্ডাকটারকে অনুরোধ করলেন একটিবার 
থামতে। তিনি কিন্ত; অটল। আবদার খাটবেনা 
কারো। 

গন্ধৰ্ব'ল সিন্ধ; নদীর তারে ছোট্র একটি গ্রাম, 
শ্রীনগর থেকে চৌদ্দ মাইল। গ্রীষ্মকালে নাকি 
এখানে বহ; জনসমাগম হয়, হাজার হাজার 
ভ্রমণকারীর ভীড়ে ছোট্ট জায়গাটি সরগরম হয়ে 
ওঠে। সিদ্ধ; নদীর বুকে তখন অসংখ্য হাউস- 
বোটের মেলা বসে। আবার বাতেও কুলোয় না, 
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স্হলে পড়ে তাঁকুর মেলা। প্রকৃতির কোলে বসে 
প্রাকৃতিক সৌন্দয্যকে উপভোগ করবার এই 
ব্যবস্থাই ঠিক। একেবারে সহর বাজারের 
মাঝখানে আজ্ডাগেড়ে গাড়ী চড়ে আর ছুটোছুটি 
পাওয়া যায় না। 

কিন্তু উপায় কিঃ সকলের পক্ষেতো সম্ভব 
নয়_ ধারে সস্হে চেখে চেখে উপভোগ করা । সব 
ভালোর মূলকথাই তো প্রচ্ছর অর্থ আর প্রচুর 


এ গ্রামের নাম তলাম,ল্লা। বেশ শান্ত জায়গাটি! 
চারদিকে খালের জল মাঝখানে চৌকো একটি 
দ্বীপের মতো জায়গা, তার মাঝখানে দেবীর কদন্ড 
ও মন্দির। মান্দরে যাওয়া চলেনা, পূজা বা 
নৈবেদ্য রেলিং দিয়ে ঘেরা কুন্ডের জলের মধ্যেই 
ফেলতে হয়। এই কদুন্ডতীর্ঘের মাহাত্ম্য এই-- 
কুন্ডের জলের রং পরিবর্তনশীল! জলের রং 
কখনো হয় লাল, কখনো সবুজ, কখনো কালো। 

দেশে মড়ক লাগবার আশঙকা হলে আগে 
থেকেই নাকি কুন্ডের জল লাল হয়ে যায়, কালো 
রং ভয়ঙ্কর কোন বিপদের সঙ্কেত, আর সবূজটা 
শান্তি স্বস্তির প্রতীক। 

এখন আমরা সবুজ ধরণেরই দেখলাম, বদ্ধ" 
জল যেমন হয়। তবে জিজ্ঞেস করতে অনেকেই 
জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, 'হানাদারদের 
আক্রমণের সময় নাকি ছমাস ধরে জল ঘোর কালো 
হয়ে থেকেছিল। কে জানে সাঁত্য, না সংস্কারের 
ভ্ৰম? 
নাম বিশেষ ভাবে 'জড়ত। যেমন জাঁড়ত 
‘কন্যাকুমারীর’ সঙ্গে। ১৮৯৮ খ্‌ঃ বিবেকানন্দ 
যখন অমরনাথে যাবার জন্যে কাশমীরে আসেন, 
তখন নাকি এই ক্ষীরভবানীর মান্দরে এসেই 
তাঁর মনের প্রকৃতি হঠাৎ বদলে যায়। বার 
সন্ন্যাসী ভক্ত সন্ন্যাসীতে পাঁরণত হন। 

বাসের সহযান্রীদের মধ্যে এই নিয়ে অনেক 
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আলোচনা হাচ্ছিল, সবামীজিকে নাকি দেবী দৈব- 
বাণী করোছিলেন। কিন্তু সে কথা থাক। 
কিছুদূর গিয়ে, শ্রীনগর থেকে উনিস মাইল) 
মানসবল হুদ। এরা বলে 'মনসাবল'। চাঁরাঁদকে 
পাহাড় ঘেরা গোল হুদ, বর্ষাকালে নাক প্রচুর 
পদম ফোটে। তখন এ-হুদের শোভা অতুলনীয় 
এখন [শেষ কিছু দেখলাম না। সেই শুকনো 
পদলতার জঞ্জাল! তবে জলটা বেশ নির্মল। 


রাস্তার ধারে ধারে আপনা থেকে জন্মানো 
বেদানা গাছের সার। যেমন আমাদের দেশে 
রাস্তার ধারে জন্মায় কূল পেয়ারা ইত্যাদ। 
খুব সম্ভব এ' গুল উৎক্স্ট জাতের নয়, বুনো 
ফলের মতোই, কিন্ত; পথের ধারে গাছে বেদানা 
ফলে থাকতে দেখলে কেমন মজা লাগে 

শরতের কাশমীর ফলে ভরা! 

আপেল, নাসপাতি, পীচ্‌, আখরোট, আলুব- 
খরা, বেদানা! এ-সময় বেশীর ভাগ ফলই গাছ 
থেকে নেমেছে, তব, যে দিকে তাকাই সবর্বত্রই 
শ্যামল শোভা । যে দিকে তাকাই চোখ জ্যাঁড়য়ে 
যায়। পাহাড়ের গায়ে উণ্চ; পথ্যন্তি থরে থরে 
গাছ, থাকে থাকে গাছ, ঘে*সাঘেশস ঠেশাঠোঁশ 
গাছ-পালা লতা-পাতা। শুধু সবুজ আর সবুজ! 

সমতল ছেড়ে বাস পাহাড়ের গায়ে উঠতে 
লাগলো, এ পাহাড়ের নাম হরমুখ! উঠে যাচ্ছি 
ওপরে নীচে উলারের জল দেখা যাচ্ছে, জল আর 
জঞ্জাল! 

অনেকেই বলতে লাগলেন ‘বৃথাই এতো দুর 
আসা হলো!’ 

উলারের প্রকৃত রূপ দেখতে এপ্রিল মে মাসই 
নাকি প্রকৃষ্ট সময়। পদরছাড়াও এতে পানিফল 
হয় প্রচ্ছর। এবং মাছ। মাছের জন্যে উলার 
বিখ্যাত। 

উলারের গা দিয়ে নি এগিয়ে গিয়ে 
বন্দীপদুরা। 

ছোট্ট সহর! এখান থেকেই গিলাগট গিরি- 
পবর্বত মালার দুলক্ঘ্য বেষ্টনী । তার মাঝখান 
দিয়ে এই একটি মাত্র পথ! যে পথ কাশন্নীরের 
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মাধ্যমে সমগ্র ভারতকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে মধ্য 
এশিয়ার দিকে! এই দরজাট দখলে রাখার 
জন্যেই কাশন্নীর সমস্যা এমন গুরুত্বপূর্ণ! 

বন্দীপুরার পর সো'পুর। (স্যপরের 
অপভ্ৰংশ) সোপুর থেকে সারদা মহাপাঠে যাওয়ার 
পথ। সে পথ এখন পাকিস্হানের অন্তর্গত! 

সোপুরের পর বারমল্লা! 

নামটা শুনেই মনটা চমকে উঠলো! এই সেই 
বারমল্লাঃ দিনের পর দিন খবরের কাগজে 
যার নাম দেখা গিয়েছে! প্রকান্ড এই সহরাট 
হানাদাররা তো প্রায় ধবংস করে ছেড়েছিল। 

দুর্য্যোগের রানি কেটে আবার নতুন সূয্যের 
উদয় হয়েছে, সহর গড়ে উঠছে নত ন করে। 
শুধদ_যারা চিরদিনের জন্য গেল, তারা গেলই! 
যারা আপন 'প্রয়জনকে হারাল, তারা হারালই। 
কোন রাজশাক্তি বা রাজভান্ডারের সাধ্য নেই সে 
ক্ষাত পূরণ করবার! 

বারমল্লা থেকে সন্ধ্যার পর শ্রীনগরে ফিরলাম 
আমরা। একশো মাইলের ওপর বাসে চড়া, 
শরীর খুব ক্লান্ত লাগাঁছল। এই অভিযানে 
বাসের ভাড়া লাগলো মাথাঁপছন আট টাকা করে। 

অক্টোবর শেষ হয়ে গেছে! 

পার পঞ্জলের চুড়ায় চূড়ায় যেন তুলোর 
টুপী। বরফে ঢেকে গেছে পবর্বতমালার সমস্ত 
চড়া গ্ীল। তার থেকে মাঝে মাঝে নীচে 
পৰ্য্যন্ত গাঁড়য়ে পড়েছে দুধের ধারার মত। যেন 
নটরাজের জটার বাঁধন খুলে পড়েছে। 

ধীরে ধারে এগিয়ে আসছে, শীতের হিম 
কঠিন থাবা। যে থাবা আর কয়েকটা "দিন পরেই 
টিপে ধরবে কাশন্ীরের টঃটি। তার কঠোর 
নিজ্পেষণে শ্রীনগরের শ্রী যাবে মলিন হয়ে। প্রাণ- 
চণ্চল সহর নিঃঝুম মেরে যাবে, বাহরাগতরা 
বিদায় নেবে, ব্যবসায়ীরা কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলবে, 
বন্ধ হবে হোটেলগ-ির দরজা, হাউসবোট গুলি 
সাজ-সজ্জা খুলে মৌনমুখে বিশ্রাম নেবে আগামী 
গ্রীষ্ম পষান্তি। 

যারা পাহাড়ের উপর দিকের বাঁসন্দা, তারা 
নীচের দিকে নেমে আসতে বাধ্য হবে জলের 
অভাবে। কারণ নারণাগডলৈ জমে গিয়ে কাঠন 
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বরফ হয়ে যাবে। যা কিছ উত্তাপ থাকবে শুধু 
আমাদের বন্ধ; পাঁরবার বিদায় নিলেন। 
বলে গেলেন, “পাহাড়গুলো এই বেলা দেখে 
নাও, এরপর যাত্রীর ভাঁড় কমে যাবে, নিজ্জনতায় 
সসব'স্ত বোধ করবে। তা ছাড়া সীজ্‌ন ফুরোলে 
বাহনও দযলভ হয়ে পড়ে।” 
ভাড়াতাঁড় পরদিনই যাত্রা 
'গুলমার্গের' উদ্দেশে । 
াশমীরবাসীদের মতে কাশন্ীরের প্রধান 
আবর্বণীয় গল মাৰ্গ ও খিলেন মাৰ্গ! এর পর 
সোন মাৰ্গ ও পহল গ্রাম। খিলেন মার্গ সোন 
মাগ“ ও পহল গ্রামে হচ্ছে চির তুষারের রাজ্যে 
পাড় দেবার পথ! 
হোটেলে একজন অবাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে 
আলাপ হয়েছিল, তাঁর একমাত্র হাঁব তুষার রাজ্যে 
পাড়ি দেওয়া! ‘তান এবং তাঁর সমবয়সী 
ভাইপো, এই দুটি মাত্র প্রাণী । অবশ্য ঘোড়া- 
ওয়৷লারা ছিল! দু'বছর আগে নাকি অমরনাথের 
পথ ‘পণ্ডতরণী’ থেকে ভিন্নমমখী পথে চলে 
ছিলেন এক দুর্গম তুষার ভ্যামতে! পথ- 
শের যা বর্ণনা করছিলেন, শুনলে স্তম্ভিত 
হতে হয়। কি করে যে বে*চে ফিরেছেন! কিন্ত; 
ক্লেশই তাঁর আনন্দ! এ-বছর তোড়জোড় করছেন 
‘সোন মার্গ থেকে কতোদুর যাওয়া যায় তার 
চেষ্টা করবেন। বিশেষ কোন সুশৃঙ্খল পরি- 
কল্পনা আছে বলে মনে হলনা, শুধ অজানাকে 
জানবার কৌতূহল॥ আর কষ্ট পাওয়া ও এক- 
রকমের গৌরবময় আনন্দ! 
গুলমার্গ যেতে টাংমার্গ পর্যন্ত গাড়ী চলে৷ 
ই টাংমার্গ বা 'াঙামার্গ'। ওখান থেকে 
ড়ায় ,গুলমার্গ। আবার গুলমার্গ থেকে 
ড়া বদলে খিলেনমার্গ! * এ 
আমাদের বাস ছুটে চললো বারমণ্ললার 
পাঁচঢালা চকচকে রাস্তা দিয়ে।  দ:ধারে 
পপ্‌লার গাছের শ্রেণী। দুর থেকে যেন 
প্রাচীরের মতো দেখতে লাগে। দুরে দুরে দেখা 
যাচ্ছে কাশ্মীরের বৈশিষ্ট্য তিন কোণা ছাদওয়ালা 
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ছোট ছোট বাড়ী! বেশীর ভাগ বাড়ীরই ছাদ- 
গড়ল লাল টুকটুকে! 

না, লাল টাল দিয়ে ঢাকা নয়, আগাগোড়া 
ছাদ পাকা টুকটুকে লঙ্কা দিয়ে ঢাকা! অদ্ভুত 
কায়দায় সুতো বেধে মালার মতো করে লঙ্কা 
শুকোতে দেয় এরা। মালার পর মালা, সারা ছাদ 
ঢেকে যায়। শুধুই কি ছাদে? - কোথায় নয়? 
জানলায় বারান্দায় দরজার মাথায় সবর্বত্র শুধ 
লঙ্কা, আর লঙ্কা! টমেটোর মতো গোলগাল 
বড় বড় লঙকা। 

এতো লঙ্কা মানুষে খেয়ে ফুরোবে বিশবাস 
হয় না! 

বাসের সহযান্রীরা বলছিলেন পপ্‌লার কাঠ 
থেকে না 1ক দেশালাই কাঠি খুব ভালো, হয়! 

শ্রীনগর থেকে 'মাগান' (১৪ মাইল) গ্রাম 
পৰ্যন্ত সমতল, তারপর থেকেই চড়াই! মাইল 
দশেক চড়াই ঠেলে বাস থামলো টাংমার্গে! 

এখান থেকে ঘোড়া নেওয়া হলো। 

ঘোড়াগীল ঘোড়াওয়ালাদের নিজসৰ সম্পত্তি 
নয়, অনেকগুলি এক একজন ঠিকেদারের অধীন। 
এদের সমস্ত দর বাঁধা! শুধ ঘোড়াওলাগাল 
কাকূতি মিনতি করে যেটুক; বখাঁশস্‌ আদায় 
করতে পারে, সেই টুকূই তাদের লাভ। 

ঘোড়ায় চড়া তো এক হাঁসর ব্যাপার! 

এর আগে এমন অঘটন ঘটোন! 

তবে কিনা চড়াটা নামে মাত্র ঘোড়াওলা 
লাগাম ধরে প্রায় হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। 
ওরই মধ্যে যাঁরা ঘোড়ায় চড়িয়ে, তাঁরাই যা দ?' 
একজন টগবগ্‌ করে এগয়ে যাচ্ছিলেন! 

গিয়েছেন অনেক বাঙালী মাহলা। 

সকলের পরণেই শাড়ী। কাজেই একে 
অপরের ঘোড়ায় চড়া দেখে হেসেই কক! 
জনকয়েক কম বয়সী মেয়ে অবশ্য চটপট শাড়ী 
বদলে ‘সালোয়ার’ পরে নিলো দেখলাম। 

একাঁদকে কাঁঠন পাহাড়ের গা, আর একদিকে 
নীচু খাদ। তার মাঝখানে পাহাড়ের প্রায় খাড়াই 
গায়ে এবড়ো খেবড়ো সর রাস্তা, ন্মাঁড় পাথর 
আর ঝরণার বিরাঝরে জলে ভরা। 
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ঘোড়াগদুলির বিবেচনার ওপরেই নির্ভর আর 
কি! 

তবে নিতান্ত শিক্ষিত ঘোড়া! মনে হয় 
‘পড়লো বুঝি, পড়লো বুঝি", কিন্ত; পড়ে না। 
মুখচ্হ কবিতা আওড়ানোর মত তরতরিয়ে এগিয়ে 
চলে! 

সঙ্গীরা কেউ এগিয়ে যাচ্ছে, কেউ পিছিয়ে 
পড়ছে, কারণ পাশাপাশি দুশীতনটে ঘোড়া যাবার 
মত পথও তো নেই। একটা একটু ভয় ভয় যে 
না করছে তা নয়, তবে যখন দেখছ সামনের দল 
দিব্যি তড়বঁড়িয়ে ও-ই উণ্চতে উঠে গেলেন, 
তখন বেশ সাহস আসছে। 

পথের দৃশ্যটি সুন্দর! 

কখনো একেবারে কান ঘে'সে পাহাড়ের গায়ে 
গায়ে ঘন জঙ্গল, কখনো খানিকটা সবুজ ঘাসে 
মোড়া শ্যামল-শ্রীমন্ডিত চাতাল, কখনো ছোট 
ছোট ঝরণা! 

দেড় ঘন্টার কাছাকাছি লাগলো গুলমার্গে 
যেতে। 

গুলমার্গ! 

ঘোড়াওয়ালারা চে'চাচ্ছে “গোল মোরাগ! 
গোল মোরাগ” গুলমার্গ হচ্ছে পাহাড়ের উপর 
বিরাট বিস্তীৰ্ণ এক অধিত্যকা। আর সেই 
স্মাবশাল ভুমিখন্ড সাঁটনের মতো উজ্জবল 
কোমল সবুজ খাসে ঢাকা! আর এই আধত্যকার 
তিন দিক দিয়ে তিনাট রাস্তা উঠে গেছে_খিলেন 
মার্গের দিকে। কে জানে আরও কোনও দিকে 
কি না। 

সমতল জায়গাটা থেকে ওই ওপর দিকে উঠে 
যাওয়া রাস্তাগুলো এতো সুন্দর দেখতে লাগে! 
মনে হয় ওই পথ ধরে এগোতে এগোতে কোথায় 
বুঝি হারিয়ে যাওয়া যায়! 

গুলমার্গের পাঁরকল্পনাকায় ছিলেন না কি 
রাজমহিষী কবি হাববা খাতুন! যাঁর নামে 
হাববা কদল'। 

পরবর্তী কালে, সাহেবদের আমলে গুলমার্গ 
ছিল তাদের পোলো গ্রাউন্ড, গল্‌ফ্‌ ময়দান, আর 
হকি খেলার মাঠ। সেই বিরাট পোলো গ্রাউন্ড 
এখন পরিণত হয়েছে গরু চরার মাঠে । বহু গরু 
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চরে বেড়াচ্ছে এই ঘাসের কার্পেটের ওপর । 

এখানে পথের গায়ে গায়ে নাকি অনেক ডাক- 
বাংলো ছিল। ছোট ছোট কাঠের ঘর, তার মধে 
খাদ্য পানীয় আর শয্যার সামান্য কিছনু আয়োজন ৷ 
এ-গ্ীল ছিল সাহেবদের বিশ্রাম নিকেতন। 
হানাদাররা সে সমস্তই পঢুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে ৷ 
একখান মাত্র পাকাবাড়ী রয়েছে দাঁড়িয়ে, বেশ 
সুন্দর। দলের অনেকেই সেখানে উঠে চা টা 
খেয়ে নিলেন। 

ভারী সুন্দর লাগছিল এই জায়গাটা! 

কিন্তু কোথাও খুব ভালো লাগলেও, ইচ্ছে 
মত বসে থাকবার তো উপায় নেই! দলের সকলে 
এগিয়ে যাচ্ছে, ঘোড়াওয়ালা তাড়া দিচ্ছে সন্ধ্যার 
মধ্যে খিলেন মাৰ্গ থেকে ফেরার আদায় রাখা 
চাই। নচেৎ বিষম বিপদ ৷ 

অগত্যা চলো। 

খিলেনমার্গের রাস্তা আরো খাড়াই, ও বেশ 
বিপদজনক। সব সময় মনে হচ্ছে ফসকালো 
বুঝি ঘোড়ার পা, নিশ্চিত ফসকালো এইবার! 

অবশ্য যাঁদের পাহাড়ে রাস্তার আঁভজ্ঞতা 
আছে, তাঁদের কাছে এ কিছুই নয়, তবে পাহাড়ে 
ভয় ভয় করবেই। 

[খলেনমার্গের ওপর আর সবুজ শ্যামালমা 
নেই, শুধু ধূসর প্রান্তর! মেঘ মেঘ বিকেল, 
হাড় কাঁপানো শীত। শ্ৰান্ত হয়ে পড়েছে সবাই. 
কি মানদুষ, কি ঘোড়া! 

ঘোড়াওলারা ঘোড়াগুলোকে লাগাম খুলে 
ছেড়ে দিলো, মানুষরাও বসতে চায় | কিন্ত 
আশ্চয্য সেখানের ক্লান্তিহরা বাতাস! দু'এক 
মিনিটেই শরীর তাজা হয়ে ওঠে। খোলা চত্বরে 
এখানে সেখানে ছাঁড়য়ে বসা হয়েছে, অনেকেই 
সঙ্গে আনীত চা ও খাবারের সদ্যবহারে মন 
দিলেন। 

একপাশে একখানা নড়বড়ে কাঠের ঘর, 
বোধহয় যাত্রীদের শ্রম নিবারণের জন্যই। তার 
থেকে বেরিয়ে এলো একটা বুড়ো বেচারা । 
প্রত্যেককে অন্দরোধ করছে তার কাছে চা খাবার 
জন্যে। 
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বলাবাহুল্য তার কাছে চা একমাত্র ঘোড়া- 
ওয়ালারা ছাড়া কেউই খেলো না ৷ একটা ঘোড়া- 
ওয়ালা ছিল নেহাৎ ছোট ছেলে বছর বারো বয়েস 
হবে। পায়ের তলায় তার জুতোর অনুকল্পে 
র্‌ এক চাপড়া ঘাস পায়ের পাতার সঙ্গে দড়ি 
য়ে বাঁধা। গায়ে মান্ধাতার আমলের একটি 

14 জামা, হাঁটুর নীচে থেকে খালি। সে 
একটা বড় ঘোড়ার ভার নিয়ে। 

দেখলে এতো মায়া লাগে। 

এর জন্যে কী ই বা পাবে সে? ছেলেটার 
হাতে দুটো চকোলেট দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ওর 
মুখটা যেন হাসির আলোয় ঝলসে উঠলো! 
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সমুন্নত পাহাড়। সেই পাহাড় প্রায় ঢেকে এসেছে 
গলিত তুষারে, সে তুষার হাত দিয়ে ছোঁওয়া যায়। 
পাহাড়ের কোলে এখানে সেখানে এক আধটা 
হালকা পাইন গাছ, আর পাথরের নুড়ি। 

হঠাৎ দেখি আমার পনুতর-রত্ শ্রীমান সুশান্ত 
খাদের দিকে পিছন করে ধার শ্েসে দাঁড়য়ে 
পাহাড়ের ছাব িচ্ছেন। দেখে তো বুক দরদ! 
বকুনি দিতে গিয়ে কিন্তু নিজেই বকুনি 
খেলাম। তাকিয়ে দেখি সাঁত্যিই বটে একা সে নয়, 
যতো দল গেছে তাদের কেউনা কেউ ওই রকম 
ধার ঘে'সে দাঁড়িয়েছে ক্যামেরা বাগয়ে। 

দুচারটে ছাব নিয়ে ক্যামেরাটাকে ‘সবয়ংক্রিয়' 


খিলেনমার্গে আমরা তিন জন 


যেন আস্ত একটা রাজ্যই পেয়েছে। হায়! 
আমাদের সঙ্গের সব খাদ্যদ্রব্য তখন ফ্দারয়ে 
ফেলোছি আমরা! পয়সা দেওয়ার চাইতে খাবার 
দিলেই এর পক্ষে ভালো ছিল। পয়সা তো 
কেড়ে নেবে ঘোড়ার ঠিকেদার! 

এরা খুবই গরীব, কিন্ত; খনব অল্পে 
সন্তুম্ট। সামান্য চার আনা আট আনা বথাসনেই 
যেন বর্তেষায়। কেবল মনে হচ্ছিলো, কলকাতার 
বাড়ীতে কতো পুরনো জামা জুতো ইত্যাদি 
থাকে, বেড়াতে বেরোবার সময় যদি সে-সব কিছ 
সঙ্গে নিয়ে আসতাম, এদের দেওয়া যেতো! 

সামনে অতলস্পার্শ খাদ, আর পিছনে 


লক্ষ 


করে রেখে পাত্র বসে পড়লো আমাদের দ'জনের 
মাঝখানে । আ্যালবামের পাতায় সাণ্ডিত রইলো সে 
স্মৃতি খিলেনমার্গে আমরা তিনজন। 

{বকেল পড়ে এসেছে, পাহাড়ের কোলে কোলে 
ছায়া। 

মনের মধ্যে আুভূত একটা ভাবের উদয় 
হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য" 
কোন রাজ্যে এসে পড়েছি ব্দাঝ! যে-দিকে 
তাকাই খাদ আর পাহাড়, লোকালয়ের "হুমা 
নেই কোনখানে। শুধু এই নিথর নিস্তন্ধ 
আদিম প্রকৃতির বুকের ওপর একদল আধুনিক 
জীব, তাদের আঁত আধ্যানক সাজ-সজ্জা আর 
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যল্লপাতি নিয়ে যেন অনাঁধকার প্রবেশ করে দুর থেকে মনে হচ্ছে কে বুঝি সাদা কাপড়ের 
বেমানান হুটোপাটি করছে। একটু পরেই নেমে টুকরো বিছিয়ে বাছয়ে রেখেছে! 


যাবো আমরা, নেমে যাবে ওই কাঠের ঘরের 
বুড়োটা পয্যন্ত। তখন আদম প্রকৃতি সবাস্তির 
নিঃশবাস ফেলে শান্ত গান্ভাযযে ফের ধ্যানে 
বসবে। 

খিলেনমার্গ থেকে দেখা যায় নাঙ্গ পবর্বতি, 
হরমুখ ও কোল্হাই। গ্রীষ্মকালে এখানে না কি 
নানা বিচিত্র ফুল ফোটে, ধূসর প্রান্তর নানা রঙে 
রাঁঙন হয়ে ওঠে। 


মনে হচ্ছিলো পাঁথবীতে এখনও কতো 
জায়গা আছে যেখানে আজও মানষের পদচিহ্ন 
পড়েনি। সেখানেও প্রকাত তার কাজ করে চলে। 
ফুল ফোটে, ঝরে, আবার ফোটে। কখনও সবুজে 
শ্যামলে নীলে লালে বিচিত্র হয়ে ওঠে, কখনো 
হিমঝড়ের মার খেয়ে মৃতের মতো পড়ে থাকে। 
মানুষ পৃথিবীর কতোটুকুই বা দেখেছে? 

তাড়াতাঁড় ওঠার পালা। 


আর দেরী করা চলেনা। কোথায় সেই 
আর কোথায় আমরা? আবার যে যার ঘোড়া- 
গলিতে উঠেপড়া হলো। চলতে চলতে হঠাৎ 
চমকে, উঠি, ওকি ? এখানে ও ক? যাবার সময় 
তো চোখ পড়েনি? পাহাড়ের খাঁজে খোঁজে 
চাতালের ওপর ধোবার কাপড় শুকোচ্ছে! 

আশ্চর্য! এখানে ধোবা এলো কোথা থেকে? 
আর কাদের কাপড়ই বা কেচেছে? লোকালয়ের 
িহুমান্র তো নেই! হঠাৎ দেখি আমাদের পাশের 
দলের ক'জন ছেলে-মেয়ে ঘোড়া থেকে নেমে 
পড়েছে, আর সেই বাছয়ে রাখা ধবধবে কাপড়ের 
টুকরো গুলোর ওপর থাবা মেরে ছি'ড়ে ছি'ড়ে 
তলে নিয়ে গোলা পাকাচ্ছে! 

এ কী কান্ড! 

নেমে পড়লাম সকলেই। 


কান্ড এই-ওগদুলি ফর্সা কাপড় চাদর ও 
নয়, পে'জা তুলোও নয়, তুষার। জমে থাকা 
ঝরণার জলরাশি জমে গিয়ে বরফ হয়ে উঠেছে। 
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মিহি বরফের গুড়ো! মুঠোয় পাঁকয়ে 
গোলা বানালে অনেকক্ষণ পৰ্য্যন্ত শক্ত হয়ে 
থাকে। অনেকগুলো গোলা পাকিয়ে একটা খালি 
টিফিন কৌটোয় ভরে নিলাম। হোটেলের ঘরে 
এসে খুলে দেখি হায় হায় সব গলে জল! 

কাশন্ীরের দুষ্টব্যের মধ্যে গুলমার্গই না কি 
সব থেকে বিখ্যাত৷ কিন্ত আমার মনে হয়োছিল 
সোনমার্গ অতুলনীয়।. সোনমার্গের পথের যে 
রূপ সত্যই তার তুলনা হয় না। সামান্য 
কয়েকটি লাইনে তার বর্ণনা করার চেষ্টা বৃথা৷ 
একাঁদকে সোজা খাড়াই পাহাড় উচ্চ হতে হতে 
যেন আকাশে মাথা তুলতে চায়, সে পাহাড় বনে 
বনে ঢাকা। অপরদিকে গাছপালা শুন্য বক্ষ 
পাথুরে পাহাড়, তার গা কেটে কেটে তোর হয়েছে 
পথ। মাঝখান দিয়ে বহে চলেছে 'সন্ধ; নালা! 
কোন পবর্বত গুহা থেকে তুষার স্তূপ গলে গলে 
নেমে আসছে জলকন্যা হয়ে। 

কী বিচিত্ৰ তার গাঁত ভঙ্গী! 

কখনো নেচে, কখনো লাফিয়ে, কখনো তার 
তরঙ্গের ঘ্ার্ণ তুলে, কখনো ভীম গজ্জনের 
শুভ্র হাসির ফেনায় উছলে উছলে, কখনো নুড়ি 
তো চলেইছে! 

আমরা উঠাঁছ, ও নামছে! 

যেন পাশাপাশি দুটো সিশঁড়র যাত্রী আমরা । 
উদ্দাম কলকল্লোল ধবানি। এর চলাত নাম হচ্ছে 
ওয়াঙ্গাথ নালা'। কন্তু আসল নাম নাকি 
সিন্ধ: নালা। আসলে এ হচ্ছে সিন্ধ নদীর 
অববাহিকা। পশচশ মাইল ধরে এই দুরন্ত জল- 
স্রোত অবিরাম নেমে চলেছে। কিন্তু কেন যে 
এই জলধারার একদিকে বনরাঁজনীলা, আর 
একদিকে রুক্ষ কাঠিন্য, সে রহস্যের সমাধান কে 
করতে পারে? প্রকৃতি চির রহসাময়ী। 

উঠাঁছ তো উঠছি। এ-পথের যেন শেষ নেই। 
জায়গায় জায়গায় “মলিটারীর' আফ্ডা। হঠাং 
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কোন একটা বাঁকের মুখে চোখে পড়ে যাচ্ছে 
দু'চারজন খাকী পোষাকধারী। 

অবশেষে পথ শেষ হলো। অবাক হয়ে 
তাকিয়ে দেখি--ওই পথটা কি ফেলে এলাম? 

কোথায় সেই আকাশ ছোঁওয়া উচ্চ; পাহাড় 
শ্রেণী? সমস্ত শিখরগুলো যেন মাথা হেট 
করে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে পাতালের পথ 
ধরে। 

বাসের রাস্তা শেষ। যেখানে গিয়ে জোটা 
হলো সেখানের নাম “তাজবাস'। 

এখান থেকে যে-পাহাড়টা চোখে পড়ে, তার 
নাম 'ক্যাথভ্রাল "পিক্‌’। ছাড়িয়ে পড়া প্রকান্ড 
ঢাল; চত্বর। এখান থেকে ঘোড়া নিতে হবে। 
এখানে ঠিকেদার নেই, ঘোড়াওয়ালারাই স্বয়ং 
কর্তা। কাজেই বহৎ দরাদারি। তা ছাড়া আছে 
ঘোড়া বাছাই পবর্ব! বেশীর ভাগ ঘোড়াই এমন 
হাড়-জিরাজরে যে ছ'তেই ইচ্ছে হয় না। ওরা 
জীবনে কখনো পেট ভরে খেয়েছে, দেখে এ- 
বিশ্বাস হয় না। অবশ্য মালিকদের অবস্হাও 
তথৈবচ! 

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে পাওয়া গেল তিনটে 
‘মানষ্যের মতো’ ঘোড়া। 

সোনমার্গের ঘোড়া চলার পথটা খলেন- 
মার্গের চেয়ে অনেক বেশী দনগগমি। ‘যা থাকে 
কপালে’ বলে চোখ বুজে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া 
আর ছুই করবার নেই। কিন্ত; অদ্ভূত এই 
ঘোড়ারা, সেই উচ্চ; নীচ, এবড়োখেবড়ো, দাঁড় 
পাথর, সব কিছু ডিঙিয়ে উঠছে তো উঠছেই। 
ক্লান্ত হয়না, ভুল জায়গায় পা দিয়ে ফেলেনা। 
ঘন্টাখানেকের পর যেখানে থামা হলো, সে 
এক অপ্যবৰ্ব জায়গা! দুপাশ থেকে পাহাড় 
নেমে এসেছে ঢাল: হয়ে, আর মাঝখান দিয়ে বহে 
চলেছে সদ্য গলা তুষার স্রোত! পথ চলে গেছে 
উণ্চমতে একেবারে তুষার স্ত:পের কাছ অবাধ, 
কিন্তু বেলা পড়ে এসেছিল আর সাহস হলো না। 
তাছাড়া পবর্ধগামী যাত্রীদের শেষ মানন্ষাট 
পয্যন্ত নেমে এসেছেন। 

পাত্র সুশান্ত তো নাছোড়, সে আরো উপচুতে 
উঠবেই, ছবি নেবে ৷ হঠাৎ দেখি এ ক, সকলেই 
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যে চলে গেছে। এই স্তন্ধ ভনমিতে কেবল আমরা 
তিন জন আর ওই ঘোড়াওলাটা। 

আচমকা একটা ভয়ে প্রাণ হিম হয়ে এলো 
ওকি? লোকটার গাঁতক তো স্মাবধের নয়; 
অমন চোরের মতো গাঁড় মেরে মেরে সুশান্তর 
পিছন পিছন যাচ্ছে কেন? কী মতলব ওর? 
এই জন শূন্য পাহাড়ের ওপর ও যদি আমাদের 
মেরে ফেলে দিয়ে চলে যায়, কে জানতে পারবে? 

সোনা টাকা ঘাড় আংট ইত্যাদি তিন জনের 
কাছে যা আছে তা’ নিলে ওর-- 

আর ভাবতে হলোনা, দেখলাম গাঁড় মেরে 
মেরে গিয়ে সে তার প্রার্থত 'জানসাঁট সংগ্ৰহ 
করেছে। আর কিছুই নয়, একটুকরো রাংতা! 
ফিলম জড়ানো ফেলে দেওয়া রাংতাটুক! সরল 
বন্য যুবকের মুখটা খসিতে চকচকে হয়ে 


হ্হেট হয়ে গেল! মনে হলো ওরা বন্য, না আমরাই 
বন্যঃ যারা গরীব, তাদের কতো সহজেই সন্দেহ 
করে বাস আমরা? 'নরঘাতক' ভাবতেও দ্বিধা 
কার না! 

আর ওরাও হয়তো আমাদের সন্দেহ করে, 
তাই চেয়ে না নিয়ে চাপ চাপ সংগ্রহ করেছে। 
ভেবেছে ‘চাইলে দেবে না'। 

কথায় বলে গেয়ো যোগী ভিখ্‌ পায় না! 

দুরের পথ পাড়ি দিয়ে আসা হলো, হচ্ছেনা 
শ্লীনগরের ভিতরটা ভালো করে দেখা । এখনও 
ওঠা হয়ান শঙ্করাচারিয়া পাহাড়ে, "কি হার 
পবর্ধতে; দেখা হলোনা দোকানপাট। 1কছ: 
কিনতে কাটতেও তো হবে? এবার চটপট সব 
সেরে নিতে মন দিই। 

দুরের মধ্যে বাকী আছে পহলগ্রাম! তোলা- 
থাক শেষ দিনের জন্যে। 

দোকানপাট মানেই কাশনীরের শিল্পকলা! 

কিন্তু তার পারিচয় দেবার চেষ্টাটা অনাবশ্যক 
নয় কিঃ কাশনীর শিল্পের নমুনা কে না 
দেখেছে? কার চোখে কখনও না কখনও পড়েছে 
কাশনীরের অপ্‌বর্ব সুচাশল্প, শাল দোশালার 
নমুনা, তার কাঠাশিল্প বেতাঁশল্প কাগজ মন্ডের 
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কাজ, কার্পেট গাববা বাসনকোসনঃ এ যে 
কাশনীরের সংদীর্ঘকালের এরীতহ্য। এখানে শুধ 
একলে অনেক! কিন্তু দেখতে দেখতে চোখ যেন 
ক্লান্ত হয়ে পড়ে। 

কাশমীর এমপোরিয়ামে একটা (মেয়েদের 
পরবার) কালো লোমের কোট দেখলাম, দাম লেখা 
রয়েছে ছ'হাজার (৬০০০) টাকা! ছাপার ভুল 
ভেবে শন্য সংখ্যাটা সম্বন্ধে হাসাহাসি 
করাছলাম, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ভূল ভাঙলো । 
ছাপার ভূল নয় সত্যিই! 

এ নাকি একটা ছোট্র মাপের দ:ষ্প্রাপ্য প্রাণীর 
লোম। সংগ্রহ করা ব্যয়সাধ্য, এবং এরকম একটি 
কোট বানাতে প্রায় তিন চারশোট প্রাণী হত্যা 
করতে, হয়! না মারলে ধরা যায়না ওদের। 
তবুও এই জামা বানাতেই হবে। 

আর একবার মনে হলো মানুষ ক বন্য 
বর্বর! 

আরও একটা জিনিস দেখলাম! নিতান্ত 
নিরীহ চেহারার একখান তুষ। দাম না কি 
সাতশো টাকা। সাঁত্য মিথ্যে ঈশবর জানেন 
দেবার জন্যে কাশ্মীর সরকার বিশেষ ভাবে তোর 
একখান তুষ উপহার দেন, এটি তারই জোড়া! 

বাহরাগত যাত্রীদের কাছে সেন্ট্রাল মাকে 
যেন একটি পাঁঠস্হান! ভীড় লেগেই আছে। 
শরীর বড়ই অভাব। দোকানপসার এতো 
বিশৃঙ্খল, বলবার নয়। হয় তো একটি সুন্দর 
কার্পেটের দোকানের গায়েই কাঁচা মাংসের 
দোকান! 

পহলগ্রাম শ্রীনগর থেকে একষাঁট্র মাইল। 
স্টেটবাস যাতায়াত করে দৈনিক একবার। 
সকালে ছেড়ে বেলা এগ্রারোটায় আমাদের বাস 
গিয়ে দাঁড়ালো সুন্দর একটি ডাক-বাংলোর 
সামনে। যেখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্হাও 
চমৎকার! সভ্য ভব্য পরিপাটি! 

সারি সার, এখান সেখান বহু ডাক-বাংলো! 
অমরনাথ যাত্রার এই তো সদর দেউঁড়ি! যাত্রীরা 
এখান থেকেই রওনা দেন। তখন না কি এতো 


= 


= === 


= আম 


তে ও লোক ধরে না, অজস্র তাঁবু পড়ে। 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও না কি ভাড়া পাওয়া 
যায়! ন 

কাশ্মীঁরে গ্রিয়ে যাদ কেউ 1বশ্ৰাম-সমখ 
উপভোগ করতে চান তো বলবো শ্রীনগরে না থেকে 
থাকুন পহলগ্রামে। এ-অপ্চলে এমন মনোরম 
জায়গা বোধ কার অল্পই আছে। 

সামনেই সবুজ শোভামন্ডিত নীচু ঢাল, 
পাহাড় হাত বাড়ালেই ছোঁওয়া যায়, তার গায়ে 
গায়ে ছোট ছোট অসংখ্য ঝর্ণা একদিক দিয়ে চলে- 
গেছে, অমরনাথের দরজা 'চন্দনবাড়ীর' রাস্তা যেন 
অমরলোকের হাতছানির মতো, অপর দিকে 
অজানা গ্রামের আভাস। একটু উশীক মারলেই 
দুরন্ত নদী 'লীডারের'অতুলনীয় রূপ! এখানে 
তিনটি নদী 'লীডার' শেষ নাগ’ আর 'অমরনাথ'। 

বাস থেকে নেমেই সকলে দিকে দিকে ছাড়িয়ে 
পড়লেন গ্রামের {ভিতরে । আমরা খুব খাঁনকটা 


বৌঁড়য়ে নিয়ে একটা চাষীদের বাড়ী ঢুকে বেশ 
বাছাই বাছাই আখরোট গকনলাম অনেক। পাঁচ 
আনায় শ'। তাকিয়ে দেখলাম চারাদক। বেশ 


বাড়ীর বৌটি উচু মাচা থেকে আখরোটের বস্তা 
পেড়ে এনে দিল, ওজন করলো বুড়ো শবশুর। 

সব দেশেই চাষীদের জীবন-যা্রা পদ্ধতি প্রায় 
এক। 

বিকেল পাঁচটায় বাস ফিরে যাবে। 

অনেকেই ফিরে গেলেন তাতে । কেউ কেউ 
রয়ে গেলেন, আমরা শেষের দলে। কিন্ত; 
কতোট;কুর জন্যেই বা? মাত্র আর একটা দিন! 
ছুটির মেয়াদ ফ্যারয়েছে, রওনা দিতে হবে 
পশ্শই। ভীষণ আপশোষ হচ্ছিলো আগে কেন 
এখানে আঁসান। তাহলে দুপাঁচ দিন অন্তত 
থাকা যেত। এতো ভালো লেগেছিল, আর এতো 
মন কেমন করেছিল ফিরে আসতে! 

শীত পেলাম রাত্রে! আশ মটোনো শীত, 
হাঁড় কাঁপানো শীত। | 

ভোরবেলা উঠেই বেরিয়ে পড়া হলো ঘোড়ার 
সন্ধানে, 'চন্দনবাড়ী' নিয়ে যাবে। 

অবশ্য অর্থহীন এই যান্রা। শুধু কষ্টভোগ ৷ 
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ভ:সৰ্গ কাশনীর লা 
রা রাস্তার অবস্হা অবর্ণনীয়, আর ঠান্ডায় তো হাত পরদিনই শ্রীনগর ত্যাগ করতে হবে! নেমে 
পা হিম হয়ে আসছে। তব; মনে হলো তীর্থের আসতে হবে সবর্গ থেকে মন্ত্যে! 
কিছুটা বুঝ আহরণ করা হলো। * * * 
কে জানে আর কখনো আসা হবে কি না। ভসবর্গ কাশমীর ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে 
পি কখনো সুযোগ হবে কি না অমরনাথ যাবার।  িশবকাব রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যারাগে বিলিমিলি 
প্রণাম জানিয়ে ফেরবার সময় বারে বারে এই কথাই িলমের স্লোতখানি বাঁকা কবিতাঁট পড়লে 
মনে হাচ্ছল, যুগ যুগান্ত ধরে এই দুৰ্গম পথ কাশ্মীরের সমুদয় সৌন্দয্য বশবপ্রকাতর 
সচকিত হয়ে উঠছে মানুষের পদধবনিতে। অপঢুবৰ্ব শোভাও মাধ্যয্য চোখের সমুখে 
৷ প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছে তীর্থ ফুটে উঠবে অতি উজ্জৰলতর ভাবে। ১৩২২ 
যাত্রার যাত্রীরা । চলেছে-হয়তো কতো রুগ্ন, সালের কার্তক মাসের 'সবূজ পৰ্রে' ‘বলাকা’ 
বদ্ধ, অশক্ত, হয়ত কতো শিশু বালক। ৰ কৰত লস ৰহ 
‘পণ্ডতরণর’ ভয়াবহ পিচ্ছিলতা, বন্ধুর গিরিপথের “এই “কাশনীর, শ্রীনগরে লেখা। 
প্র দুগমিতা, বায়ুযানের' ঝড়, তুষার বৃষ্টি, হাড় কবি / বজরার ছাদে ' বসোছলেন। 
গঃড়োনো শীত, কোন কিছুই নিরস্ত করতে সেই সময়ে এক- ঝাঁক বলাকা তাঁর মাথার উপর 
পারেনা তাদের। এগিয়ে চলে বিশৰাসের পথে, দিয়ে উড়ে গেলো তাহা দেখে সঙ্গে সঙ্গে কাঁব- 
নিষ্ঠার পথে। চিত্তে যে খেলে গেল, তাহাই, এই 
এবার ফেরার তোড়জোড় । কাবতায় পেয়েছে ৷” ডা 
ld ছং পে 
সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি বিলমের স্রোতখানি বাঁকা es: 
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা এ 
বাঁকা তলোয়ার; 
lol দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রর জোয়ার 
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে; 
অন্ধকার "গিরিতটতলে 
দেওদার-তর; সারে সারে; 
ll মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কাঁহবারে, 
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি-- 
অব্যক্ত ধবানির পঃঞ্জ; অন্ধকারে উঠিছে গুমার।। 
৷ সহসা শান সেই ক্ষণে 
... সন্ধ্যার গগনে 
শব্দের বিদ্যুৎছটা শুন্যের প্রান্তরে 
৮১851970180: 
৷ হে হংস বলাকা, 
বঞ্জামদরসে-মত্ত তোমাদের পাখা 
৷, বিস্ময়ের জাগরণ তরাঙ্গয়া চালল আকাশে। 
=== == == == ৫৯ হুশ 


ভিত 


উনিশশ সাতচাল্পশ সালের পনরই আগচ্ট 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরকাল সোনার অক্ষরে করিয়াছি, আজ তাহার হিসাব নিকাশের কতকটা 
লেখা থাঁকবে। ওঁ দিন ঘুচিয়াছে ভারতের প্রয়োজন দেখা 'দিয়াছে। দীর্ঘ পৌনে দু'শ বছর 
পরাধীনতার গ্রান আর তার পূর্ব দিগন্তে ব্রিটিশ রাজের আশ্রিত ভাবে থাকার শেষ দশ 
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ToT TETeN Ted Tec Ton Ten ভিউ ভিটািিভিউভিতীবি৪৩ ৬ 


EEE 


টিভিটিভিতিতাতিটিভিতাতিটাতিওভিউতিটাতিতের 


দেখা দিয়াছে বহ, প্রতীক্ষিত নবলব্ধ সবাধীনতার বছর অর্থাৎ সবাধীনতালাভের ঠিক আগের বারো 
অরুণাভা! তার পরেও বারো বছর অতীতে বিলীন বছরের সঙ্গে বর্তমান অবস্হার তুলনা করলেই 
হইয়া গিয়াছে; বিগত বারো বছরে আমরা নানা আমরা বুঝিতে পারব আমরা ইতিমধ্যে কিছ 

উন্নতি কাঁরতে পারিয়াছ কি না। ১৯৩৭ সালে 


তু 


fb. 


০ সু =) ভারতের সৰবাচ্হ্য হু তম মম 


ইংলন্ড এবং ওয়েল্‌স এ আমাদের প্ৰভু প্রত্যেক তখন আর একটি প্রাচ্য দেশ জাপানে মৃত্য হয়েছে 


ইংরেজের বছরে গড়পড়তা আয় যখন ছিল হাজার যথাক্রমে মাত্র ০০০৮ ও ০.০১ জনের । 


টাকার মতন, তখন তার আশ্রিত প্রত্যেক ভারত- আরও কয়েক বছর আগে ১৯৩১ সালে 


১৯৪১ লণ্ডন নিউ ইয়র্ক; কলিকাতা বোল্মাই ie মাদ্রাজ 


লোক সংখ্যা ৪,0৯৫,০০০ ৭,৫২১,০০০] ২,১১০,০৫১ ৰ, ১,৪২১,৪৯৮ ৭৬৮,৭৪৮ 
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মতন, তার অর্থ প্রত্যেক ভারতবাসীরই কোন গড়পরতা আয়; ছিল ৬৬:০৪ এবং প্রত্যেক 
রকমে কায়ক্লেশে দিন গ:জরান হইত এবং ফলে নারাঁর ছিল, ৬৭:৮৮, এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক 


ইংলশু ও ওয়েনস্‌ 
(১৯৩৮) _ 


শতকরা গড়ের পরিবর্তে ভাজারকরা' গড় দেখান ভইয়ান্ছে । 


তার সৰবাস্হ্যের অবস্হাও যে ছিল শোচনীয়, পুরুষের গড়পরতা আয়; ছিল ৬৩:৪৮ এবং 
ওঁ বছরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনামূলক প্রত্যেক নারীর ৬৭-১৪, তখন এই সময়ে অর্থাৎ 
জন্মের হার, মৃত্যুর হার ও শিশ; মৃতঢুর হারের ১৯৩৭ ইংরেজীতে ভারতবর্ষের পররষ ও নারার 
নীচেকার তালিকা হইতেই তাহা বেশ ব্ীঝতে গড়পড়তা আয়; ছিল যথাক্রমে ২৬:৯১ ও 
পারা যাইবে। ২৬.৫৬ মান্র। অর্থাৎ প্রত্যেক ইংলন্ড ও 


" এই বছরে বসন্ত ও কলেরা রোগে যখন প্রতি অস্ট্রোলয়াবাসী পুরুষ ও নারীর আড়াই ভাগের 


একলাখ লোকের মধ্যে আমাদের দেশে মৃত্য: এক ভাগ মান্র। 


হইয়াছে যথাক্রমে ১৬.২ ও ২৯-৩ জন লোকের ১৯৪১ ইংরেজীর আদমসমমারী হইতে 


৷ 


ln 


৷ 


= 
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1৯৯ | শিশ্যুভারতী = | 


পাঁথবীর দুটি শ্ৰেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ নগরী লন্ডন ও 
নিউইয়কে'র সঙ্গে আমাদের দেশের 1তিনাটি নগরী 
কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইর সৰাস্হ্যের অবস্হা 
নিম্মালাখত তালিকা দেখামান্র বুঝতে পারা 
যায়। 

জন্ম হইতে দশ বছর বয়স পয্যন্ত ইংলন্ড 
ও ওয়েল্‌স্‌ এর তুলনায় বৃটিশ ভারতে শিশু- 
মৃত্যুর হার নিমনুর:প ছিল। 

এরূপ সময়ে গর্ভবতী ও প্রসূতির মৃত্যুও 
হইতোঁছিল আত ভয়াবহ সংখ্যায়। শুধু যে এই 
ভাবে প্রতি বছর প্রায় দু'লক্ষ নারীর মৃত্যুই হইত 
এমন নয় তা'রও প্রায় কৃড়িগুণ অর্থাৎ প্রায় 
চল্লিশলাখ নারী সম্পূর্ণ ভাবে কিংবা আংশিক 
কাজেও অক্ষম ও অকৰ্মণ্য হইয়া পাঁড়ত। এক- 
মাত্র কলিকাতা নগরীতেই ১৯৪৩-৪৪, ৪৪-৪৫ 
ও ৪৫-৪৬ সালে প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যুর 
হার ছিল যথাক্রমে ৪৯০.১, ৪২০.৩ ও 
২৪৫.৩। 

যদিও ১৯২১ সাল হইতে মন্টেগ;-চেমস্‌ 
ফোর্ড শাসন-সংস্কারের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
সবাস্হ্য ও শিক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জাতি গঠন 
মূলক বিভাগ গুলির পাঁরচালন ভার দেশীয় 
মন্ত্রীদের হাতে আসে, তাহা হইলেও সবাধীনতার 
পুববিত্তী ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত অন্যান্য পাশ্চাত্য 
দেশ, এমন কি প্রাচ্য দেশ জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার 
ত্লনায়ও আমাদের দেশের স্বাস্হ্য আত 
মৰ্ম্মান্তিক ভাবে শোচনীয় ছিল। সেই কারণে 
নাতির কম্পে সৰ্বাত্মক চেষ্টার দাবি ছিল 
জনসাধারণের এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
আসোম্বিির জন-প্রাতীনীধদের। তারই ফলে 
তৎকালীন ইংরেজ সরকার স্যার জোসেফ ভোরের 
নেতৃত্বে তৎকালে দেশের সবাস্হ্যের অবস্হা বিশেষ 
ভাবে অনদসন্ধান ও তার উন্নতি কি উপায়ে সম্ভব, 
তাহার যথাযথ নির্দেশের জন্য যে অভিজ্ঞ কমিটি 
নিযুক্ত করেন সেই রিপোর্ট, সুপ্রসিদ্ধ “ভোর 
কমিটির রিপোর্ট” নামে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 


ভাত্ত। িপোর্টাটর প্রথম খন্ডের ২২০ পৃচ্ঠায় 
দেশের সেকালের স্বাস্হ্য সম্বন্ধে যাহাকিছ; ৷ 
এবং দীর্ঘ পাঁচ শ পণ্ঠো ব্যাপী পরবর্তী খন্ডে 
কি করিয়া অঝঠহার উন্নতি সাধন করিয়া 
ভারতবর্ষের সৰাস্হ্যকে পাঁথবীর অন্যান্য সুসভ্য 
দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভবপর, সেই 
বিষয়ে যতদুর সম্ভব আলোচনা ও নির্দেশ কর 
হইয়াছে। 


সকল প্রগাঁতমূলক আদর্শে িপোর্টাট প্রস্তূত 
করা হইয়াছে, তাহাদের সারমর্ম অল্প কথায় 
দেওয়া হইয়াছে। নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্তসার হইতে | 
কমিটির দৃষ্টিভঙ্গি কত উদার, ব্যাপক, প্রগতি- 
শীল ও ভবিষ্যদ্দর্শী ছিল তাহা বাৰিতে পার 
যাইবে । 


হইলেও দেশের কোন রুগ্ন ব্যাক্তই উপযুক্ত 
চাকৎসা-লাভে বণ্ডিত হইবে না। 


চাকৎসার জন্য_ বর্তমান চাকৎসা-পদ্ধাত যতই পু 
জটিল হউক না কেন, সরাস্াবভাগ তাহার জন্য 
পরাক্ষাগার (ল্যাবরেটরি), হাসপাতাল বা সবাস্হ্য- 
নিবাস 
অভিজ্ঞের মতও নির্দেশ-এর (consultant), 
যতদন্র সম্ভব সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিবেন। | 


অসুখ হওয়ার পর রোগ আরোগ্যের বন্দোবস্ত 
অপেক্ষা রোগ প্রতিষেধক এবং সৰাস্হ্যকর পাঁরবেশ 
সৃষ্টির জন্য তৎপর হইতে হইবে। ৰা 


গ্রাম্য চাষী, তাদের জন্য যতদুর সম্ভব রোগে 
উপযুক্ত চাকংস্য এবং যাতে রোগ না হয় তার 
জন্য প্রাতিষেধমূলক ব্যবস্হা অবশ্যই কারতে [|| 
হইবে। 


জনসাধারণের নাগালের মধ্যে এমন ভাবে ৷ 
পেণঁছাইয়া দিতে হইবে যাহাতে তাহারা সকল 


এ ইতিহাস প্রসিদ্ধ রিপোর্টের ভুমিকায় যে ॥ 


(১) উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যয়বহনে অক্ষম ll 


(২) উপযুক্ত ভাবে রোগণনর্ণয় ও 


(Institutional facilities) এবং 


(৩) সৰাস্হ্য পরিকল্পনায়, প্রথম হইতে 


(৪) ভারতবাসীর মুখে অন্ন দেয় যে অগণিত 


(৫) সৰাস্হ্যের জন্য যা’ কিছু কর্তব্য ভা" 
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প্রকারে সে সকল স্মাবধা অনায়াসে গ্রহণ কারতে 
পারে। 

(৬) সবাস্হ্য-পাঁরকল্পনাকে সফল করার 
উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য 
উদবোধিত করিয়া তোলাও অত্যাবশ্যক । স্বাস্হ্য 
সম্বন্ধে তাহাদের যত রকমে পারা যায় অবাঁহত 
করাই ইহার একমাত্র উপায়। 

(৭) প্রত্যেক প্রদেশের সবাস্হ্য-মন্ত্রীর উপরই 
সবাস্হা-পরিকল্পনাকে সার্থক কারয়া তোলার ভার 
ন্যস্ত করা উচিত, কারণ জনসাধারণের দারা 
নির্ধারিত প্রাতানধিরুপে তাঁহার পক্ষে তাহাদের 
সহযোগিতা লাভ করা মোটেই কঠিন নয়। 

(৮) সবাস্হয-পরিকল্পনার মধ্যে দুটি পৃথক 
অংশ থাকিবে; একটি হইবে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থাৎ 
প্রায় চল্লিশ বছরে সমগ্র রূপায়ণের এবং অপরটি 
হইবে সবল্প মেয়াদী অর্থাৎ পাঁচশালা রুপায়ণের 
পাঁরকল্পনা । 

(৯) আগামী কালের চাকংসক হইবেন 
সামাজিক চিকিৎসক এবং তাঁহার তত্তৰাবধানে 
জনসাধারণ হইবে স্বাস্হ্য সম্পদের অধিকারী ও 
সখী । রোগের যথাযোগ্য চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে 
যা'তে লোকের রোগ না হয় তাহাও হইবে তাঁহার 


কর্তব্যের অন্তভর্মক্ত। এরুপ মৌলিক চিকিং- 
সকই (basic doctor) হইবেন সমাজের 
অটুট সৰাস্হ্যের ভিত্তি। 


(১০) প্রতিগ্রামে থাকিবে একটি কারিয়া 
সবাস্হ্য কমিটি এবং তাহারই অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধানে 
সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ এবং অধিকন্তু হইবে 
সবাস্হ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানের (Health education) 
প্রসার যাহার ফলে গ্রাম্য সমাজ জীবন হইতে 
রোগ, শোক, দুঃখ ও দৈন্য চিরতরে কিংবা প্রায় 
স্হায়া ভাবেই দুর হইয়া যাইবে। 

কামাটর নিৰ্দেশ ও সপারশগদুলির মধ্যে 
ছিল, তৎকালীন চাকংসা ও সবাস্হ্য-সম্বন্ধীয় 
দুইটি পৃথক্‌ বিভাগের সমন্বয়; প্রস্তর 
সবাস্হ্য, শিশুর সৰাস্হ্য, বিদ্যাভ্যাসরত বালক- 
বালিকার সবাস্হ্য প্রভৃতির . উন্নতি; সংক্রামক 
ব্যাধি সমূহের প্রাতষেধ,ও নিয়ন্ত্রণ এবং পাঁর- 
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করিয়া তোলা প্রভৃতি, সারা দেশ ব্যাপী কতক- 
গুলি প্রাথীমক ও দৈৰ্তীকি জবাস্হ্য-কেন্দরে 
বেড়াজালের সাহায্যে গ্রাম্য জীবনের সৰ্বাত্মক 
উন্নাতি সাধন। এক কথায় অত্যাবশ্যক ব্যাপার- 
টিকে সমগ্ররুপে িকেন্দ্রীকরণের সাহায্যে সকলের 
নাগালের বাঁহরে রাজধানীর ত:ুঙ্গ শীর্ষ হইতে 
একেবারে জনসাধারণের গৃহদবারের সম্মুখে 
পেশছাইয়া দেওয়াই ছিল অভিজ্ঞ কামাটর আদর্শ 
ও মূল লক্ষ্য। 

রামের জন্মের আগে রামায়ণের মত 'নব- 
সবাধীনতার' জন্মের এক বছর আগেই সবাস্হ্য- 
পারকজ্পনা'র স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারিত 
হইলেও অর্থাভাবে সবাধীনতার সঙ্গে * সঙ্গেই 
সমগ্র সৰাস্হ্য-পরিকল্পনাকে সার্থক করার কাজে 
হাত দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। শুধ; আবলম্বে 
ভোর কমাটর সুপারিশ অন্যায়ী চিকিৎসা ও 
সবাস্হ্য বিভাগের একত্রীকরণ সাধিত হইয়াছল। 
পরবন্ত বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে বিশব- 
সৰাস্হ্য সংস্হা (৬4170) মূর্তিমতী করুণার মত 
আঁবভূত হইলেন পাঁথবীর সকল সবাস্হ্য 
সম্বন্ধে অনগ্রসর দেশের অগ্রগাঁতকে ত্বরানবত 
করিতে এবং ঘোষণা কারলেন যে পাঁথবার প্রত্যেক 
লাভই জন্মগত অধিকার এবং এই পরিপ্রোক্ষতে 
‘সৰাস্হ্য’ বালতে কেবল রোগ বা অক্ষমতার 
মানসক ও সামাজিক সামাগ্রক সুখ ও সবাচ্ছন্দ্য- 
পূর্ণ অবস্হার একত্র সমাবেশই বুঝায়। সবাস্হের 
এই নূতন সংজ্ঞা, এই নূতন উপলান্ধি, ব্যাপক 
ক্ষেত্রে প্রয়োগের চিন্তা শুধু আমাদের দেশেই 
নয়, পাথবীর সর্বত্র দাবানলের মত ছড়াইয়া 
পাঁড়য়া আপামর জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ 
কারিল। এবং সেই অনুসারে আত সবাভাবিক 
ভাবেই ১৯৫০ খজ্টাব্দে সবাধীন ভারতের প্রজা- 
তান্ত্রিক সংবিধানে, দেশের সৰাস্হ্যন্নাত জনাহত- 
কর রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় ও পালনীয় কর্তব্য- 
গুলির অন্যতমরুপে স্হান লাভ করিয়াছে। 
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শ্ৰীবৃদ্ধি ও উন্নাতির জন্য প্রথম পাঁচসালা পাঁর- 
কল্পনা । ১৯৫২ সালের ইরা অক্টোবর মহাত্মা 
গান্ধীর জন্মাদনে শুভারম্ভ হইল পণ্সান্নাট সমাজ 
উন্নয়ন মূলক প্রচেষ্টা (Community pro- 
jects) । তাহাকে ভাগ করা হইল কয়েকটি 
অংশে, তাহাদের মধ্যে সমাজ উন্নয়ন (Conmu- 
nity development অথবা C.D.) এবং 
জাতীয় সেবা-প্রসারণ (National extension 
blo৫k অথবা মN.চ.5.) অংশই হইল মৃখ্য। 
প্রথমোক্ত অংশের/লক্ষ্য হইল তিন বছরের মধ্যে 
যতদ্‌র-সম্ভব- উন্নাত বিধান করিয়া দিবতায় 
অংশের উপর বাকী যাহা থাকে তাহা সম্পন্ন 
করার ‘ভার দেওয়া, যাহাতে মুখ্যতঃ কৃষি এবং 
অংশটুক অবশ্যই সাফল্য লাভ করিতে পারে। 
প্রধান মন্ত্রী পন্ডিত নেহের;র কথায় “এগুলিই 
হইল আমাদের সক্রিয় জনকল্যাণ কেন্দ্র, এবং দীপ 
শিখা যেমন আলোক ছড়াইয়া চাঁরাঁদকের অন্ধকার 
দূর করে, এই কেন্দ্র গুলির কার্যও ঠিক তেমান 
দেশ ও সমাজের বুক হইতে রোগ, শোক, দুঃখ, 
দৈন্য ও অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর কাঁয়া 
তাহাদিগকে যতদুর সম্ভব উদ্ভাসিত কাঁরয়া 
তুলিবে।” সুখের বিষয়. নিঃসন্দেহে এই যে 
প্রথম পাঁচসালা পাঁরকল্পনার পাঁচবছরের পরে 
প্রায় ১,২৭,০০০ গ্রাম জ্বাড়য়া, প্রায় আট কোট 
একশ লক্ষ লোকের জন্য এই রকম প্রায় ১২০০ 
বরকে আশানুরূপ কাজ হইয়াছে। আশা করা যায় 
যে দিৰতাঁয় পাঁচসালা পাঁরকল্পনার মেয়াদ শেষে 
দেশের বাকী যে অংশ এবং লোকসংখ্যা এখনও 
ইহার সুযোগ পায় নাই, তাহাদের প্রত্যেকেই 
অনুরূপ সুযোগ ও স্াবধা ভোগ কৰিতে 
রবে। 
পরিকল্পনার উক্ত দুটি অংশেরই একটি 
বিধান। এই জন্য প্রতি তিনটি কের জন্য একটি 
সৰাস্হ্য-উপদেষ্টা কমিটি গঠন কারিয়া তাহারই 
নিয়ন্্ণাধীনে প্রত্যেক বকের জন্য একটি কাঁরয়া 
প্রাথমিক সবাস্হ্য-কেন্দ্রের মারফতে যাহাতে সমগ্র 
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স্বাস্হ্য পরিকল্পনাটি অব্যাহত ও সুষ্ঠ; ভাবে 
অগ্রসর হয়, তাহার জন্যও স্যপারিশ করা 
হইয়াছে। প্রাতিটি প্রাথমক সৰাস্হ্য-কেন্দ্ৰের জন্য 
নিযুক্ত হইবেন, হহায়ীভাবে কর্তারুূপে একজন 
চিকিৎসক, এবং তাঁহার অধীনে কাজ করিবেন 
স্হায়ীভাবে একজন কম্পাউন্ডার, একজন সবাস্হ্য 
অন্দসন্ধানকারী (Health visitor), চারজন 
ধান্রী, একজন স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টীর এবং দু'জন 
চতুর্থ শ্রেণীয় সেবক (Class IV servants) | 
তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য কর্তব্য নিদিষ্ট থাকিবে 
এবং এ কর্তব্য সাধনে তাঁহারা সর্বদাই সাহায্য 
লাভ কাঁরবেন স্হানীয় সেবারতী (Village 
level workers), সামাজিক শিক্ষাকর্মী 
(Social Education Organiser) এবং 
অন্যান্য বহ; উন্নয়ন পাঁরকল্পনা-সংশ্লিষ্ট 
কর্মীদেরও। 

প্রাথীমক সবাস্হ্য কেন্দ্রগুলির অবশ্য-করণীয় 
কৰ্ত্তব্যগনলি নিমে; দেওয়া গেল। 

(১) রোগীর চিকিৎসা একটি প্রধান কর্তব্য 
হইলেও, মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে যতদুর সম্ভব 
রোগকে হইতে না দেওয়া। 

(২) প্রসূতি ও িশ্মমৃত্যুর ভয়াবহ উচ্চ- 
সংখ্যার হ্রাস। গর্ভবতী মেয়েদের পাঁরপ্রষ্ট ও 
যক্ন-আত্তি, সন্তান প্রসবকালে উপযুক্ত সাহায্য, 
প্রসবের পর জননীর সেবা ও যত্ন, শিশুর 
পরিচর্যা ও পারপদরাষ্ট বিধান প্রভূতির উপর 
বিশেষ জোর দিলেও অন্য কয়েকটি বিষয়েও, 
যেমন (ক) বিবাহেচ্ছু নরনারীর স্বাস্হ্য পরীক্ষা 
(খে) গর্ভাধানের পর্বে বিবাহিতা নারীর সবাস্হ্য 
পরাক্ষা, এবং গে) পাঁরবার-পারকজ্পনা বা জন্ম- 
নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্হা বা সাহায্য 
হইবে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়। 

(৩) সবাস্হ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা; অর্থাং 
লোককে যতরকমে পারা যায় সৰাস্হ্য সম্বন্ধে 
অবহিত করা। িচারহীন আচার-সৰ্ব'সৰ 
সমাজের বুক হইতে সবাস্হ্য সম্বন্ধে অন্ধ বা 
কুসংস্কার দুরকরা ব্যক্তিগত, পাঁরবারক ও 
সামাজিক ভাবে স্রাস্ানীতি গুলি পালন করা, 
প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। 
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(৪) সবাস্হকর পাঁরবেশ গঠন, অর্থাৎ বাস- 
স্হানের কাছাকাছি ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল পাঁরিচ্কার 
করা, বদ্ধ জলপৰ্ণে নালা-নরদমা, এদোঁ পুকুর, 
পানা বা শ্যাওলা পূর্ণ পুকুর প্রভাত পারিচ্কার 
করা, কলকারখানার ধোঁয়া * নির্গমের ব্যবস্হা, 
বিশদদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্হা, ময়লা অপসারণ, 


ভারতের স্ৰচ্হ্য = = | 


হার, গড়পড়তা পরমায়ু বাঁড়য়াছে কিংবা 
কমিয়াছে তাহার যথাযথ পরিসংখ্যান রাখা এবং 
পাঁরবর্তনের কারণ নির্ণয়ের দবারা আরও 
সবাচ্হের উন্নাতাবধানের চেষ্টাও প্রাথমিক 
সবাস্হ্যকেন্দ্রের আর একট প্রধান কর্তব্য। 
সবাধীনতার পরবর্তী দশ বারো বৎসরে কি 


মলমূত্রের সমষ্ঠ; বাঁলব্যবস্হা প্রভাতি সকলই 
কর্তব্যের এই বিশেষ অংশের অন্তর্গত। 

(৫) সংক্রামক রোগের প্রাতষেধ_অর্থাৎ 
ম্যালোরয়া, ফাইলোরিয়া, যক্ষা, কুষ্ঠ, টাইফয়েড, 
কলেরা, বসন্ত, প্লেগ অন্যান্য শারীরিক প্রভাত 
রোগ আঁত সতক'তা মূলক ও আধদীনক বিজ্ঞান- 
সম্মত ব্যবস্থার ফলে, যাতে একেবারে না হইতে 
পারে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। | 
(৬) পাঁরশেষে দেশের সর্বত্র জন্ম-মৃত্যন্র 


ভাবে দুইটি পাঁচসালা পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ 
হইতেছে, তাহারই মোটামুটি একটা আভাষ 
দেওয়া গেল। পাঁরকম্পনার প্রথম পাঁচাট বছর 
অনেকটা উদ্যোগ পর্ব অর্থাৎ তোড়জোড়েই 
কাটিয়াছে এবং দ্বিতীয় পাঁচসালা পাঁরকম্পনার 
মাত্র দুইটি বছর কাটিয়াছে; সুতরাং এত অল্প 
সময়ের মধ্যে যূগযুগান্তের কুসংস্কার দুর করা, 
ঝোপ ঝাড়-জঙ্গল সাফ করা, মশা-মাছ, কীট- 
পতঙ্গ ও ইদ:রের বংশ নাশ করা, শত "শত বছর 
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ব্যাপী সংক্রামক রোগগুলির কায়োম ভিত্তির এক কথায় বলা যায়, কী সমগ্র ভারতবর্ষে, কী , 
রকমের সাফল্য আশা করা উচিত নয়। তবুও সৰাস্হ্যকেন্দ্রে, সর্বত্রই এই দশটি বছরের মধ্যেই 
যে কতকটা সাফল্য লাভ হয় নাই এরূপ বলা চলে সাধারণ মৃত্চুর হার, শিশুমৃত্যুর হার এবং 
না। নিম্মীলিখত তুলনা মূলক. পারসংখ্যানই প্রসূতি মৃত্যুর হারও অনেকটা হাস পাইয়াছে। 


তাহার প্রমাণ। আর ফলে গড়পরতা আয়ু বাদ্ধি পাইয়াছে প্রায় lal 
ভারতবর্ষ 
৯৯৪৭ ৯৯৫৪ | 


জন্মের হার - 
প্রতি শতে fl 
২৬৬, ২3৪. ২০১৩ ৯ ৩" ৷ 
[8188 
শিশু মৃত্যুর হার | 
ত |; 


৯৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ শেষ হইয়াছে দশ বছরের মত। জন্মের হার কিন্তু গোটা 
প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার নির্ধারিত কাল। ভারতবর্ষে প্রায় একই থাকিলেও পশ্চিমবঙ্গ এবং ৷ 
পরিকল্পনার জন্য মোট বরাদ্দ ২০৬৯ কোটি অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে আঁত স্বাভাবিক 
টাকার মধ্যে সমাজ-উন্নয়নের জন্য খরচ হইয়াছে কারণেই অর্থাৎ কতকটা সৰবাস্হ্যোম্নাতর জন্য এবং 
৩৪০ কোটি এবং সবাস্হ্যের জন্য প্রায় একশ কোট কতকটা দারদ্রাবাদ্ধর ফলেই তাহা আগের 
অর্থাৎ শতকরা ৪:৮ ভাগ। সুতরাং উপরিউক্ত অপেক্ষা অধিকতর হইয়া চালয়াছে। সুতরাং Ll 
তালিকায় যে টুকু উন্নাত হইয়াছে, তাহাকে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলর্‌পে লোকসংখ্যা প্রায় 
মোটামুটি প্রথম পাঁচসালা পাঁরিকজ্পনার ফলেই জ্যামিতিক চক্রবাদ্ধ হারেই বাড়িয়া চলিয়াছে। 
হইয়াছে, তাহা বলা চলে। অবশ্য নানা রোগের এই সমস্যার সমাধানকল্পে দ্বিতীয় পাঁচসালা 
বিরুদ্ধে পাঁথবীর সর্বত্র বিজ্ঞানীদের নব নব পরিকল্পনায়, জনমাধারণের মধ্যে যাহাতে এ 
আবচ্কারের ফলে সাফল্য জনিত অভিযানও পারবার-নিয়ল্্রণের শৃভবুদ্ধি জাগ্রত হয়, এবং 
তাহার জন্য বহুলাংশে দায়ী। তাহার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণ সকল 

ভারতবর্ষের মত চল্লিশ কোটি লোক অধ্যুষিত রকমে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, তাহার উপর [বিশেষ - 
একটা উপমহাদেশের পক্ষে মাত্র দশটি বছর এমন জোর দেওয়া হইয়াছে। দেশের সবাস্হ্যোন্নীত ও ৷ 
কিছ; উল্লেখযোগ্য সময় নহে। তাহা সত্তেও জনসাধারণের কার্য ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
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বেকারত্ব ঘচাইয়া প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত কর্ম 
সংস্হানের ব্যবস্হা প্রভৃতির দ্বারা যাহাতে আর্ক 
অবস্হার উন্নাত ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি হয় 
তাহা না করিতে পারলে দেশ*ও জাতির অগ্রগতি 
প্রাতপদে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা--এ বিষয়ে 
দ্বিমত নাই বললেও চলে। সমগ্র দিবতীয় 
পাঁচসালা পাঁরকজ্পনার জন্য বরাদ্দ হইয়াছে 
৪৮০০ কোটি, তাহার মধ্যে সমাজ উন্নয়নের জন্য 
৯০০ কোটি এবং সবাস্হ্য পাঁরক্পনার জন্য 
২৮৪ কোট! সুতরাং আশা করা যাইতে পারে 


এই দ্বিতীয় পাঁচবছরের অন্তে আমরা সকল 
বিষয়েই আরও কতকটা সাফল্যের পথে অগ্রসর 
হইতে পারিব। 


ইতিমধ্যে যেটুকু সাফল্য আমরা অৰ্জন 
করিয়াছ, তাহা ঘাঁটয়াছে নিমযালাখত বিষয়- 
গুলিকে সবাস্হ্য পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়ার 
ফলেই, যথা-- 

(১) দেশের সর্বত্র উপযুক্ত পানীয় জলের 
ও সববাস্হাকর পাঁরবেশের ব্যবস্হা, 

(২) ম্যালোরয়া দুরীকরণ, 

(৩) স্হানীয় ও চলমান কেন্দ্রের (1০০৭! 
and mobile units) নিয়ন্ত্ৰণে গ্রামবাসীদের 
জন্য নানা রোগের প্রাতিষেধ-মুলক ব্যবস্হা, 

(9) প্রস্যীত ও [শিশুদের সেবা ও যত্ন 

(৫) জবাস্হ্য. সম্বন্ধীয় শিক্ষা দান এবং 
সবস্হা পরিকল্পনার কার্যের উপযুক্ত অভিজ্ঞতা- 
সম্পন্ন কর্মী প্রস্ততি, 

(৬) ওষধ ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত স্হান ও 
যন্ত্রপাতির সুলভ্যতা, এবং 

(৭) জনসংখ্যা-নিয়ন্তণকজ্পে _ “পাঁরবার- 
পাঁরকল্পনা”। 

প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের সর্বত্র 
নলকুপ, সংরক্ষিত পঢ্করিণী প্রভাতর দৰারা 
উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্হা, এবং কুম্ভমেলা, 
শোনপঢুরের মেলা প্রভ্তিতে সমবেত প্রীত 
লোকের জন্য প্রতিষেধক ঢীকার ব্যবস্হার দ্বারাও 
কলেরা ও টাইফয়েড প্রভৃতি, জলবাহিত রোগের 
প্রকোপ বহুলাংশে হ্থাস,পাইয়াছে। একই ভাবে 
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জলবাহিত অন্যান্য রোগ যেমন পেটের অসুখ, 


দুষিত অণ্চল সমূহে প্রাত দশ লক্ষ লোকের 
জন্য একটি করিয়া দুইশ ম্যালোরয়া- প্রাতরোধক 
কেন্দ্র স্হাপিত হইয়াছে; ফলে দেশের প্রায় অর্ধেক 
লোক এওঁ রাক্ষপীর কবল হইতে আত্মরক্ষার 
অনেকটা সুযোগ পাইয়াছে। মাকণ যুক্তরাষ্ট্রের 
দ্বারা প্রোরত একটি বিশেষজ্ঞ সহযোগী মিশন 
এই উদ্দেশ্যে বহ; মাল-মশলা, ওষধ পত্র 
(ডি, ডি, টি), পিচকারি, এমন কি সেইগ্ালকে 
দেশের সর্বত্র বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার মত যান 
পর্যন্ত এ সঙ্গে সরবরাহ কারয়া আমাদিগকে 
যথেষ্ট সাহায্য দান কারতেছেনখ ১৯৫৬ সালের 
শেষ ভাগে এই রকম ১৪৬টি সহযোগী দল 
আমাদের দেশে ছিল, বর্তমানে তাহাদের সংখ্যা 
আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতাদন পর্যন্ত 
ম্যালোরয়াকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাই হইতেছিল। 
অদূর ভাঁবষ্যতে দেশ হইতে এই সর্বনাশা রোগকে 
একেবারে সমূলে উৎপাটনের জন্যই সর্বাত্মক 
প্রচেষ্টা আরম্ভ কাঁরতে হইবে। 
ম্যালোৌরয়ার মত যক্ষমাও আমাদের দেশের 
আর একটি দুরারোগ্য ও মারাত্মক রোগ। পারি- 
পুষ্টি হীনতা ও অন্যান্য নানা কারণে আমাদের 
দেশে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক এই রোগে ভুগে এবং 
প্রাতবৎসরে প্রায় পাঁচ লক্ষ মৃত্যমুখে পতিত 
হয়। স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, পাস (28৯) আইসো- 
{নকোটিনিক আযাঁসিড প্রভৃতি ফলপ্রদ ওষধ- 
সমূহের আবিককারের ফলে উপযুক্ত চিকিৎসার 
দ্বারা আজকাল বহ; লোকের রোগ নিরাময় 
হইয়াছে, এবং প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার পাঁচ 
বছরে যক্ষমাক্রান্ত রোগীর জন্য হাসপাতালের 
শয্যার ব্যবস্হা &০০৩"হইতে ২২০০০ পর্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইলেও প্রয়োজনের অনুপাতে এই সংখ্যা 
আঁত নগণ্য। অবশ্য প্রাত বক্ষনাক্রান্ত রোগীর 
জন্য হাসপাতাল কিংবা স্যানিটোরয়ামে শয্যার 
ব্যবস্হা করা কখনই সম্ভবপর নহে। সেইজন্য 
রোগগ্রস্ত হওয়ার পর চিকিৎসার দ্বারা নিরাময়ের 
ব্যবস্হা অপেক্ষা রোগ যাহাতে না হয় অর্থাৎ 
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প্রাতষেধের জন্য সচেষ্ট হওয়াই ভাল ব্যবস্হা। 
সেজন্যই প্রায় টিউবারক:লিন পরাক্ষার পর 
সাড়ে নয় কোটি লোকের মধ্যে তিন কোটি আটাশ 
লক্ষের জন্য বি, সি, জি ভ্যাকসিন সাহায্যে 
প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্হা করা হইয়াছে এবং 
তাহার জন্য প্রায় দেড়শ দল কর্মী দেশের নানা 
স্হানে সাক্রয়ভাবে কাজ করিতেছে । আশা করা 
যায় যে আর পাঁচ বছরের মধ্যেই দেশের প্রাতাঁট 
লোকের জন্যই ষক্ষনা প্রাতষেধ-ব্যবস্হা সম্ভবপর 
হইয়া উঠিবে। এত ব্যাপক ভাবে যক্ষমার 
প্রাতষেধকরুপে বি, সি, জি টিকার ব্যবস্হা 
পাঁথবীর কুত্রাপ এখন পর্যন্ত হয় নাই। 

বসন্ত, টাইফয়েড, প্লেগ প্রভৃতির প্রাতষেধক 
টিকার ব্যবস্হার ফলেও দেশের সর্বত্র এ সকল 
সংক্রামক ব্যাধর প্রকোপও বহুলাংশে হাস 
পাইয়াছে। প্রতি শহরের ঘঘাঞ্জ বস্তীগুলিতে 
প্রীত গৃহে গৃহে এবং অন্যান্য কেন্দ্রেও উপযুক্ত 
লোকের দ্বারা টিকা দেওয়ানোর ব্যবস্হা আছে। 
তাহা ছাড়া যে কোন মেলাস্হানেই কলেরার 
প্রীতষেধক টিকা যেমন প্রত্যেকের পক্ষে বাধ্যতা- 
মূলক, ঠিক তেমানি বসন্তের টকা দেওয়ারও 
উপযুক্ত ব্যবস্হা আছে এবং তাহা না ‘নলে 
কাহাকেও সেই সকল অঞ্চলে প্রবেশ কারতে 
দেওয়া হয় না। 

গর্ভবতী ও আসন্ন প্রসবা প্রসতির সবাস্হ্য- 
রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্হা, সেবা ও যত্ন ও প্রতিটি 
সবাস্হ্য কেন্দ্রের কর্তব্যের একটি প্রধান অংশ। 
কেন্দ্র গলিতে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত প্রসাত 
সবাস্হ্য পাঁরদার্শকাদের কেন্দ্রের অন্তর্গত প্রতি 
গৃহে গৃহে খোঁজ করিয়া গর্ভবতী ও আসন্ন 
প্রসবাদের নানা বিষয়ে সবাস্হ্য সম্বন্ধে উপদেশ 
দেওয়ার ব্যবস্হা আছে। চার বা ছয়টি শয্যাযুক্ত 
ছোট ছোট প্রসূতি ভবনও' কোন কোন কেন্দ্রে 
আছে। প্রসবকালে সেইগীলতে প্রসূতিকে ভাৰ্ত 
কাঁরয়া উপযুক্ত চিকিৎসক কিংবা 'শাক্ষিতা দাইর 
সাহায্যে প্রসব করানো হয়, কিংবা প্রয়োজন মত 
যাহাতে গৃহে গিয়াও প্রসবকালে যথোপযুক্ত 
সাহায্যের ত্ৰুটি না হয়, সেরূপ বিকল্প ব্যবস্হাও 
আছে। তাহা ছাড়া গভবিতীর পুষ্টিকর খাদ্যের 
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প্রতি সজাগ দৃষ্টি, সৰাস্হ্যফর পাঁরবেশ এবং 
সর্বোপরি প্রসবকালে উপযুক্ত সাহায্যের ব্যবস্হাও 
বহুলাংশে প্রসূতির প্রসবকালীন, কিংবা তৎপূর্ব 
বা পরবর্তী কালে মৃতু-সংখ্যা হাসের জন্য দায়ী, 
এ কথা [নিঃসন্দেহে বলা চলে। 

এই রকম ৭৫০টি প্রাথামক সবাস্হ্যকেন্দ্ 
ছাড়াও, প্রত দশ হাজার লোকের জন্য একাঁট 
করিয়া প্রায় তিন হাজার প্রসূতি ও [িশমঙ্গল 
কেন্দ্ৰ আছে। অভিজ্ঞ এবং উপযুক্ত চিকিৎসক 
ও সবাস্হ্য পরিদর্শকের তত্বাবধানে এই বিশেষ 


সমানয়ন্তিত হয়। 


(ক) সাধারণ সবাস্হ্য পরীক্ষা ও সেই 
অনুসারে যথোপযুক্ত উপদেশ দান, 

(খ) প্রতি গৃহে গিয়া গর্ভবতী নারী ও 
শিশুদের সবাস্হ্য পরাক্ষা করিয়া, তাহাদের 
সবস্হ্য যাহাতে ভাল থাকে এবং শিশুদের যাহাতে 
উপযুক্ত দেহবৃদ্ধি হয়, তাহার জন্য িশ্‌র 
মাতাকে এবং পরিবারস্হ অন্যান্যদের সমুচিত 
নির্দেশ দান, 

(গর) ছোটখাটো কোন অসুখ লক্ষ্য করিলে 
তাহার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার বিধান, 

(ঘ) যথাসময়ে উপযুক্ত প্রতিষেধক টিকার 
সাহায্যে সংক্রামক ব্যাধির নিরোধ, 

ডে) শিশুদের সবাস্হাকর অভ্যাস সমূহ 
যাহাতে রপ্ত হয় তাহার জন্য পিতামাতাকে 
উপযুক্ত সাহায্য দান, এবং 

(চ) অপম্টি জনিত রোগে উপযুক্ত পুণ্টি- 
কর খাদ্যের এবং অন্যান্য রোগের জন্য যথাযথ 
ওষধের ব্যবস্হা। 

বলাবাহুল্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও সবাস্হা- 
পরিদর্শকের যথাসময়ে উপযুক্ত উপদেশ এবং 
সর্বতোভাবে সাহায্য অনেকস্হলেই আসন্ন-প্রসবা 
নারী ও সদ্যোজাত কিংবা অল্পবয়স্ক শিশুদের 
হয়। তাহা সত্তেও এত বড় বিরাট উপ- 
মহাদেশের পক্ষে প্রসূতি ও শিশমঙ্গল ব্যবস্হাকে 
পর্যাপ্ত বলা যায় ,না। শুধু আমাদের দেশেই 
নহে, আ্য্যান্য বহু দেশ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। 
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{শৰ সবাস্হ্য সংস্হার (WH০0) 'ডিরেক্তীর 
জৈনারেল ডাঃ কাঁদু (Dr. Candau) আমাদের 
দেশের জন্য প্রোরত একাঁট বিশেষ বাণীতে বলেন 
পৃথিবীর বহু দেশেই যুদ্ধোত্তর কালে শিশুদের 
সৰ্বাচ্হ্যের অবস্হা অত্যন্ত ভয়াবহ ও গরতর। 
তাহাদের অর্ধেক সংখ্যাই সাধারণতঃ পাঁচ বছরের 
অধিক কাল বাঁচয়া থাকে না। আর যাহারা 
ততোধিক কাল কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে, 
তাহারাও রোগে এবং অবস্হার ফেরে এমন ভাবে 
বাঁচিয়া থাকে, যাহাতে তাহাদের যথাযথ শারীরিক 
ও মানসিক বদ্ধ ব্যাহত না হইয়া পারেনা।” 
ভিশবসবাস্হ্য সংস্হা ছাড়া আর একাট সংস্থা 
UNICEF ও এই জাতি-গঠনমূলক কর্তব্য 
আমাদের সকল রকমে সাহায্য করিয়া আসি- 
তেছেন, সুতরাং তাহারাও আমাদের ধন্যবাদার্হ। 


ইতিমধ্যে যেটক্‌ ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা 
আশানুরূপ এবং পৰ্য্যাপ্ত না হইলেও একেবারে 
নগণ্য নহে। শিশুদের সবাস্হ্যের জন্য অবশ্য 
করণীয় যাহা কিছু, সে সম্বন্ধে ইতিমধ্যে জনক- 
জননীগণ খুবই সজাগ হইয়াছেন। . শিশুদের 
সবাস্্য যে অনেকটা ভাল হইয়াছে এবং শিশ;- 
মৃতদুর হারও অনেকটা হাস পাইয়াছে পারসংখ্যান 
তথ্যেও তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এদেশে ১৯২০ 
সালে শিশুমৃত্যুর হার প্রাতি হাজারে ছিল ১৯৫, 
১৯৩৫ সালে ছিল ১৫২, ১৯৪৫ সালে ছিল 
১১০ তাহাই আবার ১৯৫৫ সালে নামিয়া 
আসিয়াছে হাজারকরা ১১০এ। ভারতবর্ষের 
[শিশুরা আজ শুধ; তাহাদের পিতামাতার নিজসহ 
ভার সবরূপ নয়, সবাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ 
নাগারকর্‌পে প্রাতাট শিশ; আজ জাতির সম্পদ- 
র্‌পেও পাঁরগাঁণত। তাহাকে সুস্হভাবে বাঁচাইয়া 
রাখা এবং উপযুক্ত কর্মক্ষম ভাবে দেশের ভবিষ্যৎ 
সুসন্তানরূপে তাহাকে উপয্যক্ত ভাবে গাঁড়য়া 
তোলার দায়িত্ব আজ আমাদের গবর্নমেন্টের। 

আজ তাই আমাদের দেশের প্রত্যেক শিশদ 
দেশের গবর্নমেন্ট ও প্রত্যেক জনহিতকর প্রাত- 
অধিকারে, যেমন: 
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(১) জাতি, বর্ণ এবং ধর্মীনার্বশেষে তাহার 
রক্ষণাবেক্ষণ, = 

(২) প্রাত পরিবারের একটি বিশেষ অংশ 
হিসাবে সযত্র পালন, 

(৩) তাহার দৈহিক, মানাসক ও নৈতিক 
উন্নাতর জন্য যাহা কিছ আবশ্যক সর্বতোভাবে 
তাহার ব্যবস্হা, 

(৪) ক্ষুধার্ত শিশুকে খাদাদান, রুগ্ন শিশুর 
জন্য উপযুক্ত -শশ্রুষা, দৈহিক অপট? এবং 
মানাসক পশ্চাৎপদ [শিশুর যথাক্রমে দেহ ও মনের 
উন্নতি সাধন, বেখাপ্পা শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা, 
এবং িতুমাতৃহারা ও নিঃসম্বল শিশুদের 
উপযুক্ত আশ্রয় ও উদ্ধারের ব্যবস্হা, 

(৫) দঃদ্হদের মধ্যে শিশুর অগ্রাধিকার, 

(৬) সমাজ-উন্নয়ন ও নিরাপত্তা* পার- 
কল্পনায় শিশুকে সকল প্রকারের স্মাবধা ও 
সুযোগদান, ভবিষ্যতে যাহাতে সে. সংপথে 
জণবিকাৰ্জ'ন কাঁরতে পারে তাহার জন্য উপযুক্ত 
শিক্ষা এবং যাহাতে দুষ্ট ও মতলববাজ লোকেরা 
শিশুদের উপর কোনর,প অন্যায় প্রভাব বিস্তার 
না কারতে পারে, তাহার জন্যও সতক তামলক 
ব্যবস্হা। এ 

(৭) প্রত্যেক শিশুর জন্য চাই এমন [শিক্ষা 
{হিতাৰ্থে ভাঁবধ্যদ্‌ জীবনে নিজকে নিয়োজিত 
কাঁরতে সাহায্য করে। 

এই আত ন্যায্য দাবীগ্ালি মিটাইতে হইলে 
কতকগুলি বিষয়ের প্রাত অবশ্যই নজর রাখতে 
হইবে। প্রথমতঃ শিশুর 1পতামাতাকে হইতে 
হইবে সুস্হ ও সখী। দ্বিতীয়তঃ এরূপ পিতা- . 
মাতার নিরাপদ আশ্রয়স্থল হইবে এমন কোন 


বাতাস ও বিশযদ্ধ পানীয়ের কখনো অভাব থাকিবে 
না। তৃতীয়তঃ তীহার দৈনন্দিন খাদ্য হইবে 
তাহার বয়স ও প্রয়োজনমত সুসমঞ্জস ও সুপক্ধ। 

চত্খতঃ সুষ্ঠ; সৰাস্হ্য পাঁরকল্পনার সবটুকু 
সুযোগ ও সঢ্বধা তাহাকে দিতে হইবে। 
পণ্ডমতঃ তাহার খেলাধুলার জন্য উপযুক্ত স্হান, 
উপযুক্ত ব্রীড়াসামগ্রী এবং উপযুক্ত 'সঙ্গী- 


৬৯ 


= = ৯ 


ৰু 


৷ 


সাথীরও ব্যবস্হা থাকিবে। ষষ্ঠতঃ উপযুক্ত 
শিক্ষা ও কাজকর্মের ফাঁকে তাহার বিশ্রাম এবং 
খেলাধূলাও চলিতে থাকিবে । 

জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনায় এই সকল 
ব্যবস্হা অপরিহার্য এবং অগোণে করণীয়। এই 
কারণেই সবাধীন ভারত-সরকার [শুর সবাস্হা 
ও শিক্ষা-দীক্ষাকে প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালা 
পাঁরকম্পনার পুরোভাগে স্হান দিয়াছেন। বশ 
জাতিসংজ্বের সাধারণ পরিষদে নিয়ন্ত্রণে যে 
শিশুমঙ্গল তহাবলটি (UNICEF) আছে, 
তাহাতে পাঁথবার প্রতি সুসভ্য দেশেরই সেকচ্ছা- 
কৃত দান আছে। আমাদের দেশও ১৯৫৭ সালে 
তাহাতে চাঁদা দিয়াছে ষোল লক্ষ টাকা । পাথবীর 
অনুন্নত দেশগুলির সৰাস্হ্যোন্নাতর জন্য এই 
সংস্হা মানা ভাবে যন্ত্রপাতি, ও মালমশলার দ্বারা 
প্রসতি, স্তনাদারী জননী ও শিশুদের সবাস্হ্যো- 
ম্নতির প্রভূত সাহায্য বিধান করে। ভারতের 
অঙ্গরাজ্য গলির বিশেষ বিশেষ পাঁরকল্পনার 
সাহায্যার্থ কেন্দ্রীয় সরকার ও ইউনিসেফের 
প্রতিনিধিদের একত্র আলোচনার পর হর 
হইয়াছে যে নিম্যলিখিত পারকজ্পনাগলি এ 
তহবিল হইতে ১৯৫৭ সালের জন্য নিম্মালাখিত 
বিশেষ সাহায্য পাইবে। 


(১) যক্ষনারোগের প্রাতিরোধের জন্য 


(২) মান্দ্ৰাজ ও অন্ধ; প্রদেশে শিশু রোগের চিকিৎসা শিক্ষার জন 


(৩) গলগন্ড-প্রতিরোধের জন্য 


শিশ্য-ভারতী ₹₹₹--₹-১ ২ দা 


সৰাস্হ্যের অগ্রাধিকার, গবর্নমেন্ট ও অন্যান্য 
জনাহতকর সংস্হার সাহায্যের দৰারা অর্থবল ও 
অভিজ্ঞ লোকবল বৃদ্ধি প্রভৃতির উল্লেখ ও নানা 
যন্্রপাত ও মালমসলার দ্বারা সাহায্যের কথা 
উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া নানা গবেষণা 
কেন্দ্রে সবাস্হ্য সম্বন্ধীয় গবেষণা, প্রাতি শহরে ও 
সুদুর গ্রামাঞ্চলে নানা তথ্যান[সন্ধানের ফলেও নানা 
রোগের কারণ জানা গিয়াছে । তার উপর সবাস্হা- 
কর পরিবেশ প্রস্তুতি এবং সংক্রামক রোগগুলির 
বিরদ্ধে প্রতিষেধক টিকা ও অন্যান্য ব্যবস্হাও 
অনেকাংশে দায়ী। তাহা সত্তেও যুগান্তকারী 
চিকিৎসা সম্বন্ধীয় আবিচ্কার গুলিও আমাদের 
সবাস্হ্যোন্নতি, মৃত্যুর হার হাস এবং গড়পরতা 
আয়ববাদ্ধর জন্য বড় কম দায়ী নয়। সেই কারণে 
পাঁথবীর অত্যাশ্চৰ্য উষধ. পোঁনাঁসালনের 
আবিষ্কর্তা ইংরেজ বিজ্ঞানী সবগ্গীয় স্যার 
চ্কর্তা মাকিণি বিজ্ঞানী ডাক্তার সেলম্যান এ 
ওয়াকৃসম্যান, প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণণয় মনীষীদের 
নিকট ভারতবাসীরাও খণী বড় কম নহে। 
আমাদেরই দেশের সবর্গত একজন সুসন্তানের 
অবদানও এই সম্বন্ধে বড় কম নয়, তাঁহার নাম 
ডাঃ ইয়ে্লাপ্রগদা সুববা রাও। 


২৭৫,০০০ ডলার 
৮১৯,০০০ 
১৬,৫০০ 


(৪) গা কা তর পর খা ও ৩৮৩,০০০ 


(৫) বি, সি, জি টিকার জন্য 


(৬) আহমেদাবাদ দ:্ধ-সংরক্ষণী পরিকল্পনার জন্য ... 


(৭) পোনিসিলন প্রস্তাতর কারখানার জন্য 


সুতরাং আশা করা যায় যে ভাবষ্যতে কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই প্রসীত ও শিশুদের এবং এ সঙ্গে 
জনসাধারণের সবাস্হ্যেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত 
হইবে। 

সবাধানতা লাভের প্রথম দশ বংসরে দেশের 
সবাস্হোর যেট্বক; উন্নতি হইয়াছে, তাহার কারণ- 
গলির মধ্যে পরিকল্পনার রূপায়ণ, তাহাতে 


৫৩,২৩৬ 
৩৩০,০০০ _, 
২৫,৫২১ _, 


পেনিসিলিনের আবিষ্কার 
লন্ডনের সেন্ট: মেরী হাসপাতালের একটি 
অপরিসর গবেষণাগারে কার্যরত ছিলেন একজন 
মধ্যবয়স্ক জীবান্দুবিদ্‌ ডাক্তার আলেক্জেন্ডার 
ফ্লেমিং। কাচানার্মত গোলাকার চ্যাপ্টা পেটি- 
ডিশের মধ্যে চটচটে আগার জেলীর উপর তানি 
স্ট্যাফাইলো কক্কার্স জাতীয় জীবাণুর বংশবাদ্ধির 


৭০ 
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[EE = ভারতের সৰাস্হ্য ক্ম================= === 


প্রতিহত হইয়া একেবারে থামিয়া গিয়াছে, অন্যন্ 
অব্যাহত ভাবে সে গাল বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক ॥ 
স্হানে আবার ছত্রাকের সংস্পর্শে স্ট্যাফাইলোক- 
ক্কাসের ঘোলাটে উপনিবেশ যেন কোন অদৃশ্য 
শাক্তর প্রভাবে গাঁলয়া একেবারে সহচ্ছ হইয়া u 
গিয়াছে। অনুসন্ধানের জন্য এ ছত্রাকের কতকটা 
তুলিয়া লইয়া তিনি অন্য পোর্রীডশে অনুরূপ 
আগার মাধ্যমে এবং অন্যত্র মাংসের ক্কাথ মাধ্যমে 
তাহাকে বপন করিয়া তিনি ছন্রাকটির প্রকৃত 

সবরূপ নির্ণয় কারতে সক্ষম হইলেন, এবং nf 
বুঝতে পারিলেন যে ইহা পেনিসিলিয়াম 
নোটেটাম জাতীয় বিরল ছত্রাক । আরও অন্দ 
সন্ধানক্রমে তান দেখিতে পাইলেন যে এই 
ছত্রাকের উপযুক্ত মাধ্যমে বংশবাদ্ধকালে «এমন 
কোন রস নিঃসারিত হয়, যাহার সংস্পর্শে এবং 


প্রভাবে স্ট্যাফাইলোকক্কাস্‌ জাতীয় জীবাণ্দ 
নিবীর্য হইয়া পড়ে এবং এবং তাহার বংশবৃদ্ধি 


f ৰ } একেবারে প্রতিহত হয়। এইরূপ নিঃসারিত 
পোঁনাসলিন আবিষ্কারক হরিদ্রাভ বস্তাটর তিনি নামকরণ করিলেন 
স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং “পোঁনাসালন।” এই উষধাটর এইরূপ অত্যাশচর্য 


জন্য তাতে বপন করেছিলেন প্ল্যাটলাম তারের 
॥ সরু চাকার সাহায্যে কতগুলি এ জাতীয় জীবাণু 
আঁত সাধারণ পরাক্ষা; তাই তিনি একপ্রকার 
ভুলেই গিয়োছলেন এই বপনের কথা। কয়েক 
/ দিন পরে হঠাৎ একদিন তানি লক্ষ্য কারলেন যে 

এ জাতীয় জীবাণুর বংশবাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে এ 
আগার মাধ্যমের উপরেই হারদ্রাভ একপ্রকার 
ছন্রাকেরও কতকগড়লে উপনিবেশ গাঁড়য়া 

উঠিয়াছে__খুব সম্ভবতঃ স্ফ্যাফাইলোকক্কার্স বপন = 
কোন ছন্রাক-বীজ উড়িয়া আগারের উপর পড়াতেই : 
তাহার বংশবাদ্ধর ফলে এরুপ উপনিবেশের 
॥ পত্তন হইয়াছে, এইরূপ তাঁহার" মনে হইল। 
কারলেন যে যেসকল স্হানে স্ফ্যাফাইলো- : 
কক্কাসের উপনিবেশ গুলি বড় হইতে হইতে ৷ 
| আঁসয়া ছত্রাকের উপনিবেশ গঢ়ালর সংস্পর্শে 
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জাবাপুনাশক ক্ষমতার সন্ধান পাইয়া তিনি ইহাকে 
লোকের জীবাণ্ঘাটিত রোগ-নিরাময়ের কার্যে 
{নিয়োগের জন্য সচেষ্ট হইলেও তানি বা তাঁহার 
সহকর্মীরা এ সময়ে বহ; চেষ্টা সত্তেও ইহাকে 
উপযুক্ত ভাবে ঘনীভূত করিয়া বিশোধিত 
অবস্হায় উষধরূপে প্রয়োগ-যোগ্য কাঁরয়া তুলিতে 
পারেন নাই। তবু তিনি একেবারে হতাশ না 
হইয়া অন্যান্য নানা জীবাণুর উপর ইহার প্রভাব 
লক্ষ্য কারতে থাকেন এবং কোন কোন সময়ে কোন 
কোন জাবাণজনিত ক্ষতের চিকিৎসায় তাহার 
উপর আঁবশোধিত ও অঘনীভূত অবস্হায় ইহার 
প্রয়োগে ক্ষতগুলির আরোগ্য সাধনে সফল হন। 

দশ বৎসর পরে প্রায় দ্বিতীয় বিশবযদ্ধের 
অব্যঝাহত পূর্বে দুইজন ইংরেজ জৈব-রসায়নাবদ্‌ 
ডাঃ হাওয়ার্ড ফ্লোর ও ডাঃ আণেন্ট বোরস 
চেইন পেনিসিলিনের রাসায়ানক প্রকৃতি ও 
ক্ৰিয়া সম্বন্ধে আঁত নিষ্ঠার সাঁহত গবেষণা আরম্ভ 
করেন। ক্লোরোফর্ম ও আযাসাইল এসিটেট দ্রব্যের 


শিশ্য-ভারতা 


সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য ইহার প্রয়োজন খুবই । 
মাক যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইলেন, যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে 
বহুদ্‌রে উপযুক্ত যন্পাতি ও বিজ্ঞানীদের 
সাহায্যে সম্পূর্ণ বিশোধিত অবস্হায় প্রয়োগযোগ্য 
পেনিসিলিনের ব্যাপক ভাবে উৎপাদনের জন্য। 
ফ্লোর আমোরকা যাত্রা কালে, তাঁহাদের প্ৰস্তত 
তৎকালীন 'নাদর্ট মান (ফ্লোর বা অক্সফোর্ড 
ইউনিট) বিশিষ্ট পেনাসালন গড়া সঙ্গে লইয়া 
যান এবং তাহাকে অবলম্বন কারয়াই সেখানে 
ব্যাপক ভাবে প্রস্ততি, বিশোধন ও মানানর্ণয়ের 
প্রচেষ্টা চলিতে থাকে । ১৯৪১ সালে অক্সফোর্ডেই 
পাঁচ হইতে ক্যাঁড়গুণ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্ভবপর হইলেও ১৯৪২ সালে “এলা লালি 
কোম্পানীর গবেষণাগারে প্রভূত শক্তিশালী উন্নত 
ধরণের ছন্রাক-বৃণ্টি (culture) সংগ্রহের ফলে 
উৎপাদনের পরিমাণ ৫০ হইতে ১০০ গণ এবং 
পরে পিত্তীরয়ার সরকারী গবেষণাগারে ১৫০ গুণ 


সাহায্যে ইহাকে নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহারা 
দেখিতে পান যে মাত্র শতকরা একভাগ 1বাঁশষ্ট 
পোনাসালনের ঘনীভূত দ্রবণকে পাঁচলক্ষগ্দণ 
জলে মিশ্রিত করিলেও তাহা স্ট্যাফাইলোকক্কাস্‌ 
জীবাণ্যর বাদ্ধিকে প্রাতহত কারতে পারে। ক্রমে 
রসায়নাবদ্‌ ও জীবাণৃতত্তবাবদ্‌ বিজ্ঞানীর সহ- 
যোগে কয়েক বৎসরের সমবেত চেষ্টা ও 
অধ্যবসায়ের ফলে ১৯৪০ সালে ফ্লোর অল্প 
পরিমাণে কটা রঙের কিছ গুড়া প্রদত্ত কাঁরতে 
সক্ষম হন। জীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আঁত 
ফলপ্রদ অথচ প্রাণিদেহে প্রায় কোন বিষাক্রয়াহীন 
বলিয়া এই গ:ড়াকে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত ও 
বিশোধনের ভার দেওয়া হইল অক্মফোর্ডের 
উইলিয়ম ডান স্কুল, অব প্যাথোলাঁজ নামক 
সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানের উপর। বহন অর্থব্যয়ে এবং 
বিজ্ঞানীদের নিষ্ঠা ও সাধনার ফলে তৎকালে আঁত 
অল্প পাঁরমাণ পোনিসিলিনের উৎপাদন এই ভাবে 
সম্ভবপর হইয়াছল। তখন ইংলন্ড দ্বিতীয় 
িশবমহাসমরে লিপ্ত, অথচ এরূপ অত্যাশ্চর্য 
ফলপ্রদ একটি ওষধের, বিশেষতঃ যুদ্ধে আহত 
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পর্যন্ত বদ্ধ পায়। বিগত মহাযনুদ্ধের সময়ে 
এই পোননাসালন প্রয়োগে বহ; আহত ও রোগা- 
ক্লান্ত সৈনিকের প্রাণরক্ষা সম্ভবপর হয়। সেজন্য 
১৯৪৫ সালে ফ্রোমিং, ফ্লোর ও চেইন, এই 
[তিনজন বিজ্ঞানীকে চিকিৎসা শাস্ত্রে এই মহৎ 
করা হয়। 


দুঃখের বিষয় ১৯৫৫ সালে এই যুগান্তকারী 
আবিচ্কারের পাঁথক্‌ৎ স্যার আলেকজেন্ডার ফ্লেমিং 
৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন কাঁরয়াছেন। 
মানবকল্যাণে তাঁহার অবদান চিরকাল কৃতজ্ঞতার 
সঙ্গে সবীকৃত হইবে। বর্তমানে পোনাসালনের 
দাম আঁত নগণ্য এবং আমাদের দেশেও তাহা 
উৎপাদনের কারখানা স্হাঁপত হইয়াছে। 
ভারতবর্ষে নিউমোনিয়া, টনাঁসলপ্রদাহ ব্রঙ্কাইটিস, 
জীবাণুদঁষত ক্ষত, যৌনব্যাধি প্রভৃতির জন্য 
মৃত্য যব অথবা সবাস্হানাশের সংখ্যা ও 
পরিমাণ হাসের অন্যতম কারণ যে অত্যাম্চ্য 
ফলপ্ৰদ ‘পেনিসিলিন’, সেই সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ 
থাকিতে পারে না। 


৯ 


মম সহ 


স্টেপ্টোমাইসিনের আবিষ্কার 
রুশ দেশের ইউক্রেনের রাজধানী কিরেভ 
হইতে ৯০ মাইল দুরে প্ৰিলকা নামে একটি ছোট 
গ্রাম। সেখানে গত শতাব্দীর শেষ দশকের 
প্রথম ভাগে জন্ম হয় ডাঃ সেলম্যান, এ 


স্ট্েপ্টোমাইসিন আবিহ্কারক 
ডাঃ সেলম্যান. এ. ওয়াক্সম্যান 


অয়াক্সম্যানের। ১৯১০ সালে তরুণ যুবক 
ওয়াক্সম্যান সবদেশ ত্যাগ করিয়া মাকণ 
যুক্তরাষ্ট্রের নিজ বাটিতে হ্হায়ীভাবে বসবাস 
কারতে আরম্ভ করেন।  নিউব্রান্সউইকে 
রাটগার্স বিশববিদ্যালয় হইতে বি, এস্‌, সি ডিগ্রী 
লাভ করিয়া তান পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার ফলে ক্যালিফোৰ্ণিয়া বিশৰবিদ্যালয় 
হইতে পি, এইচ্‌, ডি, ডিগ্ৰী লাভ করিয়া তাহার 
মাইক্রো বায়োলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন ৷ তিনিও 
ছাত্র অবস্হা হইতেই প্রথমে অণ্ড, উদ্ভিদ ও 
জীবাণদদের ক্রিয়ার ফলে মাটিতে যে সকল 
রাসায়নিক পাঁরবর্তন ঘটে তাহা নির্ণয় করিতে 
কারতে দেখিতে পান যে গ্যাস-গ্যাংপ্রীণ ও 


ধনষ্টঙ্কারের জীবাণু, ব্যতীত অন্যান্য নানা মাইসিস ত্যান্টিবায়োটকাস্‌ জীবাণুর দ্বারা 


$ 
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জীবাণ মাটিতে বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে 
না এবং মাটিতে ফেলিয়া রাখিলে, এমন কি 
গোরস্হানে মৃতদেহে অবাস্হিত অসংখ্য মারাত্বক 
জীবাণুও আঁচরে একেবারে লোপ পায়। ফ্লেমিং 
এর নবতম আশ্চর্য আবিচ্কারের ফলে তান 
দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আবার মাটির জাঁবাণ;- 
শাসন ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণায় নিজকে নিযুক্ত 
করেন। এই সময়ে রোণ জুবৃস্‌ নামক তাঁহার 
একজন কৃতী ছাত্র রকফেলার ইনাম্টাটিউটে 
গবেষণাকালে দেখিতে পান যে মাটিতে এমন কিছ 
ণ্‌কে সমূলে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। 
এক শ্রেণীর জীবাণুর দ্বারা নিঃসৃত 'টাইরো 
থিসিন' নামক এরুপ প্রভাব বিশিষ্ট একটি 
রাসায়নিক উপাদান বাহর কারিতে সক্ষম হইলেও, 
ফোঁড়া ও বহুমুখ ফোঁড়া ছাড়া অন্য কোন রোগে 
ইহার প্রয়োগের দ্বারা সুফল লাভ সম্ভবপর হয় 
ব্যাপক প্রয়োগে সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। 
পোনাসালনের আবিচ্কারে উৎসাহিত হইয়া 
ওয়াকৃসম্যান কয়েকজন সহকর্মী সহ নানা ভাবে 
মৃত্জীবাণর রোগজীবাণদ শাসক ক্ষমতা-সম্বন্ধে 
নানা ভাবে পরীক্ষা কারতে আরম্ভ করেন। 
(১) রোগজাবাপদুর কালচারের সঙ্গে মৃত্জীবাণুর 
কালচার অল্প পরিমাণে মিশাইয়া শসালল্ডার 
কাপ’ প্রান্রিয়াতে শাসক ক্রিয়া সম্পন্ন মৃতজীবাণুর 
জাতি ও প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়; 
(২) জ্বস্‌ ব্যবহৃত ঘনীকরণ প্রক্রিয়াতে কোন 
বিশেষ রোগজাবাণদুকে প্রাতাদিন টবের মাটিতে 
ফেলিয়া মৃতজীবাণুরু দ্বারা শাসকবস্তু উৎপাদনের 
পর এ মাটির পরিবর্তে অন্য মাটিতে আবার 
অধিক পাঁরমাণে শাসকবস্ত্য উৎপাদন করতঃ 
কয়েক স্তরে যখন প্রচ্ছর শাসক উপাদান জমা হয়, 
তখন তাহাকে সংগ্রহ করার চেষ্টাও চালতে থাকে, 
এবং (৩) সহকর্মী উড্ুরকের লক্ষিত আযাকাঁটনো- 
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নিঃসৃত আ্যান্টনোমাইীসস্‌ নামক শাসক উপাদান 
নিজ ওজনের. দশ কোটি গুণ জলেও নানা 
প্রকারের সাধারণ ও রোগজীবাণুকে এবং রোগ 
উৎপাদক ছন্রাককেও নষ্ট করে, এরূপ অভিজ্ঞতাকে 
কাজে লাগাইবার চেস্টা হইতে থাকে। মটর- 
পারমাণে অল্প মাটিকে বেশ কতকটা জলে 
গ্যালয়া তাহার সামান্য কিছু পোট্রীডশে আগার 


+ ৯ | 


মাধ্যমে মিশ্ৰিত করা হয়, ফলে মৃতজীবাণ্দের 
বাঁদ্ধ এক স্হানে অত্যাধক ভাবে জমা না হইয়া 
ছোট ছোট পৃথক উপানিবেশের আকারে হইতে: 
থাকে। তখন যে উপানবেশের চাঁরাদকে জমানো 
আগারের মধ্যে রোগজীবাণ প্রাতহত বা নষ্ট 
হইয়াছে এইরূপ দেখা যায়, তাহাকেই পৃথক্‌ 
করিয়া সবতন্তরভাবে সযীনপন্ণ, ভাবে পরাঁক্ষা করা 
হইতে থাকে। 

এই ভাবে প্রস্তুত আ্যক্‌টিনোমাইসিনকেও 
কিন্তু তাহার বিষক্রিয়ার জন্য রোগের চিকিৎসা- 
কল্পে প্রয়োগ সম্ভবপর হয় নাই। এরূপ 
বিফলতা সত্তেৰেও ওয়াক্‌স্‌ম্যান নিরুৎসাহ না 
হইয়া, নানা স্হান হইতে সংগৃহীত গলিত লতা- 
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পাতা, পচা গোবর প্রভঁতিতে বর্তমান আযাকঁটিনে- 
মাইসিস্‌ ল্যাভেনূড্ীল নামক মৃতজীবাণ? হইতে 
বহ; আয়াসসাধ্য চেষ্টার পর প্রায় পৌনাসালনের 
মতই কিংবা ততোধিক ফলপ্রদ স্ট্রেপ্‌টোথ্‌ সিন 
নামক একাঁট রাসায়ানক উপাদান আঁবচ্কার 
কাঁরতে সক্ষম হন। তাঁহার আর একজন সহ 
কর্মী, আলবার্ট স্মল্টূজ্‌ ইহার অপেক্ষাও 
অধিকতর শীক্তশালী আর একটি উপাদান 
আবিহ্কারে সক্ষম হন; ইহারই নাম স্ট্রেপ্‌টো 
মাইসিন। শুধু সার যুক্ত মাটি হইতেই নয়, 
রুগ্ন মুরগীর গলা হইতেও যে পৃথক্‌ ধরণের 
স্ট্রেপটোমাইসিন প্রাসিয়াস্‌ পাওয়া গিয়াছল 
তাহা হইতেও যে স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রস্ততত করা 
সম্ভবপর হইল, এবং তাহার আতি অল্পই বৈষিক 
ক্রিয়া আছে এইরূপ দেখা গেল। যে সকল রোগে 
পেনিসালনের দ্বারা কোন ফল পাওয়া যায় নাই, 
সেই সকল রোগে বিশেষতঃ “'আনড্‌লেন্ট্‌ ফিবার', 
র্যাবট ফিবার, এমন কি টাইফয়েড ও প্যারা- 
টাইফয়েড রোগেও ইহার কার্যকারতা প্রমাণিত 
হইল। তাহার পরই আরম্ভ হইল নানা রকমের 
যক্ষ্মা রোগের প্রথম অবস্হায় ইহার প্রয়োগে 
জবর ও কাশর উপশম, ক্ষুধা ও দেহের ওজন 
বদ্ধ এবং আঁচরে কতকটা সস্হতাবোধ প্রভৃতি 
অপ্রত্যাশিত ফল দেখা যাইতে লাগল। বস্তুতঃ 
এক কথায় পেনিসিলিনের পর ইহাকেই দ্বিতীয় 
অব্যর্থ ফলপ্ৰদ উষধরুপে চিকিৎসা-জগৎ দ্বিধাহীন 
ভাবে গ্রহণ কারিল। ফলে ১৯৫২ সালে ৬৪ 
বৎসর বয়স্ক প্রৌঢ় ওয়াক্সম্যানকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন 
সংক্রান্ত গবেষণার পাঁথবৃত্রূপে এ বৎসরের জন্য 
ভেষজ ও শরারবিদ্যার নোবেল পুরস্কারের দ্বারা 
সম্মানিত করা হইল। 

স্ট্রেপ্টোমাইসিনের অধিক প্রয়োগে কোন 
কোন ক্ষাতকর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়াতে, এ সম্বন্ধে 
আরও গবেষণার ফলে ইহার সঙ্গে হাইড্রোজেন 
অণু যোগ করার পর অনেকটা কম বিষ ক্রিয়া- 
‘এলা লিলি’ কোম্পানীর গবেষণাগারে প্রস্তুত 
করা সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার প্রয়োগে ঠিক 
স্ট্রেপ্টোমাইসিনের মতই ফল পাওয়া যায়, অথচ 
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বহ দিন ইনজেকশন করিতে থাকিলেও শরীরের 
পক্ষে বিশেষ কোন হানি হয় না। 

আধুনা বহুমিশ্র জীবাণু ঘটিত রোগে শুধু 
পেনিসিলিন বা স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রয়োগে 
আশান্,রূপ ফল হয় না বলিয়া প্রায়শঃ একই সঙ্গে 
ইনজেকশনের দ্বারা দুইটি ওষধই প্রয়োগ করিয়া 
আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায় বলিয়া দেখা 
গিয়াছে। 'কমবায়োটিক" ‘পেনস্ট্রেপ্‌' প্রভৃতি 
এই জাতীয় মিশ্র ওষধ। ইহাদের ব্যবহারেও 


আমাদের দেশে জীবাণুঘাটত রোগে মৃতঢুর _ 


সংখ্যা বহুল পরিমাণে হাস পাইয়াছে। 

যক্ষা রোগের চিকিৎসায় স্ট্রেপ্টোমাইসিনের 
সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকাঁট অতীব ফলপ্রদ উষধ 
যেমন প্যারা আযমাইলো স্যাঁলাসালক আ্যাসিড 
(সংক্ষেপে ৮৪), আযসিটা মাইনো বেনুজোলাডি- 
হাইড আয়োসেমিকার্বাজেন (সংক্ষেপে, টিবিয়োন), 


আইসো নিকোটিনিক হাইড্রাজাইড (সংক্ষেপে, = 


নাইড্রাজাইড) 
নিরাময় অনেকটা সহজ সাধ্য হইয়াছে এবং 

সেই জন্যই যক্ষয্মকে আজ আর আমাদের দেশে 
আগের মত “দেবের অসাধ্য রোগ” বলিয়া কেহ: 
মনে করে না। যক্ষমারোগে মৃত্যুর হার হাসের 
মূলে যে এই সকল অত্যাশ্চর্য ফলপ্ৰদ উষধ, সেই 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। 

আর একজন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী 
ডাঃ ডয়োস ‘আস্‌পার জিলাস্‌ ফিউমিগেটিন 
নাম ছত্রাক হইতে এফউমিগোঁটন' নামক যক্ষনা- 
রোগের আর একটি ফলপ্রদ ওষধ আবিস্কার 
কারয়াছেন। ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের 
নিকটবতনী কোন চাষ-আবাদের ক্ষেতের মাটি 
হইতে প্রাপ্ত 'স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ভেন্‌জমুয়েলি’ 
নামক ছত্রাক হইতে ডাঃ বাক হোল্ডার ও তাঁহার 
সহকমাঁরা ক্লোরোমাইসোঁটন’ নামক যে ফলপ্রদ 
ওষধটি প্রস্তুত করেন তাহারই প্রয়োগে আজকাল 
টাইফয়েড প্যারাটাইফয়েড প্রভৃতি রোগের 
মারাত্মকতা আর নাই বাঁললেও চলে। ইহারই 
সাহায্যে যে টাইফয়েড রোগ আরো অব্যাহত 
গাঁততে মাসাধিক কাল চলিতে. থাকিয়া বহুস্হলে 
মংত্য; ঘটাইত কিংবা অন্যথা বহুদিনের জন্য 
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সবাস্হ্য নাশের কারণ হইত, আজ বহু স্হলেই 
তাহা মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইতে 
দেখাযায়। ফলে এরূপ মারাত্মক রোগ জনিত 
মৃত্যুর হার আশাতীত রূপেই হাস পাইয়াছে। 

যুক্তরাষ্ট্রের 'চালস ফাইজার' ওঁষধের 
কারখানার গবেষণাগারে ডাঃ ই, কিউ, কিং ১৯৫০ 
সালে মাটির স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন বরিথোসাস’ নামক 
নোমাইসিস জাতীয় অণদুছন্রাক হইতে টেরামাইসন 
নামক আর একটি অত্যাশ্চৰ্য ওষধ আবিষ্কার 


ইয়েল্লো প্রাগদা স্‌ববা রাও 


করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ফলে ইহার প্রয়োগ 
নানা শবাস জনিত রোগ (যেগদ্াল শুধ 
পেনিসিলিন প্রয়োগে" সারে না), স্পাইরোকাঁট, 
রিকেট্‌পিয়া, ও নানা ভাইরাস রোগে মৃত্যুর 
সংখ্যাও খুবই হাস পাইয়াছে। মাকণ 
যুক্তরাষ্ট্রের লেডারলে ওষধ কারখানার ডাঃ বি, এম 
ভাপারও ১৯৪৮ সালে নোমাইসিন, জাতীয় আর 
একটি অণছত্রাক, ‘স্ট্রেপ্‌টোমাইসন আঁরয়ো- 


ee 


টেরামাইীসনের অনুরুপ আশ্চর্য ফলপ্ৰদ আর 
একটি ওষধ কয়েকজন সহযোগীর সহযোগে 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন। ইহার প্রয়োগে 
বহু দুরারোগ্য রোগ যেমন ইন্‌ফ্নময়েঞ্জা, হাঁপং- 
কাশি, প্যারট িবার, টাইফাস্‌ জবর, নানা 
প্রকারের নিউমোনিয়া প্রভাতর নিরাময় সহজ- 
সাধ্য হইয়াছে এবং তজ্জনিত মৃত্যুর সংখ্যা 
বহুল পাঁরমাণে হাস পাইয়াছে। আমাদের 
গৌরবের বিষয় যে আমাদেরই একজন সবদেশ- 
বাসী ভারতীয়, ডাঃ ইয়েলাপ্রাগদা সূববা রাও 
তৎকালে আঁরয়োমাইীসন আবিচ্কারে ডাঃ 
ডাপারকে প্রভূত সাহায্য করেন। সুতরাং এই 
আশ্চয্য ফলপ্রদ ওষধ আঁবদ্কারের গৌরব 
কতকটা*তাঁহারও প্রাপ্য । অত্যন্ত দুঃখের বিষয় 
যে ভারতের গৌরব এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মাত্র 
বাহান্ন বংসর বয়সে অকালে ১৯৪৮ সালে 
করোনার থ্দম্বোসিস রোগে পরলোক গমন 
করেন। চিকিংসা বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ডাঃ সুববা 
রাওয়ের অবদান বড় কম নহে। বিশেষতঃ 
তাঁহারই আবিষ্কৃত ফলিক আ্যাঁসড প্রয়োগ 
পদ্ধতিতে পাঁথবীর সর্বত্র এবং আমাদের দেশেও 
দুরারোগ্য স্প্র রোগে মৃত্যুর অত্যাধক সংখ্যা 
আজকাল আর দেখা যায় না বাললেও চলে৷ 


ঘা ও প্রদাহ, রক্তশূন্যতা, পেটের অসুখ এবং 
ঝড়ে পর্যদ্দস্ত কাকের মত চেহারা ছিল রোগের 
লক্ষণ! ডাক্তার ডাকা হইল, তান আঁসয়া 
বলিলেন “প্র? হইয়াছে, ইহার কোন চিকিৎসা 
নাই। কিছুই করা সম্ভবপর হইল না। রোগী 
রোগে ভাগতে ভাগতে অন্তিম নিঃশবাস ত্যাগ 
কারল। দ্বাবংশ বর্ষীয় যুবক ভাই ইয়েল্লোপ্রাগদা 
সুববারাও নিঃসহায় ভাবে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য 
দেখিলেন--কিন্ত; চিরকালের জন্য তাহা তাঁহার 
মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া রহিল এবং তিনি মনে 
মনে প্রাতজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়াই হউক 
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এইরূপ অসহায় অবস্হা দূর কারতেই হইবে। 
এই প্রতিজ্ঞা পালনের প্রথম শুর; হিসাবে তিনি 
মান্দ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে ভার্ত হইলেন এবং 
কয়েকজন আত্মীয়সবজন ও বন্ধুর সাহায্যে 
হইলেন। ১৯২১-১৯২২ পর্যন্ত তান এ 
কলেজে শরীর বিদ্যার ডেমোনস্ট্রেটার হইয়া 
“সপ্র্র কারণ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ কাঁরলেন 
এবং এ রোগ সম্বন্ধে আরও আভজ্ঞতা লাভের 
জন্য লন্ডন স্কুল অব ট্রীপক্যাল মোঁডাঁসান 
১৯২২ সালে যোগ দিয়া ১৯২৩ সালে সেখানকার 
ডিপ্লোমা লাভ করেন। এঁ সময়েই যুক্তরাষ্ট্রের 
ম্যাসাস্‌সেট্স্‌ বিশবাঁবদ্ালয়ের গ্রীষ্ম প্রধান 
দেশীয় রোগ সমূহের অধ্যাপক সবর্গত ডাঃ 
'রিচার্ড স্টং এর সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। তখন এ 
অধ্যাপক তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁহার অণ;- 
সান্ধংসা এবং গবেষণার প্রাত আন্তারক আগ্রহ 
দৌখয়া, এত মুগ্ধ হন যে তাঁহাকে যুক্তরাষ্ট্রে 
হাৰ্ভাৰ্ড বিশবাবদ্যালয়ে যোগ দিয়া “স্প্রু” সম্বন্ধে 
গবেষণা চালাইতে উপদেশ দেন। অসাধারণ 
সাহস ও পুরূষকার ছিল স;ববা রাওর। এ 
উপদেশকে 'শিরোধার্ করিয়া মাত্র ২৫ ডলার 
আর্থিক সম্বল ৫) সহ তান ১৯২৩ সালে 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে উপাস্হত হন এবং গ্রাসাচ্ছা- 
দনের জন্য প্রথমে চুল্পীতে কয়লা দেওয়ার এবং 
পরে হাৰ্ভাৰ্ড িশ্বাবদ্যালয়ের হাসপাতালের 
সাথীর (০৮৭০৮) কাজ করিয়া, এবং পথে 
মালিকহীন মার্জারগুলিকে সংগ্রহ করিয়া 
বিশববিদ্যালয়ে গবেষণার কার্য আরম্ভ করেন। 
তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া হার্ড বিশ্ববিদ্যালয় 
পরবতী সালেই তাহার গবেষণার সাহায্যের জন্য 
তাহাকে একটি বৃত্তি (research fellowship) 
দান করেন। এ বৃত্তির নির্ধারিত সময় শেষ 
হইয়া গেলে রকফেলার ফাউন্ডেশন তাহার জন্য 
আর একটি গবেষণামূলক বৃত্তির ব্যবস্হা করেন। 
১৯২৪ সালে তিনি মাকণ যুক্তরাষ্ট্রের নাগারকত্ব 
গ্রহণ করেন। ] 

১৯২৫ সালে হার্ড বিশৰবিদ্যালয়ের 
জৈব রসায়নের অধ্যাপক,ডাঃ সাইরাস, এচ্‌ ফিস্কে 
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ও ডাঃ সমুববারাও রড পরিমাপক প্রক্রিয়ার দ্বারা 
ফচ্করাসের পাঁরমাণ নির্ণয় ও ১৯২৭ সালে 
পেশীর সংকোচনের জন্য অত্যাবশ্যক ফচ্কো- 
ক্রিয়োটন নামক উপাদান আবিষ্কার করেন। 
১৯৪০ সালে তিনি হাভার্ডাবশবাবদ্যালয় হইতে 
জৈবরসায়নে পি, এচাঁড ডিগ্রী লাভ করেন। 
১৯৩০ হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত অন্যান্য সহযোগী 
সহ ডাঃ সুববা রাও যক্‌তীনচ্কাশের (liver 
extract) বিভিন্ন উপাদানের পৌন্টিক মূল্য 
সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং ১৯৩৫--৩৭ পর্যন্ত 
প্রক্যটোটার তহবিলের সাহায্যে এবং পরবর্তী তিন 
বছর আরও অন্যান্য গবেষণার সাহায্য তহবিল 
হইতে অর্থানুক্ল্যে-প্যাল্লেগ্রা রোগের প্রাত- 
বেধক নিকোটিনিক আ্যাঁসডের পারচিতি, 
সবতন্তীকরণ এবং বিশোধন সম্বন্ধে বহ; মৌলিক 
গবেষণার ফল প্রকাশ করেন। 

১৯৪০ সালে তিনি হাৰ্ভাড' বিশবাবদ্যালয়ের 
সহকারী অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিয়া 
লেডারলে ভেষজ গবেষণাশাখার সহ-ডিরেক্টারের 
পদ গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসরের মধ্যেই 
পদোন্নতির ফলে সেখানকার 'ডিরেক্টার নিযুক্ত 
হন। মুখ্যতঃ তাঁহারই তত্তরাবধানে গবেষণার 
ফলে এ গবেষণাগারে ফলিক আ্যাসিড, টেরোপ্‌- 
টেরিন, সালুফামেথাঁজন, আঁরয়োমাইসিন, হেট্রা- 
জান প্রভৃতি নানা রোগের অসংখ্য নিশ্চিত ফলপ্ৰদ 
ওঁষধ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হয় ও চিকিংসাক্ষেত্র 
যুগান্তর সৃষ্টি করে। 

যে স্প্রু রোগে তাঁহার ভ্রাতার ১৯১৮ সালে 
মৃত্যু হইয়াছিল এবং যাহার প্রতীকারের জন্য 
‘তিনি দেশ হইতে দেশান্তরে পাগলের মত একদিন 
ছুটাছুটি করিয়া সহদেশ হইতে বহন্দুুরে 
পাঁথবীর অপর প্রান্তে মাঁকণি যুক্তরাষ্ট্র 
নাগারকত্ গ্রহণ কৰিয়া সেচ্ছায় নিজকে নিৰ্বাসিত 
করিয়াছিলেন, 'ন্তের সাধন কিংবা শরীর পতন” 


রোগের অতি ফলপ্রদ ওষধ ‘ফলিক আযাসিড’ 
আঁবদ্কারের দ্বারা শুধু নিজের প্রতিজ্ঞা পালনই 
করেন নাই এ মারাত্মক রোগে লক্ষ লক্ষ লোকের 
প্রাণহানি বন্ধ করিয়া ব্যান্টিং বেষ্ট্‌, ফ্লেমিং, 
ওয়াক্‌স্‌ম্যান প্রভৃতি মানবাহতৈষা বিজ্ঞানীদের 
একই স্তরে আসন লাভের গৌরব অজন করিয়া 
গিয়াছেন। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে সেজন্য বিজ্ঞানী 
মহলে এবং জনসাধারণের কাছেও তান 
“অত্যাশ্চর্য ওষধ সমূহের আবিষ্কর্তা অত্যাশ্চর্য 
মানুষ” নামে পারাচিত ছিলেন। কিন্ত; বড়ই 
পাঁরতাপের বিষয় যে মাত্র বাহান্ন বৎসর বয়সে 
১৯৪৮ সালে দুরারোগ্য করোনারী থুম্বোসস 
রোগে অকালে অকস্মাৎ তিনি মহাপ্রয়াণু করেন। 
এভাবে শমুধ্য ভারতবর্ষই নহে, পাঁথবীও একজন 
শ্ৰেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে অকালে হারানোর দুর্ভাগ্য বরণ 
কারয়াছে। 


ভারতবর্ষের এইরূপ একজন প্রাতভাশালী 
ব্যাক্তর জীবন কথা--আমাদের দেশের খুব কম 
লোকেরই জানা 1ছল। তাঁহার মৃতদ্র পর 
তাঁহার দুইজন ভক্ত ও অনদরাগী সহযোগী 
মানি যুক্তরাষ্ট্রে তাহার একখান বিস্তারিত 
জীবনী প্রকাশ, কারয়াছেন। আর যে গবেষণা- 
গারকে তান নিত্য নূতন আবিষ্কারের গৌরবে 
গোঁরবানিৰত করিয়া গিয়াছেন, সেখানে তাঁহারই 
অমর স্মৃতিকে চিরস্হায়ীকরার জন্য কৃতজ্ঞতার 
স্মারকরুপে, পৃথিবীর মধ্যেই সবিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য যে পদুদ্তকালয় আছে, তাহার নুতন 
নামকরণ করা হইয়াছে “সুববা রাও স্মারক 
লাইব্রেরী ৷” 

আজ সবাধীন ভারতে সবাস্হযসম্বন্ধীয় 
অগ্রগাতর আলোচন্য কালে ভারতের এই কৃতী 
সন্তানের অবদানের কথা সবর্ণাক্ষরে লিখিয়া 
রাখা এবং কৃতজ্ঞাচিন্তে স্মরণ করা উচিত। 
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ভৰতত 


শিশুদের চরিত্র গঠন করাই যে শিক্ষার একটি 
প্রধান উদ্দেশ্য একথা আজ সর্ববাঁদি-সমমত। 
িরূপে তাদের চরিত্র ঠিক ভাবে গঠন করা যায় 
এটিই পিতামাতা এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের একটি 


মস্তো বড়ো সমস্যা। আজকের দিনে আধুনিক 
শিক্ষাবিদগণ বৈজ্ঞানকের দৃষ্টিভংগী দিয়েই 
শিক্ষাসমস্যাগীল দেখতে এবং বিজ্ঞানসমমত 
উপায়েই সেগুলির সমাধান করতে সচেষ্ট 


হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে শিশুচারন্র পর্যবেক্ষণ 
করতেও তাঁরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন এবং করছেন। 


শিশনচরিত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এর 
মধ্যে কতোগদাল বিপরাঁতধমণী গুণাগুণের অপূর্ব 
সমাবেশ। কতোগ্দীল বিশেষ বিশেষ রূচি 
প্রবৃত্তি ও প্রবণতা ও যেমন দেখা যায় তেমাঁন 
কতোগদাল দরর্বলতাও। ক্ষেত্ৰবিশেষে রুচি ও 
প্রবণতাগাল ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে হবে 
এবং দ্ন্ব'লতাগনলি ও নিরসন বা নিয়ন্ত্ৰণ করতে 
হবে। ভয় ও শিশুমনের একটি সবাভাবিক 
দুর্বলতা, যা দূর করা বা নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ 
দরকার। মানুষ কখনও সম্পূর্ণ ভয়বাজত হতে 
পারে না। ভয় থেকেই সাবধানতার উদ্ভব। 


উপরেই বিশেষ করে শিশু মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি 
স্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে এখনও গভীর ও 
ব্যাপক গবেষণার প্রচুর অবকাশ আছে। আজ 
প্রত্যেক শিক্ষিত পিতামাতা ও চিন্তাশীল শিক্ষক- 
ধারার সংগে পরিচিত হওয়া এবং শিক্ষাক্ষেত্রে 
তাঁদের স্াচানিতি মতামতগুলি অনুধাবন ও 
পরাক্ষা করতে চেষ্টা করা। গবেষণার ক্ষেত্র 
শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পিতামাতাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
ও আঁভজ্ঞতারও যথেষ্ট মূল্য আছে। এর দ্বারা 
শিক্ষারতী ও শিক্ষাবিদগণও বিশেষ উপকৃত হতে 
পারেন। 


সুতরাং পরিমিত পরিমাণে কতোগ্যাল ভয় 
আমাদের থাকা দরকার। “The child is 
father of the man” শিশুই ভবিষ্যৎ মানব। 
তাই শিশ্চচারত্র ঠিকভাবে গঠন করতে হলে তার 
অতিরিক্ত ও অহেতুক ভয়কে ও যেমন প্রশ্রয় 
দিতে নেই, তেমনি তার মানসিক দঢ়তা 
সাহাসকতাকেও উৎসাহিত করতে হবে। তবেই 
তার চরিত্র সবল ও বলিষ্ঠ হয়ে গড়ে উঠবে। 

শিশনচারত্রে কতোগ্দলি অহেতুক ও অমূলক 
ভয় থাকা খুবই সৰাভাবিক, কারণ তার বিচারবঢাদ্ধ 
এখনও পরিণতি লাভ করোনি । সে যুক্তি প্রয়োগ 
করে সব সময়ে বুঝতে পারেনা কোথায় ভয়ের 
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ও কাঁদে। পরে ক্রমে যখন তাদের ভয় ভেঙে যায় 


তার অহেত্দক ভয়গ্ুলি দূর করা নিতান্ত 
দরকার। নতুবা ক্রমে সেগুলি মানসিক 
দুবলিতায় পরিণত হবে। অত্যাধিক ভয় আদৌ 
বাঞ্ছনীয় নয়। অতিরিক্ত ভয় ভীরূতা বা 


তখন তারা এতে প্রচুর আমোদ পায় এবং হাসে। 
আত্মরক্ষা আমাদের একটি সহজাত সংস্কার, যার 
থেকেই শিশুদের এই ধরণের ভয় উদ্ভূত হয়। 
এই রকম ভয় ছাড়া এক দেড় বছর বয়স পর্যন্ত 


কাপ র্ষতারই নামান্তর। নৈতিক ভারুতা 
অনেক সময়ে আমাদের অনেক মনুষ্যত্বীবরোধী 
কাজেও প্ররোচিত করে। অথচ ভয়কেও আমরা 
সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারি না। কিছু পাঁরমাণ 
ভয় না থাকলে আমরা সতর্ক হতেও শিখ না। 


তাদের আর কোনও ভয় বিশেষ দেখা যায় না। 
ভয় বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত অথবা 
অপর কতৃক সংক্রামিত। জ্ঞানোন্মেষের সংগে 
সংগে যখন শিশুদের বাস্তব জগতের সংগে 
প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং তাদের নানা প্রকার 


দঃসাহসিকতায় সমূহ বিপদ। ছেলেমেয়েদের 
তাই যেমন সতক্তা শিক্ষা দিতে হবে তেমাঁন 
তাদের সাহস অৰ্জন করতেও উৎসাহিত করতে 


অভিজ্ঞতাও সপ্ণিত হতে থাকে, তখান তাদের মনে 
নানাবিধ ভয়ের সঞ্চার হতে দেখা যায়। কথাই 
“পোড়া গরু ্সদ্দরে মেঘ দেখে ডরায়”। 


হবে। ছোটবেলা থেকেই তারা যেন ভয়ের দাস 
না হয়ে তার প্রভু হতেই শেখে। তারা যেন 
জীবনের কোনও অবস্হাতেই ভয়ের কাছে পরাভব 
না মানে-তাকে যেন জয় করতেই চেষ্টা করে। 
তাদের সামনে রয়েছে জীবনের কঠিন বন্ধুর পথ। 
কঠোর জীবন-সংগ্রামে নেমে হয় তো তাদের কতো 
ভীষণ সংকট বা প্রাতকূল অবস্হার সম্মুখীন 
হতে হবে। জীবনযমুদ্ধে জয়ী হতে হলে চাই 
তৈজোদপপ্ত, অমিত মনোবল- চাই “সাহস-বিস্তৃত 
বক্ষপট।” তাই শিশুচরিত্রে হওয়া চাই ভয় ও 
সাহসের সুষ্ঠ, সুন্দর সমনহয়। 

ভয় আদৌ শিশ দের সহজাত সংস্কার নয়। 
আমাদের অনেকেরই ধারণা ভয় তাদের সহজাত 
ংস্কার বিশেষ। কিন্তু অনেক কারণেই মনে 
হয় এ ধারণা ভ্রান্ত। নবজাত শিশুকে একরকম 
ভয়শুন্য বলেই মনে হয়। জন্ম থেকে এক দেড় 
বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বিশেষ কোনও 
ভয়ই দেখা যায় না। এই বয়সে সাধারণত দুই 
প্রকার অন্ভাঁতই তাদের থাকে-সুখকর ও 

য়ক, যার জন্যে তারা হাসে ও কাঁদে। 
হঠাৎ কোনও জোর শব্দ শুনলেই [শন কেদে 
ওঠে। মনে হয় সে বুঝি ভয় পেয়েই কেদে 
উঠলো। এই বয়সে পড়ে যাবার ভয়টিও তার 
কিছু কিছ থাকে। অনেক সময়ে বয়োজ্যেষ্ঠরা 
শিশুদের আমোদ দেবার জন্যে খেলাছলে 
লোফেন। প্রথম প্রথম এতে তারা একট; ভয় পায় 


ভয়ের মূল সাধারণত বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যেই 
নিহিত থাকে। যে শিশ; হেটে চলে বেড়াতে 
শেখেনি, তার ভয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা হবার 
সম্ভাবনাও খুব কম। অন্য কাউকে ভয় পেতে 
দেখলেও সে অনেক সময়ে কিছুই বুঝতে পারে 
না। সাধারণত দেড় বছর বয়সের পর থেকেই 
শিশুদের মনে ভয়ের বীজটি অংকুরিত হতে 
থাকে। ছোট ছেলে মেয়েরা প্রথমে অন্ধকারকে 
মোটেই ভয় করে না। এর মধ্যে যে কোনও 
অজ্ঞাত ভয় বা বিপদের সম্ভবনা আদৌ থাকতে 
পারে এ ধারণাও তাদের নেই। বয়োজ্যষ্ঠদের 
করতে শেখে। অজ্ঞ, অবোধ শিশু জানে না 
কোনও পোকা মাকড় বা জ'ঁবজন্ত; দ্বারা তার 
কোনও বিপদ বা অনিষ্ট হতে পারে। এগাল 
দেখে প্রথমে ভয় করা তো দূরে থাকুক সে হয় 
যাবে, অথবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো খাবার 
জিনিষ মনে করেই মুখে পুরতে যাবে । 

ভূতের ভয় পাড়াগাঁয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই 
বেশী দেখা যায়। সাধারণত পল্লীগ্রামের লোকেরাই 
বেশী ভূতের ভয় পায়। ছোট [শিশুর এ ভয়াট 
প্রথমে মোটেই থাকে না। ভূতযে কি তা তার জানা 
নেই। তার দ্বারা যে কোনও অনিষ্ট হওয়া সম্ভব 
এ ধারণাও তার নেই। সে বড়োদের কাছ থেকে 
নানারকম গল্প শুনে বা তাদের ভূতের ভয় পেতে 
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দেখেই ক্রমে এই ভয়াট শেখে ৷ প্রথম প্রথম অনেক 
অবোধ শিশু আগুণ দেখে তাতে হাত দিতে যায়। 
আগুন থেকে যে কোনও বিপদ ঘটতে পারে এ 
জ্ঞান তার নেই। আগুনে নিজের হাত পঢ়ড়লেই 
অথবা অন্য কারুর হাত পদুড়তে দেখলেই সে 
আগুনকে ততই ভয় করতে শেখে। ছাদ বা অন্য 
কোনও উচ; জায়গা থেকে পতনের ফলে যে মৃত্য; 
ঘটতে পারে অথবা গুরুতর দৈহিক আঘাত 
লাগতে পারে এ ধারণাও শিশুদের প্রথমে থাকে 
না। দুই একবার পড়ে গেলেই তারা বোঝে 
পড়লে আঘাত পাবার সম্ভবনা । তখন তারা 
সাবধান হতেও শেখে। সেই রকম রোগের ভয় 
বা মৃতাদ ভয় ও তাদের অজানা । মৃত প্ৰিয়জন 
যে কোম্‌ অজ্ঞাত রহস্যলোকে চলে গিয়েছে_- 
সেখান থেকে যে তার আর ফিরে আসা সম্ভব নয় 
একথা বোঝাও শিশুর সাধ্যাতীত। বড়োদের 
কাঁদতে দেখে সে ও কাঁদে। কতো মাতৃহারা 
অবোধ শিশুকে বড়োদের প্রশ্ন করতে শোনা 
যায়_“মা কোথা গিয়েছে?” উত্তরে সে হয়তো 
শোনে_“মা সবর্গে গিয়েছেন, ভগবানের কাছে 
গিয়েছেন।”__ইত্যাঁদ। সবর্গরাজ্যটি যে কোথায় 
তাও তাদের জানা নেই। কতো সময়ে তারা ভাবে 
তাদের মা বুঝ বা রাতের অগণ্য, অসংখ্য তারা- 
গলির মধ্যে একটি ছোট্ট তারা "হয়েই আকাশের 
গায়ে জৰল্‌ জৰল্‌ করে ফুটে রয়েছে হয়তো বা 
সেখান থেকেই স্নেহ করুণ নয়নে চেয়ে রয়েছে 
তাদের পানেই। বড়ো হয়ে যখন তাদের জ্ঞান, 
বদ্ধ বাড়ে, তখনি তারা যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা সব 
‘কিছু বুঝতে পারে। মৃত্যুর ভয়াল রূপাঁটও 
তখন তাদের চোখে ধরা পড়ে। সেই সময়েই 
তাদের মনে মৃত্যুভয় ও জাগে। তেমাঁন রোগের 
ভয়ও শিশুদের প্রথমে অজানাই থাকে। বড়োদের 
ভয় দেখেই তারা এই ভরি শেখে। পরে যুক্তি 
বিচার দ্বারা ভয়ের কারণাঁউও হৃদয়ংগম করতে 


পারে। এই রকম বড়োরা আরও অনেক ভয় করে 


থাকেন যেগ্ডুলি প্রথমে শিশদুদের মধ্যে আদৌ 
দেখা যায় না। এই জন্যেই মনে হয় ভয় তাদের 
সহজাত সংস্কার নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পরে 
অৰ্জিতি। কতোগ্দাল ভয় অপর কর্তৃক 
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সংক্রামিত, আবার কতোগ্দুলি ভয় -নিজ প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকেই সঞ্জাত। 
বা অমূলক ভয় ও,মনে পোষণ করতে দেখা যায়। 
তাদের শিশুসুলভ অজ্ঞতাই প্রধানত এই ভয়- 
গীলর কারণ। তাই সর্বপ্রথম তাদের অজ্ঞতা 
দূর করতে চেস্টা করাই দরকার। ছোট ছেলে- 
মেয়েরা অনেক সময়ে কোনও .অজানা, নতুন বা 
অদ্ভূত জিনিষ দেখলেই ভয় পায়। এগুলি 
বস্তুত কি তা তাদের জানা নেই। তাই তারা 
অনেক কিছু কল্পনা করেও ন্যায়। কল-টেপা, 
চাবি-দেওয়া যন্নচাঁলত খেলনা গদালও প্রথম 
প্রথম অনেক শিশুর মনে ভয়ের উদ্রেক করে। 
তারা প্রথমে এগঁল হাত দিয়ে ছ'তে বা নাড়তেও 
ভয় পায়। যদি তারা অপর কাউকে এগুলি নিয়ে 
খেলতে দেখে তবেই ক্রমে ক্রমে তাদের ভয় দন 
হয়। 

অজানা রহস্য থেকেই ভয়ের উৎপান্ত। 
শিশুরা এই ধরণের খেলনাগীলর রহস্য ভেদ 
করতে পারে না বলেই ভয় পায়। জিানিষগুলির 
সংগে ‘যখন তাদের প্রত্যক্ষ পাঁরচয় ঘটে-যখন 
তারা সেগুলি হাত দিয়ে ছুয়ে ও নেড়ে চেড়ে 
বোঝে এগ্যালর মধ্যে ভয়ের কোনও কারণ নেই, 
তখাঁন তাদের ভয় ভাঙে। এরূপ ক্ষেত্রে বড়োদের 
উচিত ছেলেমেয়েদের জানষগ্ঁল হাত দিয়ে 
নেড়ে চেড়ে দেখতে দেওয়া। পরে যখন [শিশুরা 
বোঝে যে তাদের ভয় নিতান্তই অমূলক, তখন 
তারা লজ্জা পায় এবং ভয়কে জয় করবার গর্বে 
উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ছোট ছেলেমেয়েরা অন্ধকার 
ঘরে একা শুতে বা থাকতে ভয় পেলে তাদের 
বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে অন্ধকারে বাস্তাবকই 
ভয়ের কোনও কারণ নেই। এর্‌প ক্ষেত্রে তাদের 
অন্ধকারে থাকতে দিয়েই বোঝাতে হবে যে তাদের 
ভয়টি সম্পূর্ণ অহেতুক। প্রথম প্রথম ভয় 
পেলেও ক্রমে তারা অভ্যস্ত হয়ে যাবে। 
বয়োজ্যেন্ঠরা অজান্তে বা অজ্ঞতাবশত ও অনেক 
ভয়ের বীজ শিশুদের মনে বপন করে থাকেন। 
অনেক সময়ে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে অকারণ 
ভুতের ভয় দেখা যায়। সম্ভবত বড়োরাই এজন্যে 
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দায়ী। তাঁরৱা- নিজেদের. ভয়টি ছোটদের কাছে 
প্রকাশ করে ফেলেন বলেই ছেলেমেয়েদের মনে 
এই ভয়টি জন্মায়।- এই রকম -করে তাঁদের 
নিজেদের ভয়াটিই ছোটদের মনে সংক্রামিত হয়। 
কখনও বা বয়োজোচ্ঠরা ছেলেমেয়েদের অকারণ 
ভয় দেখান। শিশ;ুরা যখন কিছুতেই ঘুমোতে 
বা দুধ খেতে চায় না, মায়েরা তখন বিব্রত হয়ে 
তাদের নানা রকম ভয় দোখয়ে তাদের ঘুম 
পাড়াতে বা দুধ খাওয়াতে চান। তাঁরা তখন 
তাদের “জজ”, “জটাবাড়”, “ল্যাজঝোলা 
পাখা” ইত্যাদি কাল্পনিক অজ্ঞাত জীবের ভয় 
দেখিয়ে ভোলাতে চেষ্টা করেন। দুরন্ত ছেলেকে 
শান্ত করতে না পেরে জননী তাকে ভয় দেখান 
কান্না না থামালে তাকে ছেলেধরাকে ধাঁরয়ে 
দেবেন। “ছেলেধরা” জীবাঁট যে কী শিশু তা 
জানে না। 

মা তখন সাঁবস্তারে তার বর্ণনা দিয়ে 
বলেন-“ছেলেধরার একটি মস্তো বড়ো ঝোলা 
আছে, তার মধ্যে সে দুষ্টু ছেলেমেয়েদের ধরে 
পুরে নিয়ে যায়” ইত্যাদ। এর ফলে বড়ো হয়েও 
অনেক ছেলেমেয়ে ঝোলা-ওয়ালা কোনও লোককে 
দেখলেই ভয় পায়। এই রকম করে শিশুদের 
মনে অনেক অকারণ ও অহেতুক ভয়ের বাঁজ 
উপ্ত হয়। অনেক সময়ে বড়োরা- তাদের কাছে 
রাক্ষস, খকোস, ভৃত, প্রেত, পেক্লী, শাঁকচুন্নী, 
দৈত্য, দানব, ডাইনী বড়ি ইত্যাদি কল্পিত 
ভয়ংকর জাঁবগুলির গল্প নানা বর্ণনা সহকারে 
বলে থাকেন। যে সব শিশু পড়তে শিখেছে 
তাদের হাতেও অনেক সময়ে এমন সব বই তুলে 
দেওয়া হয়, যার মধ্যে এই কাল্পনিক ভয়ানক 
জীবগযুলির ভীতিপ্রদ. ছবি ও বর্ণনা আছে। 
গল্প শুনে বা পড়ে, কখনও বা ছবি দেখে ছেলে- 
মেয়েদের শরীর ভয়ে কন্টকিত হয়ে ওঠে এবং এ 
ভয়াল জাঁবগড়ালর কল্পিত চেহারাও তাদের 
মনের মধ্যে আঁকা হয়ে যায়। এই প্রকার অহেতুক 
ও অমূলক ভয় শিশুদের শারীরিক ও মানসক 
উউয়াবধ সৰাস্হ্যের পক্ষেই হানিকর। ছেলে- 
মেয়েদের বিনা কারণে ভয় দেখানো তো উচিতই 
নয়। তাদের অমুলক_ ভয়গযুলিও যথাসম্ভব 
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নিরসন করতেই চেষ্টা.করা দরকার। সম্ভব হলে 
ভয়ের কারণগ্দালর সংগে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় 
ঘটিয়েই তাদের ভয় ভঞ্জন করলে ভালো হয়। 

কোথায় ভয়ের যথার্থ কারণ বৰ্তমান অজ্ঞ শিশ; 
তা বোঝে না। তার জ্ঞান ও আভিন্্রতা উভয়ই 
অতি সীমাবদ্ধ। এরুপ ক্ষেত্রে অজ্ঞতাবশত তার 
বিপদ ঘটাও বিচিত্র নয়। এস্হলে পিতামাতা, 
শিক্ষক শিক্ষিকাদের বা অপর বয়োজ্যেণ্ঠদের 
উচিত ভয়ের কারণটি শিশুদের কাছে যথাসম্ভব 
শান্ত, সংযত ও সৰাভাবিক ভাবেই ব্যক্ত করা এবং 
তাদের সাবধান কাঁরয়ে দেওয়া। তাঁদের মনে 
রাখা দরকার ব্যাধির মতো ভয় ও : সংক্রামক, 
কোনও ভয় বা বিপদের কারণ ঘটলেও বড়োরা 
যতোদ্‌র সম্ভব শিশুদের সামনে নিজেদের ভয় 
ও মানাঁসক চাঞ্চল্য প্রকাশ না করতেই চেষ্টা 
করবেন। Example is better than precept 
উপদেশের চেয়ে দম্টান্তই বেশী কার্যকরী ৷ 
“আপনি আচার ধর্ম জীবের শিখায়।” বয়ো- 
জোচ্ঠরা ছেলেমেয়েদের সামনে অকারণ ভয় তো 
প্রকাশ করবেনই না, বরং নিজ সাহসিকতার দ্বারা 
তাদের মনে সাহস সঞ্চার করতেই চেষ্টা করবেন। 

আমাদের সকলেরই কাম্য শিশুরা যেন সবল- 
চিত্ত ও দৃঢ় চৰিত হয়েই গড়ে ওঠে। তাদের মনে 
সাহস ও সাহসিফতার স্পৃহা ও জাগানো দরকার । 
জীবনে ভীরূতা বা কাপুরূষতার স্হান কোথায়? 
““‘Cowards die many times before their 
death”—অর্থাৎ ভীরু লোকেরা মরবার আগেই 
অনেকবার মৃত্যুযন্তণা ভোগ করে। বিনা সাহসে 
জগতে কোনও বড়ো কাজই সম্ভব হয় না। 
জীবনের সব উদ্যম, সব কণীর্তর মূলেই রয়েছে 
অসাম সাহস ও অপরাজেয় মনোবল : “Noth- 
ing venture, nothing 10৪৮৫” _কথাটি খুবই 
ঠিক। ভয়াধিক্য জীবনে সর্বপ্রকার সফলতা 
দুঃসাধ্যকে সাধ্যায়ও করবার জন্যে চলেছে মানুষের 
দুশ্চর তপস্যা । অজানাকে জানবার, অদেখাকে 
দেখবার জন্যে তার দ্দর্বার' আকাংখা। সেই 
আকাংখাই যুগে যুগে: তার মনে -জ্বাগয়েছে 
দুজয়, দুদম্য সাহস। অন্ধ উল্মাদনায়.মৈতে সৈ 


তাই মৃত্য্ভয়কেও তুচ্ছ করতে পেরেছে_ 
জীবন পণ করে নেমেছে দুরন্ত দুসাহাঁসক 
আভিযানে। এই দর্মদ সাহসে বলীয়ান হয়েই সে 
অসম্ভবকে সম্ভব করবার সপ্ন দেখেছে। বিকা- 
শোম্মুখ কিশোরমন এই অসম্ভবের সবগ্পেই 
বিভোর। তাই এই বয়সে ছেলেমেয়েদের নানা 
বীরত্ব ও সাহাঁসকতাপূর্ণ কাহিনী শোনাতে হবে, 
সবতঃই জাগে । ' তাদের মনেরও এঁকাঁন্তক কামনা 
তারা কোনও অপূর্ব সাহসের কাজ করে বড়োদের 
অবাক করে দেবে এবং অর্জন করবে তাঁদের অজস্ৰ 
প্রশংসা। শিশুমনের এই সবাভাবক স্পৃহাটিরই 
সুন্দর আভব্যান্ত দেখতে পাওয়া যায় কবি-গুরু 
রবীন্দ্রনাথের “বীরপ7রূষ”" শীর্ষক কবিতাটিতে : 


“মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে, 

মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দুরে। 

তুমি যাচ্ছ পাল্কীতে মা, চ'ড়ে, 

দরজা দুটো একট;কন ফাঁক কারে। 

আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার'পরে, 
টগ্‌বাগয়ে তোমার পাশে পাশে ।” ইত্যাদি 


শিশু কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিয়ে মনশ্চক্ষমতে 
দেখছে সে যেন তার মাকে নিয়ে অনেক দুরে 
বিদেশে চলেছে_ পথে দবব্ৃত্ত' দস্যযর ভীষণ 
আক্রমণ থেকে সে তার মাকে রক্ষা করলো। তার 
মা তাকে তাই বাহাবা দিয়ে যেন বলছেন-- 


“ভাগ্যে খোকা সংগে ছিল, 
কী দু্দশাই না হোত তা না ইলে।” 


শিশুদের ভয় শুধু দুর করলেই চলবে না, তাদের 
মনে জাগাতে হবে অশেষ সাহস-_-তাদের 
সাহাঁসকতাকেও উৎসাহিত করতে হবে। 

ভীর ও লাজুক শিশু ও নপতামাতা ও শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের একটি মস্তবড়ো সমস্যা। আত্ম- 
প্রত্যয়ের অভাবই ভীরুতা ও লঙ্জাশশলতার 
কারণ। এই জন্যে শিশুদের সামাজিক ও 
অনদভূতিমূলক (emotional) প্রয়োজনগুলিও 
মিটাতে চেষ্টা করা উচিত। শৈশব থেকেই তাদের 
সমবয়স্কদের সংগে মিশবার সুযোগ দেওয়া 
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নিত সাদিক ও শিক্ষ 
করতে পারে। এমান করেই তাদের অপাঁরচয়ের 
ভয় ও সংকোচ দূর করা সম্ভব। নৃত্যগীত, 
খেলাধূলা, আবৃত্তি ও নাট্যাভিনয়াদির মাধ্যমে 
ছেলেমেয়েদের আত্ম-বিকাশ ও আত্ম-প্রকাশেরও 
যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া আবশ্যক। এই সব 
কাজের জন্যে প্রচুর মানীসক বল ও সাহসের ও 
প্রয়োজন। অনেক লাজুক ও ভীরু শিশু অনেক 
সময়ে কোনও বিষয় জানলেও বলতে ভয় পায়, 
পাছে ভূল হয়, পাছে কেউ হাসে। যখন তারা 
ভয় বা লজ্জাবশত কোনও. কিছু বলতে না চায়, 
তখন তাদের তিরস্কার করা মোটেই সমীচীন নয়। 
তারা একটু বলতে আরম্ভ করলেই- 
হচ্ছে", “ঠিক হচ্ছে” বলে তাদের উৎসাহ দিতে 
হবে। অনেক পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষিকা 
ছেলেমেয়েরা কোনও কছঢ বলতে না চাইলে 
অনেক সময়ে বিরক্ত হন। কখনও বা তিরস্কার 
করেন, কখনও বা বলেন “ভয় নেই”, “ভয় পেও 
না” ইত্যাঁদ। মনস্তত্তেৰর দিক দিয়ে এই কথা 
গুলি বলা মস্ত বড়ো ভূল। এসব কথা বলে 
ভয়ের কারণাঁটই যেন আরও বিশেষ ভাবে শিশ:- 
দের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। আঁতারক্ত ভয় 
এই রকম করে ছেলেমেয়েদের ব্যাক্তিত্বস্ফুরণেরও 
বাধাসবরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ভীরু ও লাজুক 
লোকেরা জাবনে আত্মবশ ও আত্মপ্রাতিষ্ঠ হয়ে 
উঠতে পারে না। 

অত্যধিক কঠিন শাসনের দ্বারা *শশুদের মনে 
ভয়ের উদ্রেক করাও মোটেই উচিত নয়। তাতে- 
করে তাদের সবাভাবিক ব্যক্তিত্বাবকাশই বাধাপ্রাপ্ত 
হয়। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকার ফলে তাদের 
ব্যাক্তি স্বাধীনতা তো ব্যাহত হয়ই, তাদের চাঁররে 
কতোগ্দাল অসবাভাবিকতাও দেখা যায়। কথাই 
আছে--“বজ্্ আনি, ফস্কা গেরো”। শাস্তি বা 
শাসনের ভয়ে শিশুরা অনেক সময়েই কপটতা, 
প্রব্চনা, ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে থাকে। 
“Spare the rod and spoil the child” 
এই শাসন-নীতি আজকের দিনে সম্পূর্ণ অচল। 
এতে করে শিশুদের কোমল ও সুকুমার বৃত্তি- 
গ্যালই বিনষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এই রকম 
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চরে তারা শুধ বড়োদের ভয় করতেই শেখে না, 
ও কঠোরতাও শেখে । অনেক সময়ে 
য় শিশুরা তাদের পুতুল “খোকা 
দর নিদয়ভাবে মারছে. বা শাসন করছে। 
জ্ঞদের নির্মম কঠিন শাসনে যে গভীর 


নিষ্ঠুরতা 
দেখা 


কাজ থেকে নিরস্ত হতে পারে। কিন্তু তাঁদের 
অসাক্ষাতে বা অজান্তে সেই কাজগদীল করতে 
একট;ও দ্বিধাবোধ করে না। ভয়ে তারা অনেক 


না। কিন্ত; তাদের সেই বাধ্যতা আদৌ সবতঃ-. 


মমগাঁড়া অরা অনুভব করেছে এটি তারই 
প্রাতাক্রয়া। তারা নিজেরা বড়োদের কাছ থেকে 
যেরকম ব্যবহার পায় ঠিক সেই রকম ব্যবহারই 
তারা তাদের চেয়ে যারা আরও বেশী দুর্বল বা 
অসহায় তাদের উপরে করতে চায়। তারা বড়ো- 
দের ভয় করে। তাই তারা চায় অপরেও যেন 
তাদের ভয় করে। আগেকার দিনে শিক্ষকদের 
মনের ধারণা ছিল কাঠন শাসন বিনা ছেলেমেয়ে- 
দের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তখনকার দিনে 
তাঁরা তাই বেতকে "শিক্ষার একটি অপাঁরহার্য 
উপকরণ বলেই মনে করতেন। শিশনুরা পাঠে 
অমনোযোগী হলেও বা পড়া না বলতে পারলেই 
অথবা কোনও রকম দ;ুরন্তপনা করলেই অমান 
সেই বেত পড়তো তাদের পিঠের উপরে । বেতের 
ভয়েই ছেলেমেয়েরা চদপচাপ বসে পড়াশুনা 
করতো বা করবার ভান করতো । সেকালে বেত 
ছাড়া যেন মাষ্টার মশায়ের রূপাঁট কল্পনাই করা 
যেতো না: 

“আজ আমি কানাই মাষ্টার, 

পোড়ো মোর বেড়াল ছানাটি। 

ওকে আমি মারিনে, মা, বেত, 

মাছামছি বসি নিয়ে কাঠি।” 
এই কয়টি পংক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তখনকার 
কালের মাষ্টার মশায়ের একটি নিখুত ছবি 
ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সোঁদনে ছেলেমেয়ে- 
দের চোখের সামনে শিক্ষকের এই মনার্তিটই 
ভাসতো। ছোটরা বড়োদের শুধু ভয় করতেই 
শিখবে না, তাঁদের শ্রদ্ধা করতে ও ভালোবাসতেও 
শিখবে । কিন্ত; দুঃখের বিষয় অনেক সময়েই 
বয়োজ্যেষ্ঠরা [শিশুদের ভয়ের পান্রই হয়ে ওঠেন। 
ছেলেমেয়েরা যাঁদের বাস্তাবকই অন্তরের সংগে 
শ্রদ্ধা করে বা ভালোবাসে, কোনও অন্যায় কাজ 
না। বড়োদের ভয়ে হয়তো তারা অনেক অন্যায় 
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স্ফূর্ত নয়। শাস্তির ভয়ে ছেলেমেয়েরা অনেক 
সময়ে অনেক কাজ লঃকিয়ে লুকিয়ে করতেও 
চেষ্টা করে এবং এই রকম করে কপটতা ও প্রবণ্ডনা 
ও শিক্ষা করে। পরবর্তী জীবনে এই সব ছেলে- 
মেয়েরাই আরও বেশী দদুদ্দান্ত ও অত্যাচারপরায়ণ 
হয়ে ওঠে। তারা যে ব্যবহার অপরের কাছ থেকে 
পেয়োছল সেটাকেই তারা সবাভাবক বলে মনে 
করে। তারা শৈশবে বড়োদের ভয় করতেই 
শিখোছিল। বড়ো হয়ে তারা নিজেরাও চাইবে 
অপরেও যেন তাদের ভয় করে। 

মানুষ যতোই নিৰ্ভীক ও ভয়শুন্য হোক না 
কেন, কতোগ্মল বিশেষ বিশেষ ভয় একবারে 
বৰ্জ'ন করা তার পক্ষে সম্ভবও নয়, সমীচীনও 
নয়, যেমন রোগের ভয়, প্রাণের ভয়, মানের ভয়, 
পাপের ভয় ইত্যাদি। কিন্তু তার এই ভয়গ্লির 
মান্রাধিক্যই অনেক সময়ে অশোভন, অস্বাভাবিক, 
ও দোষাবহ হয়ে পড়ে। যেমন রোগের ভয়, 
পরিমিত পরিমাণে এই ভয়াট সকলেরই থাকা 
উচিত। নতুবা “কেউই সবাস্হ্য-নীতি পালন 
করতে চাইবে না। আবার আঁতারক্ত রোগ ভয়ও 
হানিকর। তাতে করে আমাদের মানসিক শান্তি 
নষ্ট হবারই সম্ভাবনা। জীবের ধর্মই আত্ম- 
রক্ষা। তাই সকলেরই অল্পাধিক _পাঁরমাণে 
প্রাণের ভয় থাকা খুবই সবাভাবক। কিন্ত 
তাই বলে আতীরক্ত প্রাণের ভয়ও ভালো নয়। 


তাতে করে আমরা অনেক সময়ে মন[ষ্যত্বই হারিয়ে ' 


ফেলি। প্রাণের ভয় খুব বেশী হলে মানুষ কাব 
“দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কজ্পিত “নন্দলালের” মতোই 
হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে। মান, সম্ভ্রম, ও মর্যাদা 
হানির ভয়াটও অত্যন্ত সবাভীবক। আমরা 
অনেক সময়ে প্রাণ দিতে চাই তো মান দিতে চাই 
না। আত্মসন্দ্রম বোধ প্রত্যেক মানুষেরই কিছ 
থাকা উচিত। কিন্তু মানের ভয়ের ও মাত্রা 
ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। তাতে করে আমাদের 
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মন আঁতরিক্ত স্পৰ্শ কাতরই হয়ে পড়ে এবং মনে 
আত্মাভমানও জাগা অসম্ভব নয়। সেই রকম 
পাপের ভয়, অধর্মের ভয়ও আমাদের থাকা 
উচিত। নতুবা নৈতিক স্খলন অবশ্যম্ভাবী। 
আবার আতিরিক্ত দুন্নীতর ভয়ও অনেক সময়ে 
নৈতিক শ্নচবায়ুতেই পাঁরণত হয়। যুগে যুগে 
শোৰ্ষ, বীর্য, ও সাহস মানুষের অকনুন্ শ্রদ্ধা ও 
প্রশংসা পেয়ে এসেছে। তাই ছেলেমেয়েদের 
চরিত্রে যথেষ্ট সাহস থাকাও প্রয়োজন। নতুবা 
সমাজের নৈতিক মেরুদন্ডাটই ভেঙে যাবে। 
{কন্ত তাদের সাহস যেন স্মানয়ান্তিত ও সংপার- 
চালিত হয় সোদকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। 
সাহস দ:ঃঃসাহসে রূপান্তারত হয়ে ওঠাও আদৌ 
বাঞ্ছনীয় নয়। দঃসাহাঁসক মানুষ অনেক সময়ে 
‘তার সহজ -মন্‌ষ্যত্ববোধকেও হারিয়ে ফেলে-- 
হয়ে পড়ে দুব্ন্ত দস্যু ও তসকর,_ আত্মঘাতী ও 
নরঘাতী। নানা দ:চ্কার্ে লিপ্ত হয়ে তারা হয়ে 
ওঠে সমাজের পরম শন্রু। ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট 
পাঁরমাণে নৈতিক সাহস ও অর্জন করতে শিখবে ৷ 
তাদের চরিত্রে থাকবে অনমনীয় দড়েতা ও 
বলিষ্ঠতা যার বলে তারা জীবনে সবরকম 
অন্যায়, অসত্য, পাপ ও দুর্নণীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
ও আঁভযান চালাতে সক্ষম হবে। 


“অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে, 
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে ৷” 


এই আদর্শেই ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলতে হবে। 
এই আদর্শের প্রতিই যেন আজীবন তাদের 
অচণ্চল নিষ্ঠা থাকে। তারা যেন বুঝতে শেখে 
যে অন্যায় করে আর যে অন্যায়কে অন্যায় জেনেও 


শিশভারতী- : 


জন্যে, সবদেশের জন্যে জগতের কতো শত শত 
মহাপ্ৰাণ নরনারী মৃতঢুভয়কেও জয় করেছেন, 
হাসিমুখে, অম্লান বদনে নিজ অমূল্য জীবন 
বিসর্জন দিয়েছেন ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। 
আমাদের দেশের বিগত সবাধীনতা আন্দোলনের 
সময়ে 


ন 


“ফাঁসির মণ্ডে গেয়ে গেল যারা 


জীবনের জয়গান”"__ 


সেই সব বীরদের নাম দেশের ইতিহাসে চিরাদন 
সবর্ণাক্ষরেই লেখা থাকবে। তাঁরা মরেও চির- 
অমর হয়েই থাকবেন। তাঁদের অতুলনীয় ত্যাগ 
ও মহত্ব, তাঁদের অসীম সাহস ও বীরত্বের চির- 
ভাসবর আদর্শ যুগ যুগ ধরে অম্লান, অক্ষয় হয়ে 
থাকবে এবং আগামী কালের নবীনদের মনে 
জাগাবে অশেষ অনযুপ্রেরণা ৷ 


“এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহত্যরসে 
প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে সকল ছেলে 
ভুলানো বই লেখা হয়, তাহাতে শিশনাদগকে 
নিতান্তই শিশ; বলিয়া মনে করা হয়। তাহা- 
'দিগকে মানুষ বাঁলয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা 
যে বই পাঁড়বে, তাহার কিছু ব্ুঝবেনা, এইর,প 
বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার 
হইতে বই পাঁড়য়া যাইতাম-যাহা বুঝতাম এবং 
যাহা বুঝতাম না দুই'ই আমাদের মনের উপর 
কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর 
ঠিক তেমনি কাঁরয়া কাজ করে। ইহার যতটক; 


তার প্রাতিবাদে মুখর না হয়ে ওঠে--তার প্রাতিবাদ 
করবার যার সাহস নেই-দ:'জনেই সমান অপ- 
রাধী। ন্যায়ের জন্যে, সত্যের জন, আদর্শের 


না তাহাও তাহাদিগকে সামূনের দিকে ঠেলে ।” 
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অর্থ বা টাকা-পয়সা ছাড়া আমাদের জীবন- 
যাত্রা নিৰ্বাহ একরুপ অসম্ভব॥ সভ্যতার 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আহার্য ও পারি- 
ধেয়ের অভাব ছাড়া অন্যান্য নানা উপকরণের 
অভাবও দেখা দিয়াছে আর সকল অভাবই আমরা 
অর্থের বিনিময়ে পূর্ণ কারতে সক্ষম হই। 
আদিতে “বস অপেক্ষাকৃত অপরিণত 
জ মানুষের অভাব ছিল অল্প; বন্য ফলমূল 
গয়ালন্ধ পশু মাংসে তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি 
আর বৃক্ষ বত্কলেই পাঁরধেয়ের সমস্যা 
ত। সেই সমাজে মানুষ অর্থের প্রয়োজন 
গা... ক্রমে জীবনে যখন সে 


করিল। তারপর একদিন যখন সে 
য়োজনের আতারিক্ত উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইল, 
তখন দ্রব্যের বানিময়ে দ্রব্যের আদান-প্রদান সমাজে 
দেখা দিল-ইংরাজীতে ইহাকে বলে বাটার 
(Barter) । এই দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্হার নানা 
অস;বিধা ত ছিলই-_তাহা ছাড়া ভবিষাৎ নিরা- 
পত্তার জন্য যে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি মানুষের ভিতরে 
জাগ্রত হইল, তাহার চাঁরতার্থতাও এই ব্যবস্হায় 
সম্ভব হইলনা। এই দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্হার 
অস্মুবিধার ফলে একদিন অর্থের প্রবর্তন হইল 
এবং সঞ্চয় প্রবৃত্তি ও অন্যান্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
জন্য ব্যাঙ্ক-ব্যবস্হা প্রচলিত হইল। 
দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্হায় উৎপাদক উদ্বৃত্ত পণ্য 
বিনিময়ে অক্ষম হইলে এবং উৎপন্নদ্রব্য পচনশীল 
হইলে তাহার পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। দিৰতীয়তঃ 
এই ব্যবস্হায় অল্প মূল্যের দ্রব্যের সঙ্গে বোঁশ 


রি মত 
পক্ষে সম্ভবপর হইলনা। তৃতীয়তঃ - বিনিময়- 
কারীদের সয়ে যাহা আছে তাহা লইয়াই 
বিনিময় সম্ভব। মনে করা যাক এক ব্যক্তির 


‘সঞ্জয়ে লেবু, দ্বিতীয় ব্যাক্তির সয়ে ডিম আছে। 


ইহার মধ্যে প্রথম ব্যাক্তর হয়ত ডিমের প্রয়োজন, 
দ্বিতীয়ের হয়ত লেবুর প্রয়োজন নাই-কলার 
প্রয়োজন আছে; তৃতীয় ব্যাক্ত হয়ত মিলিল 
যাহার কলা আছে কিন্ত যে ব্যক্তি লেবু বা ডিম 
কিছুই চায়না। বহ; বিচিত্ৰ অভাবের ক্ষেত্রে 
সামঞ্জস্য বিধান তাই দ্রব্য বিনিময়ের মারফৎ সম্ভব 
হয় না। চতর্থতঃ বিনিময় যোগ্য দ্রব্যের মূলা 
নির্ধারণ কারবার মত কোন মান এই ব্যবস্হায় 
পাওয়া অসম্ভব! অর্থ প্রবার্তত হইবার ফলে 
এখন আমরা সব কিছুর মূল্যই অর্থের দ্বারা স্হির 
কৰিতে পারি। এরূপ ক্ষেত্রে আদান-প্রদানে 
মানসিক অসন্ত্বান্টর সম্ভাবনা কমে, দ্রব্যের 
বানময়ে মূল্যের আকাশ-পাতাল ভেদ হয় না। 
তাই কোন কিছ সর্বজন-সবীকৃত মাধ্যমের 
(অর্থ বা টাকা-পয়সা) সাহায্যে মানুষ দ্রব্য বানি- 
ময় ব্যবস্থার অসুবিধা শুধু ষে দুর কারিল তাহা 
নহে-সে তাহার আদান-প্রদান বা কেনা-বেচার 
জগৎকে অনেক প্রসারত করিতে সক্ষম হইল। 
নানা যুগে নানা দেশে নানা দ্রব্য অর্থ হিসাবে 
প্রচালত ছিল-ব্রমে এ ক্ষেত্রেও সর্বজন-গ্রাহা, 
সর্বদেশ-গ্রাহ্য বস্তুর সন্ধান মিলিল। একদিন 
কড়ি, চামড়া, এমন কি গোর; বা ষাঁড় প্রভৃতিও 
অর্থ হিসাবে গৃহীত বা ব্যবহৃত হইয়াছে। নানা 
অসুবিধার ফলে তাহারাও অর্থ হিসাবে আর 


গৃহীত হইল না; তাহাদের স্হানে আসল সোনা, 
রূপা ইত্যাদি দীর্ঘচ্হায়ী, উজ্জবল, দ-ষ্প্রাপ্য, 
সহজ-ব্যবহার্য ও বহনযোগ্য ধাত-মদ্রা মানদষ 
যে-মুদ্রা সহজে চিনতে পারে, সবীকার করিতে 
বিভিন্ন আকারে বিভক্ত ও পারবার্তত কৰিতে 
পারে। অর্থের যাহা গুণ থাকা দরকার, সবই 
সোনা-রূপায় আছে। কিন্তু অর্থ বা মুদ্রা 
{হিসাবে সোনা-রুপার ব্যবহার সব দেশেই 
আজকাল কাময়া আসিতেছে_আজ কাগজী মাদ্রা 
সোনা-রূপার স্হান গ্রহণ করিয়াছে 

ইহা সত্তেৰও কাগজী মুদ্রা যে আপন মাহমা- 
তেই ভাসবর তাহা নহে- প্রায় সব সময়েই প্রচালত 
কাগজা ‘অৰ্থের পিছনে দেশের তহবিলে সোনা বা 
রুপা মজুত রাখা হয়। দেশের তহবিলে 
সংরক্ষিত ধাতুর মূল্য, কাগজী অর্থ বা নোটের 
সমান হইতে পারে। কাগজী মুদ্রা ধাতব মুদ্রায় 
পারবর্তিত হইতে পারে আবার ক্ষেত্র বিশেষে 
ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। প্রচলিত কাগজী 
মুদ্রার স্হানে যে দেশের সংরক্ষিত তহবিলে সম- 
পরিমাণ সবর্ণ বা রোপ্য রাখবার ব্যবস্হা আছে 
সেদেশে সবর্ণমান বা রোপ্যমান প্রচালত আছে 
বলা চলে। যে-দেশে সংরক্ষিত তহবিলে উভয় 
প্রকার ধাতব-সম্পদ (সোনা-রূপা) থাকিবে, সে- 
দেশে দ্বিধাতুমান ব্যবস্হা আছে বলা চলে। এখন 
প্রায় বহ: দেশের পক্ষেই কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে 
সমান ধাতব মুদ্ৰা দেশের তহবিলে রাখা সম্ভব 
হয় না। মাত্র দুচারাট দেশের সরকার কাগজী 
মুদ্রার পরিবর্তে সোনা বা রূপা দিতে বাধ্য 
থাকেন। ১৯১৩ সালের পূর্বে যে-দেশ (গ্রেট 
ব্রিটেন) শিল্পে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিল সে-দেশেও 
কাগজী মুদ্রার পারবর্তে আজ সোনা লভ্য নহে। 

সোনা বা রূপা জাতীয়, ধাতব মুদ্রার স্হানে 
কাগজী মুদ্রা ব্যবহারের নানা কারণ আছে। ভাল 
অর্থের সব বৈশিষ্ট্য বা গুণ কাগজী মুদ্রায় আছে। 
ধাতব মুদ্রা অপেক্ষা ইহা সহজে বহনযোগ্য এবং 
আদান-প্রদানের পক্ষে সুবিধাজনক । তাহা ছাড়া 
ধাতব মুদ্রা প্রস্তুত করিতে যে বিপুল ব্যয় হয়, 
কাগজ! মদ্রায় তাহার তুলনায় ব্যয় নাই বালিলেই 
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চলে। ধাতব মুদ্রায় দেশের ধাত, সম্পদ যতখানি 
সেই অনুযায়ী ধাতব মদ্রাও পারমিত হইবে, 
যায় না। অন্য দিকে অবাধে কাগজী মুদা 
প্রচলনেরও বিপদ আছে। ইহাতে মদদ্রামূল্য হাস 
পাইবার সম্ভাবনা অর্থাৎ টাকার দাম কামতে 
পারে। টাকার দাম কমিলে জিনিষ-পত্রের দাশ 
বাড়ে। তাহা ছাড়া এক দেশে প্রচালত কাগজা 
মুদ্রা অন্য দেশে গৃহীত হয়না কিন্ত, সোনা 
সর্বত্রই আদান-প্রদানে গৃহীত হয়। 

অতি অল্প পাঁরসরের মধ্যে আমরা অর্থ 
ব্যবস্হার প্রয়োজনীয়তা ও বিবর্তনের একা 
বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছি । একাঁদকে মানুষের 
প্রয়োজন, সবিধা-অস্হাবিধা, সবার্থব্যাদ্ধ যেমন 
তাহার জীবিকা অর্জনকে প্রভাবিত করে, অন্য- 
{দিকে সরকারের আদর্শ, লক্ষ্য ও নীতি ইত্যাদি 
দেশের অর্থ ব্যবচ্হাকে প্রভাবিত করে। সাধারণ 
মানুষের জীবনে স্হিতি ও নিশ্চয়তার প্রয়োজন 
আছে; তাহার সঞ্চয়ের প্রবৃত্তও এই প্রয়োজন 
বোধ হইতে উদ্ভূত। ভাঁবষ্যতে [াবপদে-আপদে, 
নানা কারণে তাহার অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে 
মনে করিয়াই উপার্জনক্ষম মানুষ সঞ্চয়ের প্রয়োজন 
বোধ করে; আবার ব্যাক্তগত জীবনে সম্ভাব্য নানা 
বিপদ (চার, ডাকাতি), দুর্ঘটনা (ক্ষয়-ক্ষতি) 
ইত্যাদির বিষয় চিন্তা করিয়া সাঁ্ডত অর্থ সে 
নিজের কাছে রাখা নিরাপদ মনে করেনা । সাত 
অর্থ যেখানে আজ মানুষ গাঁচ্ছত রাখে তাহাকে 
আমরা ব্যাঙ্ক বাল। সেখানে মানুষ যেমন টাকা 
জমা রাখে, প্রয়োজন মত সেখান হইতে টাকা 
তুলিয়া আনিয়া সে খরচ করে-বিপদে-আপদে 
সেখান হইতে সে ধারও করে। দেশে-বিদেশে 
মানুষের আরও অনেক প্রয়োজনীয় কাজ ব্যাঙ্কের 
মাধ্যমে সাধিত হইতেছে। সেকথা পরে 
বাঁলতেছি। এই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উদ্ভবের 
ইতিহাসও কম চিত্তাকর্ষক নহে। ব্যাঙ্কের উদ্ভব 
যখন হয় নাই তখন সমাজে সবর্ণকারের সাধূতায় 
ও আর্থক সমাদ্ধতে লোকের আস্হা ছিল-- 
নিরাপদ হইবে মনে করিয়া লোকে তাহার কাছে 
টাকা গচ্ছিত রাখিত। এই কাজের জন্য সবর্ণ- 
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সবর্ণকারের হাতে সপ্চিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল, অন্যদিকে অর্থাভাবগ্রস্ত লোকেরা 
বিপদে-আপদে অর্থের প্রয়োজনে সবর্ণকারের 
কাছে ধার প্রার্থনা করিতে লাগিল। যাহারা টাকা 
জমা রাখত, তাহারা টাকা বিশেষ ত্যালিত না। 
এই অবস্হায় অপরের নিকটে জবর্ণকারেরা সুদে 
টাকা খাটাইতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে 
তাহাদের যথেষ্ট আয় হইতে থাকে। সবর্ণকারের 
মাধ্যমে এই লেন-দেনের যে সূচনা হয়, তাহাতেই 
ব্যাঙ্ক-ব্যবস্হার গোড়াপত্তন হয়। সবর্ণকারের মত 
ব্যাঙ্কও মানুষের আস্হাভাজন। সেজন্য ব্যাঙ্ককে 
ক্রোডটের বা বিশ্বাসের কারবারী বলা হইয়া 
থাকে। লোকে বিশবাস করে ব্যাঙ্কে যে টাকা 
তাহারা জমা রাখিয়াছে, প্রয়োজন হইলে তাহারা 
তাহা ফেরৎ পাইবে । অপর দিকে ব্যাঙ্ক-ও যে 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপরে আচ্ছা বা বিশ্বাস 
রাখিতে সক্ষম তাহাকেই টাকা ধার দেয়_অর্থাং 
ব্যাঙ্ক বিশবাস করে যে নির্দিষ্ট সময় শেষ হইলে 
ধারের টাকাও সে ফিরিয়া পাইবে। 

কাজেই সংক্ষেপে ব্যাত্কের কাজ জনসাধারণের 
টাকা আমানত (জমা) রাখা ও ব্যাক্তি বা ব্যবসায়ীকে 
এই আমানতা টাকার কিয়দংশ ধার দেওয়া। 
সবর্ণকার যেমন সুদে টাকা ধার দিত, ব্যাঙ্কও 
ধার দিয়া সুদ আদায় করে। সাণ্ডিত অর্থ 
ধার দিয়া তাহাদের যখন নিয়মিত লাভ হইতে 
লাগিল, তখন সণ্চিত অর্থের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি 
পাইতে লাগল এবং সেই অর্থ অধিক পরিমাণে 
সংগ্রহ কারবার জন্য ব্যাঙ্ক আমানতকারাদিগকে 
সনদ দিতে আরম্ভ কারল। একদিকে আমানত- 
কারীর নিকট হইতে ব্যাঙ্ক নানা রুপ সর্তে টাকা 
জমা নেয়। অন্যদিকে ব্যবসায়ী বা অভাবপগ্রস্ত 
ব্যক্তিকে নিৰ্দিষ্ট শর্তে টাকা দাদন বা ধার দেয়। 
এই ভাবে আমানতকারী ও :দেনদারের ভিতরে 
থাকিয়া ব্যাঙ্ক উভয়কেই উপকৃত করে। ব্যাঙ্কের 
কাজের অনেকখান অর্থ আমানত হইতে 
সংগ্‌হীত হয়। আমানত প্ৰধানতঃ তিন প্রকারের 
চলতি (Current), সঞ্চয়ী" (Savings) এবং 
স্থায়ী (চঃ৯০৭) । ইহা ছাড়া ব্যাঙ্কের যাঁহারা 
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পরিচালক তাঁহারাও ব্যাঙ্কের মূলধনের অংশ 
(9096) ক্রয় করেন। এই অংশশদারদের টাকাও 
ব্যাঙ্কের কাজে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে একক 
ব্যক্তির পক্ষে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল। 
পরবর্তীকালে সবল্প মূলধনে ব্যাঙ্ক পাঁরচালনা 
সম্ভব না হওয়াতে অংশীদারদের মিলিত প্রচেষ্টায় 
ব্যাঙ্ক গাঁড়য়া উঠিতে থাকে_ ক্রমে ব্যাঙ্কগ্যীল 
আজ একরূপ যৌথ-প্রাতষ্ঠানেই পরিণত 
হইয়াছে। যৌথ প্রতিষ্ঠান বালিতে আমরা বুঝি 
এমন প্রতিষ্ঠান যাহা কয়েকজন অংশীদার লইয়া 
গঠিত। যে কয়েক জন অংশীদার একত্র হইয়া 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহারা ব্যাঙ্কের অংশ ক্রয় 
করেন। এই বাবদ সংগৃহীত অর্থকে মুলধন 
বলে। তিন প্রকার আমানতা টাকার মধ্যে স্হায়ী 
আমানতের (Fixed deposit) টাকা 1নাদচ্টি 
সময়ের পূর্বে তোলা যায়না, চলাত আমানতের 
(Current Account) টাকা যে কোন সময় 
তুলিতে পারা যায় এবং সঞ্চয়ী আমানতের 
(Savings deposit) কিছ অংশ চলাত 
আমানতের মত তোলা যায়। স্হায়ী ও 
সঞ্চয়ী আমানতের উপরে ব্যাঙ্কগ্লি সদ 
দিয়া থাকে, চলাতি আমানতের ব্যাপারে 
কোন কোন ব্যাঙ্ক সনদ প্রদান করেনা 
আবার কোন কৌন ব্যাঙ্ক কিছ সুদ দিয়াও 
থাকে। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্কগলি 70106171876 
(অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নিজসৰ সম্পাক্তকে দায়যুক্ত 
গ্রহণ করে) বিক্রয় করে। এই রকমেই ব্যাঙ্কের 
তহবিল প্রধানতঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে“ 
বৰ্তমানে প্রত্যেক রাজ্যে (Registrar of Joint 
Stock Companies) যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির 
রেজিজ্ট্রারের অফিস আছে--প্রত্যেক যৌথ প্রাতষ্ঠান 
স্হাপিত হইবার পূর্বে এই আঁফসের সম্মাত ও 
অনুমোদন প্রয়োজন। 

* ব্যাঙ্ক অন্যভাবেও কিছ; অর্থ উপার্জন 
করে। কোন বিল (ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে 
সম্পাদিত টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার পন, ক্রেতা 
শর্তাধীনে টাকা শোধের প্রতিশ্রীতি দেয়) সময় 
হইবার পরেই ভাঙাইয়া দিলে ব্যাঙ্ক সুদ আদায় 
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করে; লোকে নিরাপত্তার জন্য ব্যাঙ্কে অলঙকার, 
মূল্যৰান ‘দলিল, কাগজ-পত্তর ইত্যাদি গাঁচ্ছত 
রাখে। এই বাবদেও ব্যাঙ্কের সামান্য উপাৰ্জন 
হয়। বর্তমানে ব্যাঙ্কগ্ীল ভ্রমণকারাদের নিরা- 
পত্তার জন্যে Traveller's Cheque এবক্রুয় 
করে- ইহা দ্বারা ভ্রমণকারীরা নিশ্চিন্তে ভ্রমণ 
কাঁরতে পারে এবং ব্যাঙ্কগ্ীলও সামান্য উপার্জন 
করে। এই চেক সঙ্গে থাকিলে ভ্রমণকারীকে নগদ 
টাকা পয়সা বহন কারবার ঝাঁক লইতে হয় না। 
আমাদের দেশে এই জাতীয় চেকের ক্রম-প্রচলন 
সুরু হইয়াছে। শুধু সবদেশে নহে, এই চেকের 
সাহায্যে আমরা বিদেশেও অনায়াসে ভ্রমণ করতে 
পাঁর। ইহা ছাড়া বিভিন্ন দেশে গভর্মেন্ট বা 
সরকারও জাতীয় প্রয়োজনে সুদ দিয়া খণ সংগ্রহ 
করে_ ইহা হইতেও ব্যাঙ্কের কিছু উপার্জন হইয়া 
থাকে। তাহা ছাড়া অন্য যৌথ প্রতিষ্ঠানের অংশ 
(6176) কেনা-বেচার কাজে ব্যাঙ্ক সুনাম 
অর্জন কাঁরতে পারে। 

টাকা ধার দিবার ব্যাপারে যেক্ষেত্রে জামিনের 
প্রয়োজন, ব্যাঙ্ক সেখানে যথাযোগ্য জামন দার 
করে_ এইরূপ কর্জদানকে নিরাপদ কর্জ (১০এ৮- 
ed Loan). বলে। এক্ষেত্রে দেনদার অর্থ 
পাঁরশোধে অক্ষম হইলে জামানত বিক্রুয়ের দ্বারা 
খণ পারশোধ হইতে পারে। সাধারণতঃ অলঙ্কার 
ইত্যাদি, কোম্পানীর কাগজ, ভাল কোম্পানীর 
শেয়ার, গৃহ ইত্যাদি জামানতরূপে গৃহীত হয়। 
যেখানে কোন অর্থশালী ব্যাক্ত অন্য কোন ব্যাক্তির 
জামনদার হন তখন তাহাকে ব্যাক্তিগত জামিন 
(Personal Security) বলে ৷ 

ব্যাঙ্ক আপনার গ্রাহকবর্গের হইয়া অনেক 
প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া থাকে। জাীবনবামার 
প্রিমিয়াম প্রদান, SS Bern hanna 
গহনা-কাগজপন্র ইত্যাদির লা বিধান 
প্রভার দ্বারা ব্যাঙ্ক আমাদের যোগ্য প্রারতানাধ- 
রপেই কাজ করে। যাঁহারা ব্যবসা করেন 
তাঁহাদের আরও বহনরকম লেন-দেন আছে সেগমাঁল 
সুষ্ঠুভাবে কারবার কাজে ব্যাঙ্ক যথেষ্ট সহায়তা 
করে। সাধারণ লোক ও ব্যবসায়ী উভয়শ্রেণীর 
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গ্রাহককেই ব্যাগ্ক আমানতীকৃত টাকা প্রয়োজন 
মত তূলিবার জন্য চেক বই (Cheque Book) 
দেয়। এই চেকের সাহায্যে আমরা টাকা তুলিতে 
পার, অন্যের প্রাপ্য শোধ দিতে পারি। ব্যবসায়ী- 
দের ক্ষেত্রে নগদ আদান-প্রদানের অপেক্ষা চেকে 
লেন-দেনই সুবিধাজনক দ্বিতীয়ত ব্যবসায়ীরা 
যে ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখেন সেখান হইতে 
প্রয়োজনের সময় গাঁচ্ছত টাকা নিঃশেষ হইলে 
কৰ্জ'ও লইতে পারেন; ইহাকে বলে Overdraft 
ইহা ছাড়া ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা দেশের 
অভ্যন্তর হইতে এবং বদেশ হইতে মালপত্র ক্রয় 
করিতে পারেন। মাল পেশীছিবার সঙ্গে সঙ্গে 
মালের টাকা দেওয়া সম্ভব না হইলে ব্যাঙ্কের 
গুদামে মাল রাখার ব্যবস্হা করা যায়। বিদেশে 
আমদান-রপ্তানির কাজে ব্যাঙ্ক হইতে ব্যবসায়ীরা 
প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচা কাঁরতে 
পারেন। ব্যাণ্কের মাধ্যমেই বিদেশে আমদানি- 
রপ্তানির দাঁলল-পন্রাদ আসিয়া থাকে_যৌথ- 
প্রীতজ্ঠানের দ্বারাই এ-জাতীয় কঠিন দায়িত্ব 
সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হইতে পারে। বিদেশের 
ব্যবসায়ীরাও ‘নিরাপত্তার জন্য অপেক্ষাকৃত স্হায়ী 
যৌথ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই লেন-দেন 
বাঞ্ছনীয় মনে করেন। 

কাজেই ভাল ব্যাংক দেশের সমৃদ্ধ বিধানের 
কাজে খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লইতে পারে। 
একদিকে সাধারণ মানুষ ব্যাঙ্কে মুল্যবান সম্পদ 
ও উদ্বৃত্ত টাকা রাখিয়া নিজেকে নিরাপদ মনে 
করে, ভাঁবষ্যতের ব্যাপারে নিশ্চয়তা বোধ করে 
এবং গচ্ছিত অর্থের বিনিময়ে সুদ ইত্যাদিতে 
িছ7 লাভবানও হয়। অন্যাদকে এই অর্থই 
উপযুক্ত ব্যবহারের ফলে দেশের সম্পদ ও উৎপাদন 
মত ব্যা্কের সাহায্য পান বালয়া তাঁহাদের উৎসাহ 
বৃদ্ধি পায়। আন্তজাতিক বাণিজ্য, লেন-দেন 
ইত্যাদি আজ ব্যাঙ্কের সাহায্যেই সম্ভব। দেশের 
আর্থিক উন্নাত ভাল ব্যাঙ্ক ব্যবস্হার উপরে বহুল 
পরিমাণে নিভ'রশীল--আমাদের ?শজ্প ইত্যাদর 
ক্ষেত্রে অনগ্রসতার বড় কারণ আজও আমাদের 
দেশে উপযুক্ত ও ভাল ব্যা্কের সংখ্যা খুবই কম। 
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বর্তমানে দেশে-বিদেশে সর্বত্র আর্থক 
ব্যাপারে রাষ্ট্র বা সরকারের আধক নিয়ল্ণ দেখা 
য়। মর্যাদার দিক হইতে যে ব্যাঙ্ক দেশে 
শীর্ষদহানের আঁধকারী তাহার কর্তৃত্ব অনেক 
দেশেই গর্ভর্মেন্টের হাতে । এই ব্যাঙ্ককে আমরা 
ন্দ্রীয় ব্যাক (Central Bank) বলি। 
ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 
ন্ডয়া নামে অভিহিত; যুক্তরাজ্যের (গ্রেট 
ব্রিটেনের) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম ব্যাঙ্ক অফ্‌ 
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জমা রাখিতে হয় এবং প্রয়োজন মত কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ইহারা অর্থ সাহায্য (ধার) 
লইতে পারে। ইহা ছাড়া দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে 
বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। সর্বোপাঁর সরকারের 
ব্যাঙ্ক হিসাবে এই ব্যাঙ্কে সরকারী টাকা গাঁচ্ছত 
থাকে। কাগজ মূদ্রা চাল; করা ছাড়া অন্যান্য 
মুদ্রাও তাহারাই বাজারে চাল; করে, প্রয়োজন 
হইলে সরকারকে টাকা ধার দেয় এবং সরকারী 


ইংল্যান্ড। এই ব্যাঙ্কগীলর কর্তা গভমেন্ট এবং 
কর্তৃত্ব গভ মনোনীত পাঁরচালক সংঘের 
হাতে। কাজেই জনসাধারণ বা ব্যবসায়ীর প্ররো- 
জনেই ব্যাঙ্কের ভামকার শেষ হয়না--আজ ব্যাঙ্ক 
রাষ্ট্র বা গভর্মেন্টের হইয়া একদিকে দেশের সবার্থ, 
অপরাদকে দেশবাসীর জবার্থ যথাযথভাবে রক্ষা 
কারবার ভূমিকা লইয়াছে। এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
সরকারের ব্যাঙ্ক। দেশে কাগজী মুদ্রা প্রচলনের 
অধিকার একমাত্র এই ব্যাঙ্কেরই আছে; মদ্রামান 
যাহাতে 'স্হর থাকে তাহার জন্য সয় 
(Reserve) করা ইহার অন্যতম কাজ; দেশের 
ব্যাঙ্ক ব্যবস্হাকে সংযত ও নিয়ান্নিত করিবার 
দায়িত্বও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপরে আর্পিত। ব্যাঙ্ক 
পাঁরচালনায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এমন নীতি গ্রহণ 
উচিত যাহার ফলে দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্হা 
স্হায়ী ও শক্তিশালী হইতে পারে। কেন্দ্রীয় 
্যাঙকএর এই বিশেষ ভূমিকার অন্য যৌক্তিকতাও 
আছে। অন্য ব্যাঙ্কগ্দীলকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
িয়ন্ণ করে তাহার অন্যতম কারণ দেশের জন- 
সাধারণের কষ্টার্জিত টাকাই ব্যাঙ্কে গাঁচ্ছত হয়। 
সাধারণ ব্যাঙ্কগ্ীলর পাঁরচালকবর্গ যোগ্যতাহীন 
ও সবার্থব্যাদ্ধ-সম্পন্ন হইলে জনসাধারণের সমুহ 
ক্ষাতি হইতে পারে। আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক- 
পারচালনার ক্ষেত্রে এইরূপ যোগ্যতাহীনতার ফলে 
বহু আমানতকারশ অতাতে সর্বসবান্ত হইয়াছেন 
তেমন নজীরের অভাব নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
শুধু মাত্র যে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রিত 
করে তাহা নয়, তাহাদের ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কার হইয়াও 
কাজ করে। এই সমস্ত ব্যাঙ্ককে তাহাদের 
আমানত টাকার নার্দ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে 


“=== 


EP = 


১২ 


৮৯ == 


(জাতীয়) খণ ইত্যাদি সম্পৰ্কত কাজও এই 
ব্যাৎকই সম্পাদন কাঁরয়া থাকে। 

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 
ইন্ডিয়া) ১৯৩৪ সালের মার্চের এক আইনের 
বলে ১৯৩৫ সালে ১লা এপ্রিল প্রাতচ্ঠিত হয়। 
এই ব্যাংক প্রথমে জনসাধারণের প্রদত্ত অংশ মূল্য 
(9:9০) লইয়া গঠিত হইয়াছল, কিন্ত 
ক্ৰয় করিয়াছেন। এই ব্যাঙ্ক ভারত-সরকারের 
এবং ভারতস্হ অঙ্গরাজ্যের সরকার সমূহের 
'্যাঙ্কার'। একদিকে যেমন এই ব্যাঙ্ক পাঁর- 
অপর দিকে কাঁলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও 
সামাতও আছে। ,রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কৰ্ম্ম'- 
কত্তার নাম গিভর্ণর'। তিনি ভারতবর্ষের 
রাষ্ট্রপতি কর্তক নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ 
সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ভারতবর্ষে 
সর্বসমেত ৮৯টি তপশীলভ্বক্ত ব্যাঙ্ক 
(Scheduled Bank) এবং ইহাদের শাখার 
সংখ্যা ছিল ৩০১৮। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া 
তাহার কার্যাদর দ্বারা যে লাভ করে তাহা দেশের 
জাতীয় সম্পদ হিসাবে পাঁরগাঁণত হয়। ১৯৫৭ 
সালের জুন মাসে যে বংসর শেষ হইয়াছে সেই 
বংসরে ভারতের রিজাভঠ ব্যাংক ৩০ কোটি টাকা 
লাভ (মুনাফা) করে। 

সরকারের পরিচালনায় যে সমস্ত প্রাতিষ্ঠান 
আছে তাহার মধ্যে ডাক ও তার বিভাগও (Posts 
& Telegraph Department) জনসাধারণের 
{নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে। এই আমানতের 
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ব্যায়ত হইয়া থাকে। আমানতের ক্ষেত্রে ডাক ও 
তার বিভাগের সৰবল্পসণ্ডয়-পঁরিকল্পনা = (50911 
Saving Scheme) আজ আমাদের দেশে বিশেষ 
জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। 

ভারত বিভক্ত হইবার সময় অর্থাৎ ১৯৪৭- 
৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ১২.৭২ কোটি টাকা সৰল্প- 
সণ্যয়-পারকল্পনাতে সংগৃহীত হয় এবং উহার 
পরিমাণ ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭০.৭৪ কোটিতে 
দাঁড়াইয়াছে। এই আমানতের পরিমাণও 
আইন প্রণয়ন করিয়াছে। 

উপরের আলোচনায় সাধারণভাবে আমরা 
ব্যাঙ্কের প্রসঙ্গ আলোচনা কারলেও, প্রসঙ্গতঃ 
ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ 
ইন্ডিয়া), যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক (Joint Stock 
Banks) ডাকাবভাগাীয় সঞ্চয়! ব্যাঙ্কের (Post 
Savings Banks) বিষয় উল্লেখ ও আলোচনা 
করিয়াছি। এইগডলি ছাড়া ভারতবর্ষে নিম্ন 
ব্যাৎকগুলির কথাও উল্লেখ্য। 

বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক (Exchange 
Bank) ভারতবর্ষে বৈদেশিক বাঁণজোর জন্য যে 
বৈদোশক মুদ্রার প্রয়োজন সেই মুদ্রা সংস্হানের 
ব্যাপারে এই ব্যাংক সাহায্য করিয়া থাকে। এই 
ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব বিদেশীদের হাতে। এই ব্যাঙ্ক 
ব্যাঙক-সংঘ্রশল্ত অন্য কাজও (টাকা আমানত রাখা 
বা ধার দেওয়া) করিয়া থাকে। 

শিল্প ব্যাংক (Industrial Bank) এই 
ধরণের ব্যাঙ্কের কাজ হইবে শিল্প-পরিচালনা 
সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী ও সবজ্প-মেয়াদী উভয় 


প্রকার মূলধন সরবরাহ করা। যৌথ-মূলধনী 
ব্যাঙ্কগুলির কাছ হইতে শিল্প পরিচালকদের 
দীর্ঘাদনের মেয়াদে মূলধন আদায় করা সম্ভব 
হয় না। তাই প্রধানত এই কারণে শিল্প ব্যাঙ্ক 
দরকার হইয়া পড়ে। ১৯৪৮ সালে ভারত 
গভমেন্ট এইরূপ একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য 
আইন প্রণয়ন কারয়াছে-এই ব্যাঙ্ক শিল্পার 
অর্থসরবরাহ সংস্হা (Industrial Finance 
Corporation) নামে অভিহিত। এই সংস্হার 
মূলধন দশ কোটি টাকা। ভারত গভমেন্ট 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ব্যাক ও এই সংস্হার 
শেয়ার ক্রয় কাঁরয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং ইহা শিল্প উদ্যোক্তাদের 
দীর্ঘ মেয়াদী ধণ সরবরাহ কাঁরবে। বর্তমানে 
এই জাতীয় আরও দুইটি প্রাতষ্ঠান গঠিত 
হইয়াছে। National Industrial Develop- 
ment Corporation নামে একাট প্রতিষ্ঠান 
কেন্দ্রীয় গভমেন্ট কর্তৃক গঠিত, অপর সংস্হার 
নাম Industrial Credit and Investment 
Corporation. 

সমব্যায় ব্যাঙ্ক (Co-operative Bank) 
সমবায় প্রথায় পরিচালিত গ্রাম্য সমবায় খণদান 
সামতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক (জেলার পরগণায় 
বা সদরে প্রাতাষ্ঠত), রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক (রাজ্যের 
রাজধানীতে স্হাপিত) ইত্যাদি প্ৰধানতঃ কৃষকদের 
অল্প সুদে খণ দিবার জন্যে গঠিত। 

এই আলোচনা হইতে দেশের সৰ্বাঙ্গীন 
উন্নাতর জন্যে ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা 
আমরা কিছুটা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব। 
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প্রাচীন ব্যাবলন ও মিশরে যে বড় বড় 
গ্ৰন্থাগার ছিল এীতহাঁসিক গবেষণায় তা প্রমাণিত 
হয়েছে। খ্যীম্ট জন্মের দেড় হাজার দু'হাজার 
বছর পূর্বে কাগজ ছিল না। তখন মাটির 
টালতে লিখে আগুনে পড়িয়ে শক্ত করে নিলেই 
বইয়ের একটি পাতা হত। এমান কয়েকটি পোড়া 


টালি নিয়ে হত একটি সম্পূর্ণ বই। এই সব 
পোড়া টালির কিছু কিছ বই প্রত্বতাত্তিৰকরা 
উদ্ধার করেছেন। প্রাচীন কালের সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ গ্রন্হাগার ছিল আলেকজান্দ্রিয়ায়। আন, 
মানক ৩০০ খ্ীম্ট পর্বান্দে এই গ্রন্থাগার 
পাঠকদের বই সরবরাহ করেছে বলে পান্ডতরা 
অনুমান করেন। পোড়া টালির বই ছাড়া প্যাপা- 
ইরাসের উপরে লেখা বইও মিশরের গ্রন্হাগারে 
ছিল। প্যাপাইরাস কাগজের আঁদরুপ। মিশরের 
জলাভ্মতে প্রচুর পাঁরমাণে প্যাপাইরাস ঘাস 
জল্মাত। 
প্রাচীন ভারতে গ্রন্থাগারের আঁস্তত্ব সম্বন্ধে 
এখনো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়ান। কিন্তু 
বৈদিক যুগ থেকে ভারতে বিদ্যাচর্চার যে-সব তথ্য 
পাওয়া যায় তা থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে 
এ দেশেও গ্রন্থাগার ছিল। প্লোড়া টালির মতো 
প্রাচীন গ্রন্যাগারগন্ীল একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
খেছে। পরবতশি যুগে তক্ষশীলা, নালন্দা, 
বিক্রমশশলা প্রভূতি বড় বড় বিশৰবিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়েছিল। দেশ-বিচ্দেশ থেকে বহ, ছাত্র 


আসত এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। সমদ্ধে 
গ্রন্থাগার না থাকলে এত ছাত্রের বইয়ের দাব 
মেটানো সম্ভব হত না। নালন্দা বিশবাবদ্যালয়ের 
ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। এখানকার 
বিরাট গ্রন্থাগারের খ্যাতি ভারতের বাহরেও 
ছড়িয়ে পড়োছিল। নালন্দার গ্রন্থাগার তিনাট 
পথক ভবনে অবাস্হিত ছিল। গ্রন্থাগারের এই 
তিনাট বিভাগের নাম ছল 'রয়োদধি', 'রত্নসাগর' 
ও 'রত্বরঞ্জক'। প্রথমাটিতে শুধু ধৰ্মগ্ৰন্থ রাখা 
হত। অন্য দা ভবনে থাকত ধর্ম ব্যতীত 
অন্যান্য বিষয়ের বই। 

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন 
অণ্লে বোদ্ধাবিহার স্হাঁপত হয়েছিল। শ্রমণদের 
ব্যবহারের জন্য এই সব বিহারে বই রাখা হত। 
ক্রমশঃ পুস্তক সংখ্যা বদ্ধ পেয়ে অনেক বিহারে 
সমদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে উঠোঁছল। 

আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র টোল- 
গুলিতেও ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য পদ্স্তক-সংগ্রহ 
থাকত। বড় বড় টোলগাীলতে প:স্তক-সংখ্যা এত 
বেশ ছিল এবং তাদের লেন-দেন এত অধিক হত 
যে এই সব পুস্তকসংগ্রহকে গ্রন্থাগার নামে 
অনায়াসেই আভাহত করা চলে। 

রাজা, মহারাজা এবং ধনী ও বিদ্যোৎসাহনী 
ব্যাক্তদের নিজসব গ্রন্হাগারের কথাও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করতে হয়। সভাপান্ডিতরা এই সব 
গ্রন্থাগারের সাহায্যে রাজ্য পাঁরচালনা, অর্থনীতি 
ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ দিতেন। 
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মুসলমান আমলের পূর্বে ভারতীয় সভ্যতা 
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একে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল। স্যার 


যেরুপ উন্নাত লাভ করেছিল তা থেকে সহজেই 
অনুমান করা যেতে পারে যে বিভিন্ন বিষয়ের 
বিশেষজ্ঞরা বই ব্যবহারের অবাধ সুযোগ পেয়ে- 
ছিলেন। প্রাচীন ভারতের পুদ্তক-সংগ্রহে 
আঁধকাংশ বই ছিল ধর্ম ও দর্শনের উপর। বই- 
গালি ভূৰ্জ'পত্ৰ, তালপত্র প্রভৃতির উপর লেখা হত 
বলে অনেক অমূল্য গ্রন্ছ কালের প্রভাবে ধবংস 
হয়ে গেছে। 

মুসলমান আমলে ভারতে কাগজের ব্যবহার 
বেশ ভালোরূপেই আরম্ভ হয়। এই সুযোগ 
সত্তেৰও জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য গ্রন্হাগার 
ব্যবস্হার প্রসার ঘটোনি। কিন্ত; অনেক ম;সলমান 
সম্রাটের পুস্তক প্রতি ছিল। তাঁরা ব্যাক্তিগত 
গ্রন্থাগার গড়ে তূলেছেন। সম্রাট আকবরের 
গ্রন্থাগারে প্রায় বিশ হাজার বই ছিল। "দিল্লীর 
বাদশাহী গ্রন্থাগারের অনেক অমূল্য সম্পদ 
ইংরেজরা নিজেদের দেশে নিয়ে গেছে। টিপু 
সুলতানের গ্রন্হাগারও সমৃদ্ধ ছিল। পাটনার 
খদ্দাবক্স গ্ৰন্থাগার বর্তমান কালে মুসলমান এতি- 
হ্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্হাগার। 

মুসলমান সম্রাটদের ব্যাক্তগত গ্রন্থাগারে যে- 
সব বই থাকত তাদের অধিকাংশই সর্বদা ব্যবহারের 
উপযোগী ছিল না। কারণ "সুদক্ষ শিল্পীরা 
দীর্ঘকালের সাধনায় বই নকল করতেন এবং 
আঁকতেন। এই সব ছবিগ্দলি ম্মাশ্মম শিল্প- 
কলার মূল্যবান নিদর্শন। ছবিতে অনেক ক্ষেত্রেই 
আসল সোনা ব্যবহার করা হত। সুতরাং সম্রাটের 
গ্রন্হাগারই ছিল এ-সব বইয়ের জন্য উপযুক্ত 
স্হান। 


--আধ্যনিক,যযগ-- 

(ইংরেজ আমল)। পলাশীর যুদ্ধের পর 
ইংরেজরা এদেশের শাসন ব্যবস্হা সুদ ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সচেষ্ট হল। এর 
জন্য দেশের লোককে জানতে হবে। ভারতীয়- 
দেরও দরকার ইংরেজ জাতির সভ্যতার পাঁরচয় 
লাভ করা। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে একে 
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উইলিয়াম জোন্সের উদ্যোগে ১৭৮৪ সালে 
প্রাতিষ্ঠত হল এশিয়াটিক সোসাইটি। তারপরে 
১৮০০ সালে [ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং 
১৮১৭ সালে হিন্দ; কলেজ স্হাঁপত হল। এমনি 
করে কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতা অঞ্চলে বহ; 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। 

ইতিমধ্যে আমাদের দেশে মনদ্রাফল্ স্হাঁপত 
হয়েছে। শ্রীরামপদুরের মিশনারী এবং ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকদের চেষ্টায় ইংরেজী, 
বাঙলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় নানা 
বিষয়ের বই ছাপা হতে লাগল। ইংলন্ড থেকেও 
বই আমদানী হতে শুরু হল প্ৰচনর পাঁরমাণে। 
গবেষণা প্রাতিষ্ঠানগ্ীলতে হাতে লেখা পথ 
সংগৃহীত হতে লাগল। আধ্মানক পদ্ধাতর 
গ্রন্হাগারের গোড়াপত্তন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ- 
ভাগে কলকাতা অণ্ডলেই হয়েছে। 
ব্যবহারের জন্য নয়। যারা প্রত্যক্ষরূপে এ-সব 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত শুধু তারাই সুযোগ পেতে 
পারে। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে তখন পাঠ- 
স্পৃহা ছিল প্রবল। ইংরেজ ও ভারতীয় 
নাগারকরা ১৮৩৫ সালের অগাস্ট মাসে এক 
সভায় মালত হয়ে স্হির করল যে, সর্বসাধারণের 
ব্যবহারের জন্য কলকাতায় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার 
স্হাপন করা হবে। পর বৎসর মার্চ মাসে 
ক্যালকাটা পাবালক লাইৱোঁরর কাজ আরম্ভ হয়। 

ক্যালকাটা পাবলিক লাইরোরর প্রতিষ্ঠা 
ভারতের গ্রন্থাগারের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় 
ঘটনা। এমন সুপারিচালিত গ্রন্থাগার তখন 
এশিয়ায় তো ছিলই না, ফুরোপেও বিরল ছিল। 
এই গ্রন্থাগারের প্রথম ভারতীয় গ্রন্হাগারক 
প্যারীচাঁদ মিত্র। পরবৰ্তী সময়ে 1বাপিনচন্দু পাল 
কিছু দিন গ্ৰন্থাগারিকের কাজ করোছলেন। 
মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন অন্যতম। উনবিংশ 
শতাব্দীর কলকাতার গণ্যমান্য প্রায় সকল 
নাগারকই এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
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কলকাতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে-সব গ্রন্হাগার 
স্হাপত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্কাটিশচাৰ্চ 
কলেজ, সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ, বেথুন কলেজ, 
প্রোসডেন্সি কলেজ, সংস্কৃত, কলেজ প্রভৃতির 
গ্রন্যাগার। কলকাতা বশববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার 
প্রাতিষ্ঠিত হয় ১৮৭০ সাল নাগাদ । 
{বশেষ-বিষয়ক গ্রন্হাগারের মধ্যে জওলাঁজ- 
ক্যাল সাভে, শিবপুর বোটানক গার্ডেন, 
বোটানিক্যাল সার্ভে, ইন্ডিয়ান আযসোসিয়েশান 
ফর দি কালাটভেশান অব সায়েন্স, [শিবপুর 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতির গ্রন্হাগার উল্লেখ- 
যোগ্য। এ-সব গ্রন্থাগার উনাঁবংশ শতাব্দীতে 
স্হাপিত হয়েছে। 

কলকাতায় ছোট-বড় সকল প্রকার সাধারণ 
গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় দু'শ। এদের মধ্যে 
[বশেষরূপে উল্লেখ করতে হয় বঙ্গীয় সাহত্য- 
পরিষদ গ্রন্থাগার, আশুতোষ মেমোরিয়াল 
লাইব্রোর, তালতলা পাবালক লাইব্রেরি, চৈতনা 
লাইরোর, উত্তরপাড়া সাধারণ পাঠাগার প্রভাতি। 
এই সব গ্রন্থাগার বিগত শতাব্দীতে স্হাঁপত 
হয়েছে। কলকাতার অধিকাংশ প্রাতষ্ঠাপন 
সাধারণ গ্রন্হাগার বিংশ শতকের প্রথম ভাগে 
স্হাঁপত হয়েছে। 

ভারতের অন্যান্য অণ্চলে, বিশেষ করে 


বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে, সাধারণ গ্রন্থাগার ও _ 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাহত যুক্ত গ্রন্থাগার স্হাপিত 
হল। কিন্তু বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের 
তুলনায় এ সব প্রদেশ অনেক পশ্চাতে পড়ে 
রইল। এখনো কলকাতার সমৃদ্ধ এবং বাভিন্ন 
বিষয়ক গ্রন্ছাগারগলের সঙ্গে অন্য কোনো রাজ্যের 
গ্ৰন্থাগারের তুলনা হয় না। কলকাতা কর্পোরে- 
আছে। স্কুলের গ্রন্থাগার এই হিসাবের মধ্যে 
ধরা হয়ান। কলকাতার অনেকগাল গ্রন্থাগারে 
এরূপ অমূল্য পুস্তক-সংগ্রহ রয়েছে যা ভারতের 
অন্যত্র নেই। বাংলা রাজনীতি, সাহিত্য, 
সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধ্যানক ভারতে 
যেমন নেতৃত্ব করেছে, তেমন গ্রন্হাগার আন্দো- 
লনেও বাংলা ছিল অগ্রণী ৷ 
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বিংশ শতাব্দীতে এ-দেশের গ্রন্থাগারের 
ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
ইম্পিরিয়েল লাইব্রোরর প্রাতিষ্ঠা। লর্ড কার্জন 
রতের বড় লাট হয়ে এসে ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য 
করলেন যে জনসাধারণ এবং গবেষকদের ব্যবহারের 
উপযোগী কোনো সাধারণ গ্রন্থাগার কলকাতা বা 
ভারতের অন্য কোথাও নেই। ক্যালকাটা পাবলিক 
লাইব্রেরি তখন নানা কারণে প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার 
উপক্ৰম হয়েছে। তার মূল্যবান লক্ষাধিক পুস্তক 


| 


লর্ড কাৰ্জ'ন-ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর প্রাঁতষ্ঠাতা 


অযত্কে ধবংস হতে বসেছে। কার্জন গভর্নমেন্টের 
তরফ থেকে ক্যালকাটা পাবলিক লাইরোরির বইপত্র 
কিনে নিলেন। ১৮৯১ সালে ভারত সরকারের 
কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য ইম্পারয়েল 
লাইব্রেরি স্হাঁপত হয়েছিল। কাজন এই 
ইম্পারিয়েল লাইব্রেরির সঙ্গে কলকাতা পাবলিক 
লাইব্রোরর পুস্তক-সংগ্রহ মিলিত করে স্হাপিত 
করলেন নতুন ইম্পিরিয়েল লাইব্রোর। ১৯০৩ 
সালের ৩০শে জানুয়ারী ইম্পারিয়েল লাইরোর 
সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া 
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হয়। প্রাপ্তবয়স্ক যে কোনো ভারতীয় নাগরিক 
এই গ্রন্থাগার ব্যবহারের আধিকারী। গ্রন্থাগার 
ব্যবহারের জন্য কোনো প্রকার চাঁদা দিতে হবে না। 
কলকাতার বাহিরের সদসারা ডাকে বই নিতে 
পারবে। এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে সরকার 
সবপ্রথম জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বিনা 
চাঁদায় পুস্তক সরবরাহের দায়িত্ব সবশকার 
করলেন। 

বরোদার গাইকোয়াড় কস 
গ্রন্থাগার ব্যবস্হা দেখে মুদ্ধ হন। দেশে ফিরে 
তিনি নিজের রাজ্যের সর্বত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পনা করলেন। ডব্লু, এ, বোরডেন নামক 
একজন আমোরিকান বিশেষজ্ঞের তত্তবাবধানে 
পরিকল্পুনান;যায় কাজ শুরু হয় ১৯১০ সালে। 
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শাখা গ্রন্থাগার, গ্রাম্য গ্রন্থাগার, 
শিশু গ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্হাগার প্রতিষ্ঠা করে 
সমগ্র বরোদা রাজ্যে বই পড়ার সুযোগ ছাড়িয়ে 
দেওয়া হল। বরোদায় গ্রন্যাগার বাবস্হার যেরূপ 
উন্নতি হয়েছিল পণ্ডাশ বছর পরেও অন্য কোনো 
রাজ্যে এখন পর্যন্ত তা হয়ান। 

ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারে প্রধান 
ভুমিকা গ্রহণ করেছে বিভিন্ন গ্রন্থাগার সাঁমাতি- 
গুলি। বিদেশী সরকার গ্রন্থাগার স্হাপন ও 
উন্নয়নের জন্য মোটেই আগ্রহশখল ছিলেন না। 
সুতরাং এই সব বে-সরকারী সমিতিগ্ল গ্রন্হা- 
গারের উপযোগাঁতা সম্বন্ধ প্রচার করে অনুকূল 
পরিবেশ সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে। সমিতির 
অন্তভ্যক্তি গ্রন্হাগারগুলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
গ্ৰন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে নিদেশি দেওয়া এবং 
ভারতীয় ভাষায় গ্রন্হাগার-বিজ্ঞানের পুস্তক 
প্রকাশও এই সব সামাতির উদ্দেশ্য । 

অল ইন্ডিয়া লাইব্রোর আযসোঁসয়েশান বা 
নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সমিতি স্হাপিত হয় 
১৯৩৩ সালে। ভারতের সব-ত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্হার 
প্রসার এবং উন্নয়ন, সর্বভারতীয় পাঁরপ্রেক্ষিতে 
গ্রন্থাগার ও্ান্হাগার কর্মীদের সমস্যা সমাধানের 
জন্য আলোচনা, ইত্যাদি এই সমিতির কর্মসূচীর 
অন্তর্গত এর পৃবেই অনেক প্রদেশে গ্রন্থাগার 
সমিতি স্হাপিত হয়েছে। প্রাদেশিক সামতির 
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কার্ক্ষেত্র প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । এখন 
আছে। এদের মধ্যে বাংলা, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের 
সাঁমতিগুির দান্‌ বিশেষরুপে উল্লেখষোগ্য। 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্হাপিত হয় ১৯২৫ 
সালে। পরিষদের প্রথম সভাপাতি ছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ । উপযুক্ত সরকার সাহায্য না পেয়েও 
এই পরিষদ বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জনা 
কাজ করছে। গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় পুস্তক ও 
পত্রিকা প্রকাশ, গ্রন্হাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, 
এবং প্রদর্শনী ও সম্মেলনের মাধ্যমে জনসাধারণকে 
গ্রন্যাগার সম্বন্ধে আগ্রহশশল করে তোলাই 
পরিষদের প্রধান কার্যক্রম। ভারতের গ্রন্থাগার 
সাঁমাতগদাীলর মধ্যে বঙ্গীয় গ্ৰন্থাগার পাঁরষদ 
বিশেষরূপে সক্রিয় । 

পাঞ্জাব লাইব্রোর আযসোসিয়েশান ভারতে 
গ্রন্যাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বিষয়ে অগ্রবর্তীদের 
অন্যতম। মাদ্রাজ লাইব্রোর আযআসাসিয়েশান 
অনেকগুলি মূল্যবান বই প্রকাশ করে গ্রন্হাগার- 
বিজ্ঞানে ভারতের দান সমপ্রাতম্ঠিত করেছে। 
অধিকাংশ বই আ্যাসোঁসিয়েশানের কর্ণধার ডঃ 
এস্‌. আর. রঙ্গনাথএর রাচত। কলোন বর্গীকরণ 
পদ্ধতির প্রবর্তক হিসাবে ডঃ রঙ্গনাথএর নাম 
অমর হয়ে থাকবে । মেলাভিল ডিউই প্রবা্তিত 
পুস্তক বর্গীকরণের দশমিক পদ্ধতি য়ুরোগ 
আমেরিকার অধিকাংশ গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়। 
কিন্তু ভারতীয় বিষয়ের উপরে লিখিত বইয়ের 
সুজ্ঠু বর্গীকরণ দশমিক পদ্ধাতর দ্বারা সম্ভব 
নয়। কলোন বর্গীকরণ এই অসুবিধা দূর 
করেছে। এই সুক্ষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিদেশী 
বিশেষজ্ঞদের নিকট সমাদৃত হয়েছে। কলোন 
বগণীকরণ প্ৰথাই গ্রন্হাগার-বিজ্ঞানে ভারতের এক- 
মাত্র দান। 

গ্ৰন্থাগার উন্নয়নের জন্য কুশলী কমণী 
প্রয়োজন। না হলে সুপারচালিত গ্রন্হাগার 
ব্যবস্হা আশা করা যায় না। বরোদা রাজ্যের 
গ্ৰহ্থাগার কর্মীদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্হা করেন 
মিঃ বোডেনি। তারপর পাঞ্জাব বিশহববিদ্যালয়ের 
গ্রন্হাগারক এ, ডি, ড্কিনসনের পরিচালনায় 
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পাঞ্জাব লাইব্রের আ্যাসোসয়েশান গ্ৰন্থাগার- 
বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ক্লাশ আরম্ভ করে। 
প্ৰসঙ্গক্ৰমে উল্লেখ করা যেতে পারে ভিকিনসনের 
নেতৃত্বে ১৯১৫ সাল থেকে পাঞ্জাব বিশৰ- 
বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার আধুনিক পদ্ধতিতে 
সংগঠনের কাজ শুরু হওয়ায় পাঞ্জাবের গ্রন্ছাগার- 
বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের বিশেষ জদীবধা হয়োছল। 
১৯২৯ সালে মাদ্রাজ গ্রন্হাগার সামাত গ্রন্হাগার- 
বিজ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ করে। বঙ্গীয় গ্রন্হাগার 
পাঁরষদের শিক্ষণ কেন্দ্র প্রাতিষ্ঠত হয় ১৯৩৭ 
সালে। বর্তমানে এই কেন্দ্রের পরাঁক্ষায় প্রাত 
বৎসর প্রায় এক শত ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়। 
এখানকার শিক্ষার খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছাড়য়ে 
পড়েছে। তাই মাদ্রাজ, বোম্বাই, "দিল্লী, উত্তর- 
প্রদেশ, আসাম প্রভৃতি রাজ্য থেকে প্রাত বংসর 
অনেক শিক্ষার্থী বঙ্গীয় গ্রন্হাগার-পারষদের 
শিক্ষণ কেন্দ্র পড়তে আসে। অন্যান্য রাজ্যের 
গ্ন্যাগার সামাতিগড়ালও সবল্পকালীন শিক্ষণ 
কেন্দ্র খুলেছে। 

প্রথম করা হয় ইম্পিরিয়েল লাইব্রোরতে। ১৯৩৫ 
সালে এই ক্লাশ আরম্ভ হয়। এর পর একে একে 
মাদ্রাজ, অন্ধ, বেনারস, বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী, 
আলিগড়, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রল্হাগার- 


বিজ্ঞান অন্যান্য বিষয়ের মতো নিয়মিত শিক্ষা 
দেবার ব্যবস্হা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে 


গ্ৰন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ হবার পর 
ইম্পারিয়েল লাইব্রোরর ক্লাশ বন্ধ করে দেওয়া 
হয়। 
_সবাধীনতার পরে 

সবাধীনতার পূর্বে দেশে গ্রল্হাগারের প্রসার 
ও উন্নয়ন সম্বন্ধে সরকার উদাসীন ছিলেন। 
সৰ্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই জাতির শিক্ষা 
ও সংস্কতির ক্ষেত্রে গ্রন্হাগারৈর ভূমিকা যে 
[কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ সে-সম্বন্ধে সরকার ও শিক্ষা- 
বিদ সকলেই অবাঁহত হন। িশবাবদ্যালয় 
কাঁমশন, মাধ্যামক শিক্ষা কমিশন এবং অন্যান্য 
শিক্ষা কামশন গ্রন্থাগার উন্নয়নের উপর জোর 
দিয়েছেন। 


গ্রচ্ছাগার উন্নয়নের প্রথম ধাপ হিসাবে ভারত 
সরকার ১৯৪৮ সালে হইীম্পারিয়েল লাইব্রোরর নাম 
পরিবর্তন করে ন্যাশনাল লাইব্রোর বা জাতীয় 
গ্রন্থাগার রাখেন। এই নাম পারবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে জাতীয় চাহিদা মেটাবার উপযোগী করে 
নতুন ভাবে গ্রন্থাগার সংগঠনের কাজও শুরু করা 
হয়। ইম্পিরিয়েল লাইব্রোর প্রথম স্হাপিত 
হয়েছিল মেটকাফ হলে। স্হানাভাব ঘটায় ১৯২৩ 
সালে লাইব্রেরি এস্প্রনেড ভবনে স্হানান্তরের 
কাজ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় মহাযদ্ধের সময় 
লাইৱেরি স্হানান্তারত করা হয় জবাক;্সমম 
ভবনে। ইম্পিরিয়েল লাইব্রোরর নাম পরিবাততি 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই সরপ্রশস্ত এরীতহাসক 
বেলভোঁডয়ার ভবন জাতীয় গ্রন্হাগারের জন্য 
পাওয়া যায়। এই নিজসব ভবনে জাতীয় গ্রন্হাগার 
নতুন রূপে বিন্যাস করা হল। এ-বাঁড়তে 
পাঠকদের পড়াশুনার জন্য অধিকতর সুযোগ 
দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৩ সালের ১লা 
ফেব্রুয়ারি বেলভেডিয়ার ভবনে আনুষ্ঠানিক ভাবে 
গ্রন্যাগারের উদ্বোধন করেন মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ। এ-সময় গ্রন্ছাগারের সৃবর্ণ- 
জয়ন্তী উৎসবও পালন করা হয়। 


ইংরেজ আমূল সংস্কৃত, বাংলা ও উর্দু ছাড়া 
অন্যান্য ভারতাঁয় ভাষার বই গ্রন্হাগারে প্রায় ছিল 
না বললেই চলে। বাংলা দেশে ম্যাদ্ুত বই 
বিনামূল্যে পাওয়া যেত বলে জাতীয় গ্রন্থাগারে 
বাংলা বইয়ের সংগ্রহ ত্রিশ হাজারেরও আধক। 
বিশেষ আর্থক বরাদ্দ পেয়ে গ্রন্হাগারের কত:- 
পক্ষ আধুনিক ভারতীয় ভাষার বই এবং অন্যান্য 
বিষয়ের বহ; প্রয়োজনীয় পঠীথপন্র সংগ্রহ করে 
প.ুদ্তক-ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। গ্রন্থাগার 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে বছরে মান তিন দিন। 
পাঠকদের এত অধিক দিন পড়বার সুযোগ দেয় 
না। জাতীয় গ্রন্থাগার যে-সব বই ভারতে পাওয়া 
যায় না তা ইংলন্ড ও আমোরিকা থেকে এনে দেবার 
ভারতীয় বিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্হপঞ্জী সংকলনের যে 


কক ভারতের গ্রন্থাগার কলকল 


৷ 


ললঙ 


কুল 


স্্ল 2 


পাঁরকল্পনা আছে তা সম্পূর্ণ হলে সাধারণ পাঠক 
ও গবেষকদের বহুদিনের অসুবিধা দুর হবে। 
জাত?য় গ্রন্হাগারের এই নবরুপ শিক্ষিত 
জনসাধারণের মনে এরুপ উদ্দীপনার সৃষ্টি 
করেছে যে অল্পদিনের মধ্যে লক্ষাধিক পুস্তক 
দান হিসাবে পাওয়া যায়। আশুতোষ সংগ্রহ, 
রামদাস সেন সংগ্রহ, বারিদবরণ সংগ্রহ প্রভাত 


শিশ-ভারতী 


= সত 


লু 


ইত্যাদি; (৫) লীগ অব নেশনস্‌ ও ইউনাইটেড 
নেশনসের বই; (৬) পুরনো সংবাদপত্র ও 
সামায়ক পত্ন। 

বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা 
প্রায় নয় লক্ষ ৷ পঠাথর সংখ্যা ১,৬০০। বইগঢ়া 
পর পর সাজালে লাইনাট প্রায় বারো মাইল দী 


হবে। 


িশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। একমাত্র আশমুতোষ 
সংগ্রহেই প্রায় আশ হাজার পুস্তক আছে। 


দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, সবর্গীয় আশুতোষ 


ভারতের মতো এত বড় দেশে একাঁট জাতীয় 
গ্ৰহ্থাগার পাঠকদের চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট 


৷ 


ye 


বেলভোঁডয়ার ভবন। ১৯৫৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী, উদেৰোধন করেন মৌলানা আবুল কামাল আজাদ 


নয়। সুতরাং ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে 


মুখোপাধ্যায়ের পূত্রগণ এই অমূল্য সংগ্রহ জাতীয় 
গ্ৰন্থাগারের মাধ্যমে জাতির্‌, ব্যবহারের জন্য দান 
করেছেন। 

জাতীয় গ্রন্থাগার নিম্নলিখিত শ্রেণীর পরথ- 
পত্রে সমদ্ধঃ (১) ভারত সম্বন্ধীয় বই; 
(২) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার সমূহ কর্তৃক 
প্রকাশিত বই; (৩) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের 
পুথিপন্র; (৪) ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দলিল 


কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার ছাড়া দিল্লী, বোম্বাই 
ও মাদ্রুজে আরো তিনাট জাতীয় গ্রন্হাগার 
প্রতিষ্ঠিত হবে।* ইতিমধ্যে বোম্বাই শহরের 
সেন্ট্রাল লাইব্রোৌর-ও মাদ্রাজের কনেমারা পাবাঁলক 
কয়েক বছরের মধ্যে আরম্ভ হবে বলে আশা করা 
যায়। 


৯৬ ২২ শু 


স্তর 


কু 


এই গ্রন্যাগারগলকে ভারতের পঃথিপত্রে 
করবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৫৪ 
সালে “ডোলভারি অব বক্স (পাবলিক 
লাইরোরস্‌) আান্ট” পাশ করেছেন। ৯৯৫৬ 
সালে এই আইনের সংশোধন করা হয়। “ডোল- 
ভার অব বুকস ত্যাক্ট” অনুসারে ভারতের 
প্রকাশকদের প্রত্যেকটি বই, সংবাদপত্র এবং 
সামায়কপন্র কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এবং 
মাদ্রাজ ও বোম্বাইর গ্রন্থাগার দুটিতে এক কপি 


বই এ-দেশের কোনো গ্রন্থাগারে রাখা হত না, 
পাঠিয়ে দেওয়া হত বলাতে ৷ {ব্ৰাটশ মিউজিয়াম 
ও ইন্ডিয়া আপিসের গ্রন্থাগারে এ-সব বই রাখা 
হয়েছে; তাই এখন আমরা এদেশে যে সব বাঙলা 


= =) ভারতের গ্রল্থাগার শু 


কত কুল 


বই পাই না, বিলাতে তাদের পাওয়া যায়। ১৯৫৪ 
সাল থেকে ভারতের পধাথপন্র ভারতে রক্ষা করবার 
ব্যবস্হা করা হয়েছে। 

দেশের সকল প:িপত্র আইনের সাহায্যে এক 
স্হানে সংগৃহণত হবার ব্যবস্হা হওয়ায় একটি 
'বশেষ প্রয়োজনীয় কাজে এতাঁদনে হাত দেওয়া 
সম্ভব হয়েছে। সোট হল জাতীয় গ্ৰন্থপঞ্জী 
সঙ্কলন। দেশের কোথায় কি বিষয়ের কি বই 
প্রকাশিত হয় তার বিবরণ গবেষক, শিক্ষাবদ্‌ ও 


ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের ব্যবস্হা 
করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত পঠাথপনের 
উপর ভিত্তি করে জাতীয় গ্ৰন্থপঞ্জী ১৯৫৮ সালের 
জানুয়ার মাস থেকে {নয়ামত প্রকাশিত হচ্ছে। 
এই গ্রন্হপঞ্জী বিষয় অনসারে সঙকাঁলত। 


= লস্ট 
১৩ 


৷ 


বিশৰবিদ্যালয়ের জনক-__-আশনুতোষ ম্‌খার্জ-_কলিকাতা 


সরকারী ও বে-সরকারা প্রত্যেকটি বইয়ের নাম, 
লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম, বইয়ের পৃচ্ঠা- 
সংখ্যা, দাম ও প্রকাশের তারিখ, ইত্যাদি বিবরণ 
জাতীয় গ্ৰন্থপঞ্জী থেকে পাওয়া’ যাবে । আমাদের 
সাংস্কাতক জীবনে এই গ্রন্পঞ্জীর প্রভাব হবে 
সং্দরপ্রসারী। 

ভারতের সুপরিচালিত ও পুস্তক-সংগ্রহে 
সমদ্ধ গ্রল্হাগারগ্রীল হয় সরকারী দপ্তর, শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাঁহত 
য্ক্ত। এই জাতীয় গ্রন্থাগারের মান উন্নত হলেও 
সাধারণ পাঠকের এবং সবাধীন ভাবে যাঁরা 
গবেষণা করেন তাঁদের বিশেষ উপকার হয় না। 
দেশে উন্নত ধরণের সাধারণ গ্রন্থাগার স্হাপিত 
হলেই জনসাধারণ উপকৃত হয় এবং ফলে শিক্ষা 
ও সংস্কৃতির মান উন্নত হতে পারে। ১৯৫৫ 
সালের হিসাব অনুসারে ভারতে প্রায় ২৪,০০০ 
সাধারণ গ্রন্হাগার আছে দেখা যায়। কিন্ত; এরা 
শম্ধ্য নামেই সাধারণ গ্রন্যাগার। য়নরোপ 


আমেরিকার আদর্শানুষায়ী নিঃশুজ্ক সাধারণ 


শিশ্য-ভারতী ৪: 


স্কুল 


গ্ৰন্থাগার আমাদের দেশে বিরল। ভারতে একটি 
আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার প্রাতিষ্ঠত হয়েছে 
ভারত সরকার ও ইউনেস্কোর পারস্পারিক সহ- 
যোগিতায়। দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগার প্রাতচ্ঠিত 
হয়েছে ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে। এই 
গ্ৰন্থাগার থেকে বাড়িতে পড়বার জন্য বই পাওয়া 
যায়; গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে বসে পড়বার ব্যবস্হা 
আছে; িশুবিভাগ ও ফিল্ম, গ্ৰামোফোন 
ইত্যাদি সমানৰত সমাজ-শিক্ষা বিভাগ আছে; আর 
আছে দুর অঞ্চলের পাঠকদের বই সরবরাহের 
জন্য লাইব্রেরি ভ্যান। এরূপ আদর্শ সাধারণ 
গ্রন্হাগার ভারতের অন্য কোথাও নেই ৷ 

সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠ সংগঠন ও 
পরিচালনার জন্য আইনের প্রয়োজন হয়। গ্রন্হা- 
গার ব্যবস্হাও এর ব্যাতক্রম নয়। বিদেশের 
উন্নতিশীল দেশগুলিতে গ্রন্থাগার আইন আছে। 
ভারতে বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার আইন 
প্রণয়নের উদ্যোগ করা হয়। বর্তমান শতকের 
ত্ৰিশ দশকের প্রথম ভাগে কুমার মনপন্দ্র দেব রায় 
মহাশয় গ্রল্যাগার আইন প্রণয়নের প্রস্তাব 
উত্থাপন করতে চেয়োছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের 
অনুমাত পাননি। 

ডঃ রঙ্গনাথন দীর্ঘকালের চেষ্টায় ১৯৪৮ 
সালে মাদ্রাজ পাবলিক লাইরোর আতক্ট পাশ 
করাতে সক্ষম হন। ১৯৫০ সাল থেকে এই 
আইন মাদ্রাজ রাজ্যে বলবৎ করা হয়েছে। এই 
আইনের সাহায্যে মাদ্রাজের গ্রন্থাগার ব্যবস্হা দৃঢ় 
ভিত্তির উপর স্হাপত করবার চেষ্টা চলছে। 
১৯৫৫ সালে হায়দরাবাদ রাজ্যের গ্রন্থাগার 
উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আর একটি পৃথক আইন 
প্রণয়ন করা হয়। *১৯৫৩ সালে অন্ধ, পৃথক 
রাজ্যে পরিণত হবার পর সেখানেও মাদ্রাজের 
গ্রন্থাগার আইন বুলবৎ করা হয়েছে। 

বোম্বাই রাজ্য গ্রন্থাগার আইন পাশ না 
করলেও গ্রন্থাগার উন্নয়নে অগ্রগামী । ১৯৪০ 
সালে লাইব্রেরি ডেভেলাপমেন্ট কামিটি যে-সব 


জ্পারিশ করেছেন তাদের কার্যকর করবার জন্য - 


উদ্যোগ দেখা দেয় স্বাধীনতা লাভের পরে। 
১৯৪৭ সালে। সপারশ অনুযায়ী বোম্বাই 


[টি 


০ 


সরকার ইতিমধ্যে বোম্বাই, আমেদাবাদ পদুনা ও 
ধারওয়ারে কেন্দ্রীয় গ্রন্হাগার এবং বাইশাঁট জেলা 


ভারতের গ্রন্থাগার 


a ৮৮ 


পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা যায় যে ভারতে সকল 
প্রকার গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় বত্রিশ হাজার। 


ও ২২মাট তাল;কে গ্রন্থাগার স্হাপন করেছেন। 
এ-ছাড়া সমাজ শিক্ষা পরিকজ্পনানমূষায়ী গ্রামাণ্চলে 
ছ'হাজার গ্রল্যাগার গড়ে উঠেছে। এশিয়াটিক 
সোসাইটির বোম্বাই শাখার তত্তবাবধানে একটি 
কপিরাইট  গ্রন্যাগারও  স্হাঁপত  হয়েছে। 
বোম্বাইয়ের আদর্শ হল শহর অঞ্চল থেকে 
গ্রন্থাগার ব্যবস্হা ধীরে ধারে গ্রামের দিকে 
প্রসারত করা। 

গত কয়েক বছরের মধ্যে গ্ৰন্থাগার সম্পাকত 
দুটি নন প্রাতচ্ঠান গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে 
বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য Indian National 
Scientific Documentation Centre বা 
সংক্ষেপে In500€. ১৯৫২ সালে ইউনেস্কো 
ও ভারত সরকারের মিলিত প্রচেষ্টায় ইন্‌স্‌ডক 
স্থাপিত হয়। দিল্লীর ন্যাশনাল ফাঁজক্যাল 
ল্যাবরেটারর ভবনে ইনসূডক অবাস্হিত। ইনস্‌- 
ডকের উদ্দেশ্য হল দেশে-বিদেশে বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধীয় যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, 
একটি পাক্ষিক প্রবন্ধপঞ্জী প্রকাশিত করে দেশের 
[শেষজ্ঞদের সে-সম্বন্ধে অবাহত করা। বিদেশ 
থকে প্রবন্ধের কাঁপ আনিয়ে দেওয়া এবং বিদেশী 
ভাষা থেকে অনুবাদ করে দেওয়াও ইনসডকের 
কাজ। 


প্র 


দ্বতীয় প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান আযসোসয়েশান 
অব স্পেশাল লাইব্রেরিস ত্যান্ড ইনফরমেশান 
সেন্টারস্‌ প্রাতচ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের 
গুলির সমস্যা সমাধান করে তাদের উন্নয়নের পথ 
নিদেশি করা এবং বিজ্ঞান. ও প্রযুক্তিবিদ্যা 
সম্পর্কিত পঠথপন্রের পঞ্জী প্রকাশ করাই এই 
সামাতর প্রধান উদ্দেশ্য। 

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবদ্ধ নয়। 
দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্হার সামগ্রিক উন্নয়ন ও 
প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর ব্যাপক 
পাঁরকজ্পনা রচনা করেছেন এবং তা পণ্টবার্ষক 
পরিকল্পনার অন্তভুক্ত হয়েছে। যতদুর হিসাব 


লুল 


৮০১ 


৯৯ 


অবশ্য এদের অধিকাংশই প্রকৃত গ্রন্থাগার নামের 
যোগ্য নয়। এই গ্রন্হাগারগনুল প্রাণবন্ত করা এবং 
নতুন গ্রন্থাগার স্হাপন করাই সরকারের উদ্দেশ্য। 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর মোটামুটি তিন স্তরের 
গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছেন। বিশেষ 
জোর দেওয়া হয়েছে গ্রামের লাইব্রেরির উপর; 
গ্রামের লাইব্রোরর উপরে থাকবে জেলা লাইরোরি; 
জেলা লাইব্রোরর উপরে থাকবে রাজ্যের কেন্দ্রীয় 
গ্ৰন্থাগার। যে-সব রাজ্যে একাধিক ভাষার প্রাধান্য 
আছে (যেমন, বোম্বাই) সেখানে একাঁট কেন্দ্রীয় 
গ্রন্থাগারের পাঁরবর্তে দশ বা তিনটি আণ্টালক 
গ্রন্থাগার থাকতে পারে। 

গ্রামের লাইব্রোরতে নিজসব প7স্তক-সংগ্রহ 
না থাকলে ক্ষত নেই। থাকলেও সামান্য কিছু 
থাকবে। জেলা লাইব্রোরগ্লির প্রধান দায়িত্ব 
হবে গ্রামের প্রত্যেক লাইব্রেরিতে নিয়ামত পমস্তক 
উপর থাকবে সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্হার সংজ্ঠ 
পরিচালনার দায়িত্ব। দেশের গ্রন্হাগার ব্যবস্হার 
শীর্ধদেশে থাকবে কেন্দ্রীয় জাতীয় গ্রন্হাগার। 
গ্রন্থাগার উন্নয়নের নীতি নিদ্ধারণ, তত্ত্বাবধান 
এবং পারম্পারক সহযোগিতার অন কল আব- 
হাওয়া সৃষ্টি করবার দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় 
জাতীয় গ্ৰন্থাগারের। জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলন 
এবং দেশের পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদি সংরক্ষণের 
দায়িত্বও থাকবে এই গ্রন্থাগারের ৷ 

এই উদ্দেশ্য সার্থক করবার জন্য প্রথম 
পণ্টবার্ধক পরিকল্পনায় ৮৮,৯১,৪৯৯, টাকা 
মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই টাকার সাহায্যে নয়টি 
রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ৯৬টি জেলা 
গ্রন্থাগার স্হাপন করা হয়েছে; এবং €&খাঁট জেলা 
গ্ৰন্থাগার উন্নয়নের জন্য অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। 
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পাঁরকল্পনায় গ্রন্হাগার 
উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মোট এক কোটি 
চল্লিশ লক্ষ টাকা। এই টাকার অর্ধেকেরও বেশী 
দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার। বাঁক টাকা দিতে হবে 


রাজ্যসরকারগলিকে। এবারও পর্বানা্্ট 
৯ 


EE 


৫ 


চুল হু 


[৯ শিশ্চ-ভারতী ts 
পাঁরকল্পনা অনুসারে উন্নয়নের কাজ করা হবে। কমিটি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে যে রিপোর্ট“ 

A ভারতের মোট ৩২০টি জেলার মধ্যে প্রায় একশণট দাখিল করেছেন তার প্রধান সুপারিশ হলঃ fi 
জেলায় জেলা গ্রন্থাগার স্হাপিত হয়েছে, অথবা ১. গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য পৰ্ণচশ বছরের 
স্হাপনের ব্যবস্হা সম্পূর্ণ হয়েছে। ২২০টি একটি পাঁরকক্প্না গ্রহণ করতে হবে। উন্নয়নের 

জেলা গ্রন্থাগার, অবাঁশম্ট রাজ্যের কেন্দ্রীয় কাজ হবে ধাপে ধাপে। ৷ 
গ্রন্থাগার এবং গ্রামে গ্ৰন্থাগার প্রতিষ্ঠা হল দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রন্থাগার উন্নয়নের ২। সম্পত্তি করের উপর টাকায় ছয় নয়া 
জন্য উচ্চস্তরের অনেক কুশল গ্রন্থাগার কর্মীর পয়সা গ্রন্থাগার কর ধার্য করা হবে। 
প্রয়োজন হবে। তাদের জন্য দিল্লীতে দশ লক্ষ ৩। গ্রন্ছাগার করের পাঁরমাণ যথেষ্ট হবে না; || 

৷ টাকা ব্যয়ে একটি কেন্দ্রীয় গ্ৰন্থাগারিক বৃত্তি সুতরাং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত পাঁর- 
শিক্ষণকেন্দ্ প্রাতজ্ঠা করা হয়েছে। মাণ অর্থ সাহায্য করবেন। 

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের হিসাব অনুযায়ী ৪1 গ্রন্হাগার ব্যবস্হাকে দঢ়ে ভিত্তির উপর 
ভারতে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৩২,০০০। এ-সব প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করতে দি 
গ্রন্থাগারের মোট পম্স্তকের সংখ্যা ৭৯,০০,০০০। হবে। 
প্রীত বংসর পাঠকরা ৩৭৭ লক্ষ বই লাইব্রোর 
থেকে নিয়ে পড়ে। বান্রশ হাজার গ্রন্হাগারের ভারতীয় প্রকাশন-শিল্প __ 
জন্য বার্ষিক ব্যয় হয় ৫০ লক্ষ টাকারও কম। দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্হার সুষ্ঠু উন্নয়নের | 
গ্রলুসম্পদ বিচার করলে দেখা যায় প্রাত পণ্টাশ প্রধান বাধা দটঃ নিরক্ষরতা এবং ভারতীয় 
জনের জন্য আমাদের মাত্র একখানি বই আছে; ভাষায় বইয়ের অভাব। অর্থ এবং কুশল 
এবং প্রাতি বংসর কুড়ে জন লোক একখান বই কর্মীরও অভাব আছে সত্য; সরকারের চেষ্টায় 
পড়ে। লাইরোরর জন্য প্রতি পাঁচ জন এক আনা এ দরটির অভাব দুর হলেও উপযুক্ত বই পাওয়া [/ 
ব্যয় করে। অর্থাৎ লাইব্রোর খাতে মাথাপিছ; না গেলে গ্রন্থাগার অচল হয়ে পড়বে। উপযুক্ত 
ব্যয় এক পয়সারও কম। আমেরিকায় পাবলিক বইয়ের জন্য যোগ্য লেখকের প্রয়োজন। শুধু তা 
লাইবরোরির গ্রন্যসম্পদ মাথাপিছু ১:২৪টি বই; হলেই হবে না; প্রকাশন শিল্পের সামাগ্রক উন্নীত 

a প্রতি বছর গড়ে মাথাপিছু ৩:৩৭ খানি বই পড়ে না হলে ভালো বই পাওয়া কঠিন। 
সেদেশের পাঠক। আমোরিকায গ্রন্থাগারের জন্য ১৯১১_'১২ সালে ভারতে মোট ১৯৫৮৪ || 
মাথাপিছন ব্যয় হয় টা ৪.৫৫ পয়সা। ব্রিটেনের হরি উদিত পণয় 
পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্যসম্পদ বিচার করলে দেখা সরান 

ং তীয় 
যায় সে দেশের মাথাপিছু বইয়ের সংখ্যা ১১৫। ভাবার বইয়ের সংখ্যা ৯৫৯৩ এবং মহ 
ভাষার বইয়ের সংখ্যা ৯,৯৮৮। ১৯৪০--৪১ 
গড়ে বৎসরে পাঠকরা ৭.৭ খানি বই পড়ে। ই সংখ্যা দা ১ এবং ৷ 
ররর জন্য ব্রিটেনে মাথাপিছু উর : আট সংখ্যা _'_" ৯১৭ 
Js TUS EON '৫৮ সালে জাতীয় গ্রন্থাগারে ডোলভার অব 
উপরের তুলনামনলক হিসাব থেকে দেখা বকুক্স্‌ (পাবলিক লাইব্রোরস্‌) আযা্ট অনুসারে 
যাবে ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কত পাঁছয়ে মোট ২৯,২১৪ খানি বই পাওয়া গেছে। এই 
আছে। অথচ জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাগার হিসাবের মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত 
উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্বন্ধে বইও ধরা হয়েছে। কিন্তু ১৯১১--১২ ও 
পরামর্শ দানের জন্য ভারত সরকার একাঁট ১৯৪০-:৪১ সালের সংখ্যার মধ্যে সরকারী n 
গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কাঁমাট গঠন করেছিলেন। পঃখিপত্র অন্তভ;ক্ত করা হয়নি। 
= = ১০০ == ১ ক্লু 


ৰু 


সু ০ 


এ বছর জাতীয় গ্রন্থাগারে কোন্‌ রাজ্য থেকে 
কত বই এসেছে তার হিসাব নীচে দেওয়া হলঃ 


রাজ্য বইয়ের সংখ্যা 

আন্দ ক ডি ১ 
অন্ধ, 3 ১১৩৯৫ 
আসাম | ৰ, ১৬৫ 
বাংল ৰ .. ৩৬৭৯ 
বিহার ৫১২ 
বোম্বাই ৫১৯৪৯ 
দিল্লী ত . ৬৪৭৭ 
হিমাচল প্রদেশ os ৩০ 
কেরল ১২৪৬ 
মধ্যপ্ৰদেশ ৩৯৯ 
মাদ্রাজ ৩৬৮১ 
মাণপুর ৩৭ 
মহীশুর ৯৯১ 
ডীঁড়ষ্যা ৪১৩ 
পাঞ্জাব ৬৬১ 
রাজস্হান ২২১ 
ত্রিপুরা ৪ 
উত্তর প্রদেশ ৩৩৫৩ 

মোট ২৯,২১৪ 


এই সব বইয়ের ভাষা বিশ্লেষণ করলে 
হিসাবটা এরূপ দাঁড়ায়ঃ 


= ভারতের গ্রন্থাগার == হু মু i 


তামিল ১,৮৭৪ 
তেলঃ:গ্ন ১,৩৬৭ 
সংস্কৃত ২১৮ 
উদ ৫৬১ 
অন্যান্য ভাষা ... ২৭৪ 
মোট ২৯,২১৪ 

এ-সব বইয়ের বিষয়বস্ত; বিচার করলে দেখা যায় 


যে, শতকরা কুড়ি ভাগ একেবারে বাজে বই বলে 
বাদ দেওয়া যেতে পারে; পঞ্চাশ ভাগ পাঠ্য- 
পুস্তক; বিশ ভাগ সাহিত্যবিষয়ক বই; বাঁক দশ 
ভাগ অন্যান্য বিষয়ের বই। জাতির সৰ্বাঙ্গীন 
উন্নতির জন্য সকল বিষয়ের বই প্রয়োজন। 
বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রয্ুক্তিবিদ্যার বই না হলে 
জাতি গঠনের কাজ অগ্রসর হতে পারে না। 
আমরা বিদেশে প্রকাশিত ইংরেজী বইয়ের উপর 
জনায় বই প্রকাশের তাঁগদ অনুভব কার না। 
ভারতীয় ভাষায় যত বই প্রকাশিত হয় তাদের 
অধিকাংশই চিত্তীবনোদনের বই। ভারতে প্রতি 
বৎসর ৫০০/৬০০ অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; 
এদের মধ্যেও অধিকাংশ বই গল্প উপন্যাস। 
ইংলন্ডে ও আমেরিকায় (যুক্তরাষ্ট্রে) বাজারে 
সর্বদাই লক্ষাধিক বই (টাইটেল) কিনতে পাওয়া 
যায়। কিন্ত; আমাদের দেশে হিন্দী বই বাজারে 
বিক্রির জন্য মজুদ থাকে হাজার পাঁচেক; অন্যান্য 
ভাষার বই দঃ" হাজার থেকে এক হাজারের বেশী 


ভাষা ; বইয়ের সংখ্যা নয়। অথচ কোনো কোনো 1বশেষজ্ঞের মতে সকল 
আসামী ৰম না, ৮১৯ ভারতীয় ভাষায় মালত ভাবে অন্ততঃ পণ্ডাশ 
বাঙলা ৩ লক্ষ বই প্রকাশিত না হলে আমাদের পক্ষে 
ংরেজী , ১২,০৩০ ইংরেজী ভাষা বিদায় দেওয়া সম্ভব নয়। এই 
গুজরাট ১,৪৮৪ বিরাট কাজের দায়িত্ব নেবে কে? ভারতে সকল 
পাঞ্জাবী ২৭৯ প্রকার প্রকাশকের সংখ্যা হাজার আটেক; কিন্ত; 
হিন্দী ৫,১৫১ প্রকাশন-শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের পাঁরমাণ 
কানাড়ী ৭২৪ তুলনায় খুব কম এবং প্রবন্ধ ও জ্ঞানের বই 
+  মালয়ালাম ১,০৮৭ প্রকাশ করবার ঝাঁক নিতে অনেকেই অনিচ্ছক। 
মারাঠী ১৬৮১ এই অস্মাবধা দুর করবার জন্য সবাধীনতার পরে 
উাঁড়য়া ২৯৬ সরকার এগিয়ে এসেছেন। সরকারী উদ্যমের 
== লুল লু ১০১ ০ স্ষল 


৫ 


বর 


৷ 


প্রথম ফল ১৯৫৪ সালের মাৰ্চ মাসে সাহিত্য 
আযাকাডেমির প্রাতিষ্ঠা। 

সাহিত্য আ্যাকাডেমির প্রধান উদ্দেশ্য হল, 
ভারতীয় সাহিত্যের মান উন্নয়ন করা, তাদের 
সমৃদ্ধ করা এবং বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে 
যোগাযোগ স্হাপন করে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের 
চেষ্টা করা। এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য 
সাহিত্য আযকাডেমি নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ 
করেছেঃ (১) ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস 
রচনা; (২) বর্তমান শতাব্দীতে ইংরেজী ও 
ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্হের পঞ্জী 


সাহায্যে এবং সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করে 
ভারতীয় সাহত্যের সংবাদ প্রচার করা ও জন- 
সাধারণের মনে সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি 
করাও আযকাডেমির উদ্দেশ্য। 

সাহিত্য আযকাডোম একটি সহয়ংশাসত 
সংস্হা। অবশ্য সরকারের পৃঞ্পোষকতাই এর 
প্রধান অবলম্বন। ৬৭ জন সদস্য নিয়ে গাঁঠিত 


একটি সাধারণ পাঁরষদের উপর সাহিত্য 
আযাকাডেমির কার্যপারচালনার ভার ন্যস্ত। 
সাহিত্য আযকাডেমির সভাপাঁতি শ্রীজওহরলাল 
নেহর। 


সঙ্কলন; (৩) এক ভারতীয় ভাষা থেকে অন্য 
বিদেশী ক্লাসিক্‌সের ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ; 
(৪) মৌলিক গ্রন্হ প্রকাশ; (৫) পুরস্কার দিয়ে 
ও অন্যান্য উপায়ে ভারতীয় লেখকদের সহায়তা 
করা; (৬) বিদেশী ভাষায় ভারতীয় গ্রন্হের 
অনুবাদ প্রকাশ এবং ইউনেস্কোর সহিত এই 
উদ্দেশ্যে সহায়তা করা। সাহিত্য আযকাডোমর 
এই হল মোটামুটি কর্মসূচী। এ-ছাড়া প্রদর্শনীর 


‘=====*ম========*=========২২== 


উদেবাধন দিবসে প্রধান মন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু ভাষণ দিতেছেন 


১০২ 


সাহিত্য আ্যাকাডেম এই ক'বছরের মধ্যেই 
অনেকগযীল অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ 
করেছে। 

১৯৫৭ সালে ভারত সরকার একটি নতুন 
সংস্হা স্হাপন করৈছেন। এই সংস্হার নাম 
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, 
ইতিহাস, সাহিত্য প্রভাত বিষয়ক গ্ৰন্থ প্রকাশ 
করে দেশে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা ট্রাস্টের মূখ্য 
উদ্দেশ্য। ভারত ও, বিদেশের ক্লাসকস্গুলি 


৷৷ 


সত 


= সু সু 


৮ 


আম কস 


ধ্ানক ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করবার 
পরিকল্পনাও করা হয়েছে। সুলভ মূল্যে উচ্চ 
মানের পুস্তক সরবরাহ করে গ্রন্থাগার ও শিক্ষা 
প্রাতষ্ঠানগম্লিকে সহায়তা করবার উদ্দেশ্যও 
ট্রাস্টের রয়েছে। এ-ছাড়া বিদ্বজ্জন সভা ও 
[বিশববিদ্যালয়গদ্াীলকে অনুমোদিত প্রকাশন পাঁর- 
কল্পনায় ট্রাস্টের পক্ষ থেকে অর্থসাহায্য করা 
হবে। রঃ 

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ও 
ইংরেজী এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনেক 
ম.ল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করে। এই দপ্তরের সব চেয়ে 
উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা হল খন্ডে খন্ডে মহাত্মা 
গান্ধীর সম্পূর্ণ ইংরেজী ও হিন্দী রচনাবলীর 
প্রকাশ । 

তামিল, তেল,গ7, মালয়ালাম এবং কানাড়া 
ভাষায় উচ্চমানের বই সস্তায় প্রকাশ করবার 
উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে “সাদার্ন ল্যাঙ্গোয়েজেস্‌ 
বুক ট্রাস্ট” স্হাপিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে 
প্রকাশন-শিল্পের সৰ্বাঙ্গীন উন্নীত সাধন করাই 
এই সংস্হার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সফল করবার 
জন্য পাঁরকল্পনান্দযায়ী কাজ শুরু হয়েছে। 

বয়স্কদের শিক্ষা দেবার জন্য উপয;ক্ত বই 
রচনায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উদ্যোগী 
হয়েছেন। এই ধরণের বইয়ের লেখকদের 
প্রস্কৃত করে উৎসাহিত করা হয়। শিশ:- 
সাহত্য উন্নয়নের জন্য একটি পৃথক ট্রাস্ট গঠন 
করা হয়েছে। 

১৯৫০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি 
বৎসর শ্রেষ্ঠ গ্রন্হের লেখকদের রবীল্দ্রস্মৃতি 
পদ্রস্কার দেবার ব্যবস্হা করেছেন। এই পদুর- 
মূল্য পাঁচ হাজার টাকা। সাহিত্য 
আযকাডোম এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যও লেখক- 
দের পুরস্কৃত করে সং-সাহিত্য্‌ রচনায় উৎসাহিত 
করছেন । 


এর 


_-সংবাদপত্র ও সামায়কপত্ৰ = 
ভারতে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের 
কোন নিভিযোগ্য হিসাব পাওয়া এতদিন সম্ভব 
ছিল না। ভারত সরকার ১৮৬৭ সালের প্রেস 


ত 


ভারতের গ্রন্থাগার 


১০৩ 


== শু = 


আযাল্ড রেজিস্ট্রেশান অব বুক্‌স্‌ আ্যাক্ সংশোধন 
করে প্রত্যেক পত্রিকার প্রকাশককে এক কাপ করে 
পত্রিকা রোজস্ট্রার অব নিউসপেপারের দপ্তরে জমা 
দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এই সব প্রাপ্ত 
পত্রিকার ভিত্তিতে পত্রিকার পরিসংখ্যান সঙ্কলন 
করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
ভারতে সংবাদপত্র ও সামায়কপত্রের মোট সংখ্যা 
ছিল ৬,৯১৮। কোন রাজ্যে কত পান্রিকা প্রকাশিত 
হয় তার হিসাব নীচে দেওয়া হলঃ 


রাজ্য পত্রিকার সংখ্যা 
(দৈনিক ও সামায়ক) 
অন্ধ; ৰ ৩২২ 
আসাম ৪১ 
বিহার ১৮৪ 
বোম্বাই ১,৪৬৭ 
কেরল ২৯৬ 
মধ্যপ্ৰদেশ ২১৩ 
মাদ্রাজ ৬৭৭ 
মহীশূর ৩৪৩ 
উড়িষ্যা ১২৪ 
পাঞ্জাব ৫২৯ 
রাজস্হান ১৯৯ 
উত্তর প্রদেশ “ ৭৭৪ 
পশ্চিমবঙ্গ ১,০১২ 
দিল্লী ৬৯৮ 
হিমাচল প্রদেশ ৫ 
মাঁণপদুর ২২ 
ন্রিপুরা ১২ 
মোট ৬,৯১৮ 


নীচের তালিকা“ থেকে কোন্‌ ভাষায় কত 
পত্ৰিকা বের হয় তা পাওয়া যাবেঃ 


| 
| 


ভাষা পান্রকার সংখ্যা 
ইংরেজী ১,৩৯২ 
হিন্দী 3 ১,২৬৩ 
আসামী ই ন ১০ 
Es | 


=== == 


ল্তল লুল 
বাঙলা ৪৯২ 
॥ গনুজরাটী ৪৫৬ 
কানাড়া ২২৯ 
মালয়ালাম ১৭৭ 
রা মারাঠী ৩৭৪ 
ওড়িয়া ৭০ 
পাঞ্জাবী ১৩৩ 
সংস্কৃত ১০ 
তামিল ৩২৪ 
তেলুগু ২২৬ 
উদর a“ ৫৬৬ 
দুই ভাষার পত্রিকা ৬৮২ 
বহু ভাষার পত্রিকা ৪২৪ 
অন্যান্য ভাষার পত্রিকা ৯০ 
মোট ৬,৯১৮ 


ভারতের এই স্মবিখ্যাত জাতীয় গ্রন্থাগার 
যে যে স্হানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে ক্রমে 
বেলভেডিয়ার ভবনে স্হানান্তরিত হয়, সে 
ইতিহাসও এখানে দেওয়া হইল :_ 

মেটকাক হল (১৮৪৪--১৯২৩), এসপ্লেনেড 
(১৯২৩--১৯৪২), বেলভোঁডয়ার (১৯৪৮......), 

এই গ্রন্থাগারের প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় হইতে 
যাঁরা এর উন্নাতর জন্য আত্মনিয়োগ করোছলেন 
এখানে তাঁদের নাম উল্লেখ করা গেল। 

প্যারিচাঁদ মিত্র ১৮৪৮--১৮৬৬, হরিনাথ দে 
১৯০৭--১৯১১, জে, এ, চেপমেন ১৯১১ 
১৯৩০, সুরেন্দরকুমার ১৯১৩--১৯৩৯, খান- 
বাহাদুর কে, এম্‌ আসাদাল্লা। আসাদুলা 
১৯৩০--১৯৪৭, ইহারা পাঠাগারের উন্নাত- 
কল্পে এবং গ্রন্থাগারের শৃঙ্খলার জন্য যেরুপ 
পরিশ্রম ও যত্ন করেছিলেন তা ইতিহাসের পণ্ঠোয় 
স্মরণীয় হয়ে আছে। এ-কত বৎসর আগের কথা। 
এখন দিন দিন উন্নাতির পথে চলেছে। সকল 
প্রকার দানের মধ্যে বিদ্যাদান--সবব্বশ্ৰেষ্ঠ দান। 
সে দানের যে জ্ন্দর ব্যবস্হা হচ্ছে 


শিশ-ভারতী = 


=~ ই 


তাহা আমাদের ভারতবাসীর গৌরবের ও গবেব'র 
বিষয়। দ 


এত দিন পয্যন্ত একট বিশেষ অভাব ছিল, 
জাতীয় পাঠাগারে একাঁট স্বতন্ত্র শিশু বিভাগের 
ব্যবদ্হা। সম্প্রীতি শিশু, বালক, কিশোরদের 
সবতন্ল বিভাগ খোলা হওয়ায় সেই অভাব দূর 
হয়েছে। বর্তমানে তাহমদের বসবার 
যেমন সুন্দর ব্যবস্হা হয়েছে তেমান নানা বিষয়ের 
পত্র-পন্রিকা এবং প্রচুর পথিপত্রের সমাবেশে 
উহাতে হয়েছে চিলড্রেনস লাইব্রেরী। 


জন্য 


নবপ্রতাষ্ঠত চিলড্রেনস লাইব্রেরীতে (081- 
07675 Library) পুস্তকের সংখ্যা 
প্রায় ৬,০০০। বাংলা, ইংরাজী, গুজরাটি, 


মারাঠি, তামিল প্রভৃতি ছয়টি ভাষায় মুদ্রিত 
পুস্তক এখানে আছে। ছোটদের এই লাইব্রেরণ 
ঘরাট আঁত সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে। বসবার 
জন্য স্দন্দর আসন এবং এমন ভাবে লাইব্রেরী ৷ 
তৈরী করা হয়েছে যাতে বালকবালিকাদের আসা- 
যাওয়ার পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা না হয়...... 
সহজ সুন্দর ভাবে চলাফেরা করতে পারে। 


এই ছোটদের পাঠাগারে তাহাদের উপযোগ! 
নানা জাতীয় চিত্তাকর্ষক পুস্তক সংগ্রহের জন্য 
উদ্যোগী হয়েছেন। কাজটি বড় সহজ নয়। 
এ-প্রসঙ্গে বলা চলে--এক হিন্দী বইয়ের সংখ্যা 
হবে প্রায় ২,৫০০ তার বেশীর ভাগই হচ্ছে স্কুল 
পাঠ্য পুস্তক। ছোটরা তা ভালবাসে না! 
ইংরাজীর পরে বাঙ্গালা বই-ই এখানে উল্লেখযোগ্য৷ 
বাঙ্গালা চলিত গ্রন্হের সংখ্যা হবে প্রায় ১,২০০। 
সকলের দান্ট আকর্ষণ করে। শিক্ষা-সংস্কৃতি- 
এবং বিজ্ঞান মন্ত্রী হুমায়ূন কবির ইংরাজী 
১৯৬০ সালের ২২শে জানুয়ারী চিলড্রেনস 
লাইব্রেরীর শুভ উদ্বোধন করেছেন। জাতীয় 
গ্রন্থাগারের আদর্শে আমরা আশা কার যে 
ভারতের অন্যান্য প্রধান প্রধান গ্রন্থাগারের সঙ্গেও 
এক একটি চিলড্রেনস লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হবে। 


তভিততিজততিভত 
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জন্ত জানোয়ার সম্পর্কে আমাদের 
কৌতূহলের শেষ নাই। কিন্তু এদের 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যৎসামান্য। ক'টা 
জানোয়ারের নামই বা আমরা জানি? 
বম্বে “ন্যাচার্‌ল হিষ্টরিকাল সোসাইট?” 
থেকে প্রকাশিত “দি বুক অব ইন্ডিয়ান 
এনিম্যলস্‌” প্রস্তকে মিঃ প্রেটার 
লিখেছেন ‘এই ভারতের জঙ্গলে প্রায় 
পাঁচশত স্তন্যপায়ী চত্ষ্পদ জানোয়ার 
আছে।  খদব আশ্চর্য হওয়ার মত 
সংখ্যা নয় কিঃ বনের জানোয়ারের 
কথা উঠলেই আমাদের মনে জাগে বাঘ, 
ভালক, সিংহ, গন্ডার, হাতা, বাইসন, 
বন্য মহিষ, হায়না, বন্য বরাহ, শেয়াল 
প্রভাত। সকলে এত নাম ও জানে না। 
এপ্ৰবন্ধেও দচারটী জানোয়ার 
সম্পকেহি লেখা হচ্ছে। কিন্ত বন্য 
জানোয়ার প্রসঙ্গ লিখতে গেলেই বনের 
কথা মনে আসে। বলতে হয় বনের 
খবর। 


আমাদের বাসগহের আশপাশে 
দুচারটা “গাছ-পালা আছে। রসাল 
ফলের জনা, ছায়ার জন্য এবং আমাদের 
চোখকে আরাম দেওয়ার জন্যই এঁগাছ 
রোপণ করা হয়েছে। ওদের দেখতে 
আমাদের ভাল লাগে। খতুতে 
খত তে ওদের পাতার ' রং বদলায়। 
বসন্তে ওদের পাতা ঝরে যায়। 


উনি নিনিলনি নিন নিন নিকন্কিনিন 


নিন? 


নিলি 


DAA 


TON TOTO Te Tere Tea 


ধ্তিদািা 


বনি 


টনিরনিরিনির 


ঠা 


তি 


মননে 


পিনেঘনিনান 


স্নানৰ 


LE = __ শিশ্মভা্তাঁ ল 


আবার নূতন পাতা গজায়। পাতার সবুজ 


্- == 


এত রং! এত মিষ্ট কন্ঠ বিহঞ্গের! এমন 


হালকা থেকে গাঢ়, পীত, লোহৎ কত রং 
লাগে এদের নব পল্লবে। তার পর ফুল ফোটে। 
ফল ধরে। গাছের ডালে পাখী ডাকে। কী মাষ্ট 
তাদের কন্ঠ। কোয়েল, দোয়েল, বুলবুল, 
শালিক, চড়ুই, দুর্গ, টুনটুনী। এরা আমাদের 
ধপ্রয়ভাষী প্রাতবেশী। আমাদের আনন্দের জন্য 
প্রকৃতির চেষ্টার বিরাম নেই। এই প্রকৃতি 
দেবীকেও আমরা াননা। তিনি নত্যই আছেন 
কল্ত; অহরহই তিনি চোখের আড়ালে। মাথার 
উপরে আকাশ। আকাশে মেঘ আছে। ঝর ঝর, 
শব্দে বাষ্ট ঝরে। ছেলেরা জানালার ধারে 
আবাত্ত করেঃ 

“বৃষ্টি পড়ে ঢাপনর টন্পনর 

নদেয় এল বাণ_-” 


সহরের আনাচে-কানাচে কয়েকটী মাত্র গাছ 
আমাদের এত আনন্দ পাঁরবেশন করে। এবারে 
বনের গাছ-পালার কথা ভাবা যাক্‌। 

অরণ্যে কয়েকটী মাত্র গাছ নহে। দমচার 
হাজার। দ:'চার লাখ। তারও বেশী। অজস্ৰ 
অসংখ্য গাছ। গাছে গাছে দুলছে লতা। তর 
লতার সান্নবেশ নাবড়। জটিল রন্ধহীন। 
এর ফাঁক 'দিয়ে নজর চলেনা। আবার ফাঁকা ফাঁকা 
বনও আছে। সরল সদীর্ঘ বিশাল মহীরদহ 
শ্রেণী। গাছে ফুল ফোটে, লতায় দোলে স্তবকে 
স্তবকে ফুল। গাছের ডালে পাখী গান করে। 
কত রকম পাখী। শুধু কোয়েল দোয়েল নয়। 
কত বর্ণে চান্রত কত চিত্র বিহঙ্গ কুল। 
তাদের কন্ঠে কত রকম 'বাভন্ন ব্দাল। তাদের 
দেহে বিশবাঁশজ্পীর কত চিন্রকলা। বনের গন্ধ 
বাতাসে ছড়িয়ে যায়। ছড়ার ফুলের গন্ধ। পণ্য" 
গন্ধে বাতাস ভরপুর ৷ সহরের দ:চারটাী গাছ যদি 
আমাদের আনন্দ দেয় বনের হাজার হাজার লাখো 
লাখো পল্লবিত পুষ্পিত তরুরাঁজ আমাদের কত 
মনের ভিতরে প্ৰশ্ন জাগে ‘একসাথে কে সাজিয়েছে 
বনকে এমন বিচিত্র সাজে?’ কোথা থেকে আসে 


১০৬ 


উজ্জল শ্যামল শোভা! বিমদদ্ধ ভক্ত কি এই 
শোভায় তন্ময় হয়ে ধ্যান নেত্রে দেখোঁছলেন 
?বশেৰর রাখাল সেই নব ঘন শ্যামকে ? 

শোভা ও সঙ্গীত ছাড়াও অরণ্যের একটা 
মায়া আছে। যাদদ আছে। সে আমাদের আকর্ষণ 
করে। প্রকাতি দেহের চার: শিল্প আমাদের 
{বাস্মত করে। সে উদাস করে। বিবশ করে। 
বন ভ্রমণে প্রাতি পদক্ষেপে বেড়ে যায় আনন্দ আর 
িস্ময়। গভীর থেকে গভীরতর আনন্দ। গভীর- 
তর 1বস্ময়। তাইত কাব গেয়োঁছলেন-- 


‘এখানে-শান্তি খেলে পণ্য সনে 
বনে যে সুখ মেলে তা মেলেনা রাজ {সিংহাসনে ৷ 


অরণ্যে মন্দুষ্য সমাজ নেই। বসাঁত নেই। 
তাই ভারতের ম্যান-খাঁষ তপসবীরা এই বনে- 
জঙ্গলে গারগদহার নিজ্জজনে বসে সযাম্টকর্তা 
পরমেশবরের উপলান্ধর জন্য ধ্যান করতেন। 
তাদের আহার ছিল বনের ফল। পানীয় ছিল 
বনানর্বারণীর সুশীতল জল। তাদের অন্তরে 
{বদেৰ্ষ ছিলনা । ছল প্রেম। তাই তাঁদের দেখে 
মৃগকুল পালিয়ে যেতনা। বাঘ, ভাল্লনক তাদের 
ভয় দেখাত না। খাঁষদের অন্তরের অনাবিল প্রেম 
আকর্ষণ করত বন্য জানোয়ারদের। খাঁষরা 
শাখা বটবৃক্ষের মূলে যেমন আছে একটা মাত 
বীজ এই পুল বিশেৰর সৃষ্টির মূলে আছে 
একই আত্মা। যাঁকে বলে পরমাত্মা। তিনিই 
বহুরূপে সবর্বত্র বিরাজত। খাঁষদের এই সত্যের 
উপলান্ধ সারা জগৎ সম্ট জীব জন্তু বিহজ্ের 
অন্তরে। আশ্চয্ নয় কিঃ এই পাঁথবীতে 
আরো বিস্ময় আছে। পরমাশ্চয্যের সন্ধান আজো 
মেলে নি! 

এই অরণ্যে আরো রহস্য আছে। বাস করে 
অসংখ্য জন্তু জানোয়ার। বিদ্বেষ জজ্জারত 
মানুষের সংসার থেকে দুরে। বহু দুরে। 
পাহাড় প্রাচীর বোম্টত অরণ্য-পুর এদের 
বাসস্হান। এরা বাসগৃহ নিমর্মাণ করতে জানে 
না। ইট্‌, কাঠ, চুন, সুড়াকর খবর এরা রাখে 


= যা = 


না। প্রকৃতি দেবী এদের জন্য অরণ্যে তৈরী করে 
রেখেছেন অপ্‌বর্ব আশ্ৰয়। অরণ্যে নিভৃত 
অন্তরাল আছে। স্ান্সিগ্ধ ছায়া আছে। নির্জন 
গারগৃহা আছে। ধারী দেহে গহৰর আছে। 
অরণ্যাচ্ছন্ন প্রস্তরময় নালা বা খাল-বিল আছে। 
এই সব তাদের বাস গৃহ। এই নিভৃত নিবাস 
গুলি দেখে মনে হয় প্রকৃতি দেবী নীড় রচনা 
করেছেন এদের জন্যই। আর আছে ঝরণার জল। 
হাতা, গন্ডার, হরিণ, বরাহ প্রভাতি তৃণভোজী 
[নোয়ারদের জন্য আছে অপাঁরমেয় তৃণলতা। 
ঘ, সিংহ, হায়না, শেয়াল প্রভাতর জন্য আছে 
গণ্য আরণ্য জন্ত্। অনেক দায়িত্বহীন লোক 
গুন দিয়ে বন পদাঁড়য়ে দেয়। একবার আগুন 
গলে মাসের পর মাস ধরে সেই আগুন জৰলে। 
গুন ছাড়িয়ে যায় বন থেকে বনান্তরে। 
হাড়ের পাদমূল থেকে পাহাড় চূড়ার অরণ্যে। 
[নোয়ার ভয়ে পালিয়ে যায়। বন নিঃশেষ হয়ে 
য়। এই জানোয়ার তখন আহার অনেবষণে 
বস্তি অঞ্চলে হানা দেয়। শস্যক্ষেতের ফসল 
উজার করে। গোশালার গোর, মহিষ ধরে খায়। 
মানূষ খায়। আবিবেচক শিকারীরাও নির্বিচারে 
ব্যাগ্রাদর ভক্ষ্য জানোয়ার হরিণ, বরাহ প্রভাত 
নির্বিচারে হত্যা করে। বাঘ, শেয়াল খাদ্যাভাবে 
গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করে গৃহপালিত পশুর খেতে 
আরম্ভ করে। যাদি বনের তরলতা, বনের ঘাস 
জঙ্গল আগ্মসাৎ না হত তা হলে বন মগের খাদ্যা- 
ভাব হতনা। বাঘ আশ্ৰয়চ্যযত না হলে বনে 
তাদের ও খাদ্যাভাব হত না। মুগ, বরাহ, হাতা, 
গন্ডার প্রভৃতি ঘাস জঙ্গল খেয়ে অরণ্যের আত- 
বৃদ্ধ দমন করে। বাঘ, লেপার্ড, সিংহ প্রভাতও 
আরণ্য জন্তু খেয়ে জন্তু জানোয়ারের আতবাদ্ধ 
সীমিত করে। ভারসাম্য বা ব্যালেন্স রক্ষা করে। 
মানুষের সমাজে রোগ, ব্যাধি, জল প্লাবন, আগ্ন- 
দাহ, ভূমিকম্প প্রভূতি এমনি ভাবে মানুষের 
অনাবশ্যক আঁতবাদ্ধি সীমায়িত করে ভার 
সাম্য রক্ষা করে। প্রকৃতি নিয়ন্ত্ৰত এই ভার- 
বিঘ্যিত করে মানুষের লোভ। তাদের 
অমানুষিক নিম্মমতা। 


এ এ এ এ 


২৯ এ এ 


এ এ 


গাঁ 


সিল সর 


জন্তঃজানোয়ার 


এমান বেপরোয়া সৃষ্টির ধবংস ও নির্বিচার 
হত্যা আছে বলেই শিকারীর প্রয়োজন আছে। 
রাইফেল বন্দুকের প্রয়োজন আছে। বাঁস্ততে 
বন্য বরাহ আর হরিণের উপদ্রব। বাঘের কবলে 
গোর, মাহষ ও মানুষের মৃত িকারীকে 
আকর্ষণ করে। বাঘ বিরাট বলশালী জানোয়ার। 
তার চেহারা ভয়ঙ্কর। দন্ত ও নখরের শাক্ত 
অপারিমেয়। তার কন্ঠে আছে বজ্রনাদ। মানুষ 
তার কাছে তচ্ছাতি-তুচ্ছ। তাই বাঘ মারতে 
মানুষকে কৌশল অবলম্বন করতে হয়। অন্তর 
হাতে নিতে হয়। বন্দ;ক, রাইফেল, গোলাগুলি । 
নিজেকে আড়ালে রেখে দ:জ্জয় রাক্ষসের বকে 
গাল নিক্ষেপ করতে হয়। এই দুরন্তের বিরদ্ধে 
মানুষের অভিযান চলেছে যুগে যুগে । রামায়ণে 
দশরথের মৃগয়ার কথা আছে। কর বংশের 
রাজাদের মৃগয়ার উল্লেখ আছে মহাভারতে । 
আধুনিক যুগে ইউরোপ থেকে আগত শাসক- 
সম্প্রদায়ের অরণ্য শিকার ছিল বৃহত্তম ব্যাসন। 
প্রত্যেক ইংরেজ দেশ ত্যাগের পূবের্ব একাট 
সংকজ্পকে সাদরে পোষণ করত। সে সংকল্প 
ছিল ভারতে অবস্থান কালে ব্যান্ন ?শকার। 
অনেকের সংকল্প সার্থক হয়েছে। আবার কত 
ইংরেজ বাঘের কধলে প্রাণ বিসঙ্জন করেছে। 

এই উপলক্ষে মনে পড়ছে এক ইংরেজ 
£শিকারীর কথা। তানি শিকার করতেন ভারতের 
বহ; জঙ্গলে। উড়িষ্যায়, মধ্যপ্রদেশে, আসামে, 
পাবর্বত্য অরণ্যে। তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল প্রচ্র। 
সাহস ছিল আরো বেশী। ছোটনাগপদুরের 
অরণ্যাপ্টলে তখন একটা মান্য খেকো বাঘের 
দৌরাত্ম্য চলেছিল। কখন জানোয়ারভূক কোন্‌ 
বাঘটা হঠাৎ খাদ্যাভাবে মানুষ খেয়োছল। মানুষ 
সহজ শিকার। মাংস তার সুকোমল। মানুষের 
সহাদলাভ করে বাঘটা মানুষ ধরে খেতে সদর 
করল। মানুষের অভাব নাই। তারা ক্ষেতে কাজ 
করে। বনে পাতা কণড়োয়। কাঠ কাটে। কাঠ 
কাটার শব্দ শুনে বাঘ এগিয়ে আসে। তারপর 
সুযোগ বুঝে কখনো গাছ থেকে কখনো বন পথে 
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বাঘ তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। ঘাড়ের কাছে 
জটিলতার ভিতরে । আত্মীয় সবজন নিরুদ্দেশ 
লোকটির সন্ধানে বন খুজে বেড়ায়। হঠাৎ 
দেখতে পায় হয়ত হাতের টাঙ্গী, কাঁধের গামছা 
বা পরিধেয় বস্বুখন্ড। কখনো বা 'নর্দ্দিষ্ট 


ব্যক্তির একখানা পা বা মাথাটা! তখন তাদের 


বুঝতে বাকী থাকেনা যে হরিচরণ জন্মের মত 
হারিয়ে গেছে। তাকে বাঘে খেয়েছে। তখন ওঠে 
আর্তনাদ আর মম্মভেদী কান্নার রোল। এই 
রোদন শেষ না হতেই খবর আসে হয়ত পাঁচ 
মাইল দূর থেকে। সেখানে রাম সাঁখয়াকে বাঘে 
নিয়েছে। উপদ্রবের সংখ্যা বেড়েই চলে। সকালে 
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বিকালে একাকী কেউ বাঁহরে যায় না। হাট 
বসে না। জলাৰ্থনী দলবে'ধে জল আনতে যায়। 
হঠাৎ পেছনের একটা নারী অন্তাহতা 
জলের ঘড়া মাটীতে গড়ায়। সাঁঙ্গনীরা উদ্র্ব 
শৰাসে ছুটে পালায়। কেউবা হোচট খেয়ে নাক- 
মুখে রক্ত ঝরায়। তখন হয়ত অদ্ধ মাহল দ.রে 


বনের আড়ালে সুকোমল মাংসভোজনের তপ্ত 
অনুভব করছে নর-খাদক বাঘ। 

ইংরেজ শিকারী এলেন এমনি একটা 
অণ্চলে। ছাউনী ফেলেছেন গ্রাম প্রান্তে একটা 
বট গাছের নীচে। মানুষ খেকো বাঘের আচরণ 
সম্বন্ধে তান ওয়াকবহাল। বাঘ সাধারণতঃ 
দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত। ঘটনার দিন আঁত প্রত্যুষেই 
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খবর এসেছে এই গ্রামের সান্নিধ্যেই একজন 


জন্ত্যজানোয়ার 
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ইংরেজ শিকারী সদ্য সদ্য এই ঘটনার সংবাদে 


দেহাতী যুবককে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে ৷ বেচারা 
ভোরবেলাতে মহুয়া কুড়োচ্ছিল।  দুটী বার 


মহুয়াতে পূর্ণ হয়েছে। এবারে বাকী মহুয়া 
জড় করছিল একটা জায়গায়। হঠাৎ নিঃশব্দে 
কখন যে শমন এল তার পেছনে বিশ্বনাথ তা টের 
পায়ান। উপবিষ্ট বিশবনাথের ঘাড়ের উপরে যেন 
পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে! .ঘাড়ের দুই পাশে 


পুলাকত হলেন। আয়োজন সম্পূর্ণ হল। 
সঙ্গে যাবেন দুজন সহচর। একজন সাহেবের 
আগে। আর একজন থাকবেন তাঁর পেছনে। 
অগ্রবর্তী লোকের হাতে বন্দমক (সটগান) অনু 
বর্তীর হাতেও বন্দুক। মধ্যস্হলে সাহেবের 
হাতে ম্যানলিকার রাইফেল। বনের সমস্ত পথ 
জানা আছে অগ্রবর্তী লোকটীর। বহন শিকারে 


সাহেব উবু হয়ে দেখতেই তার মাথায় বজ্ৰ পতন হল 


লোহার গজাল ফ:ড়ে দিয়েছে! তার আর্তনাদটী 
গলাতেই আটকে গেল। ফুলের ঝুড়ি বয়ে 
নিতে আসাঁছল তার বৃদ্ধা-পিলীমা। সে দেখলে 
শূন্যে ধড় ফড় করছে দুটো পা আগুনের মত 
একটা জানোয়ার অন্তৰ্দ্ধান করল বন পথে। পিসী 
উচ্চৈঃসবরে কাঁদছে । হতভাগ্য ছেলের মাকে 
বস্তির লোক ধরে রেখেছে সে ছুটে যেতে চাচ্ছে 
জঙ্গলে । বাঘের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। 
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সে শিকারীদের পথ দোঁখয়েছে। বন্দুক ছুড়তে 
জানে। অননুচরটাীও, জানে। শুকনো পাতা বা 
বনপথে পাথরে রক্তের দাগ খুজে খশুজে পার্ট 
এগিয়ে চলেছে, সাহেব জানেন আজ সকালের 
দেখা বাঘ বেশী দূরে যায়নি। প্ৰচনর মাংস খেয়ে 
জলের কাছাকাছি একটা জঙ্গলে সে লীকয়েছে। 
সেখানে সে দুপুরের দিবানিদ্রায় মগ্র। এই 
সন্ধানে সবর্কক্ষণ হুসিয়ার থাকা প্রয়োজন। 
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তাক্ষ্ম নজর আর তাঁক্ষ্ম কান। জঙ্গলে সামান্য 
আলোড়ন বা বন পথে জানোয়ারের পায়ের তলায় 
শুকনো পাতা ডাল ভাঙ্গার ক্ষুদ্র শব্দটুক; চোখ 
বা কান না এড়িয়ে যায়। বনপথে রক্তাবিন্দ; 
ছাড়াও বাঘের গাঁতপথ বুঝে নিতে অন্য অনেক 
সূত্র আছে। পায়ের নীচে একখানা উল্টানো 
পাথর খন্ড বাঘের সন্ধান দেয়। গাছের ডালে 
কাক বা শকুন বাঘের নিকট সান্নিধ্য জানিয়ে 
দেয়। 

একটা নালার ধারে পাওয়া গেল একখানা 
গামছা। এবারে শিকারীরা আরও সতর্ক হয়েছে। 
অর্থ ক্লোশের বেশী তারা পায়ে চলেছে। ফাল্গুন 
মধ্যাহ্নের বন পথ। কিন্তু বনের শোভা দেখার 
ফ:রসৎ" তাদের নেই। মাঝে মাঝে উবু হয়ে 
লতা পাতায় জটিল রন্ধ পথ তাকিয়ে দেখুছে। 
আরও দেখছে কোথায় আছে জল। কাল এই 
বাঘ আর এ এলাকায় থাকবে না। হয়ত সে চলে 
যাবে দশ বিশ মাইল দুরে নূতন কোনো বাস্ত 
অণুলের অরণ্যে। কখন মধ্যাহ্ন গাঁড়য়েছে। 
অপরাহ্ের ছায়া পড়েছে বন-পথে। তথাপি 
শিকারাঁদের অগ্রগতির বিরাম নেই। সাহেব 
ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আর অদ্ ঘন্টার মধ্যে 
ছাউনীর দিকে এগিয়ে না গেলে বনে বিপদের 
সম্ভাবনা বেশী। ঝোপ ঝাড়েও*নজর চলবে না। 

হঠাৎ পশ্চাদ্‌বর্তী অনুচরের মুখ থেকে 
একট; অস্ফুট আওয়াজ হল। সে কিছ একটা 
দেখতে পেয়েছে । সাহেব উবু হয়ে দেখতেই তার 
মাথায় বজ্র পতন হল। বাঘের থাবা পড়েছে তার 
মাথায়। মুহূর্তে বাঘ তাকে পেড়ে ফেলে 
চিবুচ্ছে তার ঘাড়ে। তার পরেই বাঘ অল্তধণন 
করল, সাহেবকে দূরে ফেলে দিয়ে। একটী 
থেকে। বাঘ ততক্ষণে . নিরুদ্দেশ। অচেতন 
সাহেবকে ধরাধার করে আনবার চেষ্টা করতে 
সাহেবের প্রাণাবয়োগ হল। সময্য তখন পাটে 
বসেছে। অন্ধকার আসন্ন। কেমন করে ক হল 
কেউ বুঝতে পারলে না। অন; চর বললে 
জঙ্গলের ভিতরে সে একটা আওয়াজ শুনে ছিল। 

একদিনে দুইটী জীবন বিনষ্ট হল। অনু 
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সন্ধান করলে হয়ত দেখা যাবে বাঘের এই 
অনাচারের কারণ মানূষ। বৃদ্ধ বয়সে শিকার 
ধরার সামর্থ্য হারালে বাঘ মানুষ খেতে সুরু 
করে। অসহিষ্ণু শিকারাীর গুলিতে জখম বাঘও 
মানুষ খেকো হয়ে ওঠে। এরকম অজ্ঞ শিকারীর 
দেশে অভাব নাই। যারা বাঘ দেখতে পেলেই 
বেপরোয়া গুলি ছোঁড়ে। এই গলিতে বাঘ 
কদাচিৎ মরে। যে বাঘ গুল খেয়েও মরেনি সে 
বাঘ বস্তীবাসদের পক্ষে মারাত্মক। এই আহত 
বাঘ বনের জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করে খাদ্য 
সংগ্রহ করতে পারে না। তাই সলভ শিকার 
মান'্য তার খাদ্য। 

যে বাঘ মানুষ খেতে শেখোন মান্য সে 
বাঘকেও ক্ষমা করে না। কারণ দেখতে সে 
ভয়ঙ্কর। সংগ্রামে সে দুজ্জয়। তার শীক্তও 
অসাধারণ। বড় বড় জানোয়ার সে হত্যা করে 
খায়। ভয় না পেলে বা আক্রান্ত না হলে অ-নর 
খাদক বাঘ মানুষকে আক্রমণ করে না। ইহার 
{ভিতরে কোনো প্রাতশ্রূতি নাই। আশবাসও 
নাই। তাই সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে মানুষ বাঘকে 
শক্র বলে জেনেছে। দ্বর্বল ক্ষুদ্রকায় মানুষ 
বুদ্ধিবলে, কৌশলে বাঘ মারতে চেষ্টা করেছে। 
কখনো সে বাঘ মেরেছে কখনো বাঘের হাতে প্রাণ 
দিয়েছে। তব; মানুষের ব্যাপ্রের বিরদ্ধে অভিযান 
আজো চলেছে। 

প্রথম যুগে মানুষের অস্ত্র ছিল তারধন,ক, 
টাঙ্গী বল্লম প্রভূতি। তাঁরের ফলায় বিষ মাখিয়ে 
পাহাড়ীরা বাঘ মারত। কিন্তু টাঙ্গী আর বল্পম 
নিয়ে বাঘের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ অসম্ভব। দৈবাৎ 
কে কবে ঘুমন্ত বাঘকে তরবাঁর বা খর্গের এক 
আঘাতে মেরেছে সে কথা সবতন্ত। বনের বাঘ 
আর চিড়িয়াখানার জীর্ণশীর্ণ বাঘে অনেক 
তফাং। বাঘ সম্মুখে দাড়ালে গুলি করা নিষেধ। 
গুলির চেষ্টা করলৈ িকারীর মৃত্যু অনিবাৰ্য্য ৷ 
শোনা গেছে, হস্তী পৃষ্ঠে আরুঢ় ?শকারীর 
হাতের বন্দুক খসে গেছে সমুখে বাঘের 
আবির্ভবে! বাঘের এই ভয়াল মৰ্ত্ত ও পরাঞ্নম 
মানুষের পৌরদ্ষকে আৰ্হান করেছে যুগে যুগে। 
তাই বাঘও আছে কারও আছে। 


রা 


স্কুু্ত- লল্ল- 


A === 


| 


বাঘের সমান অথবা হয়ত বাঘের চেয়েও 
বলশালী জানোয়ার আছে পিংহ। এক সময় 


==  জন্তজানোয়ার 


স্ব আম 
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দীর্ঘ রোমাবলী আছে। কিন্তু বাঘের দেহ 
নিটোল, সুডৌল । দেহের রোমাবলী হৃসব। 


উত্তর ও মধ্যভারতে প্রচুর সিংহ ছিল। তারা 


ঃশেষ হয়েছে শিকারীদের জ্ববিম্য্যকারিতায়। 


একবার একজন আমেরিকান যুবকের সঙ্গে 
লেখকের আলোচনা হচ্ছিল ফটো এনলাজমেন্ট 
সম্পৰ্কে ৷ কোনো রকমে [তান জানতে পারলেন 


নন 
এখনও ‘i শতাধিক সিংহ bese আছে 
চল 


ভারতীয় সিংহ অপেক্ষাকৃত ছোট। লম্বায় দশ 
ফ.টের চেয়ে কিছ; কম। ভারতীয় রয়াল বেঙ্গল 
টাইগারের গড় পড়তা দৈৰ্ঘ্য এ একই। কোনো 
কোনো বাঘের দৈৰ্ঘ্য ১০ই ফুট বা সামান্য বেশীও 


লেখক শিকারী। হঠাৎ যুবকের মুখের আলো 
যেন নিভে গেল। তানি বিষাদপগ্রস্ত হয়ে 
একদ্‌জ্টে তাকিয়ে থাকলেন। লেখক অপ্রস্তৃত। 
আমোরকান যুবক কি বৈষ্ণব? খানিক পরে 
যুবক ধারে ধীরে বললেন:_-“আমার বাবা 
শিকারী ছিলেন। তান শিকার করতেন 


৮ 
১৯ এ 


তন ১৮১৮৯ 


যুবক বললেন--আমার [পিতা সিংহকে গলি করলেন 


দেখা যায়। আফ্রিকান সিংহ দৈঘ্য ১০২ 
ফুটেরও কিছু বেশী। বাঘ ও সিংহের সবভাব 
আচার ও আচরণ শিকার ধরার পদ্ধাততে কোনো 
পার্থক্য নেই। তবে বাঘ বাস করে গহন বনে। 
বনের প্লিগ্ধ ছায়ায়। সিংহ বিচরণ করে অপেক্ষা- 


আফ্রিকায়। অনেক সিংহ তান মেরেছেন পায়ে 
চলে। তারপর এল সেই শেষের দন।” যন্বকের 
কন্ঠস্বর বিচালিত হল। একটা দীর্ঘশৰাসে তাঁর 
বুকটা কেপে উঠল্‌।, তারপর বললেন হাঁ 

শেষের দিন। আমার মায়েরও সেই শেষ দিন।” 


কৃত ফাঁকা জায়গায়। ঘুমোয় বৃক্ষ-ছায়ায়। চি ৷৷ 

উভয়ের জীবন কাল বা পরমায়; একই রকম। যুবক বললেন: আমার পিতা সিংহকে গদাল 

{বশ থেকে পৰ্ণচশ বছর এদের জীবনের মেয়াদ। করলেন। অব্যর্থ গ্ীল। সিংহটা পড়ে গেল। 

1সংহের কেশর আছে। পঢ়রাণোক্ত খাঁষদেরই মত বাবা আবার রাইফেল তুলেছেন। হঠাৎ আড়াল 

দেহের স্হানে স্হানে এবুং লাঞ্গমলের অগ্রভাগে থেকে বাবার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল একটা সিং ৷ || 
= ১১১ = 
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বাবাকে ক্ষত-বিক্ষত করে সংহী চলে গেল। 
ঘটনা ঘটল আমার মার চোখের সুমুখে । মা পড়ে 
গিয়েছিলেন অচৈতন্য হয়ে। যুবক আবার 
নিশবাস নিলেন। তারপর বললেন-মার যখন 
হঃস হল, বাবা তখনো মরেন নি। তাঁর সবর্বাঙ্গ 
রক্তাক্ত। মাকে একটী কথা বলার জন্যই যেন 
তখনো শ্বেচে ছিলেন--“ডাৰ্লিং অনেক শিকার 
করেছি এই বনে। আমার আর বেশী বাকী নেই ৷ 
চোখে অন্ধকার নামূছে। আমার মৃতদ্রর পরে 
আমার দেহ খন্ড খন্ড করে যে সব বনে আমি 
[শিকার করেছি সেই বনে বনে ছাড়িয়ে দিও ৷” 

বাবা চোখ বুজলেন। তাঁর শেষ নিশ্বাস 
পড়ল। 

আর মাঃ মা সেই দিন থেকে পাগল হয়ে 
গেলেন। আজো তিনি তেমনি আছেন। মাঝে 
মাঝে দএকাদন একট: ভাল থাকেন। আবার 
জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।” 

আমি নীরব। যুবকও বাক্যহারা। এক- 
সময়ে বললেন: “আপনি শিকার ছেড়ে দিন।” 

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন “শিকারে যান কেন?” 
শিকারে কি বিপদ নেই? বিপদ? হাঁ বিপদ 
আছে বই কিঃ চৌধুরী সাহেব কি ভাবতেন 
বিপদ নেই? বিপদ আছে।” তিনি বাঘের 
হাতেই প্রাণ দিলেন। তবু শিকার কেন বনে 
যায়ঃ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়ঃ এ 
কথার জবাব দেওয়ার কি প্রয়োজন আছে? 

বাঘের সমগোত্রীর আর একটা জানোয়ার 
আছে ভারতের সবর্বত্র। শিকারী চিতা নিঃশেষ 
হয়ে গেছে। বে'চে আছে প্রচুর সংখ্যায় চিতাবাঘ 
নাম যার লেপার্ড বা প্যল্যার। টাইগারের মত 
এদের দেহ রেখা বা ষ্ট্রাইপ্‌সে চিত্রিত নহে। 
এদের সবর্বদেহে ফুলের মত চাকা চাকা ছাপ। 
এই জন্য এদের “গুল বাঘও” বলে। এদের 
সবভাব টাইগারেরই মত। শিকার ধরার পদ্ধাতও 
একই। তবে টাইগারের মত গহন বনে এরা বাস 
করেনা। পাহাড় ও অরণ্য অণ্চলের আশ-পাশের 


শিশ্য-ভারতী = 


=== স্মল 


গাঁতিবাধ আচার আচরণ এরা জানে। তাই 
মানুষকে এরা ভয় করে না। লেপার্ড টাইগারের 
চেয়ে বেশী হিংস্র। এরা হত্যার আনন্দেও হত্যা 
এই বাঘ সে অণ্চলের দারুণ বিভাষিকা। শুধু 
পথেঘাটে নহে। এরা ঘরের মধ্য থেকে মানুষ 
মুখে করে নিয়ে পালায়। টাইগারের চেয়ে 
লেপার্ড আকারে ছোট। তার চোখ দুটী ক্ষুদ্র । 
হুসব, কর্ণ লেপার্ডের সাবলীল প্রগাঁত 1বস্ময়- 
কর। একবার ঝোপ ঝাড়ের ভিতরে গা ঢাকা 
দিলে জঙ্গল পিটিয়েও এদের বের করা দুঃসাধ্য। 
এদের বর্ণকে বলা হয় সংরক্ষক বৰ্ণ ৷ জঙ্গলে 
লুকিয়ে থাকলে টাইগ্ারই হোক আর লেপার্ডই 
হোক এরা জঙ্গল থেকে সৰতন্দ্ৰ এরুপ মনে হয় 
না। লেপার্ডের হিংস্রতা এবং এই সংরক্ষক 
বর্ণের জন্য শিকারীদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ বিশেষ 
বিপজ্জনক । লেপার্ডের ডাক টাইগার বা সিংহের 
মত গৰ্জন নহে। বড় বড় কাঠের গাঁড় করাত 
দিয়ে যখন চেরা হয় তখন করাতের ওঠা নামায় 
যে রকম শব্দ হয় তেমন ওদের ডাক। গভীর 
রজনীতে নিস্তব্ধ বনপথে অথবা গৃহস্হের 
আঙ্গিনায় ওদের ডাক শ্রোতার হৃদয়ে আতঙ্ক 
সৃষ্টি করে। 

লেপার্ড বাঘের মতই সাঁতার কাটতে পারে। 
গাছে চড়তে পারে। টাইগার আরো বেশী 


ভারী। দেহের ওজন ৪ ।৫ মণ। ছোট গাছে 
ডাল ভেঙ্গে যাওয়ার ভয় আছে। . কিন্ত; 


লেপাডের দেহের ওজন ২২ মণ কি তিন মণ। 
সুতরাং মাঝারী গাছগুলতে সে অনায়াসে 
উঠতে পারে এবং লুকিয়ে থাকে। 

কয়েক বছর আগের কথা। আমার এক 
বন্ধ, পুলিশ অফিসার গ্রামে লেপার্ডের ক্রুম- 
বদ্ধমান উপদ্রবের খবর পেয়ে বন্দুক নিয়ে 
বেরিয়ে গেলেন 'একটী পুকুরের চারপাশের 
জঙ্গলে। জঙ্গল তেমন কিছ নয়। অধিকাংশ 
ভাট ফুলের গাছ। মাঝে মাঝে বাঁশ ঝাড় আছে। 


অগভীর ঝোপ-ঝাড়ে এরা বাস করে। গৃহস্হের ঝোপ। স্হানটা' প্‌ববরবঙ্গ। নি জল 
গোর, বাছুর ছাগল ভেড়া এদের খাদ্য। মানুষের ছিল। একাদকের পাড় উচু। অন্য দিক 
হম ================= ১১২ স্কুল 
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সমতল। পুলিশ অফিসার সঙ্গে এনেছেন 
কয়েকজন কনেম্টবল। আর মজা দেখতে এসেছে 
একদল গ্রাম্য চাষী। এরা জঙ্গল পিটিয়ে বাঘ 
বার করবে। লোক সংখ্যা ছিল প্রচ্ঃর। তাদের 
দিয়ে গোটা পুকুর ও বাগানে বেষ্টনী তৈর হতে 
পারে। হয়েছিলও তাই। কিন্তু যত সংখ্যক 
লোকই বেষ্টনী তৈরী করুক না কেন বাঘ ইচ্ছা- 
করলে বেষ্টনী অতিক্রম করে দুচার-দশ জনকে 
য়েল করে পালিয়ে যেতে পারে। কিন্ত; কোচ, 
নম, যাঁখ, টেটা, কমল, রামদাও ও শক্ত বাঁশের 
ডন্টা হাতে নিয়ে যারা বাঘ মারতে এসেছে দলবল 
পদণ্ট হয়ে তারা বাঘকে বন্দী করে মনে করেছে 
বাঘের পটল তুলতে হবে। হৈ হল্লা চলছে। 
ঢোল ঢাক বাজছে। 


হঠাৎ একটা আর্তচীৎকার হোল “বাঘ!” 
ইনস্‌পেকটর বাবু বন্দনুকে তখনো গুলি পোরেন 
নি। তানি প্রকুরের উচু পাড়টাতে উঠে পকেটে 
কারটিজি হাতড়াচ্ছেন। ওদিকে আর্ত লোকটার 
চীৎকারে সন্ধানী দল এক সঙ্গে চেশচয়ে উঠল 
“মার মার”; 
বন্দ,কধারী আফিসারটীর সামনে । ঘটনাটা 
ঘটে গেল একলহমায় বিজুলীর বেগে। পলিশ 
আফসার বন্দমকে গলি পুরে নিশানা নিয়ে অথবা 
বন্দ,কটা কাঁধে রেখে ফায়ার করারও সুযোগ নেই ৷ 
তাঁন ছিলেন অসাধারণ জোয়ান। বন্দুকের 
ব্যারেলটা তিনি সবলে ঢুকিয়ে দিলেন বাঘের 
দেহে। তখন চলল দুই পক্ষে ঠেলাঠোল। 
বাঘ বন্দ কের বাধা না মেনে দুই থাবায় জাঁড়য়ে 
ধরল শিকারীকে। আবার চলল ঠেলাঠেলি ৷ 
শিকারী বাঘকে ঠেলে ফেলে দিতে পারলে 
বাঁচতেও বা পারে। গ্রামের যে সকল জোয়ান 
সমবেত হয়েছিল তাদের অধিকাংশই তখন পালিয়ে 


টস জল্ত;জানোয়ার হল 


বাঘ ত্রদদ্ধ হয়ে লাফিয়ে পড়ল ঠিক = 


তিনি অদম্য। পরদিন লস দেহে ‘জঁঙ্গল 
খাজে তিনি বাঘটাকে গুলি করে মারলেন। ৰহ 


দাঁত ও নখাঘাতে। 

গ্রামাণ্ডলের লেপাডের নানা শ্রেণী আছে। 
খুব ছোট বাঘও দেখতে পাওয়া যায়। ধূসর | 
দেহে কালো চাকা দাগওয়ালা বাঘও আছে। 
গ্রামাঞ্চলে এদের বলে “ল্যাকড়া” কে'দো গোবাঘা 
এমান বিভিন্ন নামে। যে লেপার্ড বা প্যন্হার 
পাহাড়ে বাস করে। তাদের দেহ বেশী মজরূত। 
পাহাড়ে, বন্ধতর আরণ্য-ভুমিতে ছনুটোছ্যাট করে 
এদের দেহ হয় আরো সাবলীল। ছোট হারণ, 
বরাহ, খরখোস, বানর, হনুমান এরা ধরে খায় 
কিন্ত বৃহদাকার শৃঙ্গ বিশিষ্ট হরিণ, বার- fi 
শিঙ্গার এরা সবভাবতঃ বড় আক্রমণ করে 
না। 

সময় সময় ইহার ব্যাতক্রমও ঘটে। এই 
বিষয়ে আমাদের এক [শিকারী বন্ধর অভিজ্ঞতা ॥ 
রোমাণ্ডকর। _, 

হাজারীবাগের এক অরণ্য-সমাকীর্ণ অঞ্চলে 
বাঘের গমনাগমনের একটা তেমাথা পথের উপরে 
তিনি একটা মাচা তৈরী করে বসোঁছলেন। 
নিকটেই একটা কিল হয়েছিল। অর্থাৎ একটা 
বন্য বরাহ নিহত হয়োছল বাঘের হাতে। এ 
কিলটীতে বাঘ আর একবার ফিরে আসবে এই 
আশা করে শিকারী একটা বড় গাছের ডালে মাচা 
তৈরী করে প্রতীক্ষা করছিলেন বাঘের। মাচা 
তৈরী হয়েছিল সকালে । শিকারী বসেছেন 
দ্বিপ্ৰহরে। বেলা ২টায়। মাচায় আরোহণ করেই 


গেছে। দুর থেকে চীৎকার করছে দুচারটী 
লোক। হঠাৎ শিকারী লাফ দিয়ে পড়লেন 
পুকুরের ভিতরে । সঙ্গে সঙ্গে বাঘও ঝাঁপিয়ে 
পড়ল জলে। শিকারী ডুব দিয়ে পার পেলেন। 
রাত্রে শিকারীর জবর হল। মুখ, বাহমূল এবং 
অন্যান্য কয়েকটা ক্ষতস্হান ফুলে উঠল। কিন্তু 
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তিনি লক্ষ্য করলেন যে মাচার শয্যাটী ওলট পালট 
হয়ে আছে। কোনো পঢ়লিশ যেন খানা তল্লাসাঁর 
পরে সমস্ত জিনিষ তচ্‌ নচ্‌ করে রেখে গেছে। 
কাঠাবড়ালী দ্বারা ইহা সম্ভব নহো। তাঁর 
অন্দুপস্হিতিতে কোনো কাঠুরে কি অনাধকার 
চৰ্চ্চা করেছে? ভাল;ক কি গাছে চড়েছিল? 


a 


সম === 


= সু লক [শশ্য-ভারতী ৰ স্ক্ম মি 
সকল শিকারী সমান হিসাবী বা সমান আসবে। বন্দুকের আওয়াজ হলেও আসবে। 
॥ অনুসান্ধংস, নহে। কোনো সূত্র না পেয়ে খাঁচার ধশকারী ছোট থলেটী খুলে চকোলেট খাচ্ছেন / 
{শকারণ সৰচ্ছন্দ উপবেশনের ব্যবস্হা করলেন। আর দেখলেন কাঠাবড়ালীর খেলা । দুটো কাণ্ড- 
॥ রা 
fl | 
| 
০ ৷৷ 
৷ ৰা 
মা 
li 
॥ ডালের উপর শর আছে একটা লেপার্ড_নীচে বাঘ inl 
একটা পাহাড়ী অনুচর আছে সম্গে। কত রাত বিড়ালী ছুটোছট করছে নীচে। কখনো ছুটে 
জেগে থাকতে হবে বলা যায় না। দুরে লোকজন যাচ্ছে কিলটার কাছে। একরাশ মাছি ভন্ভন্‌ 
প্রতীক্ষা করছে নিরাপদ স্হানে। শিকার শেষে করে উড়ে যাচ্ছে। শুকনো লতাপাতা দিয়ে ঢাকা ll 
হূইসেল শুনলেই তারা আলো নিয়ে এগিয়ে থাকলেও একটা দিক ছিল অনাবৃত হয়ত 


=== তল লক্ষ” ১৯৪ ক লুপ 2 


॥ 


“== = 


সাথীকে। সাথীও ছুটে এসে গাছে চড়ল। 
শিকার দণচ্টি ঘুরিয়ে এই কৌতুক দেখছে ও 
উপভোগ করছে। কাঠবিড়ালীকে অনুসরণ করে 
শকারার দৃষ্টি হঠাৎ এক জায়গায় আট্‌কে গেল। 
মাথার উপরে একটা জায়গায় গাছের তিন খানা 
ডাল মিলেছে। উপবেশনের স্হান হিসাবে 
চমৎকার। কিন্ত: এ ডালের উপরে কে? 
মান্য? ওর মৎলব কিঃ না মানুষ নয়। 
শকারীর দৃষ্টি স্হির হয়েছে। হৃৎষ্পন্দন দ্রুত 
হয়েছে। ডালের উপরে শুয়ে আছে একটা 
লেপার্ড। মনে হচ্ছে দ্রিপ্রহরে সে আশ্রয় নিয়ে- 
ছিল। শিকারীর আবির্ভাবে অবরোহণের চেষ্টা 
হয় নি। লেপার্ডকে দেখে মনে হচ্ছে সে নীচের 
দিকেই তাকিয়ে আছে। লেপাড্টী নীচের কিল 
থেকে যে খানিকটা আত্মসাৎ করেছে তাতে সন্দেহ 
নাই। কিলের আধিকারা টাইগারের ভয়ে সশঙ্কে 
চোঁদকে তাকিয়ে সে খানিকটা খেয়েছে তারপরে 
পালিয়েছে? 

অতি সন্তপণে শিকারীর দৃষ্টি নেমে এল 
নীচের দিকে। আবার বিস্ময়! বিস্ময় ও সঙ্কট 
হাত ধরাধার করে এসেছে শিকারীর মূন্ডপাত 
করতে। নাঁচে কিলের পাশে বসেছে টাইগার! 
চতুদ্দিকে ভয়াল দণ্ষ্ট নিক্ষেপ করে পরাঁক্ষা 
করছে আততায়ী প্রাতিদবন্দৰীর বেয়াদীব। কিল যে 
অনধিকারীর দন্ত স্পষ্ট হয়েছে তাতে সন্দেহ 
নেই। কে সে অনধিকার? তাকে পেলে বাঘ 

শিকারীর মাথার উপরে বাঘ। সে হিংস্ৰ 
এবং ধনত্তের চূড়ামাণি। অদ্ভুত বলশালীও সে। 
আর নীচে অরণ্যরাজ ব্রদৃদ্ধ নেত্রে খঃজছে অবিমৃষ্য- 


কারী জানোয়ারকে।  শিকারার “সবর্বাঙ্গ ঘামে 
ভিজে গিয়েছে। পাহাড়ীটা ঘুমুচ্ছে। তার 


নাদ্রত থাকাই মঙ্গল। কিন্তু যাদি তার নাক 
ডাকে “তা হলেই বিপদ। শিকারী কম্পিত হৃদয়ে 
স্মরণ করছে ভয়হারী মধন্সুদনকে। রাইফেল 
তুলতে চেষ্টা করা বিপজ্জনক । বাঘের সন্ধানী- 
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০ -স্ জন্তুজানোয়ার 
তা হঠাৎ দৃষ্টিতে ধরা পড়বে সে প্রয়াস। লেপার্ড কি 


আচরণ করবে জানেন পশুপতি! 
বিশ মিনিট কাল! জাবনে এমন বিশ মিনিট 
আর আসে নি! বিশ ঘন্টার আতঙ্ক ভোগ 


করেছে ?শকারী বিশ মিনিটে! 
শিকারী বসে আছে পাষাণ মুর্তর মত। 
বাঘটা কিল এখনো ছোঁয়ান। পূবের্বর স্হান 


বদল করে একপাশে বসেছে। হয়ত তার কাণে 
একটা গোপনচারী জানোয়ারের পদধবান 
বেজেছে। হঠাৎ একটা জানোয়ার বুঝ জঙ্গল 
কেটে-কুটে পালাল। একটুখানি রুষ্ট গর্জন 
বেরোল বাঘের মুখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে সে 
ছুটল সেই দিকে। আর লেপার্ডঃ সেদিকে আর 
তাকানো যায় না। ওটা যদি লাফিয়ে পড়ে 
মাচার উপরে তাহলে আর রক্ষা নাই। সে ভক্ষ্য 
হবে বাঘও লেপার্ড দুজনেরই 

গাছটা একট; কাঁপছে। শিকারী রাইফেলটণ 
ধরে আছেন দৃঢ় হস্তে। লেপার্ডটা বোধ হয় 
নামছে। ওটা নেমে কি মাচায় আসবে? না সে 
আসবে না। বাঘের অনুপস্হিতিতে সে 
টাইগারের দ্‌চ্ট থেকে পালাবে। সে নিজেও 
সঙ্কটাপন্ন। মহরতে তার চোখে পড়ল বাঘ 
যোদকে ছদ্টেছে লেপার্ড তার অপর দিকে 
অবতরণ করে ঝোপের ভিতর মিলিয়ে গেল। 

সেদিন শিকারীর আর 1শকার হল না। 
গাহাড়ীটা ঘুম থেকে উঠেছে। হাঁকাহাঁকি করছে 
করছে দুরের সঙ্গীদের। একটা রাইফেলের 
আওয়াজ করলেন [শিকারী । বাঘটাকে দূরে 
রাখতে । লোকজন এলে তিনি ফিরে গেলেন 
তাঁবুতে । সেখানে চা টোম্ট আছে। আর বন- 
মুরগীর কাটলেট। মধ্যসম্দন আজ জান রক্ষা 
করেছেন। 

দীর্ঘ এবং ককশি 'ও'ঘন রোমাবৃত ভাল;ক 
এক মূর্খ জানোয়ার। এরা সাধারণতঃ নিরামিষ- 
ভোজনী। বনের কন্দ ও মুল এদের খাদ্য। 
কিন্তু পিপড়ের গর্ত থেকে স্তূপীকৃত পিপড়ের 
ডিম, মৌচাকের পোনা সহ মধ্য এদের প্রিয় খাদ্য। 
কখনো কখন জীব হত্যা করেও এদের ক্ষ্া্নবান্ত 
করতে দেখা যায়। দেহের আকারে ভালদুকের 


| 
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চোখ আত ক্ষদুদ্র। শ্রবণ শক্তি যংসামান্য। 
কোনো ঘটনায় সন্দেহ উপস্হিত হলে শ্রবণ শীক্তর 
অপ্রথরতা পূরণের জন্য ভালুক দুই পায়ে 
দাঁড়িয়ে চত্যাদ্দক নিরীক্ষণ করে। অনেক সময়ে 
এই দন্ডবৎ নিরাঁক্ষণ ভালুকের পক্ষে মারাত্মক। 
ভালুকের কালো বা ধূসর রোমাবলীতে বুকের 
মধ্যস্হলে আছে ইংরেজী ভি (৬) চাঁহিত শাদা 
দাগ। কারীর পক্ষে ইহা উত্তম টা্গেট। 
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পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ভালুক দ্রুতবেগে 
পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসে। ভাল;কের 


পায়ে আছে ছোরার মত তীক্ষ7 নখর। এ নখে 
পাহাড়, তৃণগচ্ছ আকড়ে সে ছুটে যায়। তার 
ধাবনের পথে কোনো বাধা সে মানে না। 
পথে মানুষ এলে তার রক্ষা নাই। প্রতিদিন 


ত- 


সু আল কল 


ত ভর আহে 
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সন্ধ্যার প্রাককালে সে মহুয়া, ডুমুর, আক ক্ষেতের 
আক, পিপড়ের ডিম বা মধনচক্রের মধু খেয়ে নেমে 
আসে। আবার রজনীর শেষে সে আপন ঘরে ফিরে 
যায়। আপন ঘর কলি ?পাহাড়ের গদুহা। পাথরের 
বড় বড় ফাটল বা দুই "তিন পাথরের মধ্যবর্তী 
শয়নোপযোগী স্হান। 

বিরাট শক্তির আধার অপুবর্ব বলশালী এই 
ভালুক বা বনের মানুষদের ‘ভাল; কাঠুরে 


রঙ 
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কৃষকদের বিভীষিকা । বনের মানুষদের দেখোহ 
তারা বাঘের চেয়ে ভালুককে ভয় করে। বাঘের 
হাত থেকে বাঁচাও যেতে পারে। গাছে চড়ে প্রাণ 
রক্ষা হতে পারে কিন্তু ভাল্‌কের পথ-রেখায় 
পা দিলে হয় ভালুকের আক্রমণে তার শোচনীয় 
মৃত্য অথবা উৎপাটিত নাক চোক, কিম্ভূত 


= 
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কিমাকার কবন্ধে পারণত হওয়া। শাক্ত পরীক্ষায় 
ভালুক বাঘের সঙ্গে সহসা হার মানে না। 
ভালুক বেপরোয়া অসমসাহাঁসক যোদ্ধা। 
বাঘ লেপার্ডের মত নিশাচরু জন্ত; ভালুক ৷ 
অরণ্য বিচরণে তার গাঁত অব্যাহত॥ কাউকে সে 
গ্রাহ্য করেনা। একটা বাঁশ লম্বালাম্ব চিরে 
বেধে জুড়ে দিলে যেমন চেহারা হয় মুখখানা ওর 
তেমনি । ছনুচোল। যেন একটা কামানের ব্যারেল ৷ 

এ ব্যারেলের মত চোঙ দিয়ে পাথুরে শক্ত 
জাম খংড়েও উইপোকা ও পিপড়ের গর্ত থেকে 
তাদের রাশি রাশি ডিম নিশৰাসের সাহায্যে মুখে 
পুরে খায়। এটাই এদের প্রোটিন খাদ্য। 
দ.চারটা রাইফেলের গুলিতে ওকে ঘাল করা যায় 
না, যাদি না বুকে আর ঘাড়ে মোক্ষম রাইফেলের 
গুল লাগে। দীর্ঘ কর্কশ রোমাবলীর জন্য ওর 
দেহে গলে লাগেনা । লাগলেও ভীষণ গজ্জনে 
দই হাত আরকোলা করার ভঙ্গীতে দুই পায়ে 
ছুটে আসে। পাহাড় অরণ্য ওর গজ্জনে কেপে 
ওঠে। শিকার দিশাহারা হয়। _ 

ভাল;ক গাছে চড়ে অনায়াসে। মহুয়া, ডুমুর 
প্রভাত বন্য বৃক্ষে গাছের সবর্বত্র দেখা যায় 
নখরাঘাত। বুক্ষদেহ ক্ষত বিক্ষত। মগডাল- 
গুলিতে ক্ষত চিহ্ৃ। মনে হয় ভালুক শিশুরা 
তাদের জননীর সঙ্গে বক্ষারোহণ করে। হালকা 
দেহ নিয়ে মগডালের ভরে ক্ষািবাত্ত করে। 
ভালক আমাদের রামানূচর জাম্বুবান। 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় ভালুক আছে। 
হিমালয়ে ব্রাউন ভালুক আছে। জাপানেও ব্রাউন 
ভালুক আছে। একটা চিড়িয়াখানায় সংপ্রাত 
জাপান থেকে এসেছে। মেরুদেশে শেৰত ভালনক 
[ছে। ছোট বড় কত জাতীয় ভালুক আছে। 
হায়না এক অদ্ভূত জানোয়ার। লেপার্ডের 


এ 


শালী, দৃঢ় এবং বিকট দন্তধারী হায়না। 
লেপার্ডের চেয়ে ছোট। কুকুরের চেয়ে বড়। 
কতকটা এলসেয়িন কুকুরের মত। এরা বাঘ 
ভালিকের জঙ্গলেই বাস করে। বাঘে মারা হারণ 
শুয়োরের মাংস বা পচা মাংস চদার করে খায়। 
অপরাধীর সাজা দেওয়া বড় শক্ত। জঙ্গলে 
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আচ্ছাদন আছে এদের ক্ষিপ্রগাত পদ চতংষ্টয় 
আছে। এদের দ:ুপাঁটী দাঁতে যে জোর আছে 
তাতে বড় জানোয়ার ধরে এরা চিবিয়ে হাড় 
গুড়িয়ে খেতে পারে। কিন্তু বড় জানোয়ার এরা 
ধরেনা। ছোট জানোয়ারেই এরা তৃপ্ত । হরিণ- 
শিশু, খরঘোস, ছাগল, ভেড়া ধরে খায়। দ্রুত 
কাজ শেষ করবার জন্য দুুটী হায়না একসঙ্গেও 
চলে। গ্রামাণ্টলেও এদের কখনো কখনো দেখতে 
পাওয়া যায়। গ্রামবাসীদের দেওয়া নাম হেরোল। 
তাদের বিশবাস দুটো হেরোল একটা বড় ভেড়াকে 
ধরে টেনে দ'টুকরো করে দু'জনে দ:খন্ড নিয়ে 
পালায়। মানুষকে এরা আক্রমণ করেনা । তবে 
ঘটনা আছে। লক্ষেনীতে হায়নার উপদ্রবে 
গ্রামাঞ্চলে ব্রাসের অবাধ "ছিল না। কাঁলকাতার 
উত্তর সীমান্তের কলোনীতেও হায়নার উপদ্রব 
দেখা গিয়াছল। খাদ্যের অভাবে এরা যে গৃহস্হের 
আঙ্গনা আঁতক্রম করবে তাহাতে আশ্চয্য কি? 

হাত ও গন্ডার চিড়িয়াখানাতেই দেখা যায়। 
জলপাইগাঁড় আসাম প্রভৃতি যেসকল অণ্চলে 
অথবা নেপালে যেখানে এরা সনচ্ছন্দে বিচরণ 
করে। সে-জঙ্গলে সকলে প্রবেশ করতে পারে না। 
হাতা গন্ডার ‘রোগ’ হয়ে না গেলে ওদের ?শকারও 
নিষিদ্ধ । অরণ্যের এই দুই অতিকায় জানোয়ার 
মানুষের লোভ ও ব্যসনে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে 
কিন্তু এখনো আছে। ইহাদের সংরক্ষণের জন্য 
ভারত সরকার প্রভূত অর্থবায় করছেন। শুধু 
হাতী ও গন্ডার কেন? প্রত্যেকটী জানোয়ার 
আমাদের অরণ্যের সম্পদ ও সৌন্দয্য। এবং 
বৈজ্ঞানিক তথ্য সন্ধানে সহায়ক। 

হাতী ও গন্ডার নিরামিষফভোজী। এরা 
জানোয়ার মেরে খায় না। বনের গাছ পালা পাতা 
এদের খাদ্য। পোষা.হাতী দিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে 
খেদা করে হাতী ধরা হয়। পোষ মানানো হয় 
বহশ্রমে। তখন মানুষের বহদ কাজে হাতীর 
ব্যবহার হয়। বড় বড় বন যখন কাটা হয়, কাটা 
গাছটাকে বনের ভিতর থেকে বের করে আনতে 
হাতা ছাড়া কাজ চলেনা । 

এদের বদ্ধ আছে অসাধারণ, শক্তিও 
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প্রকান্ড বিস্ময়। হে লা MEE জানোয়ারদের অন্যতম হয়ে ওঠে। রাজকীয় 


কিছুই দেখে আবার হয়ত অনেক কিছুই দেখে 1মিছিলে সালঙ্কার হস্তীষুথ অপুবর্ক শোভা। 
না। বন থেকে ধরে এদের প্রথম যখন আনা হয় অরণ্য শিকারে হস্তীর প্রয়োজন এবং দক্ষতা 


আল স্ম- েল্ শিশৃভারতী 2৯ ল্ষল মক 
| অসাধারণ। গাছটাকে ঘন দ্ৰঃমরাজীর মধ্য থেকে তখন শিক্ষা গ্রহণে এরা সহজে অনিচ্ছুক । 


ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এরা যে কৌশলে এবং অমিত গ্রচ্জন করে বিরক্ত প্রকাশ করে। শেষে বশ্যতা 
শাক্ততে বার করে আনে আমাদের কাছে তাহা সহীকার করলে মানুষের আত িতকারী 
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অপরিসাঁম। মনে আছে দুর্গম বনরাজিতে 
আচ্ছন্নঃ হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গে যেখানে 
মান্য আরোহণ করতে পারেনা সেখানে হাতা 
মাথার উপরের ডাল ভেঙ্গে মেটা মোটা অতিকায় 
লতাগন্ল্ম ছিড়ে ফেলে দিয়ে খাড়া এবং ঢাল; 
পবর্বত গাত্রে আরোহণ করছে আমাদের 1পঠে- 
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থাকে না। বন এদের বাসভূমি। অরণ্যের ছায়া 
এদের আশ্রয়। শিশ; হরিণ মার সঙ্গে নেচে নেচে 
বন ভ্রমণ করে। মার দুধ খায়। ক্রমে বনের লতা 
পাতা ভোজন করে। তারপর একদিন দুরন্ত 
রাক্ষস, বনের বাঘ এসে একে গ্রাস করে। হয়ত 
একে অথবা তার জননীকে। কোনো নালিশ 


নিয়ে । আবার পা দিয়ে পবর্বতের ঢাল; দেহের 


নেই। প্রাতকার নেই। বাঘের কাছে অথবা 


পাথরের ভার সহনশীলতা পরীক্ষা করে সন্তর্পণে 
উপর থেকে নীচের সমতল ভূমিতে নেমে এসেছে। 
একবার আমার হাতের বন্দুকাটি হঠাৎ হস্ত- 
স্খলিত হয়ে নীচে পড়ে গিয়েছিল। বিনা 
সঙ্কেতে মুহদর্তে হাতী তার শংড় দিয়ে বন্দমকটা 
ধরে আমার হাতে পেখছে দিল। ওদের ভাষা 
সবতন্ত্র কিন্তু মাহমুতের শিক্ষায় ওরা আমাদের 
কোনো কোনো শব্দার্থ আয়ত্ত করে নেয়। অনেক 
কর্তব্য ওরা অভ্যাসে বুঝতে পারে। মানুষের 


শিকারীর গলিতে জীবন [বসঙ্জন। এই তার 
পরিণাঁত। 

কত রকম হরিণ আছে। কত 1বাচন্র তাদের 
শিং। বিভিন্ন তাদের রং। ব্রাউন দেহের উপরে 
সাদা সাদা গোল দাগ। চিত্র হাঁরণ বা স্পটেড 
িয়ার। এদের সৌন্দর্য. অপরূপ ব্রাউন 
ডিয়ার (কাটরা) নামক হারিণ, নীল গাই, বার 
শিঙ্গা, চিকারা, ক্‌ষ্ণসার, জলাভূমির হরিণ, 
মুষিক হরিণ, সবরকম হাঁরণের বর্ণনা করা এখানে 


এত হিতকারা মহাবলশালী এঁরাবতও মানুষের 
লোভ ও হিংসা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। 
ইহার ফলে হাতী ও গন্ডার লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। 
গন্ডার আমাদের সংসারের কোনো কাজে ব্যবহার 
হয়না বটে কিন্ত অরণ্যের সম্পদ সে এবং 
আমাদের বিস্ময় ও রহস্যের উপাদান। বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার উপাদান। 

হরিণ সকলেই চেনে। চিড়িয়াখানায় হরিণের 
সংখ্যাই সমাধক। এই তৃণভোজী সুদৰ্শন 
জানোয়ারটী সকলেরই কৌতুহল উদ্রেক করে। 
শশদ ও বালক বালিকারা একে পাতা খাইয়ে 
আনন্দ লাভ করে। এরা তৃণভোজী নিরীহ 
জানোয়ার। এদের বাঘে খায়, লেপার্ডে খায় 
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মানময়ও ওদের মেরে খায়। এদের নালিশ 
জানাবার অভিভাবক নেই। আদালত কাছারিও 


নেই। এরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। পরস্পর 
পরস্পরকে ভালবাসে । বিস্ময়ভরা বিশাল চোখে 
রেখে অরণ্য শোভা, দেখে কৃষক ও কাঠুরেকে। 
অথবা ক যে দেখে কে তার খবর জানে। 
প্রকৃতির অবোধ শিশু। এদের গতি ও চাণ্চল্যে 
স্ক্মরত হচ্ছে এদের অফুরন্ত প্রাণবন্যা। বিস্ময় 
ও কৌতুহল এদের সবর্বাঞ্গে। একটু হাত 
বললে একট; আদর করলে এর আনন্দের অবধি 


২স্ফ্ল 


=শ্ম ==========ূূম্ম== 


i 


অসম্ভব। কিন্ত; এই হারণ এবং 1বহঙ্গ- 
সমাজ যা আমাদের সবর্বদা নজরে আসছে, 
অহোরহ আনন্দ দিচ্ছে মন ভোলানো দঃঃ 
ভোলানো সঙ্গীতে সে বিধাতার অপ;বর্ব সৃষ্টি 
ও সম্পদ৷ এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। 
সোন্দয্যের খাতিরে, বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য। 
আমাদের জ্ঞানভান্ডারে নব নব তথ্য সঞ্চয়ের 
জন্য। সৃষ্টির ‘সৃষম মাধ্যয্যের জন্য এদের 
বাঁচিয়ে রাখতে হবে। 

এ সবই ত’ হল আমাদের নিজেদের 
প্রয়োজনের কথা। সে প্রয়োজন ত অসংখ্য। 
কতজন লোক খবর রাখে যে পাখাঁকুল যাঁদ না 
থাকত আমাদের গাছগ্যাল শ্াঁকয়ে যেত। ক্ষেতের 
ফসল উজার হয়ে যেত। মানব সমাজ লুপ্ত হয়ে 
যেত ধরা পৃষ্ঠ থেকে। কাঁট-পতঙ্গই পাখখর 
প্রধান খাদ্য। কাঁট দন্ট হয়ে গাছ মরে যায়। 
পাখী খুটে খুটে এই পোকা খায়। ফসলের 
ক্ষেতে নষ্ট করে কাঁট পতঙ্গে। পাখীরা এসে এ 
কাঁট পতঙ্গ খেয়ে ফেলে। তাইত আবার ক্ষেতে 
ফলে ধান-ফলে গম। আরো কত রকম সবজাী। 

কে বাঁচাবে এই জানোয়ার কূলকেঃ কে 
বাঁচাবে এই পক্ষী সমাজ কে? আমরা না আর 
কেউ? আমাদের ভাবনা আজ পঙ্গু। আমরা 
৮৮ হত 
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৯ 2] 
অনাবশ্যক এবং উপহাসের সামগ্রী! 
| 


প্রত্যেক ব্যাপার রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত 
হই। আমাদের রাষ্ট্র যে আমাদেরই সমান্ট। 
আমাদের বাদ দিয়ে রাষ্ট্র হয় না। স্বাধীন ভারত 
এই জন্তু জানোয়ার আর বহঙ্গ সমাজকে বাঁচিয়ে 
রাখতে কত আইন প্রণয়ন করেছেন। বোর্ড গঠন 
করেছেন। অধিক সংখ্যক বনভূমি সংরাক্ষত 
বলে ঘোষণা করেছেন। পাহারা রেখেছেন 
জানোয়ার ও পাখীর উৎসাদন নিবারণ করতে। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পণ্টবার্ধক পারকজ্পনাতে এই 
বোর্ডের কাজ সার্থক করবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। 
কত জানোয়ার লুপ্ত হয়ে গেছে ধরা পণ্ঠে 
থেকে। কত পাখা দনর্ঘট হয়েছে। এদের নতন 
করে সৃষ্টি করার ক্ষমতা মানুষের নাই। যারা 
আজও আছে তাদের হত্যা নিয়ান্তিত করে তাদের 
বংশ ধারাকে রক্ষা করা এই বোর্ডের কর্তব্য। 
কিন্ত; এই সংরক্ষণ শুধু কি বোর্ডের কর্তব্য ঃ 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি অভিমান’ মানুষের কি কোনও 
কর্তব্য নাই? তাঁরা যাঁদ উদাসীন থাকেন আইন 
নিস্ফল। বোর্ড অক্ষম। বন সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির 
জন্য গত দশ বছরে বন মহোৎসব পালিত হচ্ছে। 
রবান্দ্রনাথ শান্তিনকেতনে বছরে বছরে ইহা 
সম্পন্ন করতেন। যাঁরা চিন্তাশীল এবং দরদী 
তাঁদের প্রয়াসের অন্ত নেই। অপরের কাছে ইহা 
এর চেয়ে 
দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? 
আমাদের দেশের বিভিন্ন ধন্মগ্রন্হে জীব- 
জন্তুর সমাদরের উল্লেখ আছে। ইন্দ্রের 
বাহন এরাবত, পাঁথবীর অষ্ট কোন্‌ অষ্ট 
হস্তী, সিংহবাহিনী শ্রীদুর্গার সিংহ, বিষ্ণুর 
অবতার। রামায়ণে হনুমান জাম্বুবান রামচন্দ্রের 
মিত্র। নকুল ফুধাষ্ঠরের শাস্ত্ৰ শিক্ষক। 
শুক-শারী কৃ কথা বাঁল। তাদের খবর 


রাখে।  শৃগাল মহাদেষের অনুচর। বরাহ 
কৃষের অবতার। হরিণের সঙ্গে সং:চ্টি- 
কর্তা ব্রম্মার নাম জাঁড়ত। প্রাচীন গ্রন্হে 


জানোয়ারদের এই ময্যদা দান বিশেষ তাৎপৰ্য্য 
পূর্ণ। প্রকৃতি দেবী সবাভাবিক ভাবে এদের 
নিয়ন্ত্ৰিত করছেন সৃষ্টির হিতের জন্য। নিঃশেষের 
জন্য নহে। এই নিয়ন্তণ ব্যাহত হলেই আসে 


= 
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কু সহ 


বপয্যয়। সংহার কর উপদ্রবকারকে। নিশ্চিহ্ন 
করোনা তাদের যারা সৃষ্টি রক্ষণে নিযুক্ত বিধাত্‌ 
নিদ্দিষ্ট হয়ে। নিশ্চিহ্ন করোনা মধমুশ্ৰাবী কন্ঠ 
ধবহঙ্গ সমাজকে শকুনের ও কাজ আছে। 
মহৎ কর্তব্য মড়ার ভাগার সাফ করে তারা মনুষ্য 
সমাজকে বাসোপযোগশী করে। এরাও প্রকাত 
নিযুক্ত ধাঙ্গর। এদের নিঃশেষ করলে জনসমাজ 
পাঁরণত হবে ভাগাড়ে। আমাদের সবাধীন 
ভারতের বন ও পশ;পক্ষী সংরক্ষণ "বিভাগ এই 
আবেদন জানিয়েছে ভারতের সুধা সমাজের 
কাছে। ইহাই ভারতের শিক্ষা ও সংস্কাত। দুই 
সহস্ৰাধিক বৰ্ষ প্‌বের্ব এই ভারতবর্ষে প্রস্তর 
স্তম্ভে, পাহাড়ের গান্রে এই উপদেশ ও অনুশাসন 
ক্ষোদিত ছিল। তখন অভক্ষ্য জানোয়ার ছিল 
অবধ্য। আরো অবধ্য ছিল বাদুড়, গন্ডার, 
শজার;, কাঠাবড়ালী, বারশিজ্গা হরিণ, ব্রাম্মিন 
ষাঁড়। আরো কত চতদম্পদ জন্তঃ। কতজন 
জানেন মৌমাছি, প্রজাপাঁত না থাকলে গাছে ফল 
ফলত না? | ) 

প্রকৃতি দেবীকে আমরা জান না। আমর 
দেখি তাঁর বিধান। তাঁর কারুশিল্প । তাঁর 
চিন্রাঙ্কন। আমাদের চতদাদ্র্কে তরুলতায় 
পলিপ পল্লব। চোখ জুড়ানো শ্যাম শোভা। 
পল্লব দলকে অলঙ্কৃত করেছে পদঘ্পরাশি। 


কি অপ;বর্ধ তাঁর সুগন্ধ। ফুলের অন্তরে আছে৷ 


মধু। বাতাস বয়ে নিয়ে যায় বনগন্ধ। পদঘ্পের 
সুরভি। কত বিহঙ্গ গান করে গাছের ডালে 
ডালে। মনে প্রশ্ন জাগে কেনৃঃ কেন এই 
আয়োজন? কেন এত শোভা এত গন্ধ? কেন 
বায়ন? কেন পিপাসার বার আছে ধরা বক্ষে! 
কেন চন্দ্র সয্যঃ কেন মেঘ? কেন বাষ্ট? 
আমরা এই সকল দেখে কারণ বুঝতে পাঁর। আর 
কিছু না হোক বুঝৃতে পারি এই সৃষ্টিতে আছে 
স্নেহ, আছে প্রেম। আছে আত্মায় আত্মায় গুড় 
বন্ধন। এই সৃষ্টি ধসের জন্য নহে। এ-সৃষ্টি 
আমাদের অনুভাবনীয়, অনুধাবনীয়, সংরক্ষণীয়। 
বিনাশের মধ্যে আছে সৃচষ্টি। পঢররাতনের মধ্যে 
নূতন। এতে নিনাশও আছে। কিন্ত তা 
পূরণের ব্যবস্থাও আছে। ইহাই জগতের রীতি। 


আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি 
তুমি এই অপরুপ রূপে বাহির হলে জননী! 
ডান হাতে তোর খড়গ জবলে, বাঁ হাত করে শঙকাহরণ, 
দুই নয়নে দেহের হাসি, ললাটনেত্র আগডনবর্ণ ৷ 
" ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে! 
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মান্দিরে।। 
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'সবাধীনতার পর বাংলাদেশের অগ্রগাঁত' এই 
বিষয়ে কিছ; লিখতে পারলে খুশি হতাম। 
কিন্ত; লিখতে হচ্ছে ‘সৰাধীনতার পর পশ্চিম 
বঙ্গের অগ্রগ্াত' সম্পর্কে। আমরা সবাধীনতা 
পেয়েছি ভারতের খানিকটা অংশ বাদ দিয়ে। 
পশ্চিমে পাঞ্জাবের খানিকটা অংশ যেমন পাঁক- 
স্তানে চ'লে গিয়েছে, পূর্বে বাংলাদেশের দুই 
তৃতীয়াংশও তেমনি আমরা হারিয়োছ। নিজেরা 
আজ বাঙালী ব'লে পারিচয় দিতে পারলেও, বলতে 
হচ্ছে পশ্চিমবাংলা বা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী 


আমরা। 


অনেক। তা, কম করেও ৩৮,৭০১ গ্রাম হবে। 
এ-বিষয়ে কোনো জ্বল নেই যে, আয়তনের 
তুলনায় আমাদের লোকসংখ্যা খুবই বেশি। এক 
কলিকাতা শহরেই লোক আছে পৰ্ণচশ লক্ষের 
ওপর। 

দেশ সবাধীন হবার পরেই দেশের জাতীয়- 
জন্যে উঠে প'ড়ে লাগতে হবে। কারণ, দেশ যাঁদ 
না সব দিক থেকে বড় হয়, তাহ'লে জাতিও কোন- 
দিন বড় হ'তে পারবে না। ইংরেজ-রাজত্বে 
আমাদের তো দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না, 


এখনও যাঁদ আমরা সেই অবস্হার মধ্যে দিন 
কাটাই, তাহ'লে সবাধীনতা পেয়ে লাভ হ’লো কি? 
অভাবের কি অন্ত আছে আমাদের? দরিদ্র 
দেশের অধিবাসী আমরা । ফসলের অভাব, 
কাপড়-চোপড়ের অভাব। তার ওপরে দেশের 
অধিকাংশ লোকই লেখাপড়া জানে না, গ্রামে গ্রামে 
চিকিৎসার অভাবে কত লোকই না রোগে ভোগে 
বা মারা যায়, প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তাঘাট নেই, 
যা-ও বা আছে তাও খুব ভালো নয়। আর, 
সবার ওপরে রয়েছে বেকার-সমস্যা। অর্থাৎ, 
রোজগার নেই অসংখ্য ম্নাননষের ৷ 

এই সব কথা চিন্তা ক'রেই ভারত-সরকার 
একটি পাঁরকল্পনা-কমিশন বসালেন, দেশের 
কয়েকজন অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের 1নিয়ে। 
দেশের উন্নাতর জন্য এই পাঁরকল্পনা-কাঁমশন 
প্রতি পাঁচবছরের মেয়াদে যে কর্মসূচি ঠিক ক'রে 
দিলেন, সেই অনুসারে এখন সারা ভারত জুড়ে 


এখন কথা হ'লো, দেশ সবাধীন হবার আগে 
আমাদের যে অবস্হা ছিল, এখনও কি আমরা সেই 
অবস্হার মধ্যেই পাড়ে আছি? না, এঁগয়ে গোছ 
অনেক দর? অনেক দুর এগিয়ে না গেলেও, 
খানিক দূর যে এগিয়ে গেছি তাতে কোনো ভুল 
নেই। 

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আয়তন হ'লো 
৩৩,৯৪১ বর্গমাইল; আর লোকসংখ্যা দম’ কোটি 
তেষাট্র লক্ষের ওপর। বিহারের মানভূম ও 
প্ীর্যয়া জেলার যেঅংশ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 
এসেছে, তার ফলে আয়তন ও লোকসংখ্যাও 
কিছুটা বেড়েছে আগেকার* চেয়ে। নইলে, 
সবাধীনতালাভের সময় পশ্চিমবঙ্গের আয়তন 
যেমন ছিল ৩০,৭৭৫ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা 
ছিল, দু" কোট আটচল্লিশ লক্ষের কিছ; বোশি, 
আজও প্রায় তেমনি থাকতো,৷৷ পশ্চিমবঙ্গে এখন 
শহর রয়েছে ১১৫টি. আর, গ্রামঃ সে তো 
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ময়্রাক্ষী জলাধার বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 


গঠনমূলক নানারকম কাজ চলেছে। প্রথম পাঁচ- 
বছরের জন্য যে পরিকল্পনা ঠিক হয়, অর্থাৎ 
প্রথম পণ্টবার্ধক পারিকজ্পনা, তার মেয়াদ শেষ 
হ'য়ে গেছে ১৯৫৫-৫৬ সালে। তারপর থেকে 
কাজ চলছে দ্বিতীয় পণ্বার্ধক পারকল্পনা 
অনুসারে। এর মেয়াদ শেষ হবে ১৯৬০-৬১ 
সালে। অর্থাৎ, ১৯৬১ সালের ৩১-এ মাৰ্চ ৷ 
এবারে দেখা যাক্‌, পরিকল্পনার প্রথম পাঁচ- 
বছরে পশ্চিমবঙ্গে কী কী কাজ হয়েছে এবং 
দ্বিতীয় পাঁচবছরেই বা কী ধরণের কাজ হচ্ছে বা 
হবে। প্রথমেই আসে কৃষির 
কথা। কারণ, খাদ্যশস্যের 
অভাব আমাদের বহুদিন 
থেকেই চ'লে আসছে। 
সবাধীনতালাভের পরেও বহু- 
দিন পর্যন্ত বিদেশ থেকে 
আমাদের চাল, গম, এ-সব 
আমদানি করতে হয়েছে। চাষ- 
বাসের উন্নাতর জন্য তাই 
প্রথমেই নজর দেওয়া হয় 
ভালো সার তৈরি ক'রে জমিতে 
ব্যবহারের জন্য তা কৃষকদের , 
মধ্যে বিলি করা, সেই সঙ্গে *_ 


ত. 
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বিতরণ, জমিতে জলসেচ, আর 
আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
চাষবাসের ব্যবস্হা করা। এতে 
ক'রে ফল পাওয়া গেছে খুবই 
কারণ, পারিকল্পনার 

পাঁচবছরে পশ্চিমবঙ্গে বাড়াত 
খাদ্যশস্য ফলেছে ২৫ লক্ষ 
টন।॥ এই সময়ে বর্ধমান, 
মালদহ, কল্যাণী ও ফদালগায় 
চারাট নতুন শস্বীজ 
উৎপাদন কেন্দ্র খোলা হয়ে 
আর তা থেকে আট হাজার 
টনের বোঁশ উন্নত জাতের শস্য- 
বীজ উৎপাদন ক'রে তা বাল করা হয়েছে দেশের 
কৃষকদের মধ্যে। তাছাড়া, চাষের জামতে ভালে 
সারও ব্যবহার করা হয়েছে পাঁচ লক্ষ 
হাজার টন। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
কেমন ক'রে চাষ-আবাদ করা যায়, সেই 
দেখাবার জন্য গ্রামাঞ্চলে কাঁষ-প্রদর্শনী 
খোলা হয় ২,৪০১ট। এতে কারে পশ্চিম 


প্রথম 


আয়তনও বড় কম নয়। প্রায় ৯২ হাজার 1বঘা 


পশ্চিমবঙ্গের কৃষকেরা প্রচুর ফসল উৎপাদন করছে 


হল ১৮ আ্হ= 
Ll পাঁতত জাম উদ্ধার ক'রে 
তাতেও চাষের ব্যবস্হা 
হয়েছে ৷ যেমন, ২৪-পরগণা 
৷৷ 
nl 
জায়গায় জল দাঁড়ায় না, 
সেখানে ফসলও ফলে 
[| আশাতীত ভাবে। তাছাড়া 
দেশের বিভিন্ন জায়গায় চাষের জমিতে জলসেচের 


ব্যবস্হাও হয়েছে বহু রকম। ছোটখাটো প্রায় 


বাংলার অগ্রগতি 


যখন প্রায় প্রত্যেক বছরেই দামোদরের বন্যায় 
বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা একেবারে 


টী 


তন হাজার সেচ-পাঁরকল্পনা ছাড়া, বড় বড় দুটি 
সেচ-পারিকল্পনা ইতিমধ্যেই কার্যকরী হয়েছে 
শচমবঙগে। 

এই বৃহৎ দু'টি সেচ-পারকল্পনা হ'লো-- 
‘দামোদর নদী-উপত্যকা পারকল্পনা”, আর 
'ময়রাক্ষী জলাধার পরিকল্পনা'। দামোদর- 
পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছেন ভারত-সরকার, আর 
ময়.রাক্ষী-পারকজ্পনা কার্যকরী ক'রে তুলেছেন 
পশ্চমবঙ্গ-সরকার। দুরন্ত দামোদর-নদের বন্যার 
কথা কারও কাছে অজানা নয়। এক সময় ছিল, 


ভেসে যেত, অসংখ্য লোক হ'তো গৃহহীন, আর 
শস্যের যে কী পরিমাণ ক্ষাত হ'তো তা কল্পনাও 
করা যায় না। এখন আর কিন্ত; সে অবস্হা নেই। 
দামোদরের ও তার শাখা নদীগুলির বিভিন্ন 
জায়গায়-_যেমন, তিলাইয়া, বোকারো, পাণ্ডেট্‌, 
মাইথন ও দ:গপুরে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, জলাধার 
সৃষ্টি হয়েছে, খাল কেটে জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে 
চাষের জমিতে, আবার বাড়ীতি জলও বের ক'রে 
দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। এতে কারে 
বিহারের যেমন উপকার হয়েছে, পাশ্চমবঙ্গও 
তেমান উপকৃত হচ্ছে নানা 
ভাবে। ময়ুরাক্ষী জলাধার- 
পরিকল্পনা কার্যকরী 
ঘর! হওয়ায় উপকার হয়েছে 
+" আরও অনেক। মশান্‌- 
+‘ জোড়ে ‘কানাডা বাঁধ’ নামে 
_ ২,০৬৭ ফুট লম্বা একটি 
॥ ‘বধ তৈরি কারে বিরাট এক 

জলাধার যেমন সৃষ্টি করা 

হয়েছে, তেমান বীরভ্‌মের 


শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হাতে কলমে কাজ শিখছে বাঙালী ছেলেরা হয়েছে একটি জলপ্রবাহ 
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নিয়ন্ত্ৰণ-কেন্দ্ৰ। এতে ক'রে বছরে প্রায় আঠার 
লক্ষ বিঘা খাঁরপ ও তিন লক্ষ ষাট হাজার বিঘা 
রাবশস্যের জামতে জলসেচের ব্যবস্হা হয়েছে। 
এই ধরণের বড় বড় সেচ-পাঁরকল্পনা শুধু যে 
সেচ-ব্যবস্হারই সুবিধা ক'রে দেয় তা নয়, এতে 
ক'রে জলবিদদুৎশাক্তও উৎপাদিত হয়। দামোদর- 
পাঁরকল্পনায় যেমন দুর্গাপুরের পাওয়ার-স্টেশন 
থেকে বর্ধমান ও বাঁকূড়ার বাভিন্ন জায়গায় 
আজকাল বিদ্যুং সরবরাহ হচ্ছে, শহরে ও গ্রামে 
বৈদাদীতক আলো জৰলছে। শুধু বর্ধমান ও 
বাঁকূড়াই নয়, দামোদর-পাঁরকজ্পনার 1বিদ্যুৎশাক্ত 
হুগাঁল, হাওড়া ও কলকাতাতেও সরবরাহ করবার 
ব্যবস্হা হয়েছে। যে-সব জায়গা দিয়ে এই ধিদ্যৎ- 
শাক্ত প্রবাহিত হবে, সে-সব জায়গার নানা রকম 
শিল্প-সংস্হাও যে এতে ক'রে উপকৃত হবে তা 
বলাই বাহুল্য। ময়ূরাক্ষী-পারকল্পনায় মশান্‌ 
জোড়েও একটি 1বদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে 
উঠেছে। আর তা থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা 
হচ্ছে বিহারের দুম্‌কা অঞ্চলে, আর বীরভূম 
জেলার নানা জায়গায়। 

কৃষির পরেই 'শিল্প। প্রথম পঞণ্ডবা্ষক 
পাঁরকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ প্রধানত ক:টিরাশল্প ও 
ছোটখাটো শিল্পের ওপরেই জোর দেওয়া হয়। 
মূলধন দিয়ে যেমন 1বিভিন্ন, শিল্প-সংস্হাকে 


দাদা] 


) 


শিশ্য-ভারতী 


হল কু কু 


সাহায্য করা হয়, তেমান শিল্প-বিষয়ে উপযুক্ত 
শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্হাও করেন রাজ্যসরকার। 
তাছাড়া, কৃঁটিরশিল্পজাত জিনিসপত্রের বিক্রির 
ব্যবস্হাও হয় ব্যপকভাবে। এই দিক থেকে প্রথম 
পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মাদুরীশল্প, খাঁদ- 
শিল্প, গুড়-শিল্প, হাতে তৈরি কাগজ-শিল্প 
বিশেষ উন্নাত লাভ করেছে। অনেকগযীল নতুন 
শিল্পকেন্দ্রও খোলা হয়েছে এই সময়ের মধ্যে। 
আর, বড় বড় শিল্পসংস্হার মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা যেতে পারে দ;র্গাপুরের লোহা ও 
ইস্পাতের কারখানা এবং বিরাট এক কোক্‌চুল্লি। 
প্রথমাট পাঁরচালনা করছেন ভারত-সরকার এবং 
দ্বিতীয়াট পশ্চিমবঙ্গ-সরকার। দডর্গাপুরের লোহা 
ও ইস্পাত কারখানার প্রাথামক বহু কাজই শেষ 
হয়ে গেছে। আশা করা যাচ্ছে অদুর ভবিষ্যতে 
সেখানে ইস্পাত উৎপাদন শর; হবে। এই 
কারখানা স্হাঁপিত হওয়ায় দেশের ইস্পাত উৎপাদন 
যেমন বাদ্ধ পাবে, তেমান বাড়বে আমাদের 
জাতীয়-সম্পদ।  পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পরি- 
চালনায় প্রাত্ঠিত দুর্গাপুর কোকচুলিির কাজ 
এখন চলছে পুরোদমে । এখানে শুধু কোক্‌ ও 
গ্যাসই উৎপাদিত হবেনা, বাড়ীত আরও অনেক- 
গুলি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী হবে। 

তারপর, শিক্ষা। শিক্ষার দিক থেকে আমরা 
যে এতকাল খুব পেছনে পাড়ে 
ছিলাম সে-বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নেই। এখনও শতকরা 
মাত্র ২৪ জন লোক িখতে 
পড়তে জানে এই রাজ্যে। এই 
হয়, সেজন্য আজ চেষ্টার অন্ত 
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তর ব্যবস্হা হয়েছে। প্রাথামক বুনিয়াদী 
দ্যালয়ের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি মাধ্যামক 
'বিদ্যালয়গ্ালকে ক্রমশ বহনমুখীশীবদ্যালয়ে পাঁর- 
ণত করা হচ্ছে। এতে ক'রে ছেলেমেয়েরা অষ্টম 
শ্রেণীর পড়া শেষ ক'রেই নিজেদের সহজাত 
আগ্রহ ও আকর্ষণ অনুসারে যে কোনো বিষয়ে 
পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে।- বয়স্করাও 
যাতে লেখাপড়া শিখতে পারেন সেজন্য পাঁর- 
কল্পনার প্রথম পাঁচ বছরে পাঁচশশট বয়স্ক 
শক্ষাকেন্দ্র খোলা হয় দেশের বাভিন্ন জায়গায় 
এবং সেই সব কেন্দ্রের প্রায় একচাল্পশ হাজার 
বয়স্ক নরনারী এখন ভালো করেই লিখতে পড়তে 
জানেন। ২৪-পরগণা জেলার বাণীপুরে যে 
জনতা-কলেজটি খোলা হয়েছে, গ্রাম্য নেতাদের 
শিক্ষাদানের ব্যাপারে নিঃসন্দেহে তা উল্লেখযোগ্য । 
বাণপুরের সাহিত্যীশক্ষণকেন্দ্র এদেশে অভি- 
নব। জনতা-কলেজ আরও একটি খোলা হয়েছে। 
সোট রয়েছে দাৰ্জিলিঙের কালিম্পঙ্‌ শহরে। 
১৯৪৯ সালে রাজ্য-সরকার ঠিক করেন যে, ছয় 
থেকে এগার বছরের প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে বিনা 
খরচায় নিম] বুনিয়াদী মানের শিক্ষা দেওয়া হবে। 
এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৫৫ 
সালের মধ্যে ৬৪০টি নিম 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্হাপন 
ক'রে দেশের বহু জায়গার 
লেখাপড়া করবার সুবিধা 
ক'রে দেওয়া হয়েছে। এ-বিষয়ে 
স্হানীয় জনসাধারণের উৎসাহ 
ও সহযোগতারও অন্ত নেই। 
শিবপুর ও যাদবপুরের 
ইাঞ্জানয়ারং কলেজ দ্মনটিও 
সম্প্রসারত হয়েছে। আর* 
লাভের সুযোগ-সুবিধাও এখন 
পাওয়া যাচ্ছে আগেকার 
চেয়ে অনেক বোশ। এতকাল 
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এদেশের উচ্চাবদ্যালয়গদলর শিক্ষাকাল ছিল দশ 
বছর; অর্থাৎ দশম শ্রেণীর শিক্ষা শেষ ক'রে 
ছেলেমেয়েরা ম্যা্রকুলেশন বা স্কূল-ফাইনাল 
পরীক্ষা দিত। এখন সেই শিক্ষাকাল আরও এক 
বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেই 
একাদশ-শ্রেণীতে ইন্টারামাডয়েট কোর্সের কোনো 
কোনো পাঠ্যাবষয় পাঁড়য়ে দেওয়া হবে। তারপর 
কলেজে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা দু'বছরের জায়গায় 
তিন বছর ধ'রে ডিগ্রী কোর্সের পড়াশোনা করবে। 
আই-এ, বা আই-এস্‌-সি, বা আই-কম পরীক্ষা 
আর থাকবে না। এ-দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা 
একেবারে নত্দন পদ্ধীতি। দ্বিতীয় পণ্টবাষিক- 
পারকল্পনা সময়ের মধ্যে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্হার 
অন্যান্য অভাব ও অস্মাবধাগ্ীলও যাতে দুর হয় 
তার জন্যে আরও অনেক প্রস্তাব আছে। 
সবাধীনতা লাভের পর, গত কয়েক বছরে 
পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসা ও জনসবাস্হের দিকেও 
আমরা যে খানিকটা এগিয়ে যেতে পেরোছ তাতে 
ভল নেই। ১৯৪৮ সালে যেখানে এ-রাজ্যে প্রতি 
হাজারে কম ক'রে আঠার জন লোক নানা রোগে 
ভুগে মারা যেত, ১৯৫৬ সালে সেখানে মৃতদুহার 
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যেখানে রোগীশষ্যা ছিল তের হাজারের কিছু 
বেশি, এখন সেখানে রোগীশষ্যার সংখ্যা 
দাঁড়য়েছে প্রায় উনিশ হাজার। ১৯৪৮ সালে 
যেখানে মাত্র তিনাট গ্রাম্য-সবাস্হাকেন্দ্র ছিল, আজ 
সেখানে গ্রাম্য-সবাস্হাকেন্দ্র চালু হয়েছে প্রায় 
তিন শ'। ফলে, আগেকার মতো গাঁয়ে-ঘরে আর 
মহামারীর প্রকোপ দেখা যায় না; অন্তত, 
মহামারীর আকারে কোনো রোগ গ্রামাঞ্চলে 
ছড়িয়ে পড়বার আগেই তার প্রাতরোধের ব্যবস্হা 
হয়। তাছাড়া, ম্যালোরয়া-রোগ তো এখন দেশ 
থেকে প্রায় লোপই পেয়েছে বলতে হবে। 
১৯৪৬-৪৭ সালে যেখানে রাজ্য-সরকার থেকে 
চিকিৎসা ও জনসবাস্হ্যের জন্য মাথাপিছু খরচ 
করা হ'তো মাত্র পনের আনার কিছু বেশি, 
১৯৫৬-৫৭ সালে সেখানে খরচ করা হয়েছে তিন 
টাকা দশ পয়সার মতো। তাছাড়া, আগেকার 
তুলনায় দেশে এখন ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা 
অনেক বেড়েছে, চিকিৎসা বিষয় নিয়ে নিত্য নতুন 
গবেষণাও চলেছে। গ্রামবাসীদের সবাস্হ্যরক্ষা 
সম্পর্কে সচেতন ক'রে তুলতেও সৰ্বাস্হ্যাবভাগ 
থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা অবলম্বন করা হচ্ছে। 
এবিষয়ে সবচেয়ে বোশ কাজ করছেন বোধকরি 
দেশের সমাজসেবা 'বাভন্ন প্রতিষ্ঠান ও রেডক্রুশ। 

এ-কথা খুবই সাত্য যে, গ্রামের উন্নতি ছাড়া 
কোনো দেশের সাত্যকারে উন্নত সম্ভব নয়। 
কারণ, দেশের বোশর ভাগ লোকই বাস করে 
গ্রাশে। আমাদের দেশ সম্পর্কেও সেই একই 
কথা। গাঁয়েঘরে এতকাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
যাতায়াতের বড় অস্মাবধা ছিল। এখনও অনেক 
গ্রামে ভালো রাস্তাঘাট নেই, যানবাহনেরও অভাব। 
সুখের কথা এই, রাজ্য-সরকার প্রথম পণ্টবার্ষক 
পরিকল্পনা সময়ে এ-বিষয়ে বিশেষ নজর দিয়ে- 
ছিলেন। তার ফলে, প্রায় দু হাজার মাইল নতুন 
রাস্তা তৈরি হয়েছে গ্রাম ও শহরতলণতে। 
তাছাড়া, বহন পুরোনো রাস্তা মেরামত করাও 
হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সড়ক তৈরি হয়েছে 
কলিকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্য্ত। একে বলা 
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এই পথে যে-সব জায়গায় নদী-নালা পার হতে 
হবে, সে-সব জায়গায় হয় সাঁকো আছে, নয়তো 
যানবাহন সমেত পারাপারের জন্য রয়েছে খেয়ার 
ব্যবস্থহা। কলিকাতা ও কোচবিহার শহরের 
পাঁরবহন ব্যবস্হা এখন তো সরকারের হাতে। 
গ্রামাঞ্চলে যেখানে বড় বড় সড়ক বা ভালো রাস্তা 
রয়েছে সেখানে এখন বে-সরকারী বাস চলাচল 
করে আগেকার চেয়ে অনেক বোশ। কিন্তু, সব 
জায়গাতে যে বাসের অভাব মিটেছে এমন কথা 
বলা যায় না। আশা করা যায়, এবষয়ে যে-সব 
অভাব ও অসুবিধা আছে দ্বিতীয় পণ্টবার্যক- 
পাঁরকল্পনা সময়ে, তা আরও অনেক দূর হবে। 

দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন 
করাই হ'লো যে-কোনো জাতীয়-সরকারের প্রধান 
লক্ষ্য। ভালোভাবে খেয়ে পরে যেমন লোকে- 
বাঁচতে চায়, তেমান চায় ভালো একটা আশ্রয় বা 
বাসস্হান। এ-আশা সবাই করে। আর, এ-আশা 
এমন কিছু অসবাভাবিক ও অসঙ্গতও নয়। এই 
বাসস্হানের সমস্যাও আমাদের একটা বড় সমস্যা, 
কি শহরে, কি গ্রামে। রাজ্য-সরকার এ-বিষয়েও 
যে মনোযোগ দিয়েছেন, তার প্রমাণ পাই যখন 
দেখি তাঁদের উদ্যোগে কালকাতা-শহরে ও 
গ্রামাঞ্চলে বাসগৃহ-নির্মাণের ব্যাপক কাজ চলছে। 
১৯৫৭-সাল অবাধ রাজা-সরকার কম করে 
[িতনশ'ট একতলার ও ১২৮টি বহূতলার বাড়ি 
নিৰ্মাণ করে দিয়েছেন শ্রামক-সাধারণের জন্য। 
বিভিন্ন কলোনিতেও প্রায় পাঁচশ’ বাড়ি তৈরি 
ক'রে দেওয়া হয়েছে এই সময়ের মধ্যে। তাছাড়া, 
কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টও 
সাধারণ নাগাঁরক ও শ্রমিকদের জন্য বাভন্ন 
শ্রেণীর অট্টালিকা নির্মাণ ক'রে বাসগৃহের সমস্যা 
যে অনেকাংশে মাঁটয়েছেন তা বলাই বাহূল্য। 
বাস্তবাড়তে যাঁর! এতকাল অসবাস্াকর পার- 
বেশে বছরের পর বছর কাটিয়ে এসেছেন, তাঁরা 
এখন কম ভাড়ায় পাকা বাড়তে ও জবাস্হযকর 
পরিবেশে বাস করবার সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। 
কলিকাতা শহরে যাতে আর কোনো বাঁস্তিবাড় না 
থাকে সে-দিকে দৃষ্টি রেখেই নতুন নতুন ঘর- 
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বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। পাশ্চমবঙ্গের বন্যাবিধবস্ত 
এলাকাগীলতেও আদর্শ গ্রাম গ'ড়ে উঠ্‌ছে সরকার 
ও জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টায়। কিকাতা- 
শহরের অত্যধিক ভিড় কমাতে, নতুন একটা 
পাঁনবেশও গ'ড়ে উঠেছে কাঁচড়াপাড়ার কাছে 
কল্যাণীতে। সেখানে সু-পরিকল্পিত উপায়ে 
বাঁড়ঘর তৈরি করা হয়েছে অনেক। সেই সব 
বাড়ি বিক্রি করাও হচ্ছে সুবিধাজনক শর্তে । 
জন্যও জমি বিক্রি করা হচ্ছে সেখানে। স্কুল, 
পাতাল, খেলার মাঠ, বেড়াবার জায়গা, ডাকঘর, 
বৈদঢাতিক আলো এ-সব তো আছেই, 
যাতে সেখানে কতকগুলি সরকারী দপ্তর 
নান্তারত করা যায়, তারও চেষ্টা চলেছে। 
দুর ভাঁবষ্যতে কল্যাণীতে যাতে একাঁট আবাসিক 
1বশবাবদ্যালয় স্হাপন করা যায় তার প্রাথামিক 
কাজও এগিয়ে গেছে অনেকটা । কল্যাণীতে যদি 
ছোটখাটো বিভিন্ন শিল্প-সংস্হা গড়ে ওঠে, 
তাহলে কল্যাণীর প্রতি অনেকেরই যে আকর্ষণ 
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বাড়বে তাতে ভূল নেই। আশা করা যাচ্ছে, 
দ্বিতীয় পণ্চবার্ধিক পারকল্পনার মেয়াদ ফুরোবার 
আগেই কলিকাতা ও কল্যাণীর মধ্যে অনেকগনাল 
বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল করবে। তাহ'লে কল্যাণী 
থেকে কলিকাতা পর্যন্ত যাতায়াত করবার আর 
কোনো বিশেষ অস্মাবধাই থাকবে না। 
সবাধীনতা-লাভের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ 
রাজাকে যে-সব জটিল সমস্যার সম্মুখীন হ'তে 
হয়েছে, তার মধ্যে উদ্বাস্তূ-পনর্বাসন সমস্যাই 
প্রধান। আজ পর্যন্তও এ-সমস্যার কোনো সুষ্ঠু 
সমাধান হয়েনি। শুধু জায়গা-জাম, বাড়ি-ঘর 
আর কিছু আর্থিক সাহায্য দিলেই তো উদ্বাস্ত:- 
দের প্ননর্বাসন হয় না। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 
তারা যাতে রোজগার ক'রে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে 
পারে, সেইরকমের অর্থনীতিক পুনর্বাসনের 


ব্যবস্হা করা। ১৯৫৭ সালের ৩১-এ অক্টোবর 
পর্যন্ত প্রায় ৩২লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছেন 


পশ্চিমবঙ্গে। এদের জন্য বাড়িঘর চাই, কাজকর্ম 
জোগাড় ক'রে দেওয়া চাই--এক কথায় এ'রা যাতে 
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ক'রে আবার নতুন ভাবে জীবনযাত্রা শুরু করতে 
উপর। কাজেই, - এ-ব্যাপারে শুধু রাজ্য- 
সরকারকেই বিব্রত থাকতে হচ্ছে না, ভারত- 
সরকারকেও এ-বিষয়ে এগিয়ে আসতে হয়েছে। 
সরকারী হিসেব থেকে জানা যায়, এ-পর্যন্ত মাত্র 
১১ লক্ষ উদ্বাস্তু নরনারীর পদ্নর্বাসনের ব্যবস্হা 
করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এখনও ২১ লক্ষ 
লোকের পঢ্ন্নৰ্বাসন হয়ান। পশ্চিমবঙ্গে এমন 
জায়গা-জমি খুব বেশি নেই, যাতে ক'রে এত 
লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্হা এই রাজ্যেই হ'তে 
পারে। তাই, বিহার, উড়ষ্যা এবং ভারতের 
আরও কয়েকটি রাজ্যে উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন 


শিশ-ভারতী 
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পণ্বার্ধক-পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় 
পণ্ডবাৰ্ষক-পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছে 
বানিয়াদী-শিক্ষাব্যবস্হার ব্যাপক প্রচলনের জন্য, 
আর, সেই সঙ্গে প্রধান প্রধান শিল্পের প্রতিষ্ঠা 
ব্যাপারে । তাছাড়া, দেশের বহু লোকের চাক; 
বা কাজের সংস্হান কারে দেওয়া এবং দেশে 
লোকের মধ্যে জাতীয় আয় ও সম্পদ সমান ভা 
ক'রে দেওয়াও "দ্বিতীয় পণ্বার্ধক-পাঁরকল্পনার 
আরও দ:'টি প্রধান লক্ষ্য। 

এখনে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হাঁরণঘাটার 
উৎপাদিত দ;দ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র, কামারহাটির নারী 
£শিলপ-শিক্ষালয় এবং রহড়ার রামক্ফ্ণীমশনের 
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দেবার ব্যবস্হা করছেন ভারত-সরকার। তাছাড়া, 
মধ্যপ্ৰদেশ, অন্ধ ও উীড়ফ্যার সম্মিলত একটা 
এলাকায় দন্ডকারণ্য নামে যে জায়গা রয়েছে, 
সেখানে যাতে উদ্বাস্তুদের  প্দনর্বাসনের 
সনুবন্দোবস্ত হ'তে পারে, সে-বিষয়েও সরজমিনে 
কাজ শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই ৷ 

দীর্ঘকাল ধরে আমরা বাস কারে এসোঁছ 
বিদেশী-শাসকের অধীনে । ফলে, আমরা 
নিজেদের বহুকিছু ন্যায়সঙ্গত সুযোগ স্মীবধা 
থেকে এতদিন কেবল বাণ্ডিত হয়েই এসেছি। 
তাই, সবাধীনতা লাভ করবার পর থেকে, দেশকে 
পুনগঠিন করবার জন্য আমাদের আগ্রহ, উদ্যম ও 
পরিশ্রমের অন্ত নেই। সব কাজই যে, দ্রুত ও 
নিখত ভাবে হচ্ছে এমন কথা কেউই বলেন না। 
আর, বৃহৎ ব্যাপারে টি বিচযাতি হওয়াটাও 
অসবাভাবক নয়। তা সত্তেৰও, এ-কথা আজ 
কেউই বোধহয় অসবীকার করবেন না যে, 
সরাধীনতা-লাভের পর থেকে গত কয়েক বছরের 
মধ্যে, কৃষি, সেচ, শিল্প, ব্যবসায়, শিক্ষা, সবাস্হ্য, 
যোগাযোগ ও পাঁরবহ্ণ, এবং সমাজ-জীবনের 
আরও অনেক ক্ষেত্রে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন 
উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, পশ্চিমবঙ্গও তেমান 
পিছিয়ে নেই। ৰ 

সবাধীন-ভারতের লক্ষ্য হ'লো এক সমাজ- 
তান্ত্িক কল্যাণময় রাষ্ট্র গড়ে তোলা। সেই 
আদর্শের কথা মনে রেখেই এদেশে এপর্যন্ত দুটি 


চব 


বহুমুুখে বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ের কার্য- 
প্রণালী জনপ্রিয়তা . অঙ্জন করেছে। 
দ্বিতীয় পণ্বার্ধক-পাঁরকল্পনা সময়ের 
মধ্যে বিভিন্ন কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গে যে-টাকা 
খরচ হবে, তার পরিমাণ হ'লো ১৫৩ কে 
টাকারও বোঁশ। এই সময়ের মধ্যে সারা 
পশ্চিমবঙ্গেই সমাজ-উন্নয়ন পাঁরকল্পনা অন,সারে 
কাজ হবে। আর তাতে ক'রে, পল্লী-বাংলার 
বিস্তৃত অঞ্চলের রূপই যে বদ্‌লে যাবে সে-আশা 
আমরা করতে পাঁরি। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র 
খনিজ সম্পদ্‌ হ’লো কয়লা । এই কয়লার ওপরে 
নির্ভর করে এ-রাজ্যে বহুরকমের শিল্পের 
প্রচলন ও প্রসার করা যেতে পারে। সেই 
উদ্দেশ্যেই রাজ্য-সরকার দ্বিতীয়-পণবার্ধিক পাঁর- 
কল্পনা সময়ের মধ্যে দুর্গাপুরে একাঁট 'কোক- 
চুল্লি’ স্হাপন করেছেন। এ কোকচুলিকে 
কেন্দ্র করে দুর্গাপুরে ও তার চারপাশে 
বিভিন্ন শিল্প গ'ড়ে উঠছে। তার ফলে, ভাবষ্যতে 
দুর্গাপুর যে এই রাজ্যের বিরাট একটি শিল্প- 
শহরে পারণত হবে সে-আশাও আমরা করতে 
পারি। তাছাড়া, কল্যাণীকেও একটি 1শিল্পকেন্দ্ 
হিসাবে গ'ড়ে তোলবার এক পাঁরিকল্পনা আছে। 
দ্বিতীয় পণ্টবার্ধক-পরিকল্পনা সময়ের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গে আরও যে-সব কাজ করা হবে তা 
হ'লোঃ খাদ্যশস্য, আখ ও পাটের উৎপাদন...... 
সেচের ও বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্হা। 
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ব্যবহার আরম্ভ হয়। এখনকার দিনে বিভন্ন 
ধাত বর আর্থিক ও কার্যকরা মুল্য কাহারো অজানা 
নাই। অবভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে 


দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ-(১৫০০ বছর পূর্বের) 


কোথা হইতে কাঁ ভাবে বাভন্ন ধাতু আসিল! 
ভারতবর্ষেরই বা ধাতুশিজ্পের, কতখানি অবদান! 
বহ; গবেষণা গ্ৰন্থ ও পঢ়রাণো ধবংসাবশেষ হইতে 


[নিতেন 


ভারতীয় ধাত্যাশল্পের উৎকর্ষের প্রমাণ আমরা 
পাই। "দিল্লীর বিখ্যাত লৌহক্তম্ভ ১৫০০ বছর 
পূর্বের এইরূপ একাট কীর্ত। ধাতুর 
উৎপাদন ও ব্যবহার আমাদের দেশে বৈদিক যুগ 
হইতেই চলিয়া আঁসিতেছে। 

কালক্রমে নানা কারণ বশতঃ এই সব 
ধাতুর উৎপাদন কৌশল ভারতবর্ষ হইতে 
লুপ্তপ্ৰায় হয়। অন্য দিকে শিল্পযনগের 
উন্নীতর সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশগল 
ধাত, শিল্পের ক্ষেত্রেও উন্নাতলাভ কাঁরতে 


সমর্থ হয়। বর্তমান যুগে কোন দেশের শিল্পো- 
ন্নাতর মান নিদ্ারিত হয়, সেই দেশের লৌহ ও 
লৌহজাত সামগ্রীর উৎপাদন ও তাহাদের ব্যবহার 
হইতে। কয়েক দৈশের এক বংসরের মাথা পছ 
লৌহ ও লৌহজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের হার নীচে 


ভারতবর্ষ 


উপরের হিসাব ১৯৫০ সালের। এরপরে 
রাশিয়ার পারমাণ অনেক বদ্ধ পাইয়াছে। 
ভারতবর্ও প্রায় বর্তমানে ১৯৫০ সালের প্রায় 
দুই গুণ এবং দ্বিতীয় পণ্ডবাৰ্ষিক পাঁরকল্পনার 
শেষে অন্ততঃ ৩1৪ গুণ হইবে। এইসব হিসাব 


হইতে শিল্পজগতে ভারতের স্হান কোথায় বোঝা 
মোটেই শক্ত নয়। এর মূল কারণ হিসাবে আমরা 
বেশী। ভারতীয় লোহ-শিক্লেপের গোড়াপত্তন 
জামসেদপর সহরে। এই কারখানা স্হাপনের 
সময়ে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার উৎসাহদানে 
কার্পণ্যই করিয়াছিল বলা চলে। যুদ্ধকালীন 
প্রয়োজনে অবশ্য ইংরেজ সরকার এই দেশে লৌহ- 
শিল্পের প্রসারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন এবং 
যৰদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে উহা প্রসারের অনুমোদন 
করেন। আমাদের জাতীয় সরকার গঠনের পর হইতে 
বিভিন্ন শিল্পের উন্নতিও প্রসারের প্রকৃত প্রচেষ্টা 
আরম্ভ হয়। বলাবাহুল্য, ধাত্যাশল্প এবং বিশেষ 
করিয়া লৌহ ও ইস্পাত শিল্প পঞ্চবার্ষিক পাঁর- 
কক্পনাগদালিতে প্রকৃত স্হান পাইয়াছে। বর্তমান 
দেশের বিভিন্ন ধাত্যশিল্পের অবস্হার এখানে 
একট আভাস দেওয়া যাউক। 


ভারতের জাতীয় ধাত্দাশল্প গবেষণাগার জামসেদপ্‌র 


লৌহ ও ইচ্পাত শিল্পঃ__লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্পের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বিহার প্রদেশের 
জামসেদপদরে অবস্হিত টাটা আয়রণ এ্যান্ড স্টীল 
কোম্পানী এবং পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের 
নিকট বার্ণপুরে অবস্হিত ইন্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড 
স্টীল কোম্পানী ৷ ইহারাই বেশীর ভাগ উৎপা- 
দনের জন্য দায়ী ছিল। টাটা কোম্পানীর বাৎসারক 
উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৭৫০,০০০ টন ও Indian 
Iron & Steel ০০,র ২৫০,০০০ | এছাড়া 
মহীশুর রাজ্যের ভদ্রাবতীতে অবাস্হত মহীশুর 
আয়রণ এণ্ড স্টীল ওয়ার্কস বাৎসারক ৪০,০০০ 
হইলেও এই শেষোক্ত কারখানার একটা বিশেষত্ব 
ছিল। লোহ উৎগাদনে খনিজ কয়লা ব্যবহার না 
করিয়া এই কোম্পানী কাঠ-কয়লা ব্যবহারে 
খানিকটা বিশেষ ধরণের লৌহ প্রস্তৃত করিত। 

তাম্রঃ_তাম প্রস্তুত আমাদের দেশে একমান্র 
বিহার প্রদেশের সংভূম জেলার ঘাটাশলাতেই 
হইয়া থাকে। ইন্ডিয়ান কপার করপোরেশন 


টি == নল =================== 


এর মৌভান্ডারস্হিত কারখানাতে এই ধাতু 
প্ৰস্তত হইয়া থাকে। এখানকার তাম্ম বেশীর- 
ভাগই কাঁসা, Bronze ও Brass পিতল তৈরীর 
কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই, সব অঞ্চলে বহ: 
পুবে" স্হানীয় পদ্ধাততে তাম্্ তৈরীর প্রমাণ 
রা হয়াছে। 
সীসা ও দক্তাঃ_এই ধাত; দুইটি আমাদের 
দেশে একসঙ্গেই খাঁনতে পাওয়া যায়। যদিও বর্ত- 
মান যুগে ১৯৪২--৪৩ সালের পুবের্ব আমাদের 
দেশে কোনও সাসা প্রস্তুত হইত না, এই 
ধাতুর খাঁন অঞ্চলের নিকটে পঢরাণো ধবংসাবশেষ 
হইতে ৩০০1৪০০ শত প্‌বের্বও আমাদের দেশে 
সীসা উৎপাদনের প্রমাণ রহিয়াছে। বর্তমানে 
সীসার উৎপাদন হইয়া থাকে উদয়পুরের 
অন্তর্গত--জওয়ার খাঁন হইতে । এই ধাতুর 
সংমিশ্ৰিত আকর (0৮6) হইতে সীসা ও 
দস্তার ভাগ আলাদা করা হয় এবং দক্তার অংশ 
জাপানে চালয়া যায় এবং সেখান হইতে দস্তা 
তৈরী হইয়া আবার আমাদের দেশে ফিরিয়া 
আসে। সাঁসার অংশ ধানবাদের কাছে টুণ্ড্ুতে 
ভারতীয় মেটাল করপোরেশানের কারখানায় 
সাঁসা ধাত তে রূুপান্তারত হয়। ১৯৪৬--৫০ 
সাল পধ্যন্তি এখানে বৎসরে মাত্র ১৫০০ টন, 
সীসা উৎপাদন হইত। সমগ্র ভারতের প্রয়োজনের 
ইহা সামান্য অংশ মান্র। 

সবর্ণঃ_-সহর্ণের একমাত্র উল্লেখযোগ্য উৎপাদন 
মহীশূর রাজ্যের কোলার সবর্ণ খাঁন: হইতে। 
বৎসরে ১৭০,০০০ আউন্স মান্র। ইহা ছাড়া 
কুটির শিল্পের মত কোন কোন অণ্চলে এখনও 
গ্রাম্য লোকেরা সামান্য সবর্ণ উৎপাদন কাঁরয়া 
থাকে। এই মুল্যবান্‌ ধাতুর উৎপাদন ক্ষমতা 
আমাদের দেশে প্রয়োজনের এক তৃতীয়াংশ মাত্র। 

অঞ্জনক (antimony):_বহু শতাব্দী 
ধরিয়া আমাদের দেশে এই ধাতুর আকর এন্টি- 
ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । এই ধাতুর অবশ্য অনেক 
প্রয়োজনীয় ব্যবহার রহিয়াছে। ১৯৩৯--৪০ 
হইতে এই ধাতু 1চিন্রাল রাজ্যের Star Metal 
Refinery’র কারখানায়. উৎপাদিত হইতেছে। 


“তত = 


ধাত; বিদ্যা 


এই ধাত টি অতি প্রয়োজনীয় ধাতু এবং আমাদের 
দেশে পৰ্যাপ্ত পরিমাণ, উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে। 

এযালামনিয়ামঃ__২য় মহাযুদ্ধের শেষভাগে 
দুইটি কারখানা আমাদের দেশে প্রথম এই ধাত 
উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে। এই কারখানা 
একটি পাশ্চমবঙ্গের আসানসোলের কাছে 
জেকেনগর-এ অবস্হিত। অপরাট বিভিন্ন ভাগে 
বিহার প্রদেশে মুর; কেরালার আলওয়ে 
এবং কাঁলকাতার কাছে দমদমে অবস্হিত। সম্প্রতি 
উড়িষ্যার অন্তর্গত হিরাকদে এই কোম্পানীর 
আরও একাঁট কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। প্রথম 
অবস্হায় এই ধাতুর উৎপাদন খুবই কম ছিল। 
১৯৫৩-৫৪ সালে বৎসরে ৪,০০০ টনের 
নীচে ছিল। 

এই সব ধাতু ছাড়া মেঙ্গানীজ ধাত;- 
পূর্ণ খাঁনজ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে ভারতের 
বাইরে নানা দেশে রপ্তানি হইয়া আসিতেছে। 
ইহাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য। 

য্‌দ্ধোত্তর যুগে, বিশেষ করিয়া আমাদের 
সবাধীনতা লাভের পর হইতে ধাত্দীশজ্পের 
অগ্রগতি হইয়াছে আশানুরূপ। ভাঁবধ্যৎ প্রসারের 
যে পারকল্পনা তৈরা হইয়াছে তাহাও আশাপ্রদ । 
দ্বিতীয় পণ্ডবাৰ্ষিক পাঁরকল্পনার শতকরা ৪৫ 
ভাগের উপর বায়ভার ন্যস্ত হইয়াছে ধাত্যাশজ্পের 
উন্নতি ও প্রসারের জন্য। তৃতীয় পরিকল্পনার 
খসূড়া এখন প্রস্তূত হইতেছে, এবারেও "দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার মত ধাতুশিল্পের উপর গযুর্ত্ব দেওয়া 
হইবে নিঃসন্দেহ। পরিকল্পনা অনযায়ী 
সবকছ: সম্পন্ন হইলে ১৫1২০ বৎসরের ভিতরে 
আমরা ধাতুশিল্পের ক্ষেত্রে কোন কোন শিল্পোন্নত 
পাশ্চান্ত দেশকে ছাড়াইয়া যাইব আশা করা যায়। 
এখানে বলা প্রয়োজন আমাদের দেশে অনেক- 
গুলে ধাতুর পধ্যাপ্ত, পরিমাণ উৎপাদনের 
সম্ভাবনা নাই। যে কয়েকটি ধাতুর আকর 
(0:86) আমাদের দেশে অপধ্যণপ্ত রহিয়াছে 
তাহাদের মধ্যে লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, এ্যাল্দামানয়াম, 
Thorium ও Titanium-এর নাম করা যাইতে 
পারে। এছাড়া Chromium Beryllium, 
সীসা, দস্তা Uranium, Vanadium ও তাম 
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মোটামুটি কাজ চালিবার মত পরিমাণ আছে 
বালয়া মনে হয়। যে ধাত্রগুলি সত্যই 
অ-পারামিত তাদের মধ্যে পারদ, Nickel, Tin, 
Cobalt, সবর্ণ রৌপ্য, প্রভাতির নাম করা চলে। 
প্রধান ধাতুগদুলি সম্বন্ধে নিমেয বিস্তারিত আলো- 
চনা করা হইতেছে। 


জামসেদপঢুর 

লোঁহঃ--ভারতায় লৌহের আকর পৃথিবীর 
সবেৰ্বাৎক্‌ষ্ট আকরদের মধ্যে স্হান পায়। 
পরিমাণ ও আমাদের প্রয়োজনের আতারক্তই 
রাহয়াছে। পরিমাপ অনুযায়ী ৮,০০০ কোট 
টনের উপরে। প্ৰধানতঃ মধ্যপ্ৰদেশ, উড়িষ্যাপ্রদেশ, 
ও মাদ্রাজেই বেশীর ভাগ অবাস্হত। এত 
সম্ভাবনা থাকা সত্বেও আমাদের লৌহের উৎপাদন 
এতকাল বিশেষ নৈরাশ্যজনক ছিল। যাঁদও প্রথম 
পরিকল্পনার শেষে লৌহের উৎপাদন বাৎসাঁরক 
১৫ লক্ষ টনের মত হইয়াছিল, দ্বিতীয় পণ্ড- 
বাৰ্ষিক পরিকল্পনার ভিতরে ৬০ লক্ষ টন 
বাংসারক উৎপাদন হইবে। আমাদের এ সময়- 
কার প্রয়োজন ইহাতেই মিটিবে। এরূপও আশা 
প্রকাশ করা হইয়াছে যে ১৯৭০--৭৫ সালের 


শিশ্য-ভারতাঁ Ef 


ভিতরে ২ হইতে ২ই কোটি টন পর্যন্ত হইতে 
পারে। এই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইবে বর্তমান 
ও কয়েকাঁট নত্দন কারখানা স্হাপন করিয়া। 
করিয়াছে ২০ লক্ষ টন উৎপাদনের জন্য। 
Indian Iron & Steel Co, কারতেছে ১০ লক্ষ 
টনের জন্য। এছাড়া সরকারের প্রচেষ্টায় ৩টি 
নতুন কারখানার কাজ অনেকদূর অগ্রসর 
হইয়াছে। এদের একটি উীঁড়ষ্যা প্রদেশের 
রাওরকেলাতে। অন্য ২টির একাট মধ্যপ্রদেশের 
ভিলাইতে। বাকী কারখানা পশ্চিমবঙ্গের 
দুর্গাপুরে স্হাপিত হইতেছে। প্রতোকটি 
কারখানাতে বর্তমানে বাৎসাঁরক ১০ লক্ষ টন 
লৌহ এবং ইস্পাত উৎপাদনের ব্যবস্হা থাঁকবে। 
রাওরকেলা ও  দনর্গাপরের কারখানা 
ভবিষ্যতে ২০ লক্ষ টন এবং ভিলাই কারখানাতে 
২৫ লক্ষ টনের ব্যবস্হা হইবে। এইসব কারখানা- 
গুলি বহুলাংশে বৈদেশিক অর্থ ও কারিগরী 
বিদ্যার (Technical) সাহায্যেই সম্পন্ন হইতেছে 
যেমন রাওরকেলার কারখানা প্রধানতঃ জার্মানী, 
ভিলাই রাশিয়ার ও দুর্গাপুর যুক্তরাজ্যের 
এখানে বলা প্রয়োজন আমাদের দেশের 
লোহশিল্পের প্রসারের প্রধান প্রতিবন্ধক 
অপরিমিত লৌহউৎপাদনের উপযোগী 
কয়লা। ভারতীয় কয়লার অতি অল্প- 
পাঁরমাণই লোঁহাশল্পে ব্যবহারের উপ- 
যোগী । সম্প্রতি নানা পদ্ধতিতে এই 
অবস্হার অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং 
আশা করা যায় ভবিষ্যতে আরও হইবে। 
সহযোগে উন্নততর ইস্পাত (Alloy 
Steel) সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। 
বর্তমানে এই ধরণের ইস্পাত আমাদের 
দেশে আত অল্পই তৈরী হয়। বিভিন্ন 
হইতেছে। মোটরগাড়ী, এরোপ্পেন, জাহাজ, 
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পি হইতেছে।  মোটরগাড়ী, 
এরোপ্লেন, জাহাজ, 
প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্ৰপাতি 
নিৰ্ম্মাণ কারতে এবং 
প্রি দৈনন্দিন ব্যবহারের 
অনেক দ্রব্যাঁদতে বাভিন্ন 
রকমের Alloy Steel- 
এর ব্যবহার । এই বিষয়ে 
পলু শিল্পপতিদের ও 


সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হইয়াছে। সরকার ২টি 
কারখানার সম্প্রাত 

[| অনুমোদন  করিয়াছেন। 
একটি সরকারের 
নিজসববাতৎসিক 
০,০০০ টনের 
উপযোগী ও অন্যাট 

৷ সম্ভবতঃ বেসরকারী 
হইবে। 


মে জা নি জঃহমূল 
ধাত; ভাবে ইহার কোন 
| ব্যবহার নাই তবে অন্য 
ধাতুর সংমিশ্রণে Alloy 
ভাবেই ইহার ব্যবহার। 
ইস্পাত-শিল্পে এই ধাতুর 
পি একটি প্রধান ব্যবহার 
রহিয়াছে। সাধারণ ইস্পাত বা অন্য ধাত; সহযোগে 
উন্নততর ইস্পাত (211০5 951) উৎপাদনে 
ইহার অবশ্য প্রয়োজনীয়তার জন্য এই ধাতুর 
[| আকর ভারতবর্ষ হইতে যুক্তরাষ্ট্র প্রভাত দেশে 
প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। ইস্পাতনীশল্পে এই 
ধাত; লৌহের সংমিশ্রণে মিশ্ৰধাত; ভাবে ব্যবহৃত 
হয়। আমাদের দেশে আকর হইতে (01৫) এই 
ন  Ferro-Manganese প্রস্তূতের চেষ্টা কিছুদিন 
যাবং চাঁলতেছে। উড়িষ্যার অন্ধ ও মহীশর 
প্রদেশে কয়েকটি কারখানায় যথেষ্ট পরিমাণ 
Ferro-Manganese উৎপন্ন হইতেছে। ইহার 
তি পারমাণ এখনই আমাদের প্রয়োজন মিটীইয়া 
বাইরে রপ্তানী: করার মত হইয়াছে। ভবিষ্যতে 
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এই জাতীয় কারখানা আরও স্হাপিত হইবে। | 
এখানে বলা প্রয়োজন আকর রপ্তানীর চেয়ে 
Ferro-Manganese রপ্তানী অনেক বেশী 
লাভজনক। 

এ্যাল্যামনিয়াম:_এই ধাত; বর্তমান ও রা 
ভবিষ্যৎ যুগের একটি আত প্রয়োজনীয় 
ধাতু। ইহার ব্যবহার মুল ধাত; ও 
শ্রধাত (411০5) * দই ভাবেই। ইহার 
বিশেষত্ব হাল্কা ওজন ও উজ্জল বর্ণ। ॥ 
এই উজ্জবল বর্ণ বজায় রাখার ক্ষমতাও এই ধাতুর 
রহিয়াছে। এই ধাতুর ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। আমাদের দেশে এই ধাতুর 
উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে অপধ্যাপ্ত আকর 
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(976) রাহয়াছে। উৎপাদনে সহায়ক কোন 
কোন দ্রব্যের অভাব থাকিলেও এই ধাত শিল্পের 
আমাদের দেশে উজ্জল ভবিষ্যত রহিয়াছে। 
এ্যালামনিয়ামের আকর দেশের সবর্ব- 
ভাগেই বিস্তৃত রহিয়াছে। বর্তমানে আমাদের 
প্রয়োজনের (বাংসারক ২৫,০০০ উন) সামান্য কম 
উৎপাদন হইলেও আশা করা যায় শীঘ্রই প্রয়োজন 
মিটাবার মত অন্ততঃ উৎপাদন হইবে। হয়ত 
ভবিষ্যতে রপ্তানী করার মতও কোনদিন উৎপাদন 
হইতে পারে। বর্তমানে, এই ধাত; বৎসরে 
১৭,৫০০ টন উৎপন্ন হয়। গত কয়েক বৎসরের 
ভিতরে এই ধাত; উৎপাদনের কারখানাগুলির 
প্রসার লাভের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। 
কিছুদিন পৃবের্ব উড়িষ্যা প্রদেশের হারাক£দে 
_ বৎসরে ১০,০০০ টন এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের 
কারখানা একটি সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ 
মধাপ্রদেশের অন্তর্গত Mettur-এ এবং উত্তর- 
প্রদেশের অন্তর্গত Rihand-এ, বৎসরে ১০,০০০ 
টন করিয়া আরও ২০,০০০ টনের উৎপাদন তৃতীয় 


ঘাটাশলার সান্নকটে 
মশাবান খনির উৎপাদন ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট 
সন্দেহে আছে। নূতন খনি কয়েকটির খোঁজ 
অল্পাঁদনে পঢুবের্ব পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু 
ইহাদের কোথাও কাজ আরম্ভ হয় নাই। 
রাজস্হানে ক্ষেত্রী, বিহারে হাজারীবাগে, 
উত্তর প্রদেশে, গাড়োয়ালে, অন্ধতে অনন্তপুর' 
ও নেলোর জিলায় তায়ের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। 
সম্ভবতঃ ভাবষ্যতে রাজস্থান ও ক্ষেতে 
বৎসরে ১০,০০০ টন, উৎপাদনের উপযোগ আর 
একটি কারখানা স্হাপিত হইবে। বর্তমানে 
ঘাটাশলার উৎপাদন হয় মাত্র ৭,৫০০০ টনের মত 
বাংসারক। ইহাছাড়া বৈদ্যুতিক কাজের উপযোগী 
তাম বর্তমানে দেশে তৈরী হয় না। রাজজ্হানে 
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একটি নতুন কারখানাতে এবং ঘাটশীলা 
কারখানাতে এই উত্তম শ্রেণীর তায় প্রস্তুতের 
কথাবার্তা ও চলিতেছে । এখনও স্হির সিদ্ধান্তে 
পেশছান সম্ভব হয় নাই। 

Thorium:—এই ধাতুর ব্যবহার প্রধানতঃ 
আগাঁবক শাক্তর উৎপাদনে। আণবিক শাক্তর 
উৎপাদনের গুরুত্ব বরত্ত মান যুগে সবর্বজনাবাদত। 
এই ধাত্য ভারতের প্‌বর্ব ও পশ্চিম উপকূল 
ভাগে সমুদ্রের বালির সঙ্গে মোনাজাইট 
(Monazite) নামে এক প্রকার বালুকণা ভাবে 
প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে । ভারতীয় Monazite- 
এর Thorium-এর ভাগ অন্য দেশের তুলনায় 
কিছু বেশী। ১৯৫২ সাল হইতে কেরালার 
অন্তর্গত Alwaye শহরে Indian Rare 
Earths Limited নামে একটি সরকারী 
কারখানায় এই Monazite হইতে Thorium 
প্ৰস্তত হইতেছে এবং Atomic Energy 
Commission ইহা গ্রহণ করে এই কারখানা 
হইতে। আণাবিক শাক্তর ভবিষ্যত এই কারণে 
আমাদের দেশে আশাপ্রদ বিয়া মনে হয়। 

Titaniun:—এই  ধাতাঁটি ধাতুজগতে 
নূতন, ইহাকে অনেকে Wonder-metal বা 
অভিনব ধাতু নামে আখ্যা দিয়াছে। ইহাও 
হাল্‌কা ধাতুর গোষ্ঠীর অন্তর্গত। মূল ধাতদ- 
ভাবে এবং অন্যধাত্দর সংমিশ্রণে ইহার ব্যবহারের 
ভাঁবষ্যত সম্ভাবনা প্রচুর বর্তমানে ইহার উৎপাদন 
ব্যয়সাধ্য বলিয়া বহুল ব্যবহার হইতেছে না। এই 
ধাত্র আকর (0£6) ilmenite আমাদের দেশে 
প্রধানতঃ মালাবার ও করমন্ডল উপক.লে- 
ভাগে সমুদ্ৰ তীরের বালির সঙ্গে প্রচুর পাঁরমাণে 
রাহয়াছে। বর্তমানে আমাদের দেশে এই ধাতুর 
উৎপাদন হইতেছে না। তবে প্রভূত চেষ্টা চালতেছে 
যাহাতে এ-ধাত্দ কাজে লাগানো যাইতে পারে। 
অদূর ভাবষ্যতে আশা করা যায় এই ধাত; 
উৎপাদনের কারখানা আমাদের দেশেও স্হাপিত 
হইবে। 
এখানে বলা প্রয়োজন যে উপরে যে ধাতু 
শিল্প কেন্দ্রগদুলি সম্বন্ধে বলা হইল সেগুলি 


; 
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||] সরকারের দৃষ্টি পড়ে 


হইল বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মূল ধাত; উৎপাদন 
কেন্দ্র। এগ্যাল ছাড়াও এই সব কেন্দ্রের উৎপাদন 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক শিল্প যাহারা এই সব 
ধাতু হইতে নানাবিধ দ্রব্য, উৎপন্ন করে, 
ধীরে ধীরে তাহা পাঁরপনুষ্ট ও পারবাদ্ধত হইবে 
এবং অনেক নতুন শিল্পের প্রসার সম্ভব হইবে। 
এই সব শিল্প বৈদেশিক রপ্তানী হইতে বহুল 
পরিমাণে পারিপদষ্ট হইত বা এখনও হইতেছে এবং 
বলা বাহুল্য এইরূপ পারিস্হিতি কখনই কোন 
শিল্পের পক্ষে কল্যাণপ্রদ নয়। এদের মধ্যে 
রেলওয়ে ইঞ্জিন ও রেলওয়ের প্রয়োজনীয় অনান্য 
সামগ্রী। মোটরগাড়ী, জাহাজ, কাঁষ-উৎপাদনের 
বিভিন্ন যন্ত্ৰপাতি, বৈদ্যুতিক সরবরাহ করার 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাঁদ নির্মাণের কারখানাগ্যালর নাম 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


সবর্বশেষে ধাত; ও ধাত;জাত দ্রব্যাদ 
উৎপাদনের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে যুদ্ধোত্তর যুগে 
আমাদের দেশে যে সব শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান ও 
বেষণাগার তৈরী হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে 
আলোচনা করা যাইতে পারে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার 
পর ধাতুশিল্প প্রসারের প্রতি শি্পপাঁতদের এবং 


এবং অল্প কয়েক বংসরের 
ভিতরে এই সব প্রতিষ্ঠান 
গাঁড়য়া উঠে৷ বর্তমানে 
আমাদের দেশে ৬টি 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
ধাতুবদ্যায় উচ্চশিক্ষা 
দেওয়া হয় এবং শাঁঘই 
আরও কয়েকটি কলেজ 
স্হাঁপত হইবে। সরকারের 
প্রচেষ্টায় Council of 
Scientific & Indus- 
trial Research কর্তক 
বিহার প্রদেশের 
জামসেদপুর শহরে 
National Metallurgi- 
cal Labortary 


ধাত; বিদ্যা 


স্হাপনও ধাত্যাশল্প প্রসার ও উন্নাতর একাট 
উল্লেখযোগ্য অধ্যায় । এই গবেষণাগারে জাতীয় 
ধাতুশিজ্পের বিবিধ সমস্যার সমাধান কল্পে 
বহ্ীবধ গবেষণা হইয়া থাকে এবং অনেক 
উল্লেখযোগ্য গবেষণা সাফল্য লাভ করিয়াছে। 
এই গবেষণাকেন্দ্র ছাড়াও সমগ্র দেশে বাভন্ন 
শিক্ষাকেন্দ্র ও কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
সংলগ্ন গবেষণা : কেন্দ্রগুলিতে ধাত্যাবষয়ক 
গবেষণা হইয়া থাকে । এখানে বলা আবশ্যক যে 
ধাত্যাশল্প সম্পকীয় গবেষণা আমাদের দেশে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্‌বের্ব একেবারে হইত কি না 
সন্দেহ ৷ 


উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে ধাতু- 
শিল্পের ভাবষ্যং আমাদের দেশে উজ্জবল 
নিঃসন্দেহ ৷ অদূর ভবিষাতে আমরা আমাদের 
প্রয়োজনীয় বহুধাত: ও ধাতুজাত দ্রব্যাদি সম্পূর্ণ- 
ভাবে এই দেশে প্রস্তুত করিতে পারিব 
এবং সম্ভবতঃ বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করতে 
সমর্থ হইব। নিম্মাণ-কৌশল ও পদ্ধাতও 
পাশ্চাত্ত্য দেশগযীলর তুলনায় কোন অংশে কম 
উন্নত থাকিবে না। 


দুর্গাপুর প্রথম ব্লাস্ট ফার্ণেস ও তিনটি সেড তৈরীর কাজ চলতেছে 
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জল এবং শিল্পসংচ্হানের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদর 


ভলাই মধ্যপ্রদেশের ছিল একটি অজ্ঞাত 
পল্লী। বনজঙ্গলবোষ্টত আদবাসীদের অধ্যাষত 
স্হান_এক শুভ প্রভাতে নবরুপে উদ্ভাসিত 
হইয়া উঁঠিল-খ্যাতমান্‌ বিপুল শ্রম-শিল্প 
কেন্দ্র। বিগত ১৯৫৫ খ্ষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ 
তাঁরখ ভিলাই পল্লী নিবর্বাচত হইল। স্হান 
ধনববণচন . সম্পর্কে কর্তপক্ষীয়েরা এবং 
?বশেষজ্ঞেরা ভারতের নানাস্হান পর্যটন ও 
পর্যবেক্ষণ কারয়া অবশেষে ভিলাইতে শ্রমাশজ্প 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলেন এবং এক শুভ 
দিনে শূভক্ষণে ভিলাইতে দ্বিতীয় ষ্টীল প্লেন্ট 
(Second Steel Plant) প্রাতিষ্ঠাঁপত হইল । 
এখানে পধ্যবেক্ষকগণ দেখলেন প্রচুর পাঁরমাণে 
কাঁচামাল (Raw materials) প্রচুর পারমাণে 


প্রাচ্য এবং যাতায়াতের সুবিধার (Conmu- 
nication) এবং রেলগাড়ীর সুযোগ মালচলা- 
চলের সুগম পথ ও যানবাহনের সুবিধা 
দোখিয়া--এই স্হানাটিকেই কর্ত্পক্ষ নিবৰ্বাঁচিত 
করিয়াছিলেন। দি 1হিন্দমস্হান ষ্টীল লিমিটেড 
(The Hindusthan Steel Limited, A 
Government of India undertaking) 
ভারতসরকার ইহার পাঁরকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ 
কাঁরলেন এবং ভিলাই স্টীল প্রোজেক্ট (Bhilai 
Steel Project) নামে ইহার কর্ম্মচালনা 
আরম্ভ কারলেন। 

ভিলাই দু (0:58) জেলার অন্তর্গত। 
মধ্যপ্ৰদেশের এই ক্ষুদ্র পল্লী বর্তমানে 
ভারতবর্ষের মধ্যে একটি শ্রেষ্ট লৌহশ্রমাশল্প 


কেন্দ্র। একদিনকার সবগপ্ন আজ প্রত্যক্ষরূপে 
পাঁরণত হইয়াছে । এখানকার কম্মীদের সংখ্যা 
প্রায় একলক্ষ। মধ্যপ্ৰদেশ সরকারের তান্ডুলা 
(Tandula) এনং গোন্ডাঁল (Gondali) বৃহৎ 
জলাধার (09215) হইতে এখানে জলসরবরাহের 
সুব্যবস্থা আছে। ভারতের রাষ্ট্রপাত ডক্টর 
রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডক্টর এস. রাধাকৃষ্ণাণ (সহ- 
রাষ্ট্রপাঁত), শ্রীজবাহরলাল নেহেরু, (ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী), সদ্দ্দার শরণ সিং (ষ্টীল, মাইনস 
এবং ইন্ধন সংগ্রহকারী মন্ত্রী), শ্রী টি, বি, 
কৃষনামাচারী (পুবর্বতন আয়রণ ও 
রাবশঙ্কর শুক্লা ভ্‌ 


১৯৪৪৫ 


সোবিয়েৎ মন্ত্রী মিঃ নিকিতা ব্রুশ্চেভ 
খষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর মিলিত হইয়া 
চাক্তিপত্রে সবাক্ষর করেন। 

১৯৫৬ সালে ভারতীয় এবং সোভয়েৎ 


রূশের ইঞ্জিনীয়ারগণ মিলিত হইয়া [ভিলাই_এই 
বিরাট প্রতিষ্ঠানাটির কর্ম্ম কেন্দ্র এবং যন্তপাতি 
গাঁড়য়া তোলেন এবং বিভন্ন স্হানে সাননবোশত 
করেন।১৯৫৬ সাল হইতে ইহার কার্য আরম্ভ 
হয়। দেখা যায় তন্ডূলা খালটি ভিলাইর মধ্য- 
দিয়া প্রবাহিত হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া 
গিয়াছে। এই দুই পারে ‘বিরাট শিল্প কেন্দ্র 
এবং নাগারকসমাদ্ধি গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজহারা 
(8৪189) পাহাড় হইতেই মৃত্তিকা মিশ্রিত 
লৌহধাত্যাপন্ড (15০7-05€) সংগৃহীত হয়। 
দিন দিনই পাঁথবীর বিভিন্ন দেশে ভিলাইর 
নাম প্রচারিত হইতেছে। 
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পাখীদের আকাশে উড়তে দেখে মানুষও 
আকাশে ওড়বার জন্যে চিরকাল একটা অতযগ্র 
বাসনা মনে মনে পোষণ করে এসেছে। কিন্ত 
বহু যুগ অতিক্রান্ত হওয়া সত্তেও সে তার বাসনা 


বেশী নয়। তারপর বাতাসের আঁস্তত্ব নেই 
বললেই চলে; আছে কেবল অসাম শনন্য। 
লোকে পারভ্রমণের কল্পনা তখনকার মত চাপা 


চরিতার্থ করবার কোন উপায়ই উদ্ভাবন করতে 
সক্ষম হয় নি। এই রঙীন কল্পনাকে বাস্তবে 
পরিণত করতে না পেরে পৌরাণিক কাহিনী, গল্প 
ও রূপকথার মধ্য দিয়ে রূপায়িত করবার চেষ্টা 
করে’ মানুষ কথাণ্চং সান্ত্বনা লাভ করেছে। 
কিন্ত এতে মানুষের আকাশ-বিহারের বাসনা 
অবদমিত হওয়া দূরে থাক, উত্তরোত্তর অদম্য 
হয়েই উঠেছে। 

অবশেষে আঠারো'শ শতাব্দীতে মানুষ 
বেলুনে চড়ে আকাশ-বিহারের সপ্ন সার্থক করে 
তোলে। এই প্রাথামক সাফল্যে উৎসাহিত 
হয়ে মানুষ আরও উন্নত ধরণের বেলুন 
তৈরী করে এবং নকল ডানা ব্যবহার 
করে আকাশ-ভ্রমণের চেস্টা করতে থাকে। 
কিন্ত; বেল,নে চড়ে আকাশ-বিহার মোটেই 
সুখকর নয়। তাছাড়া বেলুনের গাঁতারধি 
ইচ্ছামত নিয়ন্ণ করা যায় না--বায়;-প্রবাহের 
উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। মানুষ 
কিন্তু এতেও নিরস্ত হলো না, উদ্ভাবন করলো 
সে বিশাল আকৃতির ধাত্ানার্মত বেলুন এবং 
তার নিয়ন্্রণ কৌশল। আকশ-বিহারে সাফল্য 
লাভের ফলে মানুষের মনে মহাকাশে পাড়ি দেবার 
কল্পনা উপীকঝঠক মারতে লাগলো । পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার ফলে ক্রমশঃ জানা গেল, পৃথিবীর 
উধের্ব বায়মন্ডল ব্রমশঃই হাল্কা হয়ে গেছে এবং 
এই বায়ুমন্ডলের বিস্তৃতি ২০০-২৫০ মাইলের 


পড়ে গেল। কিন্ত, মানুষ চিরকাল চুপ করে 
থাকতে পারে না। সে আবার সাক্রুয় হয়ে উঠলো। 
বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাতাসের চেয়ে 
অনেক ভারা, ধাত্দানার্মত আকাশ-যানে চড়ে 
মানুষ ইচ্ছামত আকাশে উড়ে বেড়াতে সক্ষম 
হলো। 

অবশেষে আকাশে ওড়বার ব্যাপারে এই 
ভারী আকাশ-যান বা এরোপ্লেনই একাধিপত্য 
বিস্তার করলো। এরোপ্লেনের দৌলতে একাঁদকে 
যেমন মানুষের গতিবেগ বেড়ে গেল অসম্ভব 
রকম, অপর দিকে তেমনই তার পক্ষে অনধিগম্য 
বা দুরতিক্রময বলে কিছুই রইলো না। মান্ষ 
কিন্ত এতেও সন্তুষ্ট হলো না-তার আশা 
অনেক। সে চায় মহাশন্যের পথে পাড়ি 
জমাতে-_পাঁথবীর, বাইরে গ্রহ-নক্ষত্রগ্মালতে 
উপস্হিত হয়ে তাদের বাস্তব অবস্হা প্রত্যক্ষ 
করতে । পূৃথবীর বুকে অবস্হান করেই মহা 
শুন্য এবং গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে সে এপর্যন্ত অনেক 
কিছ তথ্য সংগ্রহ করেছে। কিন্ত; সে আর 
তক! অজানার তুলনায় অতি নগণ্য অংশ 
মান্র। তবুও যতটুকু" জানা গেছে তাথেকেই 
বোঝা গেল, মহাশুন্য অভিযানে এরোপ্লেন তার 
কোন কাজেই আসবে না। কারণ এরোপ্লেন চলে 


বাতাসের মধ্যে ডানায় ভর করে এবং এর 
উধর্বগাঁতিও সীমাবদ্ধ ১৫-২০ মাইলের বেশী 
নয়। শব্দের চেয়ে দ্রুতগাঁতিসম্পন্ন জেট-প্লেন 


\ 


কম 


আরও উপরে উঠতে, সক্ষম হলেও তাকে কোন 
না কোন রকমে বাতাসের উপর নির্ভর করতে 
হয়। কাজেই মহাশুন্য পরিক্রমায় - উৎসাহী 
মানুষের নজর পড়লো তখন রকেটের উপর। 
জেট-প্লেন তার জবালানীর অন্যতম উপকরণ 
আঁক্মজেন সংগ্রহ করে বাতাস থেকে, সবয়ংক্রিয় 
ব্যবস্হায়ঃ কিন্ত; রকেট সবয়ংসম্পূর্ণ; তাকে 
বাইরে থেকে জৰালানীর কোন উপকরণই সংগ্রহ 
করতে হয় না। কাজেই বিভিন্ন দেশের 
বৈজ্ঞানিকেরা রকেটের উন্নতিসাধনে তৎপর হয়ে 
উঠলেন। অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
ভয়াবহ ক্ষেপণাস্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে 


জার্মেনীর ভি-ট, রকেট। মারণাস্ত্রূপে ব্যবহৃত 
জার্মেনীর এই রকেটের . প্রলয়ঙ্কর ধবংসলীলার 
কথা মানদষ কোন কালেই বিস্মৃত হবে না। 


মানযষের তখন নজর পড়লো রকেটের 


1-2৯৮০লুল্লঁল 


= আল 


যাহোক, যুদ্ধশেষে জার্মেনীর 1ভ-ট; রকেট মিত 
শক্তির হস্তগত হয়। মহাশূন্যে পাড়ি | 
বাহনসবরূপ এই ভি-টট রকেটই প্রথম পথ- 
প্রদর্শক। এই ]ভ-টু রকেটের নির্মাণ-কৌশল 
অনুসরণে রাশিয়া ও আমোরকায় মহাশুন্য 
পাড়ি জমাতে সক্ষম একাধিক পর্যায়ের রকেট 
তৈরার চেষ্টা চলতে থাকে। ১৯৪৯ সালে ২৪শে 
ফেব্রুয়ারী আমোরকায় ভি-টু রকেটের সাহায্যে 
একটি কর্পোর্যাল রকেটকে উধর্বাকাশে প্রেরণ কর 
হয়। ভি-্টু যে পর্যন্ত উঠে তার যাত্রা শেষ 


করলো, কর্পোর্যালের সেখান থেকে 
সুরু হলো। এ ব্যবস্হায় রকেটের ? 


বাড়িয়ে তোলবার জন্যে চেষ্টা চলতে লাগ৷ 
অবশেষে ১৯৫৭ সালে মানুষের মহাশনা 
অভিযানের প্রাথীমক সাফল্য সূচিত হলো । 
১৯৫৭ সালের 
অক্টোবর-বিংশ শত 
একটি স্মরণীয় দিন। 
দিন রাশিয়াই সর্বপ্রথম 
রকেটের সাহায্যে 
ব্যাসের একটি শিশ:চণ্দ 
৫৬০ মাইল ডউদ্ধেব | 
করে। সেখানে এই {শন 
চন্দ্রাটি ঘন্টায় ১৭,০০ 
মাইল বেগে | 
একবার করে 
প্রদক্ষিণ করেছে। 


কৃত্ৰিম উপগ্রহ থেকে 


৯৫ 


কছৎ অ 
তথ্যও জানা গেছে। 
ঘটনার কিছুকাল 
* রাশয়া আবার আর এ 
শিশ্ুচন্দ্রকে রকেটের সাহায্যে 
৯৫০ মাইল উদ্ধে কক্ষপথে 
স্হাপন করে। এই দ্বিতীয় 
শিশুচন্দ্রটির মধ্যে লাইকা 
নামে একটি কুকুরকেও 


ওপর 
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[=== তত === _ সমহাশন্যে অভিযান 


পাঠানো হয়োঁছল। কুকুরটি অবশ্য বেশী 
দিন ট্বেচে থাকোন বটে, কিন্ত; এ-থেকে 
প্রয়োজনীয় তথ্যাঁদর বিষয় জান্ম সম্ভব হয়েছে। 
আমোরকাও তিন পর্যায়ী কম্পাউন্ড রকেটের 
সাহায্যে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত 
পৃথিবী প্রদাক্ষিণকারী সাতটি ক্ষুদ্রকায় উপগ্রহ 
কক্ষপথে প্রেরণ করেছে। রাশিয়াও আরও 
কয়েকটি উপগ্রহকে মহাশুন্যে প্রেরণ করেছে। 
এ-ছাড়া ১৯৫৯ সালের বিভিন্ন সময়ে রাশিয়া ও 
আমেরিকা লক্ষাধিক মাইলের ও উধের্ব রকেট 
পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। যাহোক, দিনের পর দিন 
রকেটের যেরূপ উন্নাতি সাধিত হচ্ছে, তাতে মনে 
হয়, অদূর ভবিষ্যতেই বিজ্ঞানীরা রকেটের 
সাহায্যে উধর্বাকাশে মন[ষ্যবাহী কৃত্রিম উপগ্রহ 
স্হাপনে সক্ষম হবেন। অবশ্য রকেটের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে এজন্যে পৃথিবীর বাইরে মহাশন্যের 
বিচিত্র পাঁরবেশে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যবস্হা 
অক্ষ রাখবার যাবতীয় উপায় অবলম্বন করতে 
হবে। 

পাঁথবীর বাইরে মহাশংন্যে মানয় যে আজ 
কাত্রিম উপগ্রহ স্হাপনে সাফল্য অজন করেছে তা 
কেমন করে সম্ভব হলো, সে কথা বুঝতে হলে 
রকেট এবং মহাশন্যের অবস্হা সম্পর্কে কিছ 
আলোচনার প্রয়োজন। সাধারণ আকাশ-যানের 
মত রকেটের পিছনেও রয়েছে দীর্ঘাদনের বিস্তৃত 
ইতিহাস । মোটামুটিভাবে সে সম্বন্ধে দ:-একাট 
কথা বলাছ। আমাদের দেশের হাউই সবার কাছে 
পারচিত। খুব সম্ভব বহু পারবর্তন ও পরি- 
বর্ধনের মধ্য দিয়ে হাউই-এর অন্দকরণেই প্রথম 
রকেট নিৰ্মিত হয়োছিল। আধুনিক রকেটের 
আদিম সংস্করণ যে সর্বপ্রথম চীন দেশেই 
উদ্ভাবিত হয়োছল, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 


গেছে। ১২৩২ খজ্টাব্দে চাঁমারা আক্রমণকারী 


মোঙ্গলদের এই ‘উড়ন্ত অগ্নি, অর্থাৎ রকেটের 
সাহায্যেই পর্যদস্ত করেছিল। ১২৫৪ খজ্টাব্দে 
চনাদের তৈরী সেই আদিম রকেট ইউরোপে 
পেশছে। ত্রয়োদশ ও চতুৰ্দশ শতাব্দীর 
ইউরোপাঁয়_ ফুদ্ধাদর , বিবরণে এসব রকেট 


১৩৯ 


ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। শোনা যায়, ১৭৮০ 
খষ্টাব্দে টিপ? সুলতান নাকি ঝাঁকে ঝাঁকে হাউই 
ব্যবহার করে ইংরেজ বাহনীকে পর্দদস্ত করে- 
ছিলেন। সে সময়ে একজন ইংরেজ লেফটেন্যান্ট 
ভারতাঁয় হাউই-এর কার্যেপযোগিতা দেখে উন্নত 
ধরণের হাউই উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন। তাঁর 
বৃটিশ নৌ-বাহনী কয়েকাট যুদ্ধে শন্ত:পক্ষকে 
পরাজিত করতে সক্ষম হয়। তারপর দ;রপাল্লার 
কামান আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে যুদ্ধের ব্যাপারে 
হাউই-এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। 

চারদিক আবদ্ধ, বারুদভার্তি হাউই-এর খোলে 
আগ্রসংযোগের ফলে বিপুল আয়তনের উচ্চ চাপের 
গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং আবদ্ধ খোলের চতার্দকেই 
প্রচন্ড চাপ দেয়। এর ফলে খোলটা ফেটে 
ট্ক্রা টুক্রা হয়ে ছিটকে পড়ে। কিন্ত; 
খোলের একদিকে যাঁদ সরু একটা ছিদ্র রাখা যায় 
তবে সেখান দিয়ে প্রচন্ড বেগে গ্যাস বোরয়ে 
যেতে থাকে, তার ভিতরকার গ্যাসের উদ্ধর্থ চাপের 
দরুন হাউইটা প্রচন্ড বেগে বিপরীত দিকে ছুটে 
যায়। মহাশুন্যে পারিভ্রমণের জন্যে এই প্রণালীতেই 
প্রথম রকেট তৈরী হয়োছল, হাল্কা অথচ দ় 
ধাতুর খোলের মধ্যে পথক আধারে আঁক্সজেন ও 
কামানের বারুদ *ভার্ত করে। বায়শনন্য স্হানে' 
এরুপ রকেট চলবার পক্ষে কোনই অস্মাবধা নেই; 
কারণ জবালানীর জন্যে তাকে বাতাস থেকে, 
আঁক্রজেন নিতে হয় না। তাছাড়া উধর্বাকাশের 
বায়ুশন্য স্হানে বাতাসের ঘষণজানত কোন 
বিরাট বাধার সম্ভাবনা না থাকায় রকেটের গতিবেগ 
বৃদ্ধির পক্ষে কোন অসমাবধাই ঘটে না।, কিন্ত; 
ক্রমশঃ বুঝা গেল, কঠিন ইন্ধন-চালিত রকেট 
মহাশুন্য ভ্রমণের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়) 
কাজেই রকেটের জৰালানী-সমস্যাই প্রবল হয়ে 
উঠলো। 

রূশ-বিজ্ঞানী জিয়োলকোভাঁসকই ১৯০৩ 
সালে সৰ্বপ্ৰথম মহাশুন্য যাত্রায় রকেট ব্যবহারের 
কথা প্রকাশ করেন। বায়ূশন্য স্হানে রকেটই 
চলতে সক্ষম--এ-কথা তান বৈজ্ঞানিক যুক্ত 
সহকারে প্রমাণিত করেন। এর পরে মহাশুন্য 


শিশ্য-ভারতণী 
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কোশল অবলম্বনে নানা রকমের রকেট তৈরী হতে 


ভ্রমণ সম্বন্ধে আরও অনেকে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। 
১৯১৯ সালে আমোরকার আর. এইচ. গডার্ডের 
বারুদ চালিত রকেট সম্বন্ধে গবেষণার বিবরণ 
প্রকাশিত হয়। পরে তান দেখেন, তরল ইন্ধন 
চালিত রকেট ছাড়া মহাশুন্য পাঁরভ্রমণে সাফল্য 
অজন করা সম্ভব নয়। 


১৯২৬ সালে তাঁর তরল জবালানী 
চালত রকেট সর্বপ্রথম আকাশ-পথে ভ্রমণ 
করে রকেটে-বজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের 
সৃষ্ট করে। এই রকেটে জবালানী হিসাবে 
পেট্রোলের সঙ্গে তরল আক্সিজেন ব্যবহার করা 
হয়োছল। জবালানী পোড়বার সময় প্রচন্ড 
উত্তাপ সৃষ্টির ফলে মোটর গলে যাবার সম্ভাবনা । 
কাজেই মোটর ঠান্ডা রাখবার জন্যে বিভিন্ন 


লাগলো। কিন্তু সাঁত্যকার কার্যধোপযোগন রকেট 
তৈরী হলো জার্মেনীতে, হিটলারের আমলে। 
হিটলারের আমলে রকেট-বিজ্ঞানী ওবার্থের ছাত্র 
ফন ব্রাউন জার্মেনীর রকেট সংক্রান্ত পরীক্ষা- 
কেন্দ্রের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ সালে 
[তিনি এ-খিড নামে ২৫ ফুট লম্বা একরকম রকেট 
তৈরী করেন। এ-থি; রকেটের অন্যতম বৈশিষ্ট 


শিল্প-বিজানা মনল তেও 


১৪০ 


{ছল এই যে, গাতপথে দিক পারিবর্তন না করে 
এতে জাইরোস্কোপের ব্যবস্হা করা হয়েছিল। 
এ-থি; রকেট ৪9,০০০ ফট উপরে উঠতে সক্ষম 


হয়। এর পরে ফন ব্রাউন আরও 
ধরণের রকেট নির্মাণে ব্যাপৃত হন। এর 
আবিভ্ভত হয় বিখ্যাত ভি-ট; রকেট। এই 


এক সময়ে যেমন বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল, 
বর্তমানে তেমনই আবার মহাকাশ ভ্রমণের বাহন- 
সমস্যা সমাধানের পথও প্রশস্ত করে 'দিয়েছে। 

এদিকে গডার্ডও সবাধীনভাবে উচ্চ গাঁ 
উন্নত ধরণের রকেট নির্মাণে সাফল্য অজন 
করেন। ১৯৪০ সালে তিনি ি-টুর অনুর, 
রকেট নির্মাণের পাঁরকজ্পনা প্রস্তৃত করেছিলেন 
উধর্বাকাশে ভি-টুর গাঁতবেগ হতো ঘন্টায় প্রায় 
৩৫০০ মাইল। যুদ্ধের সময় জার্মেনী এই 
ভি-ট;কে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করে। 1ভ-ট; 
৬০ মাইল উপরে উঠে ২০০ মাইল দুরত্ব আতন্্া 
করে’ শত্রুপক্ষের সহর-বন্দর বিধবস্ত করে, ফেলে 
ছিল। 

পৰেই বলা হয়েছে, যুদ্ধের পর অনেকগুলি 
[ভি-ট; রকেট মিন্রশাক্তর হস্তগত হয়। তারা 


তসম্পন্ন 


সেগীলকে ভাগাভাগি 
করে বিভিন্ন উদ্দেশ্য 
সাধনে কাজে লাগান। 
ফন ব্রাউনও অন্যান্য 
অনেক বিজ্ঞানীদের 
মত আমেরিকায় আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। রাশিয়া 
এবং অন্যান্য দেশেও 


জার্মেনীর অনেক বিজ্ঞানী 
আশ্রয় 


গ্রহণ করতে 


বাধ্য হন। প্ৰধানতঃ এসব 
বিজ্ঞানীদের সহায়তায় 


রাশিয়া ও আমোরকায় 
রকেট-বিজ্ঞান দ্রুত অগ্র- 
গাতর পথে অগ্রসর 
* হতে থাকে। উদ্ধর্বাকাশের 


| 


৷ 


fl 
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অবস্হা পরাঁক্ষার জন্যে ভি-টুু রকেট সোজাস্মাজ 
উপরে পাঠিয়ে দেখা গেছে_এই রকেট ১০৭ 
মাইল উপরে উঠতে পারে। পরীক্ষার ফলে দেখা 
গেল, একটি রকেটের সাহায্যে «এর চেয়ে দূরতর 
পথ অতিক্রম করা নানা কারণে অসুবিধাজনক। 
কিন্ত; দ্যাট রকেট পর পর জুড়ে একটি 
[বত হওয়ার পর অপরাটির বিস্ফোরণ 
ঘটাবার ব্যবস্হা করতে পারলে আরও বেশী দূরত্ব 
অনায়াসেই অতিক্রম করা যায়। 

১৯৪৯ সালে একটি ি-ট; রকেটের সঙ্গে 
একটি কর্পোর্যাল রকেট জুড়ে পরীক্ষা করে দেখা 
গেল, এই ব্যবস্হায় ২৫০ মাইল উধের্ব ওঠা সম্ভব । 
মহাকাশ পরিক্রমায় রকেটের এই সাফল্য দেখে 
মানুষ চন্দ্রলোক, এমন 
ক-গ্রহান্তর পারভ্রমণে 
উৎসাহিত হয়ে উঠলো। 
‘কিন্তু চন্দ্রলোক বা কোন 
হ যেতে হলে পাঁথবীর 
বাইরে. বিভিন্ন কক্ষে 
কতকগুলি উপগ্রহ স্হাপন 
করা দরকার। এগুলি 
হবে স্পেস-্টেসন। 
হিসাব করে দেখা গেছে, 
মাইল উদ্ধের্ঁ 
কোন বস্তু যদি সেকেন্ডে 
৪ই মাইল বেগে পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করতে থাকে, 
তবে সে আর পাঁথবীতে 
ফিরে আসবে না, চাঁদের 
মত নিয়ামতভাবে বরাবর 
সে পাঁথবীর চারধারেই 
ঘুরতে থাকবে। অবশ্য 
পাঁথবী থেকে বস্তুটির 
দূরত্ব আরও কম হলে 
তার গাতিবেগও বেশী 
হওয়া দরকার। নচেৎ 
বস্তুটি বরাবর কক্ষপথে 


১১০০ 


মহাশূন্যে অভিযান ক = 


বস্তুকে অত ‘উচতে তুলতে হলে 

পর সংলগ্ন দুটি রকেটে কাজ হবে না। 
এর জন্যে দরকার হবে তিন পর্যায়ের 
রকেট। প্রথম রকেটাঁট কছু দূরে উঠলেই 
জবালানী নিঃশোঁষত হয়ে ভূপৃজ্ঠে ফিরে আসবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় রকেটটি সক্রিয় হয়ে উঠবে। 
দ্বিতীয়টি আরও উধের্ব উঠে তৃতীয় রকটটিকে 
চাল; করে দিয়ে ভ্‌প্‌ষ্ঠে ফিরে আসবে। 
সাধারণতঃ তিনবার এরুপ ব্যবস্হা প্রয়োগেই 
রকেটকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় পেশছানো যেতে পারে। 
কিন্ত কেবল পেশীছে দিলেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে 
না। রকেট অথবা রকেট-বাহিত বস্তাটকে 
উপগ্রহের মত পাঁথবীর চতুর্দিকে আবর্তন 


থাকবে না। কিন্তু কোন ইউ এস্‌ জেট-প্রেনের চন্দ্রের উপর পারক্রমণ 
০ = = উটৰ 2 আম সত ভু 


ত 1০ শিশ্য-ভারতটী 


॥ 


সঙ্গে জাইরোস্কোপ বা সবয়ংক্রিয় যান্ব্রিক ব্যবস্হায় 
ক্রমশঃ দিক পাঁরবর্তন করে পাঁথবীর সমান্তরাল 
অবস্হায় আনতে হবে; নচেৎ সে সোজাসুজি 
উধের্ব চলে যাবে--উপগ্ৰহ সৃষ্টি হবে না। কথা 
হচ্ছে_এই কৃত্রিম উপগ্রহ পাৃঁথবীর চারদিকে 
নিয়ামতভাবে ঘুরে বেড়াবে কেন? শন্যমার্গে 
চন্দ্রের অর্বাস্হাতি যে কারণে সম্ভব, কৃত্রিম 
উপগ্রহও সে ভাবে মহাশুন্যে অবস্হান করবে। 
সৃতার একপ্রান্তে চিল বেধে উধের্ব নিক্ষেপ 
করলে সেটা আবার নীচে নেমে আসে; কিন্তু 
সুতার অপর প্রান্ত ধরে িলটাকে ঘুরাতে থাকলে 
সেটা শুন্য পথে চারদিকে ঘুরতে থাকে। কেন্দ্রা- 
পসারী শাক্ত তাকে নীচে পড়তে দেয় না। 
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অবশ্য পাঁথবীর আকর্ষণ ও লের গাঁতবেগ-- 
এই উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটলেই তবে 
ঢিলটা 1নাদষ্ট কক্ষে অবস্হান করবে। চন্দ্র 
বা গ্রহান্তরে যেতে হলে দুটি উপায়ে সেটা সম্ভব 
হতে পারে। এক হলো-_ঘন্টায় ২৪ থেকে ২৫ 
হাজার মাইল বেগে ছুটতে পারে, এরুপ রকেট 
তৈরী করা এবং অপরাট হলো-_মহাশহন্যে কত, 
উপগ্রহ বা স্পেস্‌-চ্টেসন স্হাপন করা। প্রথম 
উপায়ে গ্রহান্তর যাত্রার ব্যবস্হা করা এখনও 


সম্ভব নয়; দ্বিতীয় উপায়ে অনেকটা সম্ভাবনা | 
দেখা যায়। এই জন্যেই মহাশহন্যে কৃত্ৰিম উপগ্রহ 
স্হাপনের চেষ্টা চলছে। ঘন্টায় প্রায় ১৬০০, 
মাইল বেগে ছুটে যেকোন রকেট কৃত্রিম I 


উপগ্রহে পেশছুতে পারবে এবং প্রাথীমক 
চেষ্টায় এতে অনেকটা সাফল্য লাভও হয়েছে ৷ 
কম্পাউন্ড রকেটেও 
সাহায্যে সর্বশেষ রকেটাটর 
সম্মুখের দিকে রাক্ষত কাম 


তখন উপবৃত্তাকার ক্ষ 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ 


করে। 
কাজেই সোঁট ঘুরতে ঘুরতে ৷ 
একবার পাঁথবীর খুব কাছে 
আসে, আবার দরে চলে 


যায়। কাছে আসবার সময় 
বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে 
গাঁতবেগ ক্রমশঃ কমতে 
এবং উপবত্তাকার 

ক্রমশঃ বৃত্তাকার হয়ে দা 
এভাবে গাঁতবেগ কমবার ফলে 
ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষে উড 
হয়ে উপগ্রহটি শেষ পয 
উল্কার মত জবলেপ, 
নিঃশোঁষত হয়ে যায়। স 


অব্হাই ঘটেছে। তবে অপর 


ক্র 


ক সম _ মহাশ;ন্যে অভিযান 


ভাবষ্যতে স্হায়ী উপগ্ৰহ স্হাপন সম্ভব হবে 
বলেই মনে হয়। 
মন,ষ্যবাহী কৃত্ৰিম উপগ্রহ তৈরী করতে হলে 


তার আয়তন বেশ বড় করতে হবে। কিন্ত্য' 


সেটিকে সম্পূর্ণরূপে একবারে উপরে প্রেরণ করা 
সম্ভব হবে না। কোন কোন পাঁরকল্পনা 
অনুসারে একে খন্ড খন্ড করে তৈরী করে উপরে 
নিয়ে জুড়ে দেওয়া হবে। সুদক্ষ কর্মীরা 
রকেটের সাহায্যে সেখানে গিয়ে এই কাজ করবে। 
তাদের জন্যে বিশেষ রকমের পোষাক এবং 
অক্সিজেন ও রোডও যন্ত্র ব্যবস্হা করতে হবে। 
উপগ্রহটার আকৃতি হবে মোটরের চাকার মত এবং 
সেটা থাকবে বাতাস-ভীর্ত; আর বাইরে থাকবে 
নাইলনের আচ্ছাদন। কিন্তু মানুষকে মহাশুন্য 
পাঠাবার আগে জীবদেহের সবাভাবিক ক্রিয়াকলাপ 
সম্পৰ্কত সমস্যাগৃলির সমাধান করা দরকার। 
ক্‌ত্ৰিম উপগ্রহ নির্মাণ এবং তাকে উধের্ব প্রেরণের 
বাবস্হার মত এই সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানও 
সহজ ব্যাপার নয়। অথচ এসব সমস্যার সমাধান 
না হওয়া পর্যন্ত মানুষকে মহাশ,ন্যে প্রেরণ করা 
সম্ভব হবে না। তাগ্ছাড়া মহাশুন্য যাত্রায় 
মানুষকে আরও অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন 
হতে হবে-উল্কাপন্ডের (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ) সংঘর্ষ, 
নভোরশিমর প্রভাব প্রভাত তো আছেই, তাছাড়া 
জবালানী সমস্মাটাও কম নয়। কিন্তু সমস্যা 
যতই থাক না কেন, সব কিছুরই সমাধান করে 
মানুষ যে একদিন মহাশুন্যে আধিপত্য বিস্তার 
করবে, তাতে কোনই: সন্দেহ নেই। কারণ 
ইতিমধ্যেই রকেট-বিজ্ঞানের এতটা অগ্রগাত 
সম্ভব হয়েছে যে, সোভিয়েট রকেট ২,৪০,০০০ 
মাইল দুরে চন্দ্রপ্‌ষ্ঠে গিয়ে পেশছনুতে সক্ষম 
হয়েছে। ১৯৫৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত 
১২টা হাঃ ২৪ সেকেন্ডের সময় (মস্কো সময়) 
সোভিয়েট রকেট লুনিক-২ চন্দ্রপৃচ্ঠে গিয়ে 
উপনীত হয়েছে। পৃথিবী থেকে চন্দ্র-পৃচ্ঠে 
পেশীছাতে লদীনক-২-এর সময় লেগেছে প্রায় 
৩৪ ঘন্টা। 

তারপর আবার এই বছয়েরই ৪ঠা অক্টোবর 
চন্দ্ৰ ও পাঁথবীর চতুর্দিকে পারভ্রমণ করবার 
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উদ্দেশ্যে সোভিয়েট রকেট লুনিক-৩-কে কক্ষপথে 
প্রেরণ করা হয়। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের একদিকের 
পজ্ঠদেশই বরাবর দেখা যায়; অপর প্চ্ঠ 
পাঁথবীর মানুষের কাছে সর্বদাই অদৃশ্য। চন্দ্রের 
এই অদৃশ্য পৃজ্ঠদেশের আলোকচিত্র গ্রহণ করবার 
২৭১০ ৩ নম্বর ল্যীনকে সহয়ংক্রিয় ক্যামেরা 

সান্নবেশত হয়েছিল। ৩ নম্বর লুনিক এই 
লেক গ্রহণে বিসনয়কর সাফল্য অর্জন 
করেছে। এই অক্টোবর তারিখে গৃহীত আলোক- 
চিত্রগুলিতে বিরাট একটা কালো গহবর এবং 
আরও প্রায় বারোটা ছোট ছোট কালো বন্দ দেখা 
যায়। এগুলি বিভিন্ন আকারের আগ্নেয়াগারর 
মুখ। 

২ নম্বর লযীনক চাঁদে পেশছাবার দিন কয়েক 
পরে মস্কো বিশহাবদযালয়ের অধ্যাপক নেস্‌মেয়ানভ 
তাঁর ছাত্রদের বলেন-তোমাদের অনেকের জীবন- 
কালের মধ্যেই মানুষ চাঁদ এবং নিকটতম গ্রহ- 
গ্যীলতে যেতে পারবে বলেই মনে হয়। তবে 
বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, রকেটটি চাঁদে পিয়ে 
পেশচেছে, তার মধ্যে যদিও অনায়াসে একটি 
মানুষের স্হান করা যেতে পারতো, তথাপি 
পৃথিবীর বায়ুমন্ডল ছাড়িয়ে মহাশমন্যে পাড়ি জমা- 
বার আগে আরও অনেক পরীক্ষা- চালাতে 
হবে। যদিও আঁড়াই-শ' মাইল উধের্ব কক 
পাঠিয়ে আবার তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব 
হয়েছে-তথাপি একথা সত্য যে, মানুষের পক্ষে 
পৃথিবীতে ফিরে আসবার সমস্যার এখনও 
সমাধান হয় নি। নিরাপদে চাঁদে অবতরণ করাও 
এক সমস্যা৷ এই সমস্যা সমাধানের জন্যে 
চন্দ্রগামী রকেটের গাঁতবেগ কমিয়ে আনবার 
উদ্দেশ্যে রেট্রোরকেট উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। 
রকেটাঁট পৃথিবীতে ফিরে আসবার সময় বাতাসের 
ঘর্ষণে যাতে পুড়ে নাযায়, তার ব্যবস্হা করা 
দরকার। তাছাড়া আরও অনেক সমস্যা আছে, 
মানুষকে মহাকাশে প্রেরণ করবার পূর্বে সেগালর 
পূর্ণ সমাধানের প্রয়োজন । 

মহাকাশ পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে রাশিয়া ও 
আমেরিকা একদল লোককে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার 
ব্যবস্হা করেছে। রশ ও আমোরকান বিজ্ঞানীরা 
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পাঁরচ্কারই বলেছেন যে, নিরাপদে ফিরে আসবার 
{নিশ্চিত ব্যবস্হা না হওয়া পৰ্যন্ত কোন মানূষকেই 
মহাকাশে পাঠানো হবে না। 

যাহোক, মহাশ্‌ন্য আঁভযানে রকেটের যে-সব 
বিস্ময়কর অগ্রগতি পাঁরলক্ষিত হচ্ছে, তাতে 
সবভাবতঃই মনে হয়, মানুষের গ্রহাল্তর যাত্রা খব 
বেশী বিলম্বিত হবে না। মানুষের গ্রহান্তর 
যাত্রার প্রধান অবলম্বন হবে মহাশন্যযান। কিন্ত 
মহাশন্য-যানকে যে বিপুল পাঁরমাণ জৰালানীর 
ভার বইতে হবে, সেটাই হলো গুরুতর সমস্যা। 
এ-প্রসঙ্গে পারমাৰ্ণাবক শাক্ত ব্যবহারের কথাও 
উঠেছে। কিন্ত; সেখানেও গুরুভার রিয়্যাক্টরের 
সমস্যা রয়েছে। সম্প্ৰতি কোন কোন সোভয়েট 
ভাঁবষ্যৎ মহাশন্য-যানের কথা বলেছেন। এই 
মহাশুন্য-যানের ‘জেট’ যাঁদ গ্যাসের পাঁরবর্তে 
কোয়ান্টাম রশিন নিঃসরণ করে, তবে সে সেকেন্ডে 
১,৮৬,০০০ মাইল গতি অর্জন করতে পারবে। 
এই কোয়ান্টাম রাশি হলো বিদং-চৌম্বক 
'বাকরণের মৌলিক পদার্থ কাঁণকা। কোন কোন 
বৈজ্ঞানিকের মতে, মহাশন্য-যানে ফটোন, অর্থাৎ 
দৃশ্য আলোকের কোয়ান্টা বা ইলেকট্রন শাক্তর 
নিদিষ্ট পাঁরমাণ ব্যবহৃত হবে। তত্ত্বগত হিসাব 
থেকে দেখা যায়__মহাশ,ন্য-যান পাঁরচালনে বেতার- 
তরঙ্গের কোয়ান্টা ব্যবহারই অধিকতর উপযোগী 
হবে। কিন্তু এর জন্যে কোয়ান্টাম মহাশুন্য- 
যানের উপযোগী বিশেষ ধরণের রিয়্যাক্টুরের 
প্রয়োজন হবে। ১ 

আমোরিকান বৈজ্ঞাঁনকেরাও মহাকাশ যাত্রার 
বাহন 1হিসাবে আয়নচালিত রকেট-যান তৈরীর 
পরিকল্পনায় ব্যাপৃত হয়েছেন। সাধারণ রকেট 
যেমন বার্ধত আয়তনের গ্যাসের চাপে 
পরিচালিত হয়, পরিকল্পিত আয়ন-রকেটযানও 
সেরূপ গ্যাসের পাঁরবর্তে আয়নিত কণিকার 
চাপে মহাশুন্যের পথে এগিয়ে. যাবে। 
আরোহাীশুন্য আয়ন-চালিত যানে তথ্যসংগ্রহকারী 
যন্ত্রাদি চালু করবার জন্যে সৌরব্যাটারী বদ্যুৎ- 
শক্তির যোগান দিবে। 

গত কয়েক বৎসর যাবৎ সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র 
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মহাশূন্যে মন্মুষ্যপাঁরচালিত মহাব্যোমযান প্রেরণ 
করা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণাও নিৰ্ম্মাণ 
কার্য চালিয়ে আসছে। বিরাট আকার ও 
ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সোভয়েৎ 
যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য পৃঁথবা পরিক্রমায় কয়েকটন 
ওজনের স্পুংনিককে কক্ষপথে স্হাপন সমর্থ 
শাঁক্তিগালী পাঁরবাহণী রকেটের সফল পরীক্ষা 
মহাশন্যদেশে বহদ্ুরগামী মন্মষ্যচালিত মহা- 
ব্যোমযান নির্ম্মাণের ও পরীক্ষামূলক উদ্ডয়নের 
পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। 

১৫ই মে, ১৯৬০ তারিখে সোভয়েৎ 
যুক্তরাষ্ট্রে এক পাথবী পারক্রমারত মহা- 
ব্যোমযানকে কক্ষপথে স্হাপন করেছে। এই 
উপগ্রহযানাঁট প.বর্বানার্্দস্ট হিসাব অনুসারে 
ভ্‌-পজ্ঠ হতে প্রায় ২০০ মাইল (৩২০ 
কিলোমিটার উদ্দের্ব প্রায়বৃন্তাকারে এক কক্ষপথে 
পৃথিবী পরিক্রমা করিতেছে । ওই দূরত্বেই এই 
উপগ্রহযানাটি উহার পারবাহী-রকেটের শেষ 
পৰ্য্যায়াট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বর্তমানে 
উহার পাঁথবী পরিক্রমার সময় হলো ১১ 
শমানট। 

ভাবষ্যতের মন্যষ্যবাহী মহাব্যোমষান যাহাতে 
সম্পূর্ণ নিয়ামত ভাবে ও নিরাপদে মহাশুন্যে 
উদ্ডীন হয়ে আবার ফিরে আসতে পারে এবং 
মহাব্যোম যাত্রীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সবর্বপ্রকার 
ব্যবস্হার যোগান দিতে পারে তা পরাঁক্ষার জন্য, 
নিখুত করে তুলবার জন্য এই পরীক্ষামূলক 
উপগ্রহটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। 
জন্য প্রেরণ করার সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। 
প্রথম স্পু্থীনক্‌ ক্ষেপনকালে জেট-বিজ্ঞান যে 
অবস্হায় ছিল, তাহা হতে ইহাকে বহন গংণে 
উন্নীত করা হলে এবং বহু বিচিত্র বিজ্ঞানাদর 
বহূতর সমস্যার সমাধান করা হলে তবে এই 
মহা আকা্ক্ষত সংগ্ন সম্ভব করে তোলার দিনটি 
নিকটতর করা সম্ভব হবে। এ-জন্য সোভিয়েৎ 
বিজ্ঞানীরা বিশেষ ধরণের যন্তপাঁত ও সরঞ্জামাদি 
তৈরি করবার জন্য: বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন। 


অদূর ভবিষ্যতে হয়তে? মানুষেরা চাঁদে যাবে। f 
= .্ব-্ 
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= 


নিনিরানিত 
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নিবেন 


অনিননিন 


[একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্হ বাড়ীতে ছেলেদের 
পাঁড়বার ঘর। বাড়ীর মেজো ছেলে বিমল টোবলে 
বসিয়া কিছ; লিখিতেছে। বিমলের বয়স বছর 
যোলো। চেহারাটি আজ তাহার আত মলিন। 
বিষণ্ন দৃষ্টি । লিখিতে 'লাঁখতে তাহার চোখে 
জল আসিতেছে। চোখের জল ম্দাছয়া ফেলিয়া 
আবার লিখিতেছে। মার্চ মাসের অপরাহৃ। 

একটি বইয়ের মধ্যে লমকাইল। দরজা খুলিয়া- 
দিলো। ঘরে ঢুকল তাহার দাদা অমল। বয়স 
বছর আঠারো। বাহিরে যাইবার সাজে সাঁজ্জত। 


| কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিতেছে।] 
| অমল।। ঘরে খিল এ'টে একলা বসে কি 
: করছিস? ' 

বিমল।। কবিতা লিখঁছি। 


অমল।। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করলে 
কবি হওয়া যায় বুঝি? নে, ছাই- 
পাঁশ আর লিখতে হবে না। চল। 

বিমল। | না। 

অমল ।| না মানে? আমার কথা শোন। চল। 
সতমদের বাড়ী চা খাবার নেমতন্ন। 
তোকে নিয়ে যেতে বলেছে। 

বিমল।। সত্য পরাক্ষায় পাশ করেছে। দশজনকে ৃ 
নিয়ে ফুর্তি করতে সে পারে। অমল।। তোর মাথা খারাপ হয়েছে বিমল। 
আমি স্কুল. ফাইনাল পাশ করতে আই. এস-সি পরীক্ষায় আমি প্রথম 


তি 


ঢ় 


ৰ্শশ্;-ভাত্বতী 


বার ফেল কারান? মার কাছে সে 
{ক বকুনি। বাবা তো বাড়ী থেকেই 


মরাছিস। জামাটা গায়দে। আয়। 
{বমল।। [চশৎকার করিয়া উঠিল], আম যাবো 
না। 
অমল ।। ও, ঘরে বসে বসে বাৰ কাঁদাব? হ্যাঁ 


[সকলের ছোট ভাই কমলের প্রবেশ] 
কমল।। আমার ফটো নেবেনা দাদা ? 
অমল।। না। তুই তো আর ফেল কারস নি। 
{বমল।। ফটো যাঁদ নাও, জানবে এই আমার শেষ 


ফটো। 
অমল।। ও সুইসাইড করাব বাঁঝঃ কি 
জানি বাবা! থাক। 


কমল।। সুইসাইড 'ক দাদা?” 

অমল।। তুই তো আর ফেল কারস ন। সে 
তোর না জানলেও চলবে। বাড়ীতে 
থাকাব। খবরদার বেরদাব নে। 
আমি এলাম বলে। 

[ঘাঁড় দেখিয়া] এই যাঃ! তিনটে বেজে গেলো। 

[বল বাহিরে চাঁলয়া গেল] 

কমল।। ক্যারাম খেলাব ছোড়দা ? 

বিমল।। না। 

কমল।। ও বাড়ীর মধুদাও তো ফেল করেছে। 
কিন্তু খেলছে তো? 

বিমল ।। তুইও যা, গিয়ে খেল। 

কমল।। না বাপু, আমি যাবোনা। বড়দা জানলে 
মেরে ফেলবে। আমাকে বার বার 
বলে গেছে তোর কাছে থাকতে । 


বিমল ৷৷ যা বলাছ। 


হুল = ক 
কমল।। আমি যাবো না। 
বমল।। [চীৎকার কাঁরয়া] গোল? 
কমল।। কোথায় যাবো 
{বমল ৷! তোর মধদ্দার কাছে। খেলতে। 


কমল।। না। মধুদা ফেল করেছে। আমি ওর 
সাথে খেলবো না। 


ধিবমল।। আমিও তো ফেল করোছ। তবে 
আমার সাথে খেলাব কেনো? 

কমল।। তুমি আমার লক্ষনীদাদা। তাই 
খেলবো ৷ 

‘বমল।। [ক্ষীণ হাসি হাসিয়া] ও। আয় কাছে 
আয়। [কাছে আসিয়া] আমার 
ক্যারামবোর্ডটা তুই নিবি? 

কমল।। তম দেবে না। পল্ট; আর আমি 


{বমল।। পল্টনর সঙ্গে খেলাঁছলে বলে বকে- 


কখনো খেলাঁব নে তুই ৷ খেলাব 
টুনুর সঙ্গে ৷ টিয়ার সঙ্গে । এযাটমের 
সঙ্গেও খেলতে পাঁরস। 


কমল।। ক খেলবো ছোড়দা ? 

‘বিমল ।। কেন? ক্যারাম। ক্যারামবোর্ডটা 
তোকে আম দিয়ে দিচ্ছ৷ এটা 
আজ থেকে তোর। 

কমল।। আ--মা-র? 

বমল।। হ্যাঁ। 

কমল।। আমাকে ত্যাম একেবারে দিয়ে দিলে? 

বমল।। হ্যাঁ। ডু 


কমল।। বাবা কিছ? বলবে না? 

{বমল।। আমি ক্লাস এইট থেকে ফার্ম্ট হয়ে 
নাইনে উঠোঁছলাম বলে বাবা এটা 
আমাকে প্রাইজ দয়োছলেন। এবার 
আমি ফেল করোছি তুই পাস 
করোছিস। এটা আমার রাখা“ আর 
চলে.না। এটা এখন তোকেই মানাবে 
ভালো। , লক্ষ্মী ভাইটি আমার, 


- ৭ 


গিয়ে খেলো। 
কমল।। আঃ! কি মজা। কিনতু ছোড়দা। কি 
করে যাই? 


বিমল।। কেন রে? কি হয়েছে? 
[চারদিকে চাহিয়া দেখিয়া] কাউকে 


কমল।। 
বলবে নাঃ 
| বিমল।। না। 
কমল।। তুমি নাকি আজ বিষ খাবে। বড়দা 
তাই আমাকে সব সময় তোমার কাছে 
থাকতে চুপি চুপি বলে গেছে। 
ৰ বড়দা এখান ফিরবে, তারপর আমি 
| যাবো। 
1] বিবমল।। বড়দা তোকে এই কথা বলে গেছে? 
'_ কমল।। হ্যাঁ। কাউকে বলতে মানা করে গেছে। 
| বিমল।। তবে আমায় বললি যে? 
4. কমল।। তুমি যে আমাকে খুব ভালোবাসো 
Il ছোড়দা। 
৷ [ক্ষণিক নিস্তব্ধতা] 
1. কমল।। তম বিষ খেওনা ছোড়দা। বিষ খেলে 
| নাকি লোকে বাঁচেনা। 
বিমল।। কাঁ বোকা তুই। এঘরে কোথায় বিষ 
দেখাঁছস যে আমি খাবো? বড়দা এ 
sl কথা বলে তুই যাতে খেলতে না 
যাস্‌ তাই করে গেছে। 
কমল।। ভার চালাক বড়দা না? 
বিমল।। সে তো দেখতেই পাচ্ছিস। যা তুই 
৷৷ বোডটা নিয়ে টননদের বাড়ী খেলতে 
যা। 
কমল। | তুমি এখানে একা বসে থাকবে 
বিমল।। না না একা থাকবো কেন? তুই বরং 
মী. ট্রীনির দিঁদিমাণিকে "পাঠিয়ে দে। 
মাণকে গিয়ে বল, এখুনি যেন 
আসে। তুই তাকে পাঠিয়ে দিয়ে 
তবে খেলতে বসাঁব। কেমন? 
টি কমল।। আচ্ছা। [কমল সানন্দে বোডণট লইয়া 
চলিয়া গেলো] 


সম === "৮ 


চ্টুপিড ২ ৮৮ 


[বিমল আবার লিখিতে সরু কারিল। কিন্ত 

প্রায় তখনই বালক ভৃত্য পাঁচর একগ্লাস দুধ 

লইয়া প্রবেশ ৷] 

পাঁচ্য।। ছোটবাব;, দুধ খাও । 

বিমল।। আজ দুধে কতোটা জল দিয়েছিস? 

পাঁচ[।। তোমার ওই এক কথা ছোটবাবদ, জল 
দিয়েছি। কতবার হলপ করে 
বলেছি দুধে আমি জল দিই না। 

বিমল।। আজও হলপ করছিস? 

পাঁচন।। হ্যাঁ। কেনো করবো না। 

বিমল।। হলপ করে মিথ্যে বললে মরে নরকে 
যেতে হয় জানিস? 

পাঁচ।। হ্যাঁ, বুড়োরা তাই বলে শ্‌নি। 

বিমল।। কথাটা তুই মানিস? 

পাঁচন।। বড়োরা বলে মানতেই হয়। 

বিমল।।॥ নরক মানিসঃ 

পাঁচ্ম।। খুব খারাপ জায়গা। ভার অন্ধকার। 
চারদিকে সব যমদূত। হাতে তাদের 
ডাঙ্গস্‌। কেবলি ঠ্যাঙায় শুনি । 

বিমল।। কেন ঠ্যাঙায় ? 

পাঁচু।। পাপ করেছো, ঠ্যাঙানি খাবে না? 

বিমল।। দুধে জল মিশোলি তুই. আর আমি 
করলাম পাপ? 

পাঁচু।। [সজোরে] আমি দুধে জল দেশাই না 
ছোটবাবু। 

বিমল।। [চীৎকার করিয়া] আম নিজের চোখে 
দেখেছি একদিন। আর তুই কিনা 
হলপ করে বাঁলস দুধে জল মেশাস 
না। এতবড় পাপ করিস? 

পাঁচ।। হ্যাঁ, তুমি দেখে ফেলেছিলে একাঁদন। 
তবে মিথ্যে বলবো না ছোটবাবু 
মিথ্যে বলে আমি পাপ করবো না। 
আমি দুধে জল মেশাই না। জলে 
দুধ মেশাই। আমার বাবা আমাকে 
এই পথটা বলে দিয়েছে।. রাগ 
করলে ছোটবাবু 


বিমল ৷৷ দিত দা 


রাগ করবো-কেনোঃ কন্তঃ পাঁচ, 


ন 


১৪৭ = 


ন ভক 


১১ ১১ 


[=== = 2) {ৃশশ;-ভারতাী = = 
বল দোঁখ, জলেই বা দুধ মেশাস {বমল।। [চাটয়া গিয়া পাঁচুকে! তুই এখান 
৷ কেনো? থেকে গোল? ৷৷ 
গাঁচন।। তুমি বলেই বলাছ আমি বড়ো দুখী পাঁচু।। গমথ্যে বললেও চটবেন, সাঁত্য বললেও 


বাবু। এমান করে যে দুধটা 
মী চাপ চপ পাশের বাড়ী 'বান্রু করে 
দই। তাতে যে পয়সা হয় সেটা 
বাবার হাতে দিয়ে দিই। তাতেই 
আমার মায়ের চাকৎসা হয়। মা 
৷ আমার মরো মরো ছোটবাব;। 
4বমল।। হঃ। 
পাঁচ;।। বুড়ো বাপ ও বসে নেই। উদয়াস্ত 
খাটছে। তাতেও যাঁদ ভাত না 
জোটে আমাদের চদার চামাঁর 
করতেই হবে। পেটের ক্ষধের তো 
{ক বলো ছোট- 


আর জাত নেই। 
বাবু। 
[মাঁণর প্রবেশ] 
ওরে বাবা মাঁণাদ যে। দুধ খাবেন মাণাদি। নিন। 


লুল কুল 


১৪৮ 


চটবেন। যাচ্ছ। [প্রস্হানোদাশ। 
নবমল।। না দাঁড়া। কাছে আয়। 
পাঁচু।। ও বাবা মারবেন না কি? / 
{বমল।। তোকে এক পুরস্কার দেবো। মাণ, 
এক 'মানট বোসো। 'প্রজ। 
[ভুয়ার খুলিয়া তাহা হইতে পাঁচ টাকার একখানি 
নোট বাহির কাঁরল] nl 
পাঁচ্য।। এই সেই নোটটা। সেই পাঁচ টাকার 
নোটটা। মনে পড়ছে 
পাঁচু।। সত্য বলাছ ছোটবাব ও নোটটা আম 
| 
তোমার জলপান বাঁচিয়ে এ পাটা 


তোমার ঘরে ক্যাড়য়েই পেয়ে 
টাকা তম জময়েছিলে। সিনেমা 
দেখতে । এটা জেনেশুনেও আম 
চার করতে পার ছোটবাব, ? এত" ৷৷ 
দন হয়ে গেলো আজো তোমার সে 
সন্দেহ গেলো না? 


1বমল।।. খবরদার আর একা 
কথা বলাবনে। নোটটা ৰা 
আদমি তোকে দচ্ছি। 

পাঁচু।॥ দিচ্ছো? 


শবমল।। হ্যাঁ, দিচ্ছি। এ রেখে 
আর আমার কোনো লাভ 
নেইরে পাঁচু। 
দেখা আর আমার হবে 
না। আম ফেল করোছি। 
যা নিয়ে যা। 

পাঁচু।। বাঁচালে 
আজ তবে মাকে ডাক্তার 


দাসনেমা জি 


ছোটবাব;৷ 8 


ক্লু = =) 


-া” 


মল।| ওটা তুই খেয়ে ফেল্‌ 

পাঁচু।। এ দুধ আমার মুখে রুচবে না ছোটবাবু। 
যা করবার আম করাছি। 

[প্রস্থান], 

1বিমল।। তবু ভালো তুমি এলে। 

মণি।। এ কথা বলছো কেন বিমলদা। 

বিমল।। তুমি পাশ করেছো, আর আমি-- 

মনি।। হ্যাঁ, তুমি ফেল করেছো। কিন্ত তাতে 
এই হয়েছে বিমলদা আমিই যেন 
ফেল করেছি। কেবলই মনে হচ্ছে 
অপরাধটা যেনো আমার। কিন্ত; 
সাত্যাক'তাই ঃ পরাক্ষার আগেও 
তুমি সিনেমা দেখেছো। আমি 
কতো নিষেধ করোছ। তুমি 
শোনো নি। এ নিয়ে একটা চিঠিও 
লিখোঁছলাম তোমাকে। আমাকে 
দেখিয়ে সেটা ছিড়ে ফেলোছিলে 
তাঁম। 

[বমল।। হ্যাঁ, শ্ছিড়ে ফেলোছলাম, সেজন্য 
নিজেকে ছিড়ে ফেলতে হচ্ছে আজ। 
যাক সে কথা। 
[ঘাঁড়র দিকে তাকাইয়া] 

এই যাঃ! বারবেলা পড়ে গেলো। আর আমার 
সময় নেই। 

মণি।। কোথায় যাচ্ছো? এই বারবেলায় ? 

বিমল।॥ ওঃ তুমি জানোনা তাই। বারবেলাতেই 
হয়েছিলো নাকি আমার জন্ম। 
আর তাই করবার মতো কিছু করতে 
হলে আমি বারবেলাতেই কাঁর। 
মণি, আমি এখন যাবো। কিন্তু 
যাবার আগে তোমার সাথে আমার 
একটা কথা অছে। 

মাণ।। কিঃ 

বিমল।। আমার এই কলমটাগ্তীম দেখে বলে- 

ছিলে, এমন কলম আমাকে কেউ 


নিতেই হবে। ৬, 
মাঁন।। না, না, সে কি!, 


শু সু 


ত 


স্ট্যাপড 


লু” বা 


বিমল।। আমার বড়ো ইচ্ছে তাঁমি এই কলমটা 
নাও। 

মান।। ছিঃ, লোকে কি বলবে? 

বিমল।। তোমাকে {নিতেই হবে মণি। 

মাণি।| ‘না, বিমলদা। তা হয়না। তুমি কি 
দিয়ে লিখবে? 

বিমল।। আমি আর লিখবো না। 

মাঁণ।। তার মানে? 

বিমল।। আমি বলোছি আম আর লিখবো না। 
আমার শেষ অনুরোধ কলমটা তাম 
নাও মণি। 

মনি।। কিন্ত; এমন করে ত্যাম এ কথা বলছো 


কেনো? আমি নেবো না। 
বিমল। | নেবে না? 
মণি।। না। 
{বমল।। ও, তুমি ভাবছো আমি কেনো দিচ্ছি 


[হাসিয়া] অমি পাশ করেছো তাই 
দিচ্ছি। 
মনি।। কিন্ত; ও কলম নিলে আমি ফেল করবো ৷ 
{বমল।। [আর্তনাদ কারয়া উঠিল] আ-- 


[তৎক্ষণাৎ ড্রয়ার খুলিয়া একটি 


| 


০ শর {শশ্য-ভারতাঁ =| 


একটু আগে তোমার কথা শুনে 
ভেবোঁছলাম না, মরবো না, আমি 
বাঁচবো। আবার পড়াশুনো করবো। 
ভেবোঁছলাম তোমার কথাই শুনবো 
মাঁণ। কিন্তু তোমার ঘৃণা আমাকে 
বাঁচতে দিলো না। তাই আমি বিষ 
খেলাম। 


[শাশি। কিন্তু ভাইটির মাত-গাঁত 
বুঝে আগেথেকেই আম প্রস্তুত 
{ছলাম তা খেয়ে তোমার বিমলদা 
এখান ঘুমিয়ে পড়বে। নাক ডেকে 
| এই স্ট্মাপড। কী মনে 
হচ্ছে? 


বিমল ৷ ৷ মনে হচ্ছে সাঁত্য আমি একটা স্টুপিড! 


[উঠিয়া দাঁড়াইল] কাউকে কিছ; 


[{শাশ হইতে গুড়া মুখে ঢালল। 

ধ্বমল পাঁড়য়া গেল এবং তাহার হাত বোলোনা বড়দা, তোমার পায়ে 

হইতে 1শাঁশাট গড়াইয়া গেল৷] পড়াছ। আর মাণ, প্রিজ,..। এখন 
মণ।। [আৰ্তনাদে]! বিমলদা। [শাশটা থেকে দেখবে আমি ভীষণ পড়াঁছ। 

তুলিয়া লেবেল পাঁড়য়া দেখে] এ যতাঁদন না আবার পাশ কর! 

কী পঢাশিয়াম-? [অমলের সিনেমা আর দেখবো না। 


প্রবেশ] 
অমল।। কিছু ভয় নেই মাঁণ। ওটা আমার 
ফটোগ্রাফর পটাশিয়াম রোমাইডের আসল ।] 
৬ ৬ ৬৩ 
মানযযের জন্য কাজ না কাঁরলে মানুষের মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না! এক দেশবাসীর মধ্যে যেখানে প্রত্যেকেই 
দর প্রা লগে, সকলের দায় সকলেই নিজের সংঙ্গে গহণ করে, সেখানেই প্ৰকৃতর়পে ছাতির সং 
হইয়াছে বাঁলতে হইবে। আর যাহারা সনজাতিকে আতর কারয়া মানব-সাথারণের জন্য কাজ করেন তাঁহাগা 
মানবজাতির মধ্যে গণ্য। আমরা সব্জাতি ও মানবজাতির 
জাঁল্মতেছে না। আমাদের মধ্যে এক বৃহৎ ভাবের বন্যা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের বণ 
আঘাত কাঁরতেছে, আমাদিগকে সবর্বসাধারণের সহিত একাকার কারয়া দিবার চেষ্টা কঁরিতেছে।..... 


[সকলের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উাঠল। 
ধীরে 


দবপুল মানবশাক্ত বাংলাসমাজের মধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া কাজ আরম্ভ কাঁরয়াছে ইহা আমি দূর হইতে দেখিতে 
পাইতোঁছ। ইহার প্রভাব আতক্রম কারতে কে পারে। এ আমাদের সংকীৰ্ণতা আমাদের আলস্য ঘ:চাইয়া তবে 
ছাঁড়বে। আমাদের মধ্যে বত প্রাণসণ্টার কাঁরয়া সেই প্রাণ পৃখিবার সহিত যোগ করিয়া দিবে। আমাদিগকে তাহার 


আসি নাই। আমাদের লজ্জা একদিন দূর হইবে। ইহা আমরা হৃদয়ের ভিতর হইতে অনুভব কারতোঁছ। 


আমাদের আশবাসের কারণও আছে। আমাদের বাঙালিদের মধ্য হইতেই চৈতন্য জান্ময়াছিলেন। তান তো 
- ব্বঘাকাঠার মধ্যেই বাস কারিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার কাঁরয়াঁছলেন। তান বিস্তৃত মানব- 
প্রেমে বাসভুমকে জ্যোতিশ্ময়ী কাঁররা তুলিয়াছিলেন। তখন তো বাংলা পণুথবীর এক প্রান্ত ভাগে ছিল, 
তখন তো সাম্য দ্ৰাতৃভাব কথাগুলোর সৃষ্ট হয় নাই। সকলেই আপন-আপন আঁহিক তর্পণ ও চন্ডীমন্ডপাঁদ 
লইয়া ছিল, তখন এমন কথা কাঁ কাঁরয়া বাহির হইল-- 452 


“মার খেয়েছি না হয় আরও খাব, 
তাই বলে কি প্রেম-দিবনা? আয়।” চিঠিপত্র_রবীন্দরনাথ 


ধীরে যবানকা নামিয়া 


1 স্ত্ল ল্ষ্ল 


=== ১৫০ === = 


| 


ীরকল্কার শিরিন রান মাযার ররর VEE A 


দূত করিয়া পরথবীতে নূতন নুতন সংবাদ প্রেরণ করিবে। আমাদের দ্বারা তাহার কাজ করাইয়া লইয়া তবে নিদ্তার। 
আমার মনে লিশ প্রীতি হইতেছে, বাঙালিদের একটা কাজ আছেই। আমরা নিতান্ত পৃথিবীর অমধংস কারতে 
স্কুল 


কণাক ডক ডক তত 


[ততমত 


[রামমোহন রায় তাঁর বাসায় বসে আছেন। তিনি আম সেই মনোভাব নিয়েই আমার 
কি যেন লিখে চলেছেন, আর তাঁর প্রণীতভাজন মাতৃভূমিকে দেখোছি। কিন্তু কি 
একজন যুবকের সঙ্গে কথা বলছেন] দেখলাম জানো? কাঁ শোচনীয় 
রামমোহন।। দেখ রমেন, তোমরা দেশের যুবক- কুসংস্কার, কী মর্খতা, কী অন্ধ- 
সম্প্রদায়, তোমরাই ত' দেশের প্রকৃত বিশাস! অন্য সব কথা ছেড়ে | 
শাক্ত। তোমরা যাঁদ গড়ার কাজে দিলেও.....একথা কোন মতেই |} 
মন দাও, তবে আমাদের মাতৃ- ভুলতে পারিনা যে, গোটা দেশটা | 
ভাঁমিকে তৈরী করতে ও খুব বেশী অন্ধকারে বে রয়েছে। সেখানে | 


সময় লাগবার কথা নয়। জ্ঞানের আলো জবালতে হবে। 


রমেন।। আমাদের কথা 
কে শুনবে দাদা? 
আমাদের না আছে 
অর্থ, না আছে 
প্রতিষ্ঠা। দেশের 
সাত্যকারের বিদ্বান 
লোকেরা যদি 
একাজে  এাগয়ে 


আসেন, তাহলে 
আমরা পেছন 
পেছন পথ চলতে 
পাঁর। 


রামমোহন।। দেখ ভাই 
রমেন, সমস্ত 
ভারতবর্ষ আমি 
ঘুরে দেখেছি। 


( একাঙ্কিকা ) 


তে 
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জ্ঞানের আলো জবালতে £ 
রমেন।। আপনার কাছে বসে, আপনার মুখের 
কথা যখন শান, তখন মনে হয়, 
আমরা ছোট নই, আমরা তুচ্ছ নই। 
আমরা ইচ্ছে করলে অসাধ্য সাধন 


করতে পাঁর। 
রামমোহন।॥ ঠিক তাই ভাই৷ মানুষের ইচ্ছে 
শাক্তটাই হচ্ছে আসল কথা। 


ভালো কাজ শুভ কাজ আমি করব, 
মনে মনে এই প্রাতজ্ঞা যাঁদ কার, 
তবে কোনো মহৎ ব্রতই পথবীতে 
অসম্পূর্ণ থাকবে না। 
রমেন।। আচ্ছা দাদা, আপনার বাড়ীতে সবাইকে 
শনয়ে আপান যে এক আলোচনা- 
সভা বাঁসয়েছেন, এতে তো কারো 
আপাত্ত থাকবার কথা নয়। লোকে 
এর বিরুদ্ধে কেন কুৎসা রটাচ্ছেঃ 
আসল কথাটা "কি জানো, ভাই? 
শ্যাওলা রয়েছে যে পুকুরে, সেখানে 
যাঁদ কেউ সংস্কারের জন্যে জলে 
নামে, তা'হলে ব্যাঙগুলো মনে করে, 
সব পুরোণো নিয়ম ব্যাঁঝ বাতিল 
হয়ে গেল! তাই তারা প্রাণপণে 
গ্যাঙর-গ্যাঙ সুর; করে দেয়। আম 
যে সর্ব-ধর্ম সমনবয়ের কথা বলাছি। 
সনাতনীদের যত রাগ 


রামমোহন।। 


পাড়ার অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শিক্ষাবিদ ডেভিড হেয়ার, 
ভ্‌কৈলাসের কালীশংকর ঘোষাল, 
ক্রীশ্চান পাদরী আ্যাডাম্‌......এরা 
সকলেই আমায় সমর্থন করেছেন। 
রমেন।। আচ্ছা দাদা, শুনৌছ আপাঁন অনেক 
ভাষা শিক্ষা করেছেন। আমি ত’ 


ee লস্ট 
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এখনো ছান্র। তাই কিছুতেই ভেবে 
পাইনে এত ভাষা আপাঁন ক করে 
“শিক্ষা করলেন। আমার জানতে 
ভারা ইচ্ছে হয়। 

সে গল্প শুনতে চাও বুঝ? 
আচ্ছা তোমায় বলছি। ভাষা শিক্ষার 
নেশাটাও বড় কম যায়না ৷ দেখেছ ত’ 
আমাদের দেশে অনেক লোক অণে 
রকম নেশা করে। কেউ তামাক 
খায়, কেউ সারাদিন ধরে শখ, 
পানই চিবুচ্ছে। কারো আফিং ন 


রামমোহন।। 


আমার নেশা ছল ভাষা শি 


আমাদের বংশ হচ্ছে জামদার বংশ। 
বাড়ীতে পদুজো-পাবর্বধ লেগেই 
থাকতো । আম যখন বাংলা ভাষাটা 
বেশ আয়ত্ত করে ফেললাম, তখন 
সংস্কৃত পড়তে! কয়েক বছরের 
মধ্যে আমি একেবারে পান্ডিত হয়ে 

ট উঠলাম! 

রমেন।। তারপর? 

রামমোহন।। তারপর বাবা ফার্সী শেখবার জন্যে 


আপনার নাম হয়ে গেল মৌলভী 
রামমোহন! তারপর আবার কোথায় 
কার কাছে শিক্ষা পেলেন 
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রামমোহন।। শিক্ষার যেটুকু বাঁক ছিল, সেটা 
শেষ করলাম পালপাড়া গ্রামের 
নামকরা অধ্যাপক নন্দকুুমার 
কাব্যালঙ্কারের কাছে এসে। পরে 
আমার এই অধ্যাপক হরিহরানন্দ 
তীর্থসবামী নামে বিখ্যাত হয়েছেন ৷ 

রমেন।। এত গেল দেশা শিক্ষা। কিন্তু আপনি 
এমন ভাল ইংরেজী 1শখলেন 
কোথায়? 

রামমোহন।। আমার সব কথা বুঝি তুমি জেনে 
নিতে চাও? আচ্ছা তাহলে বলছি 
শোন। এক সময় জন ডিগ্‌বা নামে 
একজন ইংরেজ 'সাঁভালয়ানের সংগে 
আমার খুব বন্ধ্যত্ব হয়। তাঁর কাছ 
থেকে আম জীবনে যে উপকার 
পেয়োছি, সেকথা কোনদিনই ভুলতে 
পারবো না। এই ডিগৃবী আমাকে 
তাঁর দেওয়ান করে নিয়োছলেন। 
কিন্তু ব্যবহার করতেন সব সময় 
বন্ধুর মতন। একাদন ভিগ্‌বী 
ভাষা না শিখলে তুমি জীবনে 
উন্নীত করতে পারবে না। আমি 
জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু ইংরেজী 
আমায় ভালো করে শেখাবে কে? 
ভিগৃবী বল্লেন, বেশ ত’, আমিই 
তোমায় ইংরেজী শেখাবো। পরে 
এই 1ডিগ্‌বীই আমায় বলোছিলেন, 
রামমোহন, তুমি ইংরেজের মতোই 
ইংরেজী শিখে ফেলেছ! 

রমেন।। আপনার মতো যাদি আমার নিষ্ঠা আর 
আন্তাঁরকতা থাকত, তবে আমিও 
অনেক ভাষায় কথা বলতে পারতাম । 

রামমোহন ।। চেষ্টায় কি না, হয় বল? শুধ 
মনের জোর থাকা দরকার। (বাইরের 
থেকে একটা লোক ঢুকে বল্লে) 


রামমোহন।। দেখত রমেন ক কাগজ এল" 
রমেন।। এ হচ্ছে সনাতনী দলের কাগজ । 


[কাগজটা উল্টে পাল্টে দেখতে 
লাগল। হঠাৎ একদিকে দৃষ্টি 
পড়তে চীৎকার করে উঠল] 
ব্যাটাদের কান্ড দেখেছেন? 
রামমোহন।| কি ব্যাপার? 
রমেন।। আপনার নামে ছড়া ছেপেছে। কিন্তু 
লেখক হিসেবে কারো নাম ছাপা 
নেই! 
রামমোহন।। (হেসে) গালাগালি দিলে বনাব 
নাম প্রকাশ করতে হয়ঃ আচ্ছা 
তুমি ছড়াটা পড়, শ্ন। 
রমেন।। আঁত বিশ্রী ভাষা! 
রামমোহন।। তা হোক। গালাগালির ভাষা 
অমানই হয়। 
রমেন।। তা হলে শুনুন, 
র্যাটার বাড়ী খানাকুল, 
ব্যাটার জাত বোষ্টম কূল 
“ওতৎসৎ বলে ব্যাটা 
বানিয়েছে ইস্কুল 11৮ 
রামমোহন।। হা-হা-হা! চমৎকার ছড়া বেধেছে 
ত’! কষ্ট করে আর অভিধান দেখে 
মানে বের করতে হবেনা! 
রমেন।। আপনি হাসছেন দাদা? 
রামমোহন। | এতৈও যাঁদ হাঁস না পায়, তবে 
বুঝতে হবে রামমোহনের দহদিন 
সত্য ঘনিয়ে এসেছে। 
[একজন ডাকাঁপিয়নের প্রবেশ] 
ডাকাপিয়ন।। বাবু কাগজ আছে...... 
রামমোহন।। আবার কাগজ এল, রমেন। এরা 
লোক মারফৎ পাঠায় নি। পয়সা 
খরচ করে ডাকাঁটীকট কিনে 
পোম্টাপিসে ফেলে দিয়েছে । দেখ, 
এরা আবার ক লিখল ৷ 

[রমেন কাগজ নিয়ে খুলে চোখ বোলাতে লাগল] 

রমেন।। এরা সনাতনী নয়। এরা হচ্ছে 
দল। কসে গালাগাল দিয়েছে 
আপনাকে । আপাঁন সৰ্বধৰ্ম্ম 
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সমনৰয় করতে বলেছেন, তাই এদের 
এত রাগ। 

রামমোহন।। ঠিক কথা! ঠিক কথা! এত বড় 
অন্যায় কথা আমি বলেছি! এর 
জন্যে গালাগালিত' আমার পাওনাই 
রয়েছে। 

রমেন।। কিন্ত এই নিছক গালাগালি ত’ 
আপনার প্রাপ্য নয়। সবাই আপনাকে 
ভূল বুঝছে। 

রামমোহন।।॥ আসল কথাটি কি জান, রমেনঃ 
অজ্ঞানতার অন্ধকারে সবাই ডুবে 


রয়েছে। তাই একচক্ষ্ম হারণের 
মত নিজের ধর্মটাকেই বড় বলে 
দেখছে। সব ধর্মের কথাই এক। 
সব ধর্মই মানুষের হিতের কথা 
বলেছে। আমি হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ 
পড়েছি, মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ 


পড়েছি, ক্রীশ্চানের ধর্মপুদ্তক 
পড়েছি। : সেখানেত' কোন কলহ 
নেই! সব ধর্মই সকলের শুভ চায়। 
আমিওত’ সেই কথাই বলতে চাই। 
আসল কথাটা কি জানো রমেন, 
জ্ঞানের প্রদীপ জৰালিয়ে দিতে 
হবে। তখন আর মানুষের মনে 

এতটুক্‌ অন্ধকার থাকবে না। 
রমেন।। ঠিক কথা দাদা। কিন্তু আজ যে 
আপনার কোথায় যাবার কথা আছে! 
নতুন একটি শিক্ষা-প্রাতিষ্ঠান 
স্হাপনের আলোচনা সভা রয়েছে। 
রামমোহন।। ভালো কথা মনে কাঁরয়ে দিয়েছ 
রমেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান 
বিচারপাঁত স্যার এডওয়ার্ড ইষ্ট 
আজ তাঁর বাড়তে একটি আলোচনা- 
সভায় ডেকেছেন। কলকাতায় 
একাঁট কলেজ স্হাপনের পাঁরকল্পনা 
নিয়ে সর্বদলের একটি আলোচনা 
সভা বসবে। পাঁরিকজ্পনাটা অবশ্য 

- আমারই । 

রমেন।। সে আমি আগেই বুঝতে পেরেছি। 


|-স্ষলল্ 
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এমন করে কে আর মাথা ঘাশাচ্ছে 
বলুন? একাঁদকে দেশের সনাতনী 
দলের সঙ্গে আপনাকে লড়তে হচ্ছে, 
অপরদিকে দেশের রাজশীক্তর সাও 
বোঝাপড়া করতে হচ্ছে। 

রামমোহন।। আমার হয়েছে, সেই রূপা 
গল্পের মতো অবস্হা! জলে 
ডাঙায় বাঘ! কাকে সামলাই ব 

রমেন।। না দাদা, আর দেরী নয়। ২ 
তৈরী হয়ে নিন। নইলে অ 
যেতে বিলম্ব হলে হয়ত আৱে 
টাই ভেস্তে যাবে! 

রামমোহন ।| হ্যাঁ, এক ানটের মধ্যেই আম 
তৈরী হয়ে আসাছ, তুমি একট, 
বস। 

[রামমোহন ‘পাশের ঘরে চলে গেলেন। 
রমেন বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে 
লাগল। এমন সময় বাইরে ঘোড়ার আওয়াজ 
শোনা গেল। সেই শব্দ এসে ঘরের সাম 
থামল। একজন ইউরোপীয় ভদলোক 
ঘৰ্মাক্ত কলেবরে এসে ভেতরে ঢুকলেন! 

ভদ্রলোক।|। মাপ করবেন। এটা কি রামমোহন 
রায়ের বাড়ী? 
রমেন।। হ্যাঁ। আপনি বসন 1......কিন্ত, 


€ 


যে এক্ষমান একটা জরুরী কাজে 
বোঁরয়ে যাচ্ছেন। 
ভদ্রলোক।| দেখুন, আমি সুপ্রীম কোর্টের 


প্রধান বিচারপাঁতি স্যার এডওয়ার্ড 
হাইড ইন্টের বাড়ী থেকে আসাছ। 
[হঠাৎ রামমোহনের প্রবেশ] 
রামমোহন।| কি আশ্চর্য! আমি যে তাঁর 
বাড়ীতে যাব বলেই রওনা হচ্ছি। 


ভদ্রলোক।। হ্যাঁ, সেই জন্যেই তিনি আমায় 
তাড়াতাঁড় পাঠিয়ে দিলেন। 
রামমোহন।। কেন? সেই আলোচনা-সভা ক 
আজ বসবে না? বাতিল হয়ে 
-_ যাচ্ছে? 
ভদ্রলোক || প্রধান শীবচারপাঁতি একটি খুব 
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রামমো 


[হন। 


ভদ্রুলো 


রামমোহন।। না-না-না। 


[ক ।। 


জরুরি খবর আপনাকে জানাতে 
আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। 
[রমেনের দিকে তাকিয়ে] 
আমার ছোট ভাই আপনি কথাটা 
বলতে পারেন। 

ধন্যবাদ। প্রধান বিচারপাঁতি 
জানিয়েছেন যে দেশের সনাতনী দল 
রামমোহন রায় যদ এই কলেজ- 
প্রাতিষ্ঠার ব্যাপারে জাঁড়ত থাকেন, 
তবে তাঁরা কেউ চাঁদা দেবেন না। 
এই খবর পেয়ে প্রধান বিচারপাঁত 
হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন! তান 
বুঝতে পারছেন না যে, আজ 
আলোচনা সভা তান বন্ধ করে 
দেবেন কিনা! 


ও রামমোহন ।। 


= = 


আর আপানি তাতে থাকবেন না, 
দাদা? 

তুমি আশ্চর্য হচ্ছ রমেন? আসল 
কথাটা কি জান? এ হচ্ছে আমার 
জ্ঞানের আলো জবালানোর তপস্যা। 
আমার সঙ্গে রেষারেষি করেও যাঁদ 
সনাতনীরা ভালো কাজে অর্থ 
সাহায্য করেন তবে আমার দেশেই 
ত’ প্রদীপ জৰ্লবে। কে সলতে 
পাকালো, কে তেল ঢেলে দিল, তাই 
{য়ে যাঁদ আজও আমরা মারামারি 
কার, তবে প্রদীপ জৰলবে কবে? 
কবে অন্ধকার দুর হবে? Let 
there be light! 


[ধীরে ধীরে মণ্ড অন্ধকার হয়ে গেল, শুধ 


রামমোহনের মুখের ওপর একাট 
নীল আলো জবলতে লাগল ।] 


জত 


সাহিত্যে যুগের বিভাগ করা খুব শক্ত। 
আধ্যাীনক বলে কোন যুগের বর্ণনা করা যায় না, 
কারণ প্রত্যেক জীবন্ত সাহিত্যই চলমান এবং সে 
জন্যই আধ্যনিক। পাশ্চান্ত্য অর্থাৎ ইয়োরোপ ও 
আমেরিকার মানুষ বর্তমানে এত বেশী জীবন্ত 
ও গতিশীল, তাদের মনের বিকাশ এত সংক্ষ ও 
বিচিত্র যে তাদের সাহিত্যেও সেই গাঁত ও বৈচিত্র) 
খুব ফুটে উঠেছে। সময়ের খরস্রোতে একটির 
পর একটি ভাবধারা নূতন রূপে বা নূতন প্রবাহে 
- জীবনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কোথাও কোন 
ঘাটে নঙ্গর বাঁধতে দিচ্ছে না। 

তব এই প্রবন্ধে যতদূর. সম্ভব সর্বাপেক্ষা 
আধ্দীনক কালের পাশ্চাত্ত সাঁহত্যের একাঁট 


সংক্ষিপ্ত পাঁরচিতি দিবার চেষ্টা করা হয়েছে। . 


যে সমস্ত ভাবধারা বা প্রভাব গত বিশ্বযুদ্ধের 
সংহারলীলা সত্বেও এখনো সাহিত্যে প্রচলিত 
রয়েছে তাদের কথা একেবারে আনকোরা না 
হলেও এখানে বাদ দেওয়ার বিশেষ চেষ্টা করা 
হয়ান। এত ছোট প্রবন্ধে বিরাট্‌ পাশচাত্তয 
সাহিত্যের সব চেয়ে বড় ভাবধারা বা সব চেয়ে 
নামী সাহিত্যিক সবার কথাও বলা সম্ভব নয়। 


পাশ্চাত্ত সাহিত্য ও উপন্যাস 

বর্তমান বাংলার মত পাশ্চান্ত্য সাহত্যে 
উপন্যাসই সাহিত্যের নানা রূপের মধ্যে সব চেয়ে 
বেশী প্রিয় ও প্রচালত। সেজন্য প্রথমেই 
উপন্যাসের কথা আলোচনা করা হল। উনিশ 
শতকে যখন উপন্যাসের পাঁরপূর্ণ যৌবনকাল 
ছিল বলে যনে করা হয় তখনো শিল্পর্প 
হিম 


চিন্তা জাগায়। সেজন্য উপন্যাস 

কাহিনী হিসাবে রাঁচত হওয়ার যুগ 

গেল। অথচ উপন্যাস নিশ্চয়ই কাহনী। 
কাহিনীর কাঠামোর পাঁরবর্তন হল 
শতাব্দীর প্রথম ভাগের দুটি অমর উপন্যাস 
জার্মান টমাস ম্যানের বাডেনবুকস ও ফরাসী 
রোম্যা রলাঁর জ্যাঁ ক্রিসৃতফ্‌ গত পণ বছরের 
মধ্যে পাশ্চাত্ত্য পাঠকের শিক্ষার হার বদ্ধ ও 
রুচির পাঁরবর্তন সত্তেৰও এখনো এত বেশী প্রিয় 
যে এ-দুটি বইয়ের উল্লেখ এখানে করতে হবে। 
এ-দাটতেই উপন্যাসের ধারা যে নতুন গ?তপথে 
প্রবাহিত হবে তার পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। ভদ্র 
মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের ক্ষয়ের কাহিনী এবং 
তারই মধ্য থেকে শিল্প সৃষ্টির রূপ টমাস : 
দেখিয়েছেন। ম্যানের চোখে ক্ষয়ের শেষ পারণাঁ 
হচ্ছে শিল্পের দৃষ্টি এবং ক্ষয়কেও / 
দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আধুনিক 
সাহিত্যে অনেক সাহিত্যিক এই 
কাহিনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন কিন্তু তার 

যে সৃষ্টির বীজ আছে তার বিকাশকে 
করেছেন মনে হয়। রোম্যা রলাঁর পূর্ণ 
ছিল শিল্প সৃষ্টির দিকে। তাঁর 
উপন্যাসের নায়ক একজন সঙ্গীতশিল্পী, তার 
মনের বেদনার মধ্যে রূপ পেয়েছে একটি সমস্হ 
সমাজের প্রাতানধি, দুস্হ মানবতার প্রতীক নয় 
এই কথাটি বার বার এখানে বলার উদ্দেশ্য এই 
যে পাশ্চাত্য শক্তির উৎস হচ্ছে গঠন- 


বজনজানজানআলোনডাননতন TOTO আদৰ 


কল 


কু 


যাকে বলেছে মানুষের প্রাণশক্তি তাই পাশ্চাত্ত্য 
সাঁহত্যের অমর উপাদান। 

বর্তমানে কিন্তু এই প্রাণশাক্ততে সন্দেহের 
আভাস দেখা ?দয়েছে। বছর ব্রিশ চাল্পশ আগেই 
বিখ্যাত আস্ট্রয়ান ওপন্যাসক কাফকা দেখান যে 
একাকী মানবের জীবন হচ্ছে একটী দুঃসবগ্ন, 
বহ; অনর্থে ভরা। আধ্যাত্মিক শাক্তিতে বিশাস 
হারাণোর ফলে এই রকম ভয় আর আশাহীনতার 
সৃষ্টি হয়েছে। দাট বিরাট বিশৰষনদ্ধ এই 


ভাবধারাকে আরো বেশী প্রবল করে তুলেছে।- 


জার্মানীতে আর্ণ্ড ডজাইগ, চেকোল্সাভাকিয়াতে 
মানুষের এইরকম দুঃখজনক পাঁরণাতর ছবি 
এ‘কোঁছলেন ৷ 

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জগৎ দুঃখজনক পাঁরণাঁততে 
এসে থেমে থাকতে চায় না। সেজন্য সে জগতে 
আশা না খুজে পেলে নিরাশাকেও বরণ করে নেয় 
না। মানুষকে ব্বেচে থাকতে হবে। বেচে 
থাকার চেয়ে বড় কথা নেই। আগে যাদি প্রাণ 
বাঁচে তার ওপর নির্ভর করে,মন ফুলের মত 
মঞ্জারত হবে, আত্মা ফলের জন্য সাধনা করবে। 
এগাঁজষ্টেনাশিয়ালিজম্‌_ অর্থাৎ  আঁস্তিত্ববাদের 
উপর নির্ভর করে যে বর্তমান যুদ্ধোত্তর পাশ্চান্ত্য 
সাহিত্য গড়ে উঠছে তার মূল তত্তৰকথা বোধ হয় 


এই। এখনো এর প্রকৃত মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ 


হয়নি বলে ‘বোধ হয়’ কথাটি ব্যবহার করা হল। 
অবশ্য এই ভাবধারা যুদ্ধের আগেই ইয়োরোপার 
{বশেষ করে ফরাসী চিন্তাশীলদের মনে 
এসোছল। এই ভাবধারা আমাদের প্রচালত 
সাধারণ নৈতিক এবং চাঁরত্র সম্বন্ধীয় রীতি নিয়ে 
মাথা ঘামায় না। উদাহরণ হিসাবে আঁদ্রে জদের 
দুটি বিখ্যাত উপন্যাসের কথা ধরা যাক। লে 
কেভ দা ভাঁতিকান' অর্থাৎ ভাটিকানের গুহা 
বইয়ের কাঁহনীর পরিণতি ইচ্ছে একটি নিরীহ 
অপদার্থকে চলতি ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া; 
এই অসং কর্মের পিছনে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। 
অথচ এই  উদ্দেশাহীন কাজ করবার ইচ্ছাকে 
কিন্তু 


= সদ আধ্যানক পাশ্চাত্য সাহিত্য ৯ 


কুক 


এত্লোৎ অর্থাৎ “তোরণাঁট সোজা" বইতে একাট 
মেয়ে রীতিনীতি বজায় রাখতে গিয়ে প্রেমকে 
{বসজন করল। ফ্রাঁসোয়া ম্যারয়াক বা. আদ্র 
মালরুর উপন্যাস ও পাপ আর অপরাধের ছবি 
আঁকার পট.ুতার জন্য বিখ্যাত ৷ জ্যাঁ পল সার্তরও 
এই ভাবধারার একজন বাশল্ট লেখক ৷ যুদ্ধোত্তর 
বা যুদ্ধের সময়কার ইয়োরোপের সমাজের ছাব 
আঁকতে গিয়ে এই রকম 1নরাশা আর পাপের 
অথবা নীতিহীনতার পটভুমিকায় সাহিত্য রচনা 
করা সবাভাবিক; কিন্তু একথা বার বার মনে হয় 
যে সামাজিক জীবনের বিশ্লেষণ হিসাবে এই 
ধরণের উপন্যাস নিশ্চয়ই আকর্ষণীয়, কিন্তু 


এগদীলতে টলল্টয়ের উপন্যাস ‘যনদ্ধ ও শান্তির ' 


মধ্যে একটি যুগের বিশ্লেষণের চেয়েও বড় যে 
সর্বকালীন উপাদান আছে তা খণ্জে পাওয়া 
যায় না। 

টলষ্টয়ের দেশেও মানুষের দুঃখের ভিত্তিতে 
এই শতাব্দীতেও মহৎ সাহিত্য রচনা হয়েছে। 
গকশীর বইতে র্ীশয়ার বিপ্লবকালের যে ছবি 
আছে, তার সার্থকতাকে প্রমাণ বা প্রদর্শন 
করবার জন্য বহ; উপন্যাস রাঁচত হয়েছে। 
মাইকেল শলোখফ, ইলিয়া এহরেনবর্গ প্রভাত 
শাক্তশালী লেখক ওই বিরাট দেশের ও বাহরে 
পাঠকদের হৃদয়, জয় করেছেন। এদের রচনার 
মধ্যে নিজের দেশের নূতন মতবাদের সমর্থনের 
চেষ্টা আছে বলে অনেকে অনুযোগ করেছেন, 
কিন্তু স্ষ্টিধর্মী মানস ও প্রাতভাকে কেউ 
অসহীকার করতে পারেন না। অন্যপক্ষে দুটি 
সাম্প্রতিক বই বিশেবর মধ্যে বিশেষ আলোড়ন 
এনেছে। ‘নট বাই ব্রেড য়্যালোন’ অর্থাৎ শুধ 
খাবার দিয়ে জীবন ধারণ করা যায় না এই নামের 
একটি উপন্যাসে রুশ রাষ্ট্র ও রাজনীতির 
কাঠামোকে উপন্যাসের মাধ্যমে আক্রমণ করা 
হয়েছে। তার চেয়ে বেশী প্রবল প্রতিবাদ রূপ 
পেয়েছে বোরিস পাস্তারনেকের জগাদ্বখ্যাত 
উপন্যাস ডক্টর জিভাগোতে। এই বিরাট 
উপন্যাস লেখকের নিজের দেশে ও ভাষায় প্রকাশ 
করা সম্ভব হয়ান এবং 1বদেশে বিশেবর 
সর্বাপেক্ষা খ্যাত নোবেল পুরস্কার পাওয়ার 


পরেই বইটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ 
নিয়ে এত বেশী বাদানূবাদ হয়েছে যে সাহিত্য- 
মূল্য ছাড়াও শুধ্য সে জন্যই হয়ত সাহিত্যের 
ইতিহাসে বইটি স্হান পেয়ে যাবে। 
পাসতারনেকের কবিত্ব প্রতিভাও অসাধারণ 
আরো একটি রুশ সাহিত্যিক নবোকফ 
আমেরিকায় লিখিত তার নূতম উপন্যাস 
'ললিতা'র কল্যাণে বিশেৰর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। বইটির রুচি ও নীতি নিয়ে ভীষণ 
তর্ক সৃষ্টি হয়েছে এবং ইংলন্ডের মত উদার 
মতবাদের দেশেও বইটির আমদানী বন্ধ হয়ে 
আছে। কিন্তু সে নিয়ে সে দেশে সাঁহাত্যকের 
সবাধীনতা সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলছে। 
সাহিত্যিকের সবাধীনতা সম্ভবত চিরকালই 
আলোচনার বিষয় ছিল। কিন্তু গত কয়েক- 
বছর এই আলোচনা বিশেষ ভাবে প্রকট হয়েছে। 
র;শিয়াতেও তাশকেন্টে আফ্রিকা ও এশিয়ার 
সাহিত্যিকদের সম্মেলনে এ-নিয়ে আলোচনা ও 
বাদানদবাদ হয়। সদ্য সবাধীনতা পেয়ে অনেক 
দেশের সাহিত্যিক অনুভব করেছেন যে 
রাজনীতির দিক দিয়ে সবাধীনতা না থাকলে 
সাহিত্য রচনা আড়ষ্ট হয়ে যেতে পারে। অন্য- 
পক্ষে এই তর্কও উঠেছে-যে সবাধীন দেশেও যদি 
মানুষের ব্যক্তিগত সবাধীন মত শড়ে উঠতে না 
দেওয়া হয় তাহলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা হতে 
পারে না। এ-মতবাদের সবপক্ষে কেহ কেহ 
রুশিয়ার প্রাত ইঙ্গিতও করেছেন। আমাদের 
দেশের প্রাতানাধরা কিন্তু এই মতও প্রচার 
করেছেন যে দেশ যখন পরাধীন ছিল তখনও 


১৫৮ 


অনুবাদে পাওয়া সম্ভব। ইংরেজী উপন্যাস গত 
ত্ৰিশ বছরে আশ্চয্যরকম বিভিন্ন বিচিত্ রূপ 
নিয়েছিল। একাদকে গলসাওয়ার্দি প্রশান্ত ভাবে 
ক্িপ্ধ ভাষায় ফরস্মইট সাগার মত বিরাট উপন্যাস 
সমষ্টি লিখেছেন; অন্যাদকে লরেন্স মনের 
বিপুল ও নিষ্ঠুর বিশ্লেষণ করে দুনশতিকেও 
শিল্পের আবরণে সাহিত্যে আসন দিয়ে সমানে 


ইটালীতে আলবাটেণ মোরাভিয়া প্রতি 
ওপন্যাসিক এ-বিষয়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। 
অবশ্য স্পেনে বহ;,বছর ধরে মহিলা উপন্যাসিকরা 
মিষ্টি মিষ্টি উপন্যাস লিখে বাৰ্ষিক পুরস্কার 
পেয়ে এসেছেন। স্প্যানশ আমোরকার গদ্য 
সাহিত্য মোটামুটি ইয়োরোপায় ছাঁচেই এখনো 
ঢালা আছে। শ্মুধ্য দারিদ্র্য আর অনগ্রসর 
সমাজের সংকীর্ণতার উপর দৃষ্টি কিছু বেশ) 

আমোরকার _ যুক্তরাষ্ট্রের গদ্যসাহিতে 


খন্ব প্রবল ভাবে ফুটে উঠেছে। নূতন জাবনী- 
শাক্ত সম্পন্ন অল্পবয়স্ক দেশের সাহিত্যের পক্ষে 
এটা খুব সবাভাবিক। তার ফলে শুধু কাহিনীর 
বৈচিত্য নয়, মনের বিশ্লেষণও এই সাহিত্যে 
প্রচ্ঘর। ভাষার কারযকার্য যে কতখানি শিল্প- 
কলার স্তরে উঠে গেছে তা গত কয়েক বছরের 
টাইম প্রভৃতি জন সাধারণের প্রিয় সংবাদ পাকা 
পড়লেই বুঝা যায়। আপটন সনক্রেরার বা 
সিনক্রেয়ার লুইসের খবরে সমদ্ধ উপন্যাসের 
পরে এখন হেমিংওয়ের সাম্প্রতিক নোবেল 
পদরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস ‘বড়ো আর সমুদ্রের 
ছোট্ট পরিধি কিন্তু বিরাট মনের বিশ্লেষণ বিশেষ 
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ভাবে নজরে পড়ে। নিত্য গাঁতশশল আমোরকান 
জীবনের পাঁরবর্তনের মত তার সাহিত্যের বিষয়- 
বস্তু আর বর্ণনা ভাঙ্গ জয়েতেই পাঁরবর্তন 


আমোরকায় এখন আলো বাতাসের মত সাধারণের 
ভোগ্য আর সহজ প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। ইয়োরোপের 
অনেক দেশ সম্বন্ধেও সে-কথা খাটে। কয়েক 
বছর আগে পাশ্চাত্য জগতের সর্বাপেক্ষা 
সম্মানিত সাহিত্য পত্র টাইমস লিটারারী 
সাপ্লিমেন্টে একটি আশংকা প্রকাশ করা হয় যে 
এই বিজ্ঞানের দানগলির কল্যাণে মানুষ সহজে 
ও বেশী আনন্দের সঙ্গে ভোগলাভের পথ পাবে 
এবং সেজন্য বই পড়ার রেওয়াজ কমে যাবে। 
পড়া একটা বিলাসিতায় পাঁরণত হবে, ঠিক যেমন 
ইংলন্ডে ঘোড়া চড়া একটা বনিয়াদী বিলাসিতা 
[কিন্তু ইউনেস্কোর প্রকাশিত পারসংখ্যানে এরকম 
কোন ভয়ের চিহ্ন এখনো দেখা যায় নি। তবে 
সাহিত্যের রুপান্তর অবশ্যই হচ্ছে। বেতার নাট্য 
আর টেলিভিশন এত বেশী জনপ্ৰিয় যে নাট্যকার 
বখন নাটক লেখেন তখন এই দুই যন্্রাশল্পের 
মাধ্যমের দিকে তার লক্ষ্য যদি বা না থাকে, পরে 
অর্থাৎ নাটক সফল হলে এদের উপযোগী করে 
তাকে ভেঙ্গে গড়ে নিতে হবে। পেশাদার 
নাট্যশালা পশ্চিমে খুবই সফল এবং সেজন্য 
শুধু মঞ্চের উপযোগী নাটক লিখতে পশ্চিমের 


আধ্যানিক পাশ্চাত্য সাহিত্য == === = =========স্স = 


নোয়েল কাউয়ার্ড বা টেনেসী উইলিয়ামসের মত 
প্রভূত জনপ্ৰিয় নাট্যকারের অভাব নেই। এদের 
মধ্যে দুটি নূতন বিশেষত্ব লক্ষ্য করবার মত। 
খদব প্রত্যুৎপন্নমাতি আর পালিশকরা কথোপকথনে 
বৰ্ত্তমান নাটক পুরাতন নাটককে সম্পূর্ণরূপে 
হার মানিয়েছে। তা ছাড়া দিলখোলা হাস্যরসের 
জনা 
ভাবে সফল হয়েছে। 


নাটক 

এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পাশ্চান্তা নাট্য- 
রচনার মধ্যে একটা বিরাট পরিবৰ্ত্তন এসে গেছে 
বহ নাটক মিউজিকাল অর্থাৎ সঙ্গত বহুল ভাবে 
রচিত হয়। অনেক প্রচলিত বা বিখ্যাত পুরাণো 
নাটককে সঙ্গীত বহুল ভাবে নূতন করে গড়ে 
নেওয়া হচ্ছে। এ-সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় উদাহরণ 
গত দ: তিন বছরের মধ্যে দেখা গেল। বাৰ্ণাৰ্ড 
শ'র বিখ্যাত গুরু গম্ভীর কিন্তু মানবতার রসে 
পর্ণ নাটক 'পগম্যালিয়ন' পাঠ্য নাটক হিসাবে 
যত জনপ্ৰিয় হয়েছিল মণ্টে তা হয় নি। কিন্তু 
সেই একই কাহিনীকে বিশেষ অদল বদল না করে 
‘মাই ফেয়ার লেডি নামে একটি সংগীত বহুল 
নাটকে পরিণত করা হয়েছে এবং এর অভূতপূর্ব 
জনপ্রিয়তা নাট্যজগতে চাণ্চল্য এনে দিয়েছে। 


গীতি-কবিতা 


নাট্যকার মোটেই কুন্ঠিত হন না। নতুন নতুন 
পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা পেশাদার নাট্যকারকে 
আতিক্রম করে “লিটল থিয়েটার মুভমেন্ট” আশ্রয় 
করে সমগ্র জাতির জীবনকে প্রভাবানিৰত করছে। 
উৎসাহ অফুরন্ত। ইউজেন ওনীল আমেরিকার 
সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নাট্যকার, কিন্তু নানা পদ্ধতির 
পরাঁক্ষার মধ্য দিয়েই তিনি উন্নতির পথে এগিয়ে 
যান। সমরসেট মম ইংলন্ডের মাটিতে মনকে 
নাটকগ্রদ্ুলির ঘটনা সৃষ্টি করেন। বাণার্ড শ'র 
মত যুগান্তকারী প্রতিভা , বর্তমানে কোন 
পাশ্চা্তয নাট্যকারের মধ্যে পাওয়া যাবে না কিন্তু 


ক্ষ 


পল 
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সবভাবতই গাঁতি কবিতারও সৃষ্টি খুব 
বেড়ে গেছে। পাশ্চাত্য সাহত্ের একটি মূল 
পৃথবীর সঙ্গে সম্পর্ক; এই সম্পর্কের 
বিশ্লেষণে দেখান হয়েছে যে “পঢরাণো কালের 
বিশৰাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পুরোণো 
ভগবানকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ 
মানুষের মনে আদিকাল থেকে যে ভাক্ত ভাব রয়ে 
গেছে তাকে তপ্ত করবার মত কোন নতুন 
ভগবানকে বিজ্ঞান আর বাস্তবতা সৃষ্টি করতে 
পারে নি।” এই দোটানার মধ্যে পড়ে আমোরকার 
মত বাস্তবধর্মী আর সাংসারিক মাপকাঠিতে 
সবচেয়ে বেশী সফল দেশেও তাদের শ্রেষ্ঠ 
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রচায়তাদের মধ্যে বুদ্ধ দিয়ে যাচাই করার মধ্যেই 
ভালবাসা দিয়ে গড়ে নেওয়া আর রহস্যময়তার 
মধ্যে জুৰে যাওয়ার উদাহরণ দেখা যায়। 


সঙ্গীত 

গণীতিকাবতা আর সঙ্গীতের আদর ওদেশে 
অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। একটা সামান্য 
উদাহরণ ধরা যাক। কয়েক বছর আগে একজন 
তরুণ তার পুরাণো কলেজে বেড়াতে এসোঁছল। 
বেড়াতে বেড়াতে সে কলেজের মাঠে শুয়ে গুণ 
গুণ করতে লাগল। মনের খুশীতে তার গলায় 
গান এসে গেল। ‘ষ্টার ডাস্ট, তারার গুড়ো 
গানাঁটর নাম। তার কয়েকাঁট লাইনের ভাবানুবাদ 
হচ্ছে এইঃ 


কাননে দেওয়াল পাশে 
যেথায় উজাল রহে তারা 
তুমি বাঁধা বাহ, পাশে, 
রূপকথা গাহে পাঁপয়ারা, 
সৰরগের গান ওঠে 
যেথায় গোলাপ ফোটে, 
বৃথা সবগ্ন দেখি হায়, 
নিতি রহ এ 1হিয়ায়, 
প্রেমের স্মৃতির আখরে। 


এই একটি গীতি-কবিতার রেকর্ড থেকেই 
সেই ছান্রাট এযাবং প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রয়্যালাট 
পেয়েছে। সঙ্গীতের রূপে কবিতা যে টোল- 
ভিসনেও অত্যন্ত জনাপ্রয় হয়ে উঠেছে তার 
প্রমাণ চারাদকে। 


কাঁবতা 
কে বলে পশ্চিমের বাস্তববাদীও যুদ্ধের 
জন্য সাজ সাজ রবে বাস্ত জাঁবন থেকে কাঁবতা 

শুকিয়ে লোপ পেয়ে যাচ্ছে? 
বরং এমন সন্দেহ কেউ কেউ করেন যে যাঁদও 
উপন্যাস সাহিত্য শিল্পের সবচেয়ে কম বয়সী 
রূপ হয়ত ঢোঁলাঁভসন ও ঢোঁলাঁভসনের পর্দায় 
দেখান সিনেমার প্রকোপে ব্যবসাদারী উপন্যাস 


a 


- শিশ্য-ভারতী = 


১৬০ 


সদ = জষ্ 


পর্য্যন্ত পিছ হটে যাবে। এমন কি নাটকও 
যদি কবিতার সঙ্গে হাত ধরাধার করে না এগোয় 
তাহলে জনাপ্রয় পাইকারী হিসাবে রাঁচত হালকা 
আমোদ প্রমোদের বাবস্হার কাছে তাকেও মাথা 
নীচু করতে হবে। এ কথা যারা বলেন 
মনে করেন যে বার বার পাঠ করতে হয় ৬ সমস্ত 
কিছু থেকে মনকে সরিয়ে এনে পাঠ করত হয় 


বলে গানের মত, ছাঁবর মত কবিতারও একাঁট 
শাশৰ্বত বাণী থাকবে। অর্থাৎ কাঁবতাই নাকি 
সাহিতোর মধ্যে ভবিষ্যতের সব চেয়ে আশাপ্রদ 
রূপ। 

কিন্তু পশ্চিম জগতে এবং আমাদের দেশেও 
কবিতার পাঠক সংখ্যা কম। তবুও যে পাশ্চান্তা 
কবিতা নূতন রুপে নূতন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ 
হয়ে এগিয়ে চলেছে তাতেই তার পাণশাক্তর 
পাঁরচয় পাই। বিখ্যাত ইংরেজ কান (জন্ম 
আমেরিকায়) ইলিয়টের কাঁবতার মধে; পাই 
“তাদের অশ্রৰম-জল যাদের সপ্ন কঠিন বাস্তবের 
হুকুম মানে না”। স্পেল্ডার মানবেন হৃদয় 


বৃত্তির উপর এত ভরসা রাখেন যে ভাশা হয় 
প্রকৃতির রূপ, মানুষের প্রীত আব 
যন্্রসভ্যতা আর গাঁতর আবেগ থেকে 


চু বস 


ওটেরো হিয়েরো প্রভাতি তরুণ কবি ত 
সরলতা ও গভীর অনুভূতি মত 
িখছেন। ল্যাটিন আমোরকার দেশগলির মধ্যে 


বি 


মলিনার, মেক্সিকোর কাবি অক্টাভিয়ো পথ 
কবিতার নূতন পথ খুলে দিচ্ছেন। স্পেনের 
কবি জুয়ান হিমেনেথ নির্বাসনে থেকে সম্প্রতি 
তার গাধার সঙ্গে মনের কথা কইছেন এমন ভাব 
দেখিয়ে যে কাব্য রচনা করেছেন তা বছর আগে 
নোবেল প্রাইজ পেয়েছে। 

ইয়োরোপ ও আমোরকার প্রবন্ধ সাহিত্য 
এত বিশাল আর জ্ঞান-বিজ্ঞান গভীর তথ্য- 
কথায় সমৃদ্ধ যে তার পারচয় এখানে দেওয়া 


্কল ক্রু 


ষ্ম্= 


স্কুল ক্ৰ আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য হু 


সম্ভব নয়। প্রবন্ধ সাহত্যের সম্মান ও প্রবন্ধ 
বইয়ের প্রচার পশ্চিমে খুব বেশী ৷ 


আত্মজীবনী , 

আত্মজীবনী বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সাহত্যে 
খুব “চিত্তাকৰ্ষক হয়ে উঠেছে-বশেষ করে যাঁদ 
সে জীবনী বিখ্যাত লোকের ঘটনা বহুল 
জীবনের চমকপ্রদ কাহিনী হয়। চাৰ্চিল নোবেল 
প্রাইজ পাওয়াতে অনেকে অনুযোগ করোছিলেন 
যে তান বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বলেই তাঁর 
রাজনশীতিক গ্ঢুরুত্বের জন্য এই সম্মান দেওয়া 
হয়োছল। কিন্তু চাৰ্চলের আত্মকথা ও মহা- 
যুদ্ধের ইতিহাস, যে ইতিহাসের সঙ্গে তান নিজে 
আঁবচ্ছেদ্য ভাবে জাঁড়ত, এদের মত এক নিঃশৰাসে 
পড়ে যাবার বই কট লেখা হয়েছেঃ মান 
সম্প্রীতি গত মহাযুদ্ধের একজন প্রধান নায়ক 
মন্টগোমারশ তার স্মৃতিকথা লিখে সাহিত্য- 
জগতে তোলপাড় এনেছেন। তার কাহিনী এত 
বেশ দামে এবং এত বেশী সংখ্যায় বিক্রী হয়েছে 
যে চাৰ্চিল তাকে ঠীট্রা করে বলেছেন; তুমি 
জীবনকে এখনো খুব চড়া দামে বিকোচ্ছ। যুদ্ধ 
সাহত্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন 
হয়েছে আমোরকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট 
আইসেনহাওয়ারের বই ক্রুসেড ইন ইয়োরোপ। 
ফরাসী ভাষায় বর্তমান ফরাসী প্রেসিডেন্ট দ্য 
গলের আত্মজীবনী একটি উল্লেখযোগ্য 


সঙ্গে মিশ খেয়ে গিয়েছে। নিজের আশা ও 
আশাভঙ্গ দেশের পটভূমিকায় দেশাত্মার মুখপাত্র 
হয়ে উঠেছে। রি 


ভ্রমণ কাহিনী 
‘ভ্ৰমণ কাহিনীও একরকমের আত্ম জীবনী 
সমসামায়ক ও ক্ষণিক এবংদেশকালের সীমায় 
আবদ্ধ জীবনী। পাশ্চাত্য দেশে দেশভ্রমণেরও 


২৯ 


ক্স 


য়্যাডভেণ্টারের রেওয়াজ খুব বেশী বলে এই 
জাতীয় বইয়ের মধ্যেও স্হায়ী সাহিত্য পাওয়া 
যায়। দুৰ্গম বা অজ্ঞাত পরিবেশে রচিত বই 
অন্তত সামায়ক ভাবে আলোড়ন আনে। বছর 
দুই আগে ‘তৃতীয় নয়ন’ নামে তিব্বত ও 
লামাদের অলোঁকিক ক্ষমতার পটভ্ামকায় একটি 
ইংরেজের লেখা বই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
ছদ্মনামী ও সম্ভবত তির্বতীয় কোন লামার 
রচনা বলে প্রথমে মনে করা হয়। পরে আসল 
লেখককে ইংলন্ডে আবচ্কার করা হয়। এই 
বৃটিশ নূতন লেখক ধরা পড়ে ভাঙ্গলেন কিন্তু 
মচকালেন না। অর্থাৎ তান বললেন যে ওই 
নাঁষদ্ধ রহস্যময় দেশে কোন লামা তার কপালের 


যারা’ তাদের কাঁহনীও একটি বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য বই যাঁদও এটি মূলত িশবরহস্য নিয়ে 
লেখা। 


প্রবন্ধে কিছ বলার বেশী স্হান নেই। তার 
প্রধান কারণ এই যে বিশেষত ইংলন্ড ও 
আমোরকায় ছোট গল্পের রেওয়াজ খনব কমে 
গেছে। অজস্র ছোট গল্প লেখা হচ্ছে, কিন্তু 
সেগঢুল সবই সাঁচন্ন বা মেয়েদের হাল্কা পাত্রকার 
জন্য। রঙ রস শিল্প, চারত্র বিশ্লেষণ সবই 
সেখানে হাল্কা হওয়া দরকার। এমন ক প্রকাশ- 
করাও খুব বিখ্যাত ওপন্যাঁসকের উপন্যাসের 


খাতিরে ছাড়া তার নিজের গল্প সংগ্রহও প্রকাশ - 


করতে আগ্রহ দেখান না। বিখ্যাত ও তর্ক 
মূলক বেষ্ট সেলার উপন্যাস 'লাঁলতা' প্রকাশের 
আগে নবোকস্কের কোন ছোট গল্পই ইংরেজীতে 
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প্রকাশিত হয় নি। রাতারাতি নাম হয়ে যাবার 
পর তার কুঁড়িটি রসোত্তার্ণ গল্প সবে প্রকাশিত 
হল। যে সাহিত্য গত কয়েক দশকের মধ্যে 
সমরসেট মমের ছোট গল্পের মত গল্প প্রকাশ 
করেছে সে সাহত্যের পক্ষে গল্পের প্রীতি থাকা 
সত্তেও এরকম উদাসীনতা আশ্য্যজনক। 
রাশিয়া ও ফ্রান্সে ছোট গল্পের আদর ও শিল্পের 
উৎকর্ষ এখনো অনেকটা বজায় আছে। একথা 
অনেকে মনে করেন যে হাল্কা ও ক্ষাণকের পড়ার 
জন্য কেনা পত্রিকায় প্রথমে বের হয় বলে ছোট 
গল্প সমজদার পাঠকের নজরে পড়তে চায় না। 
অনেকটা সেজন্য ক্ষমতাশালী সাহাত্যকরাও 
উপন্যাসের মধ্যেই বেশী আত্মনিয়োগ করেন। 
কিন্তু আধ্নিক সব চেয়ে জনাপ্রয় উপন্যাস 
এসেছে। এতে প্রমাণ হয় যে মানুষের হাতে 
সময় কম বলে সে বিরাট উপন্যাস পড়তে চায় না 
অথচ ছোট গল্পের মধ্যেও তার পূর্ণ তৃপ্তি হয় 
না। সে জন্য সে উপন্যাসের 1শল্পচাতুর্য প্রায় 


, বড় গল্পের মধ্যেই আঁটয়ে নিতে চায়। 


শিশন-সাহিত্য - 
আধ্দানক পাশ্চাত্য শিশু-সাহিত্য একটা 
নতুন মোড় নিয়েছে। আমাদের দেশে এবং 
পাশ্চমেও বয়স্করাই শিশু ও কিশোরদের জন্য 


. সাহিত্য রচনা করে থাকেন। শিশ; ও কিশোররা 


তাদের মনের প্রথম জাগ্রত সাহিত্য রচনার 
ইচ্ছাকে ডায়েরী বা স্কুলের খাতার মধ্যেই গোপন 
করে রাখে। কিন্তু ইয়োরোপ আমেরিকায় 
বর্তমানে অল্প বয়সেই অনেকের সাহিত্য 
প্রতিভার স্ফুরণ বইয়ে প্রকাশিত হচ্ছে এবং সে 
প্রতিভা সবীকৃতও হচ্ছে। সম্ভবত বেশী 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে শিক্ষা ও নানা বিষয়ে 
বয়সেই হতে সুর করেছে। 

ফরাসী দেশে সাহিত্যের আদর এত বেশ যে 
খবরের কাগজের প্রথম পচ্ঠার খবর হিসাবে 
নট = 


[শিশ্য-ভারতী TT 


পারে। সেই দেশে সম্ভবত এই শতাব্দীর 
পাওয়া গেছে আট বছরের বালিকা মিন; দ্রুয়ের 
কবিতার মধ্যে॥ ফরাসীতে মিন কথার মানে 
বেড়াল ছানা। এই বাচ্ছার দশাঁট কাঁবতা আর 
দশটি গদ্যকাব্য চিঠি নিয়ে প্রথম বইটি ১৯৫৫ 
পড়ে যায়। প্যারিসে দৌনক পাঁচ লক্ষ সংখ্যা 
বিক্রয়ের কাগজ ‘লে ফিগারো’ প্রথম পচ্ঠায় এই 
বইটিকে উচ্ছ্বসিত ভাবে অভিনন্দন জানায়। 
ফরাসী একাডেমীর সভ্যরা সমান ভাবে তার 
প্রশংসা করেন। তার একাঁট কাঁবতার ভাবানম- 
বাদঃ 


শাদা পথ, 
কোথায় চলেছ তুমি? 
তুমি শুধু একটা প্রসারিত বাহ; 
সুদুর প্রসারিত-যা আমায় ডাকছে 
কাছে আসতে, 
আরো কাছে, 
সেই বালাটির কাছে 
যা ওই *্শেওলা-দাঁড়-গজানো সাঁকোটা 
পরিয়েছে তোমার মণিবন্ধে। 
এই কবিতাগ্ুলির সবতস্ফর্ত আবেদন, 
আবেগভরা রূপক দেখে এগুলি সত্যই এই 
বালিকার রচনা কি না সে বিষয়ে অনেকে স নন্দেহ 
করেন। একজন বিখ্যাত সমালোচক বলেন যে 
বাচ্চা মেয়েটির পুতুল নিয়ে খেলায় ব্যস্ত থাকা 
উচিত। তার উত্তরে মিন; বলেছিল যে “পঢতুলরা 
সবাই প্রাণ হীন, জ্যান্ত পৃঁথবীতে আমার কি 
আর কিছু করবার নেই?” 
িনুর আরেকটি কবিতার নমুনাঃ 
গাছ 
একটা আগোছাল শিশুর আঁকাঃ 
বড় গরীব সে 
পারেনি রঙীন খড়ি কিনতে, 
তার ইস্কূলের ম্যাপ আঁকার খাঁড়র 
হাজবাজ 'একেছে সে। 


গাছ, আমি এলাম তোমার কাছে, 
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সুরকার 
সংঘের সভ্য হিসাবে মিনূকে যখন গ্রহণ করা হল 
তখন এই বিস্ময়কর প্রতিভাকে আঁবার যাচাই করা 
হয়। একটি ঘরে একা রেখে কয়েকটি বিষয়ে 
ওকে কাঁবতা লিখতে দেওয়া হয়। মান্র পাঁচশ 
“মিনিটে আটাত্রশ লাইনের একটি সুন্দর কবিতা 
নু প্যারসের আকাশ সম্বন্ধে রচনা করে 
সবাইকে আভভূত করে দেয়। তারপরে 
টোলাভসনেও সে সকলের চোখের সামনে খুব 
তাড়াতাঁড় লন্ডন সম্বন্ধে একা প্রকান্ড কবিতা 
রচনা করে। 

বেলজিয়ামের য়্যান বোদার্ত চতুর্দশী ৷ কিন্তু 
সে ‘নীল কুকুর ও অন্যান্য গল্প’ নামে একটি 
[বিস্ময়কর গল্পের বই রচনা করেছে। যখন সে 
স্কুলে থাকে না অথবা বাড়ীতে পড়াশোনা করে 
না তখাঁন সে জঙ্গলে চলে যায়। সেখানেই তার 
গল্পের মশলা সংগ্রহ করে। ঈশ তাথেকে থার্বার 
এমন 1ক চলাচ্চন্রকার ওয়াল্ট ডিসনাী পর্য্যন্ত সব 
+শশ; গল্পকারই নীতি-কথা মুলক গল্প 
[িলখেছেন। কিন্তু বোদার্ত সত্য সত্যই শিশু 
সাঁহত্যিক। সে নীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। 
তার গজ্পগযীল মনের ছোট ছোট বাসনা খেয়ালকে 
ঝলমলে রূপ দেয়; কাতার সৌন্দয্যে ভরে 
দেয়। আন্তাঁরকতাই হচ্ছে তার গল্পের মুল 
সৌন্দয্য। একটা নীল পারিয়া কুকুর জনহীন 
সে খসী হয়ে গেল যখন তার মনে হল বে 
রাস্তার বরফে তার গা এমন ভাবে ঢেকে যাচ্ছে যে 
সে সমন্দর শাদা কুকুর নয় বলে কেউ আর এখন 
তাকে ছোট নজরে দেখবে না। তার আরেকটা 
গল্পে একটি কোলে রেখে খেলা করার মত ছোট 
কুকুর রাতে খেতে আসার সময়কার বিশেষ 
পোষাক পরে এসে এমন কান্ড করল যে সকলে 
হেসেই আস্হর। 

পাশ্চাত্য জগতে শিশনসাহিত্যের এইটি 
বিশেষত্ব যে শিশু মনের পারিচয় ও লীলা সেই 
বয়সীদের লেখনী থেকেই সবাই পেতে চায়। 
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আমেরিকা থেকে সম্প্ৰাত প্রকাশিত এরূপ একটি 
সংগ্রহে বিখ্যাত উপন্যাঁসক জিন স্ট্যাফোডে র 
ছয় বছর বয়সে রচিত এই কাবতাট আছেঃ 


কংকর, কংকর, মাঁটর উপরে 
শুয়ে আছ নিরাপদ নভে; 
কারণ 1ক এই যে তুমি শির-হারা? 


'বশবাঁবখ্যাত কাব ইলিয়টের সাতবছর বয়সে 


রাঁচিত জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী উল্লেখযোগ্য! 


এদের চেয়ে একট? বেশী বয়সের অর্থাৎ 
আঠারো বছর বয়সের উীদ্ভন্নযৌবনা তরুণী 
ফ্রাঁসোয়া সাগাঁর প্রথম উপন্যাস “বজনুর উরসট্রেস' 
অর্থাৎ সুপ্রভাত বেদনাবিষাদ প্রথম প্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী কাঁপ 
অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রী হয়ে যায়। মল 
ফরাসী ভাষায় বইটি অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিন 
লক্ষ কপি ও ইংরেজীতে প্রথম সংস্করণ এক লক্ষ 
কাপ বিক্রী হয়ে যায়। এই কিশোরার অন্যান্য 
বইও প্রায় সমান ভাবে জনাপ্রয় হয়েছে। ফ্রান্সে 
আরো একটি ষোড়শী কিশোরী এবং 
আমোরকাতে দুটি অষ্টাদশী কিশোরী উপন্যাস 
লিখে খুব নাম করেছেন। এদের বইয়ের মধ্যে 
অনেকটী অকালপ্রুৰতার সবাদ পাওয়া যায়। 
আনার্দষ্টের অজ্ঞাতের প্রতি আকর্ষণ, দর্দমনীয় 
আকাঙ্ক্ষা এবং দুঃখ বিলাস এই জাতীয় 
সাহিত্যকে কিশোর কিশোরদের কাছে জনপ্রিয় 
করে তুলেছে। পাঁরণত বয়স্ক ওপন্যাসিক 
হেমিংওকে একটি মত প্রচার করেছেন যে যা 
করলে আনন্দ অনুভব করা যায় তাই ভাল। এই 
মূল্যায়নকে এই অপাঁরণত বয়স্ক লেখক 
লোঁখকারা শক্তিশালী রচনায় অন্যভাবে 
পাঁরবার্তত করে নিয়েছেন। “এরা বলেন যে যাঁদ 
কোন কিছ অনুভব করা যায় তাই ভাল। 
শূন্যতা, বেদনা, “বেচে থাকার অর্থ খংজে পাবার 
চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হাহাকারে মনকে ভরে রাখার 
মধ্যে অনুভব ও আদর্শের দিক দিয়ে দেউলিয়া 
হবার ভাব এই সাহিত্যে খুব প্রকট। এই 
সাহিত্য মানুষের মনে স্হায়ী প্রভাব রেখে যাবে 
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কি না সন্দেহ; কিন্তু বর্তমানে এর প্রচারকে 
অসবীকার করা যায় না। 
সাঁহত্যের এই সামায়ক হাল্কা উছৰাস 

সংরক্ষণশীল সমাজকে আঘাত করছে। একটা 
উদাহরণ নেওয়া যাক। বর্তমানে রক য়্যান্ড রোল 
নামে যে ঘুরতাই দোদুল দোলন নাচ পশ্চিমে 
চালু হয়েছে তার সঙ্গে তাল রেখে শ্ব; যে 
চুল ছন্দের গান তৈরা হচ্ছে তা নয়, তাদের 
মতবাদকে কেন্দ্র করে ছোট গল্প ও উপন্যাসও 
রচনা হচ্ছে। একটা য়্যামোরকান গানের 
উদাহরণ; 

ও গো পণ্চদশীর মা, 

এই কি হ'ল ঠিক? 

এত জলাদি ভুললে নাকি 

নাচতে তুমি ঘ্যার্ণ পাখী 

প্রেমসে আনামখ ? 

এই কি হল ঠিক? 
এই গানটিতে বাপ মার বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের সুর সমুস্পষ্ট। বহ; গল্প উপন্যাসও 


অনেকের মতে রাশিয়ার বিপ্লবই উপন্যাসের পান্র-পান্রীদের জীবনে দুঃখ এনেছে। জিভাগোর বাব 


এই সুরে লেখা হচ্ছে। কিন্তু পাশ্চান্ত্য সাহিত্য 
স্রম্টাদের মহত্তর প্রতিভা এই হাল্কা সাহত্যে 
নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না। যারা চিন্তাশীল 
বিদ্রোহী তারা যুদ্ধের ভাঙ্গন ধরা সমাজ ও 
রাষ্ট্রব্যবস্হার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চালাচ্ছেন 
তাও সুসাহিত্য সৃষ্টি করবে। দি য্যাংগ্র ইয়ং 
মেন, অর্থাৎ রুষ্ট তরুণদল স্ৰষ্টা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। 


এই শ্্রম্টা তরুণদলের প্রশাস্ত করেই এই 
অধ্যায়ের সমাপ্ত করা উচিত। সাহিত্য 


চিরকালের জিনিষ, একই 1জানিষ বার বার বলা 
হয়েছে সাহত্যে, কারণ সেই বক্তব্য বিষয়টি 
চিরন্তন; শেকসপায়রের ভাষায় চিরসবুজ 
আমাদের দেশের িশোরদের পাশ্চান্ত-সাহত্যের 
সঙ্গে পারচয় আগেকার চেয়ে অনেক বেশী 
পাঁরমাণে হচ্ছে। অবশ্য এই ছোট পাঁরসরে সব 
কথা লেখা হয় নি; এমন ক সবচেয়ে বড় কথা 
ও সাহিত্যিকরাও হয়ত কিছু কিছু বাদ গেছেন। 
পাশ্চান্তা 'পাহিত্যের বিশালতা ও টবাচন্রই তার 
প্রধান কারণ। 


আত্মহত্যা করেছেন; তার মা ষক্ষত্নায় মারা গেছেন। টার UT এনেছে 


এ-সবই বিপ্লবের পূর্বে ঘটেছে এবং বিপ্লবের সমাপ্ত পর্যন্ত তার জের চলেছে।......দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে 
হচ্ছে রাশিয়ার দ:ঃখ এতদিনে ঘুচল, মনে হচ্ছে, ‘‘freedom of the spirit was there, that. 


future had almost become tangible”, 


ন 


নি উপন্যাসে যে-সব মানবিক অনুভূতির কথা ছাড়িয়ে আছে তা পারাশিষ্টে চাববশাট কবিতার মধ্যে আরো 


সুন্দর ভাবে পাওয়া যায়। 


ডক্টর জিভাগোর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ হল মানুষ ও প্রকৃতির জন্য দরদ। “ডে-ব্রেক' কবিতায়” 


তা প্রকাশ পেয়েছে। 


I feel for each of them 


As if- I were in their skin, 
I melt with the melting snow, 
I frown with the morning, > 


In me are people witho 


ut names, 


Children, stay at homes, trees, 
I am conquered by them all 
And this is my only victory. 
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আমাদের দেশে এমন লোক খুবই কম আছেন বাইবেলে পণ্ঠাশ ষাট রকমের পাটের উল্লেখ 
যান পাটের তৈরী চট বা থলে দেখেন নি। শুধ7 আছে। 
আমাদের দেশই বা কেন, পৃথিবীর প্রায় সব আঁত প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে নানা 
দেশেই আজকের দিনে পাটের চট বা থলে নানা কাজে পাটের ব্যবহার জানা থাকলেও তারপর 
কাজে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। পাটের কল বসবার কিন্তু বহুদিন পধ্যন্ত পাটের সম্বন্ধে তেমন 
বহ; আগে থেকেই আমাদের দেশে হাতে চালান কোন খবর জানা যায় না। বহুল পাঁরমাণে 
তাঁতে পাট থেকে কাপড় বোনা হত এবং দেশের আমাদের দেশে পাটচাষ আরম্ভ হয় উনবিংশ 
চাহিদা মিটিয়ে উদ্ধত্ত জিনিস বিদেশে চালান শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। পাটের ইংরেজী 
যেত। তখনকার দিনে কি পরিমাণ কাঁচা পাট বা নাম ‘জুট’ (Jute) | ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 
পাটজাত দ্রব্য বিদেশে যেত তার সঠিক হিসাব শিবপুরের বাগানে পাটের চাষ হত। এখানে 
আজ পাওয়া না গেলেও ১৮২৮ সালে. দেখা যায় উীড়িষ্যাদেশের. বহ; মালা কাজ করত। এরা 
যে, প্রায় দশ লক্ষ পাটের থলে বিদেশে গিয়েছে । পাটকে জুটের মত একটা শব্দ দিয়ে আঁভাঁহত 

পাটের আদি বাস কোথায় ছিল তা নিয়ে করত। কোম্পানীর সাহেবরা এ থেকেই পাটের 
মতভেদ আছে। কোন্‌ স্নরণাতীত কাল থেকেই নাম ‘জট’ দিয়ে দিল। সে যাই হোক্‌, উনবিংশ 
না পাটের ব্যবহার চলে আসছে! আগেকার দিনে শতাব্দীর শেষের দিকে আমাদের দেশ থেকে 
পাটের পাতা নানা রোগে ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত প্রচুর কাঁচা পাট যুক্তরাজ্যে চালান হতে থাকে। 
হত। তাছাড়া পাটের. আঁশ দিয়ে নানারকম দ্রব্য ডাঃ রক্সবার্গ [ছিলেন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 
তৈরী হত। ‘নলিতা’ নামে পাট তখন প্রচালত একজন উচ্চপদস্হ ব্যাক্ত। প্রধানতঃ তাঁরই 
ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসময় যজ্ঞ উৎসাহে স্কটল্যান্ডের ডাঁন্ডতে ফ্লাকস্‌ বা তাঁসর 
করেছিলেন তখন নানাদেশের রাজাদের নিকট আঁশ থেকে সূতা কাটা বা কাপড় বোনার কলে 
থেকে নানারকম উপচৌকন এসোঁছিল-এ-সবের পাট থেকে কাপড় বোনার চেষ্টা চলে। পরীক্ষায় 
মধ্যে পাটের িনিষপত্তরও ছিল। মনুতেও দেখা গেল, এ-সব যন্ত্রে শুধ পাট এককভাবে 
পাটের তৈরী দ্রব্যাঁদর উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্যবহার করা যায় না। কাজেই 'তাঁসর আঁশের 
পুরাতন গ্রীসেও পাটপাতার ব্যবহার জানা ছিল সঙ্গে পাট মিশিয়ে তা থেকে সূতা কাটা ও কাপড় 
এবং পাটচাষের প্রচলন ছিল' তার প্রমাণ আছে। বোনা চলতে লাগল। রকৈছনান্দন পর অবশ্য 
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1তাঁসর চার্ব থেকে তৈরী তেল মিশিয়ে শুধু পাট 
থেকেই কাপড় বোনা সম্ভব হল এবং ১৮৩৩ 
সালে সবর্বপ্রথম শুধু পাটের চট বাজারে 
বেরোল। প্রথম দিকে নানা কারণে পাটের তৈরী 
কাপড় লোকে তেমন আমল দেয় নি। কিন্তু 
অল্প দিনের মধ্যে লোকে চট নানা কাজে ব্যবহার 
করতে সুরু করে দিল। ফলে আমাদের দেশ 
থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা পাট ডান্ডিতে রপ্তানী 
হতে লাগল। যন্ত্র সাহায্যে পাট থেকে সূতা 
কাটা ও কাপড় বোনার কাজে আমাদের বাংলা 
দেশও পিছিয়ে রইল না। ১৮৫৫ সালে জর্জ 


অকল্যান্ড নামে এক নীলকর সাহেব শ্রীরামপুরে = 


একটি পাটের কল স্হাপন করলেন। এরপর 
১৮৫৯ সালে বরাহনগরে সর্বপ্রথম পাট থেকে 
চট বোনার কল বসান হল। এ-কলটিতে 
১৯২ খানা যন্তচালিত তাঁত "ছিল তারপর একে 
একে অনেকগুলো পাটের কল স্হাপিত হল এবং 


শিশ/-ভারতী 
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এর অধিকাংশই হ'ল কলকাতা ও তার আশে 
পাশে। ১৮৭৯ সালে মোট ২১টি পাটের কলে 
সাড়ে পাঁচ হাজার তাঁত ছিল আর এ-সব কলে 
কাজ করত ৩৯ হাজারের মত লোক। 
১৯৪৫ সালে এ-সংখ্যা দাড়াল ১১১ট 
৬৮ হাজার তাঁতে আর তিন লাখের 
লোকে। বর্তমানে আমাদের দেশে মোটের 
১১২টি পাটের কল আছে। এর মঃ 
১০১টি রয়েছে আমাদের পশ্চিম বাংলায়, বাকী 
কলগুলোর মধ্যে বিহারে ৩টি, উত্তর প্রদেশে তা, 
মাদ্রাজে ৪টি এবং মধ্যপ্রদেশে ১টি কল আছে। 
তাঁতের সংখ্যা ৭২ হাজারের মত। 

পাট দু'রকম£ (১) তোসা বা বগী পাট; 
এর বৈজ্ঞানিক নাম করকরাস্‌ আলটরিয়াস আর 
(২) সাদা বা তিতা পাট, বৈজ্ঞানিক নাম করকরাস 
ক্যাপসুলারিস্‌। সাদা পাটের বীজের রং 
ফল হয় গোল আকারের। পাতার জা 


৷৷ 


= খম 


তেতো, আঁশ বা তন্তু যা পাওয়া যায় তার রং হয় 
সাদা বা ঘি রং এর। তোসা পাটের বীজের রং 
নীলাভ সবুজ, ফল লম্বা এবং পাতার আসবাদ 
তেতো নয়। তোসা পাটের গ্মতা এ-জন্যে খাদ্য 
হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এর আঁশ হয় লাল 
রং এর, কখনো কখনো ঘন ধুসর রং এর। 
অবশ্য পাটের রং খুব খারাপ হওয়ার জন্যে পাট 
পচান জলও অনেক পরিমাণে দায়ী। পরীক্ষায় 
দেখা গিয়েছে যে, বেশ পাঁরচ্কার জলে যত্ন সহ- 
কারে পাট পচালে পাটের রং খুব ভাল হয়। এই 
কারণেই পঢুবৰ্ব পাকিস্হানের ময়মনসিং এবং 
নারায়ণগঞ্জের পাটের এত নামডাক। এ দ:'রকম 
পাটের মধ্যে আবার দুটি বিভাগ রয়েছেঃ 
(১) আগ্যীলয়া বা আশু ফসল (০81 
variety) ও (২) নাবী ফসল (late variety) | 
সাদা পাটের আশু ফসলের মধ্যে আউসা ও 
আর-২৬ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তোসা পাটের 
নাবী ফসলের মধ্যে দেশী, নাঁলতা, িনসংরা গ্রীন 
ইত্যাদি আর সাদা পাটের মধ্যে দেশওয়াল, 
হেউীতি, ফানডুক, ডি-১৫৪ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কোন পাটচাষী তার জমিতে কোন্‌ প্রকারের পাট 
বপন করে আশানুরুপ ফসল তুলতে পারবে সেটা 
বিশেষভাবে নির্ভর করে স্হানীয় আবহাওয়া, 
জমিতে সারের ব্যবহার, আগাছা পরিস্কার, 
ফসলকে নানা রোগ ও কাঁটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে 
রক্ষা করা প্রভূত কতগুলো ব্যাপারের উপর। 

পাটচাষের জন্য আদ্র আবহাওয়া, মাঝারী 
উত্তাপ ও  পলিমাটী বিশেষ উপযোগী । 
বাংলাদেশের আবহাওয়া বিশেষভাবে পুবর্ব 


বাংলার আবহাওয়া সোঁদক দিয়ে একেবারে, 


আদর্শস্হানীয়। পশ্চিমবাংলার. কোন কোন 
অংশে দেশাবভাগের আগে অল্প-সল্প পাট চাষ 
হত। কারণ, আগেই বলেছি পাট চাষের 
সরভাবিক সবিধাগুলো পবর্ববাংলায় বর্তমান। 
কিন্তু দেশাবভাগের পর ভারতবর্ষে উৎপন্ন পাটের 
পরিমাণ চাহিদার তুলনায় যখন খুবই কম হ'য়ে 
গেল তখন পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, 
ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে নানাভাবে পাটচাষ বাড়ান 
হয়েছে। 


পাট চাষ করতে হলে সাধারণতঃ জমি তৈরী 
করার পর কিছু গোবর ও খৈল সার হিসাবে 
কিন্তু আমাদের দেশের চাষীরা কোন্‌ প্রকার সার 
ব্যবহার সাধারণতঃ করে না। এরপর বিঘা প্রাত 
সাড়ে "তিন থেকে পাঁচ সের বীজ হাত দিয়ে 
ছড়িয়ে বোনা হয়। পশ্চিমবাংলায় এপ্ৰিল-মে 
মাসে পাট বোনা হয়, কিন্তু বিহার ও আসামে 
মার্চএরীপ্রল মাসই বীজ বোনার প্রশস্ত সময়। 
দিন সাতেকের মধ্যেই কচি সবুজ পাটের চারা- 
গুলো মাথা তুলে ওঠে; এ-সময় চাষীকে বিশেষ 
সাবধানে ফসলের তদারক করতে হয়। দুর্বল ও 
অপ্রয়োজনীয় চারাগুলো তুলে ফেলে দিয়ে প্রাত 
দুটি চারার মধ্যে ৫ ইপ্টির মত জায়গা ফাঁক 
দিতে হয়। বেশী ফাঁকা জায়গা থাকলে বহন 
ডালপালা বেরোয়, ফলে পাটের পাঁরমাণ বেশ 
কম হয়। তাছাড়া এ-সময় বিশেষ যত্ন সহকারে 
আগাছা পারিস্কার করে দেয়া বিশেষ প্রয়োজন। 
পাটগাছের নানারকম রোগব্যাধি বা পোকামাকড়ের 
আক্রমণ যাতে না হয় তার জন্যেই "বিশেষ সাবধান 
থাকতে হয়। তিন-চার মাসের মধ্যেই পাট কাটার 
উপযুক্ত হয়। পাটগাছে যখন ফল ধরে সেই 
সময়ই পাট কাট্যুর উপযুক্ত সময়। গাছগুলো 
কেটে দুশতন দিন জামির উপর একট: শাকয়ে 
নিতে হয়; এতে করে পাতাগুলো বেশীর ভাগ 
ঝরে পড়ে। এরপর আটি বেধে পাটগাছগদুলো 
জলে পচাতে হয় ১০ থেকে ২৪ দন পয্যন্ত। 
পাটগাছের গা থেকেই আঁশ বেরোয়। কাজেই 
পাটকাঁঠি থেকে পাট জলের মধ্যেই ছাড়িয়ে নিয়ে 
ধুয়ে শুকোতে দিতে হয়। 

এই-ই হল মোটামোটি পাটচাষের কথা। 
- আমাদের দেশের চাষীরা এমানভাবেই পাটের 
চাষ করে থাকে বটে, কিন্তু এতে করে বিঘা প্রাত 
পাটের উৎপাদন অনেক কম হয়, আঁশও হয় বেশ 
নিকৃষ্ট ধরণের। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উন্নত 
পদ্ধতিতে পাটচাষ করবার ব্যবস্হা বেশ সাফল্য- 
মান্ডিত হ'য়েছে। এ-ভাবে পাটের চাষ করলে 


উৎপাদনের পরিমাণ যেমন বাড়ে, আঁশও হয় 
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ভাল। কাজেই পাটচাষী বেশী দাম পেতে পারে 
এ-পাট বেচে। 

আগেই বলোছ, আমাদের দেশে ১১২টি- 
পাটের কল আছে। এ-কলগদুলো চাল; রাখতে 
হলে বছরে কমছে কম গড়ে প্রায় ৬০ লক্ষ বেল 
বা গাঁইট পাটের দরকার। এক গাঁইট পাটের 
ওজন প্রায় ৫ মণ। দেশাবভাগের আগে অবশ্য 
কোন ঝামেলা ছিল না। কিন্তু দেশবিভাগের 
সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহু সমস্যার সঙ্গে পাটের 
সমস্যাও একটা গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়াল 
আমাদের দেশের পক্ষে । কারণ ভারতের পাট- 
চাষের জায়গাগুলোর বেশীর ভাগ পড়ল 
ভারতীয় ইউনিয়নে । সে-সময় আমাদের দেশে 
পাট উৎপন্ন হ'য়েছিল ১৭লক্ষ গাঁইট্‌ মাত্র। বাকী 
পাটের জন্য তাই আমাদের নির্ভর করতে হত 
পাকিস্হানের উপর। সুতরাং নানাভাবে পাটচাষ 
বাড়ান চলতে লাগল। বর্তমানে আমাদের দেশের 
উৎপন্ন পাট দিয়ে আমাদের পাটকলগুলোর 
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চাহিদা পুরোপুরিই মেটান সম্ভব হচ্ছে। দেশ- 
বিভাগের সময় আমাদের দেশের ছয়লাখ একর 
১এলাখ একর জমিতে । পাটচাষের জাম বেড়েছে 
সাঁত্য, কিন্তু উন্নত এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ 
করতে পারলে আরও কম জাঁমতে আরও বেশী 
পাট আমরা পেতে পাঁর। বর্তমানে প্রায় ৫০লক্ষ 
গাঁইট পাট উৎপন্ন হচ্ছে ভারতবর্ষে । 

কাজেই জামর ফসল বাড়াতে হলে আমাদের 
৪ বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবেঃ (১) ভাল- 
জাতীয় বীজ ব্যবহার, (২) উপযুক্ত পাঁরমাণে 
সার ব্যবহার, (৩) সারতে বা লাইন ধরে পাট 
বোনা এবং বিশেষ ধরণের যন্ত্র দিয়ে নিড়েন দেয়া 
এবং (৪) পাটের নানা রোগ ও কাট-শন্রুর হাত 
থেকে ফসল রক্ষা করা। 

সাধারণতঃ পাট-চাষীরা তাদের জমির 
কিছুটা পাট রেখে দেন বীজ সংগ্রহের জন্যে। 
অবশ্য তাদের বিবেচনায়, যে বীজের ফলন ভাল 
তা থেকেই বীজ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এভাবে 


তোর জমিতে হাতে ছড়িয়ে বীজ বোনা হচ্ছে . 
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বাঁজ সংগ্রহ করলে সব সময়ই আশানুরূপ ফল 
পাওয়া যায় না, সেজন্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানা- 
জাতিয় উন্নত. ধরণের বীজ উৎপাদনের ব্যবস্হা 
আছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, একমাত্র উন্নত 
ধরণের পাটের বীজ ব্যবহার করে একর প্রতি 
পাটের ফলন শতকরা ২০ ভাগ থেকে ৪০ ভাগ 
পথ্যন্তি বাড়ান সম্ভব হ'য়েছে। আমাদের দেশে 
একর প্রতি ১৩/১৪ মণের বেশীর পাট হয় না। 
ভাল বাঁজ বপন করে একর প্রতি ২৪/২৫ মণও 
পাট পাওয়া যেতে পারে। 

ভাল বীজের পর আসে সার ব্যবহারের কথা। 
পাটের জমিতে নাইট্রোজেনঘটিত সার ব্যবহার 
করলে পাটের ফলন বাড়ে। জমি তৈরী করার 
সময় একর প্রাত ৪০ থেকে ৮০ মণ পচা সার 
ব্যবহার আর চারাগুলো একট; বড় হলে একর 
প্রতি ২৫ থেকে ৫০ সের এমোনিয়াম ফসফেট 
জমিতে দিলে সব চাইতে ভাল ফল পাওয়া যায়। 
একর প্রতি ১মণ ১০সের এমোনিয়াম্‌ সালফেট 
ব্যবহার করে পাটের ফলন ৩ মণের উপর বেড়ে 
যেতে দেখা গেছে। আগেই বলেছি, জাম তৈরী 
হলে হাতে ছাড়িয়ে বীজ বোনা হয়। এভাবে 
বীজ বুনলে বাঁজের অপচয় হয় এবং ফলন হয় 
কম। খরচ পড়ে অনেক বেশী। তাই শসড 
ড্রিল’ নামে একটি যন্ত্র দিয়ে বীজ বুনে চারা 
একট; বড় হলে হুইল হো’ যন্বের সাহায্যে 
আগাছা পরিস্কার করতে পারলে সবদিকেই 
স্মাবধা। এ-ভাবে বাজ বুনে একর প্রতি 
২ থেকে ৫ মণ ফসল বেশী পাওয়া সম্ভব। 

অন্যান্য ফসলের মত পাটেরও. নানা রোগ- 
ব্যাধ আছে। আর আছে নানা কীটশন্। এদের 
হাত থেকে ফসল বাঁচাতে না পারলে পাটচাষীর 
লোকসান আনবার্য। পাটের নানারোগের মধ্যে 
শিকড়পচা রোগ, ডাঁটাপচা রোগ ইত্যাদি প্রধান। 
কাঁটশল্রুদের মধ্যে ঘোড়া পোকা, বিছা পোকা, 
কাতার পোকা, রসচোষা পোকা প্রধান। এসব 
রোগ ও কাঁটশন্রদের থেকে ফসল রক্ষা করবার 
নানা ওষুধ বোরয়েছে। উপযুক্ত সময় উপযুক্ত 
পাঁরমাণে তা ব্যবহার করতে পারলে খুব সফল 
পাওয়া যায়। 
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চাষী ফসল উৎপাদন করে তা বিক্রী করবে 
আড়তদারদের কাছে। তারা আবার তা চালান 
দেবে বিভিন্ন পাটকলের নিকট। শেষ পৰ্যন্ত 
কলওয়ালারা পাট থেকে তাঁদের প্রয়োজনমত 
পাটের দুব্যাদ তৈরী করবেন। দেখা যাক তারা 
কি কি জিনিস কি ভাবে তৈরী করে থাকেন। 

আমাদের দেশের পাটের কলগুলোতে যে সব 
দ্রব্যাদি তৈরী হয় তাকে নিন্মালাখতভাবে ভাগ 
করা যায়ঃ-- 

(১) হেসিয়ান_হাজ্কা জাতীয় পাটের 
কাপড়, আমোরকায় নাম ‘বারলাপ্‌’। সাধারণতঃ 
৪০ ইন্চি চওড়া এবং গজ প্রতি ওজন হয় ৭ থেকে 
১২ আউন্স। বেশীরভাগ হোসয়ান কাপড় 
বিদেশে রপ্তান হয়। নানারকম জিনিসের ঢাকনা 
হিসেবেই এর ব্যবহার সব চাইতে বেশণ। 
1লিনোলিয়াম, কার্পেট ইত্যাদির তলাকার 'দিকটায় 
থাকে হেসিয়ান কাপড়। আমোরকা আমাদের 
দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে হেসিয়ান কাপড় 
কিনে নেয়। তারপর তা থেকে তাদের 
প্রয়োজনমত থলে ইত্যাদি বানিয়ে নেয়। 

(২) স্যাকিং--ভারী জাতীয় চট, ব্যনন হয় 
হোসিয়ান কাপড়ের মত প্লেন, কখনো বা টুইল। 
চওড়া বিভিন্ন রকমের, ওজন হয় গজ প্রাত 
১২ থেকে ২০ আউন্স। আমরা অবশ্য পাটের 
কাপড়কেই চট বলে থাকি, তা সে হেসিয়ানই 
হোক্‌ বা স্যাকংই হোক্‌। আমাদের কল- 
গুলোতে যে পরিমাণ স্মাকিং তৈরী হয় তা সবই 
নানাধরণের বস্তায় রূপান্তারত হয়। এই বদ্তা- 
গুলোই আমরা নানা কাজে ব্যবহার কার, আবার 
বিদেশের বাজারেও এর খুব চাহিদা। 

(৩) ক্যানভাস--খুব ঘনভাবে বোনা পাটের 
কাপড়। ৩৬ ইণ্ডি চওড়া কাপড়ের ওজন 
সাধারণতঃ ১৪ থেকে ২৪ আউন্স হ'য়ে থাকে। 
ক্যানভাসও নানা কাজে ব্যবহার হয়। ক্যানভাসের 
উপর বিটুমিনাস্‌ ইমালসন লাগিয়ে তৈরী হয় 
ব্রেপল। ত্রেপলের ব্যবহার বলে শেষ করা যায় 
আট: 

(৪) টিটি 
সুতো এবং অনেকগুলো. সুতো একসঙ্গে পাঁকয়ে 
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দ্রব্য তৈরা হয়ে থাকে। 

এই তো গেল পাট দিয়ে যে সমস্ত দ্রব্য তৈরী 
হয় ভার মোটামোটি হিসাব। কাঁচামাল পাটের 
কলে এলে প্রথমে তার থেকে ভালমন্দ বাছাই 
করা হয়ে থাকে। যে পাট যে কাজের উপযুক্ত 
তা সেই কাজে লাগাবার জন্যেই এ ব্যবস্হা। 
কার্পেট, ক্যানভাস প্রভৃতি তৈরী হয়, আর 
নিকৃষ্ট ধরণের পাট স্যাকং তৈরীর কাজে লাগান 
হয়। এবারে ব্যাঁচং তেল ছাঁড়য়ে দিয়ে পাট- 
গুলোকে একটি যন্তের ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিতে 
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হয়। এতে করে পাট খুব নরম হয়, পেজার 
কাজে সুবিধা হয়। এ-যন্তরটির নাম 'সফ্‌নার'। 
এরপর পাটগুলো পাঠাতে হয় কার্ডিং যল্তে: এ- 
যন্ম্রাটর কাজ পাটগুলোকে িজে 
এরকম দু'টি যন্ত্র ভিতর দিয়ে চালাবার পর 
আসে ড্রইং যন্ত্রে । এ-যন্তর থেকে পেজা পাটগুলো 
সুন্দর ফিতার আকারে বোরয়ে আসে। এরপর 
সতোকাটা যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। এ- 
কাজাট হ'য়ে গেলে মাড় লাগিয়ে তাঁতে চলে যাবে 
সৃতোগুলো। তাঁতে কাপড় বোনা হবে যেমনাঢ 
প্রয়োজন ঠিক তেমাঁন ভাবে। হোঁসয়ান কা? 
হলে কাপড় সুন্দরভাবে ভাজ করে 'িশ্ীর 
ব্যবস্হা করতে হবে, আর স্যাঁকং কাপড় হলে তা 
দিয়ে দরকার মত থলে তৈরীর যন্তে তৈরী হবে 
নানা ধরণের থলে। 

আমাদের দেশে যে কলগুলো আছে তাতে 
বছরে গড়ে ১০লাখ টনের মত 'বাভন্নরকমের 


দেয়া। 
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পাটের জিনিষ তৈরী হয়। উৎপন্ন মালের 
শতকরা ৯৫ ভাগই বিদেশে রপ্তানী হয়। কনে 
ও আয়াল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড, চীন, 
জাপান এবং আরও বহু দেশ। এককথায় বলা 
পাটজাত দ্রব্য কমবেশী না যায়। ভারতের 
উৎপন্ন পাটজাত দ্রব্যের প্রায় আধাআধি মাল 
নেয় একমাত্র আমেরিকার যডক্তরাষ্ট্র। এ সব মাল 
বেচে আমাদের দেশ প্রায় ১২০ কোটা টাকা পেয়ে 
থাকে। ভারতবর্ষের সমগ্র রপ্তানী বানিজ্যের 
এক-তৃতীয়াংশ বিদেশীমদদ্রা আহরণ করা হয় 
একমাত্র পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করে। পাটাশল্প 
দিয়ে ভারতসরকার যে পরিমাণ বানজ্যশনুল্ক 
পায় তার পাঁরমাণ প্রায় ৭ থেকে ৮ কোটি টাকার 
মত। তাছাড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বহ; লক্ষ 
লোক পাটাশল্পের উপর নির্ভর করেই বেচে 
আছে। এক কথায় বলা যায়, ভারতবর্ষের 
প্বর্বাঞ্টলের অর্থনৈতিক কাঠামো পাটশিল্পের 
উপরই বিশেষভাবে নিভ'রশীল। 

আগেই বলোঁছ, ভারতের সব প্রদেশে পাট- 
চাষ সম্ভব নয়, অনেক চেস্টা করেও সম্ভব হয়নি। 
যে কয়টি প্রদেশে পাটের চাষ হয় তার মধ্যে 
প্রথমেই নাম করতে হয় পশ্চিমবাংলার। সমগ্র- 
ভারতে উৎপন্ন পাটের প্রায় আধাআধি পাওয়া 
যায় পাশ্চমবাংলার বাভন্ন জেলা থেকে। 
পাশ্চিমবাংলার সব জেলাতেই পাটচাষ সম্ভব 
হলেও ২৪-পরগণা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, 
জলপাইগ্যাড়, মালদহ, এবং নদীয়া জেলায়ই 
উল্লেখ করার মত পাট চাষ হ'য়ে থাকে। কোন 
জায়গায় পাট উৎপন্ন হলেই শুধ; হয় না সে 
জায়গায় পাট পচানোর জলেরও সবন্দোবস্ত 
থাকা দরকার। কলকাতার ক্লাছাকাছ অঞ্চলে 
তোসা জাতীয় যে পাট উৎপন্ন হয় তা 'দেশী 
পাট’ নামে ব্যবসায়ীদের নিকট পাঁরচিত। নদীয়া 
ও 'ম্টার্শদাবাদ জেলার কোন কোন অঞ্চলের 
পাটের রং হয় কালচে রং এর, এ-পাটের নাম 
‘শ্যামলা পাট'। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত 


হয়েছে যে, শ্যামলা রং এর জন্যে পাট পচানো 
জলই বিশেষভাবে দায়ী। 

পাশ্চিমবাংলার পর নাম করতে হয় আসামের । 
আসামের কোন কোন অঞ্চলের পাট এত উন্নত- 
শ্রেণীর যে, কি রংএ, কি অন্যান্য গুণে এ-পাট 
প্‌বর্ধপাকস্হানের ময়মনসিং এবং ঢাকাজেলার 
চলে। সমগ্র ভারতে উৎপন্নপাটের প্রায় চারভাগের 
১ ভাগের বেশী পাট পাওয়া যায় আসাম প্রদেশ 
থেকে। তাছাড়া বিহার, ডীঁড়ম্যা, উত্তর প্রদেশ, 
ত্রিপরা প্রভাত স্হান থেকেও প্রচুর পাট পাওয়া 
যায়। 

অনেকের ধারণা ভারতবর্ষ ও পাকিস্হান 
ছাড়া পৃথবীর অন্য কোন দেশে পাট চাষ হয় না। 
ধারণাটা ভ্রান্ত। তবে দেশ বিভাগের পুবের্ব 
ভারতবর্ষ ও পাঁকিস্হান মিলে যে পরিমাণ কাঁচা 
পাট উৎপাদন করত তার পাঁরমাণ অন্যান্য দেশের 
তুলনায় এত বেশী ছিল যে, অন্যান্য দেশের পাট 
উৎপাদনের পরিমাণ হিসেবের মধ্যে তেমনভাবে 
{বিবেচিত হত না। অথচ পৃথবীর সব দেশেই 
রয়েছে পাটজাত দ্রব্যের প্রচুর চাহদা। তাছাড়া 
পৃঁথবীর অনেক দেশেই রয়েছে পাটের কল 
বর্তমান। এ-সব দেশ তাদের প্রয়োজনমত কাঁচা 
পাট কনে নেয় বর্তমানে পাকিস্থান থেকে; 
দেশীবভাগের আগে নিত ভারতবর্ষ থেকে৷ 
বিদেশ থেকে কাঁচা পাট কিনে পাটের দ্রব্যাদি 
তৈরী করতে স্বাভাবিকভাবেই এদের খরচ বেশী 
পড়ে। কাজেই সে-সব দেশে পাট উৎপাদনের 
চেষ্টা যে চলবে তা খুবই সবাভাবক। এ-প্রসঙ্গে 
বলে রাখা প্রয়োজন যে, পাটচাষের জন্যে ঠিক 
যেরকম আবহাওয়া, মাঁট, জল ইত্যাদি দরকার 
তা পৃঁথবীর অন্যান্য দেশে তেমন বর্তমান নেই 
একমাত্র ভারতবর্ষ ও, পাকিস্হানের কতকাংশ 
ছাড়া। দেশীবভাগের পর ' আমাদের দেশের 
বিভিন্ন প্রদেশে পাটচাষের যথেষ্ট চেষ্টা হলেও 
সব প্রদেশে পাটচাষ করা সম্ভব হয় নি। 

নানারকম অসুবিধা সত্তেও পৃথিবীর যে 
সব দেশে পাটচাষ করা হয়েছে বা চেষ্টা হ'য়েছে 
তারমধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় রাঁশয়ার। 


= 
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উজবোকস্হান অণ্ডলে ১৯৩৯ সাল থেকেই 
পাটচাষের চেস্টা চলছে। দেখা গিয়েছে, এখানে 
একর প্রাত তিন গাঁট পাট উৎপন্ন করা সম্ভব। 
এ-পাট লম্বায় প্রায় ১১ ফুট পৰ্যন্ত পাওয়া 
গেছে বলে প্রকাশ। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড 
অঞ্চল, ইন্দোচীন, চীনের মাণ%[রিয়া, থাইল্যান্ড, 
ফরমোজা প্ৰভৃতি দেশে কমবেশী পাট চাষ হয়ে 
থাকে। 

দক্ষিণ আমোরকার ব্রাজিল প্রদেশে প্রচুর 
পাট চাষ হয়। ১৯৪৭ সালে ৮ হাজার টন পাট 
এখানে উৎপাদিত হ'য়োছল। ১৯৫৬ সালে 
উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ছিল ৩৫ হাজার টন। 
আমাজান অঞ্চলের পাটচাষীরা শীঘ্রই ১ লক্ষ টন 
পাট উৎপাদনের পরিকল্পনা করেছে বলে প্রকাশ। 

আর্জেন্টিনার কোন কোন অংশের আবহাওয়া 
অবিকল পশ্চিম বাংলার মত। এখানেও প্রচুর 
পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। 


FCT *** শিশ্য-ভারতী = 


পার্বত্যদেশ মাছে পাটচাষ সম্ভব। 
এখানকার উৎপন্ন পাট ভারতীয় তুলনায় কোন 
অংশে হান নয়। ১৯৫১ সালে নেপাল থেকে 
যে পরিমাণ পাট আমাদের দেশে এসোঁছল তার 
পরিমাণ ২৭ হাজার গাঁইটের কিছ উপর । 

ভারতাবভাগের প্‌বের্ব পূর্বপাকিস্হা, 
ভারতেরই অংশাঁবশেষ ছিল। তখন ভারতের 
পাটচাষের জমির অধিকাংশই ছিল প্‌বর্ববঙ্গে। 
এখানকার উৎপাদিত পাট অতি উচ্চশ্রেণীর 
থাকে তা আগেই বলা হয়েছে। পাক” 
বর্তমানে বছরে প্রায় ৫৫ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপা! 
হচ্ছে। তাছাড়া পাকিস্হানে ইতিমধ্যে 
পাটের কল স্হাঁপত হ'য়েছে। এসব কঃ 
চাহিদামত পাট রেখে পাকিস্হান তার কাঁচা মাল 
রপ্তানী করে বিদেশের বাজারে । 

পাঁথবীর বিভিন্ন দেশে পাটচাষ 
ভারত ও পাকিস্হান ছাড়া পাঁথবার অন্যান্য 
উৎপন্ন পাটের পরিমাণ সমগ্র জগতে মোট ফ 
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শতকরা ১৭ ভাগ মাত্র। ১৯৫৫ সালে পাঁথবীর 
উৎপন্ন কাঁচা পাটের পরিমাণ ছিল ১১২. লক্ষ গাঁট, 
আর এর শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগই উৎপন্ন হয়েছিল 
ভারত ও পাকিচ্ছানে। ফু 

আমাদের দেশের পাটসমস্যা “সমাধানের জন্যে 
পাটের মত কতগুলো আঁশের উপর একসময় 
খুবই নির্ভর করতে হায়েছিল। এ-সব দ্রব্যের 
মধ্যে মেস্তার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মেস্তা 
দেখতে আবকল পাটের মত, পাটের সঙ্গে 
মিশিয়ে অনায়াসে পাটকলে ব্যবহার করা চলতে 
পারে। তা'ছাড়া পাটের চাইতে মেস্তার চাষ 
অনেকাংশে সহজও বটে। পাটগাছ থেকে যেমন- 
ভাবে পাটের আঁশ বের করা হয় মেস্তা থেকেও 
অবিকল তেমনিভাবে আঁশ বের করা হয়। 
মেস্তাও পাটের মত বর্ষাকালে চাষ হয়। 

বিভিন্ন প্রদেশে বা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
মেস্তা বিভিন্ন নামে পাঁরচিত। মাদ্রাজে বিমাঁল- 
হ'য়ে থাকে। মেস্তা চাষের ব্যাপারে অন্ধ; প্রদেশই 
বিশেষ অগ্রণী। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ১৫ লক্ষ 
গঢ়ি মেস্তা উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবাংলার পর 
মেস্তা চাষের ব্যাপারে অন্ধ, বোম্বাই, বিহার, 
মহীশর প্রভৃতি প্রদেশের নাম করা যেতে পারে। 
কিছ পরিমাণ মেস্তা বিদেশে রপ্তানী হয়ে 
থাকে। 

বোঝা গেল, পাট থেকে বহু 'জানসপত্তর 
তৈরা হয় এবং তা দিয়ে আমাদের দেশের প্রচুর 
টাকা আয় হচ্ছে, কিন্তু পাট থেকে যে-সব 


* আবৰ্জনা পাওয়া যায় তাও কিন্তু ফেলে দেয়া হয় 


না। পাটের আবর্জনার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে 
পাটকাঠী বা পাকাঠীর কথা। পাটকাঠীগুলো 


* অবশ্য জবালানী হিসেবে বা বেড়া দেয়ার কাজে 


ব্যবহার হ'য়ে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি এ-থেকে 
চমতকার কাগজ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এ 
দিয়ে আরও বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরী 
করার চেষ্টা চলছে। ৰ 

কাঁচা পাট যখন কলে ব্যবহার করা হয় তখন 
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পাটের গোড়ার থেকে কিছুটা অংশ কেটে বাদ 
দিতে হয়। এগুলো সাধারণতঃ আবৰ্জনা 
হিসেবে গণ্য হত। তাছাড়া পাটের কলে প্রচুর 
পরিমাণে টুকরো টুকরো আঁশ, কাঠির টুকরো 
অংশ প্রভৃতি পাওয়া যায়। এ-সব আগে মিলের 
বয়লারে জৰালান হত। কিন্তু আজকাল এ সব 
আবৰ্জনা দিয়েও আত চমৎকার সব জিনিস তৈরী 
করা সম্ভব হায়েছে। পাটের আবর্জনা ছাড়া 
পাটের আর একটি মজার ব্যবহার : আছে। 
রাসায়নিক প্রাক্রিয়ায় পাকে ঠিক পশমের মত 
একটা পদার্থে পরিণত করা হয়। তারপর এ- 
থেকে কম্বল এবং কিছু পরিমাণে পশমের সঙ্গে 
মিশিয়ে সুন্দর সোয়েটার তৈরী করার পশমে 
রুপান্তরিত করা যায়। 

পারশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। 
পাটের বিভিন্ন ব্যাপার সম্বন্ধে গবেষণা চালাবার 
জন্যে আমাদের দেশের সরকার বহ; টাকা খরচ 
করছেন। দেশ-বিভাগের সময় যখন পাটের 
ঘাটাতি পড়ল দেশে তখন ভারতসরকারের 
উদ্যোগে কাঁষাবদরা এগিয়ে এলেন এ-সমস্যা 
সমাধানের জন্যে। নানাভাবে পরাক্ষাশীনরীক্ষা 
চলল। ফলে আজ আমাদের দেশ পাটের 
ব্যাপারে সবয়ংসম্পূর্ণ। পাটচাষারা গায়ের রক্ত 
জল করে পাট উৎপাদন করেন, কিন্তু নানা 
অস্মাবধার জন্যে তারা সব সময় আশানুর;প দাম 
পান না তাঁদের ফসলের জন্যে। সরকার এ- 
দিকটাও দেখছেন। পাট-জাত দ্রব্যের ব্যাপারে 
বিশববাজারে ভারতের সুনাম আছে। সে-সুনাম 
ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য হটে না যায় সোদকেও 
সরকারের দৃষ্টি রয়েছে। গতানুগাঁতক চট্‌ বা 
থলে ছাড়া যাতে পাট দিয়ে নানারকমের দ্রব্যাদ 
তৈরী করা যেতে পারে, পাটের আবর্জনা যাতে 
ভালভাবে ব্যবহার করা যায় এবং পাটের ভেতরে 
বিজ্ঞানের কোন রহস্য রয়েছে এ-সব 1দকে 
গবেষণা চালাবার জন্যেও রয়েছে সরকারী 
গবেষণাগার । বিজ্ঞানীরা বলছেন, পাটের মধ্যে 
রয়েছে ঠিক তলার মত একটা পদাৰ্থ ৷ পাটের 
আঁশগদলো আকারে খুবই ছোট। কিন্তু বাড়ী 


| 
| 
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গুলো সিমেন্টের মত একটা পদার্থ দিয়ে জোড়া 
লেগেই পাটের লম্বা লম্বা আশ পাওয়া যাচ্ছে। 
তুলোর মত যে জিনিসাঁট রয়েছে তার বৈজ্ঞানিক 
করছে যারা তাদের বলা হয় হেমি-সেলুলোজ ও 
িগানন্‌। 

ঠিক করেছেন যে, পাটের আঁশের মধ্যে নিমা- 
লিখিত রাসায়ানক পদার্থগীল আছেঃ 


থেকে মুক্ত করতে হলে কোন কোন ? 
ধরণের রাসায়নিক “পদার্থের দ্রবনে চ্যাবয়ে নিয়ে 
ভাল ফল পাওয়া গেছে। 

শ্যামলা’ পাটের কথা আগেই বলোছি। এ 
পাট দড়তা প্রভাত গুণে খুব ভাল, অথচ রংটাই 
যাহোক একটু কালো। তাই বৈজ্ঞাঁনকরা খুব 
সামান্য খরচে এর রং উন্নত করবার উপায়ও বের 
করেছেন। তাছাড়া পাট থেকে সূতা কাটা এবং 
চট বোনার কাজে িলগন্রালর রয়েছে দৈনান 
নানা-সমস্যা। তাই কিভাবে দিন দিন পাট- 
জাতদ্রবোর উৎকর্ষ বিধান করা যায়, পাটের 


আলফা সেলুলোজ শতকরা ৬১ ভাগ 
িগাঁনন 775১6 
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এরাই সব িলোমশে তৈরী করেছে পাটের 
লম্বা লম্বা আঁশ। পাটের ক্ষুদ্র টুকরোগুলোকে 
বলা হয় মৌলিক তন্তু; এর দেয়ালে থাকে 
আঁশাণ্য (80015) । পাটগাছ যখন বাড়তে 
থাকে তখন আস্তে আস্তে এই কোষগুলোর 
ভেতরে লিগানিন এবং অন্যান্য কঠিন আবরণের 
দ্রব্যাদি জমতে থাকে। আঁশাণুগূলোই এখানে 
ইটের কাজ করেছে আর 'িগনিন ও হোমি- 
সেলনলোজ করেছে সিমেন্ট বালির কাজ। 
তৈরাঁ হ'য়ে এমনিভাবে পাটের লম্বা আঁশ। 
পাট বা পাটজাত দ্রব্য “রচিং' করলে একদম 
সাদা হ'য়ে যায়। এতে করে পাটের দ্রব্যাদিতে 
অন্য কোন রং লাগাতে সুবিধা হয়। নানারকম 
রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে ব্রিচং করা হ'য়ে থাকে। 
এছাড়া, পাটের দ্রব্যের একটা বিশেষ দোষ আছে। 
ভিজে আবহাওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি পাটজাত 
দ্রব্য নষ্ট হয়ে যায়। .পাটজাত দ্রবাকে এ দোষ 


ব্যবহার কি ভাবে আরও বাড়ান যায়, তৈরী 
দ্রব্যাদর মান কি ভাবে সবসময় সাঁঠক রাখা 
যায়_এরকম বহন কাজে দরকার হয় বৈজ্ঞাঁনক 
গবেষণার। তাছাড়া পাটচাষের রয়েছে নানা 
সমস্যা। পাটের ফলন কেমন করে বাড়ান যায়, 
উৎপন্ন পাটের গুণ কি করে উন্নত করা যায়, 
পাটের নানা রোগ ব্যাধির আক্রমণ "কি করে কমান 
যায় এ সব ব্যপারের জন্যেও দরকার হয় 


প্রায় বিশবছর আগে ভারতসরকারের উদ্যোগে 
ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটি নামে একটি বিভাগ 
খোলা হ'য়েছে। এ প্রতিষ্ঠান পাটের বিজ্ঞান ও 
পাট-শিজ্পের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বহ; 
বিষয় সম্বন্ধে গবেষণাকাষ/ চালিয়ে যাচ্ছেন। 
তাছাড়া কলকাতায় এদের চমৎকার একটি 
মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা রয়েছে বর্তমান। 
এককথায় বলা যায় যে, কাচাপাট বা পাটজাত 
দ্রব্যের জন্য সমগ্র পৃথিবী যেমন ভারতেরই 
মুখাপেক্ষী তেমনি পাট শিল্পের নানা সমস্যা ও ' 
এ-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজেও ভারতই 
অগ্রণী এ-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। 
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আমাদের দেশে অনেকেই তো চা পান করো। 
আবার অনেকেই নিশ্চয় বাবা-মায়ের চা পান 
করাও দেখেছো। কালো এক রকম পদার্থের 
উপর গরম জল ঢেলে দিলে চার-পাঁচ মাঁনটের 
মধ্যে সোনালী বর্ণের যে: তরল পদার্থ হয় তাকে 
দুধ আর চিনি মিশিয়ে সুসবাদ7 পানীয় রুপেই 
আমরা গ্রহণ কার--এ-কথাই তোমরা সকলে 
জানো। কিন্তু তোমরা কি জানো  চা-তৈরীর 
গল্প? 

পাঁথবীতে কি করে চা এলো তা আজও 


পাতে 


ঢা 


নি মিউনির নেন 
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অপারজ্ঞাত। চাঁন 

চা দেখতে পাওয়া গেছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বৃটিশ বাঁণকেরাই 


নাক প্রথম দেখেন যে একরকম গাছ আছে যার 
পাতা দিয়ে সংসৰাদু পানীয় প্রস্তুত করা যায়। তাই 
উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতেই বাঁটশ বাঁণকেরা 
আসেন এবং এই ভাবেই চা-বাগিচা গড়ার কাজ 
আরম্ভ হয়। 

প্রথমে ব্ৰহ্ম দেশ এবং আসামের উণ্চ; অণ্ডলে 


তত তত্র শিশ;-ভাত্বতঁ 
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পরীক্ষামূলক ভাবে চা-বাগিচার পত্তন করা হয়, 
পরে হিমালয় অণ্চলের বিভিন্ন স্হানে ব্যাপকভাবে 
এই বাগিচা তৈরীর কাজ চলে। 

আর এই বাগিচা তৈরির সার্থকতা দেখে 
চা-উৎপাদনের জন্য সর্বপ্রকার উৎসাহ প্রদান 
করতে লাগলেন। এই ভাবে ভারতে চা-বাগিচার 
পত্তন হলো। এবং আজ তাই আসাম, উত্তর বঙ্গ 
(দৃয়ারস, দাৰ্জিলিং ও তরাই), রাঁচ, দেরাদুন, 
কাংড়া উপত্যকা, মাদ্রাজ, কেরালা, এবং মহাশরে 
তোমরা চা-বাগিচা দেখতে পাচ্ছো। সরতে যে 
বাগিচার পরিমাণ ছিল সামান্য মাত্র আজ সেখানে 
সারা ভারতে প্রায় ৮ লক্ষ একরেরও অধিক স্হান 
জনুড়ে গড়ে উঠেছে বিরাট চা-বাগিচা। 

চা-বাগচায় বিপুল পরিমাণ শ্রমিক কাজ 
করে। এদের সংখ্যা এখন দশ লক্ষেরও বোশি। 
শুধ তাই না, ব্ৰহ্মদেশ, সিংহল ও পাকিস্তান 
দেশে ভারতীয় শ্রমিকের সাহায্যেই সার্থকভাবে 
চা-উৎপাদিত হতো। 

একটি দেশের ভাগ্য তার উৎপাদন, 
আমদানী-রপ্তানী প্রভৃতি আরো অনেক কিছুর 
উপর নির্ভর করে। রপ্তানীই হচ্ছে তার মধ্যে 
প্রধান। কারণ, এই রপ্তানীর সাহায্যেই অন্য দেশ 
থেকে নিজের দেশে আসে প্রচুর অর্থ এই অর্থ 
দিয়েই গড়া যায় নিজের দেশে অনেক কল- 
কারখানা। এবং এই কল-কারখানাতেই আবার 
তৈরা হয় আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দুব্যাদি ৷ 

তোমরা হয়তো শুনে আশ্চর্য হবে যে, চা-ই 
ভারতবর্ষের বৈদেশিক মূদ্রা সংগ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপাদান। ভারতবর্ষ রপ্তানীর সাহায্যে বিদেশ 
থেকে প্রাত বৎসর যে ৬০০ কোটি টাকা আয় 
করে তার মধ্যে শুধু চা থেকেই আয় হয় ১২৫ 
কোটি থেকে ১৩০ কোটি টাকা। 

এইবার আম তোমাদের এই কালো বর্ণের 
চা কেমন করে তৈরি হয় সেই কথা শোনাবো। 


চায়ের ঝোপ কেমন করে গড়া হয়ঃ 
টা গাছের শুকনো পাতাই হলো চা নামক 


১৭৬ 


হল = 


বস্তুটি। “দুটি পাতা ও একটি ক:ঁড়র” কথা 
তোমরা শুনেছো নিশ্চয়। চা-গাছের ঝোপের 
মাথায় যে নরম পল্লব দেখতে পাওয়া যায় তাই 
দিয়েই তৈরি হয় চা। চায়ের বীজ থেকেই চায়ের 
ঝোপ জন্মে। বিশেষ ধরণের চায়ের গাছে চা- 
বীজ তৈরি করা হয়। গাছে যখন ফুল ফোটে 
কিংবা বীজের আর্বিভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে তখন 
সেগুলি যাতে রোগের আক্রমণে সংক্রামত না হয়, 
য়ে পড়ে। 
হয় ফুলের 
মরশম। চায়ের ফুলগ্যাল শুভ্র বর্ণের আর এর 
গন্ধও বেশ মিষ্টি। বীজগুলি ধীরে ধীরে 
রুপাল্তরের মধ্য দিয়ে নভেমবরে পাঁরপন্ধ হয়ে 
উঠে। তারপর বাীজগ্যাীলকে গাছ থেকে চয়ন 
করে এনে একটি আর্দ্র গহবরে রেখে অন্ততঃ তিন 
দিন ধরে জল-সণ্চন করতে হয়। এর মধ্যেই 
তৈরি হয়ে যায় বীজ লালন-পালনের ব্যবস্হা। 
নার্শারীর মাটিকে চূর্ণ, শুল্ক ও পারচ্কার করে 
১০০ ফুট লম্বা ও ৫ ফুট চওড়া এবং ২ ইঞ্চি 
উচ্চ একটি স্হানে রেখে দেওয়া হয় এই 
বীঁজগুঁলি। 


লালন-পালন ব্যবস্হাঃ 

এরপর অগ্কুরোদ্গম সমর, হলেই বাঁজ- 
গুলিকে এসব লালন-পালনাগারে স্হানান্তরিত 
করা হয়। অঙ্কঃর-মখটিকে নিচের দিকে দিয়ে 
নার্শারীর উপরের মাটি থেকে অন্ততঃ ২ ইণ্চি 
পরিমাণ মাটির তলদেশে রেখে দেওয়া হয় 
সেগদ্ল। তারপর আঁভজ্ঞা নারণ শ্রামকা ৫ ইণ্ডি 
থেকে ৬ ইঞ্চি দূরত্বে রোপন করে এ সব বাঁজ। 
এবং বীজ রোপনের পর মাটি দিয়ে তা আবার 
ঢেকে রাখা হয়। এই ভাবে বীজ বপনের পর 
প্রতিটি আলের উপর ঘাসের আচ্ছাদন বিছিয়ে 
জল চেলে সেগুলিকে ভিজিয়ে রাখার ব্যবস্হা 
আছে। একমাসের মধ্যেই এরপর ঘাসের 


আচ্ছাদন ভেদ করে সবুজ চারার রেখা ফুটে 


উঠতে থাকবে। এই সময় মাটির উপরের 
আচ্ছাদন সারিয়ে একপাশে ২ ফুট থেকে ২ই ফুট 
এবং অন্য পাশে ৩ ফুট থেকে ৩ই ফুট উচ্চ; করে 


অন্য আচ্ছাদন দিতে হবে। 


; 
; 


কোনো কোনো জায়গায় শুধুমাত্র প্রবেশ 
দ্বার রেখে ৫ ফট উচ্চ করে পানের বরজের মত 
চারাদক দিয়ে আচ্ছাদন দেওয়ার ব্যবস্হা করা 
হয়। নার্শারীতে আগাছা জন্মালে সেগ্দাল 
বাঁশের সুচালো মুখ দিয়ে পরিষ্কার করার 
ব্যবস্হা আছে। নয় থেকে বারো মাসের মধ্যে 
চারাগীল রোপনের মত বড় হয়ে উঠে। এইবার 
চারা যেখানে রোপন করা হবে সে জায়গাটি খুব 


চায়ের কথা "= 
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ঝোপের চাষও সাময়িকভাবে করা হয়, যেমন 
অড়হর, কাউপিয়া, ধনচা প্রভাতি । এগুলো খুব 
তাড়াতাঁড় বেড়ে ওঠে এবং চা গাছের মূল দডঢ় 
করতে সাহায্য করে। 

বছরের পর বছর চা-এর চারাগদুলো বাড়তে 
থাকে। চার বছরের সময় এ-উচ্চতা প্রায় ৬/৭ 
ফুট হ'য়ে থাকে, কখনো বা বাড়াতটা একট; 
বেশীই হয়, তবে পাহাড়ে জায়গায় এটা একট; 
কমই হ'য়ে থাকে। দশ পনেরো বছরে এর উচ্চতা 


আগাছা সাঁরয়ে সমান করে রাখা হয়। তারপর 
সমপরিমাণ দূরত্ব মেপে মেপে চারা রোপনের 
স্হান চিহ্নিত করতে হবে। চারা-রোপনের নানা 
রকমের পদ্ধতি আছে। কিন্তু বর্তমানে ঝাড় 
তৈরণর জন্য প্রতিটি চারা গাছকে ২ই ফুট দূরত্বে 
রোপন করার নীতি অনুসৃত হচ্ছে। প্রথমে সার 
থেকে অন্য সারি দূরত্ব রাখতে হয় প্রায় ৫ ফুট । 
এই রোপন ব্যবস্হায় বেশ িপুণতার প্রয়োজন। 
তাই এ-এক বিশেষ ধরণের কাজরুপে জবীকৃত। 
চারার যতটুকু অংশ মাটির উপরে থাকবে ঠিক 
সেই পরিমাণ নরম মুলের অংশ মাটির নিচে 
প্রোথিত হবে। 

যাঁদ নরম মূলকে অক্ষত না রেখে চারা 


কুড়ি থেকে পৰ্ণচশ ফুট পৰ্য্যন্ত হতে পারে। 
তবে চা উৎপাদনকারীরা ঝোপগদুলোকে অতদুর 
অবাধ, বাড়তে দেয় না। ঝোপ যখন পাঁচ-ছয় 
ফুট উচ্চ হয় তখনই এগুলো কেটে ১৮ থেকে 
২০ ইপ্চি পয্যন্ত ছোট করে দেওয়া হয়। এই 
কেটে দেওয়ার নাম ‘প্রমনিং'। এতে করে গাছ- 
গুলোতে বেশ ঝোপ হয় এবং সমস্ত গা থেকেই 
প্রচুর কচি পাতা বেরোয়। যাঁদ গাছগুলো ছেটে 
ছোট করে না দেওয়া হয় তবে গাছগুলো থেকে 
কাঁচ পাতা পাওয়ার পরিমাণ হয় কম; তাছাড়া 
অত উপ্চ থেকে পাতা সংগ্রহ করা হয় অসম্ভব । 
এ-জাতীয় গাছকে আমরা বন্য চা-গাছ বলতে 
পারি। এগুলো দেখতে অনেকটা ম্যাগনোলিয়া 


স্হানান্তরিত করা হয় তবে পরবর্তীকালে 
ঝোপগ্াল দদ্বল হয়ে যাবে। সেই জন্য চারার 
গোড়ায় মুলকে কেন্দ্র করে ২ ইণ্ডি থেকে ৩ 
ইণ্ডি পরিমাণ মাটির বেষ্টনী রেখে অত্যন্ত 
চাতুর্ ও দক্ষতার সঙ্গে চারাটকে তুলতে হয়। 
নারী শ্রামকেরা হাল্কা কাঠের বাক্সে করে সযত্রে 
চারাগ্লি একস্হান থেকে অন্য স্হানে মাথায় 
চাপিয়ে নিয়ে যায়। তারপর নিদিষ্ট জায়গায় 
গভীরভাবে গর্ত করে চারাগাছগুলো সাবধানে 
রোপন করতে হয়। মাটীর সঙ্গে কিছু পরিমাণ 
খৈল বা গোবর মিশিয়ে দিলে সারের কাজ ভাল 
হয়। চা-এর ঝোপ ছায়া খু পছন্দ করে। 
সুতরাং চা-এর চারাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ৪০ ফন্ট 
দূরে দূরে শিরীষ জাতীয় গাছও লাগিয়ে দিতে 
হয়। ছায়ার জন্যে এ-গাছগদুলো অবশ্য বেড়ে 
উঠতে যথেষ্ট সময় লাগে। ** 

চা গাছের সারির মাঝে অন্যান্য রকমের 


ফুল গাছের মত হয়। ছেটে দেওয়া হয়ে গেলে 
বর্ষার দিনে ঝোপের সব জায়গা থেকে নতুন কাঁচ 
পাতা গজাতে থাকে। নতুন পাতার একটা অংশ 
বাদ দিয়ে পাতা সংগ্রহ করবার টেবিল পেতে তার 
উপর নতুন পাতা সংগ্রহ করবার কাজ সুরু হয়। 
যদ প্রথমবার ২০ ইণ্সিতে ছেটে দেওয়া হ'য়ে 
থাকে গাছগুলো তবে পাতা তোলার কাজ সুরু 
করতে হবে ৩২ ইণ্ডিতে। একই রকম উচ্চতায় 
পাতা তোলা হয় বলে চা-এর ক্ষেতে দেখতে হয় 
যেন সবুজ একখানা গাঁলচা। আগেই বলোছি, 
বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে নতুন পাতা গজাতে সুরু হয়, 
আবার বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেলে পাতা গজানোও 
সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য বর্ষাকাল 
ছাড়া বছরের সব সময়ই কিছ দিন পর পর এক 
এক দফায় নতুন পাতা গজায়। এমনিভাবে বছরে 
প্রায় পাঁচবার নতুন পাতা গজাতে পারে, প্রাত ১ 
থেকে দেড় মাস পর পর। চা ঝাড়ের সব জায়গা 
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দিয়েই যে সমানভাবে পাতা গজাবে তা নয়। 
ঝোপের মধ্য ভাগ থেকে পাতা, বেরোয় সব চাইতে 
আগে, আর ধার থেকে বেরোয় সবচাইতে শেষে। 
এক ঝাক পাতা বোঁরয়ে গেলে আর এক বাঁক 
পাতা বেরোনোর সময়ের মধ্যে পাঁচ থেকে ছয় 
বারের মত পাতা সংগ্রহ করতে হয়। তার মানে 
চাষের চাষে যারা নিযুক্ত তারা বছরে পৰ্ণচশ 
থেকে লিশবার '‘দু্ট পাতা একটি কাড়ি’ সংগ্রহ 
করবার সুযোগ পান। 

চা-এর চাষের কতগুলো বিশেষ পদ্ধাত 
আছে। চা চাষের জন্যে প্রচুর বৃষ্টি দরকার 
হলেও জল যাঁদ জাঁমতে জমে থাকে তবে তা 
চাষের পক্ষে বিশেষ ক্ষাতকারক। এ-জন্যে চা 
চাষের জাঁমতে জল 1নিষ্কাষণের ভাল ব্যবস্হা রাখা 
খুবই -প্রয়োজন। যে জমিতে চা চাষ হচ্ছে 
সেখানে অন্ততপক্ষে তিনফুট গভীর নর্দমার 
ব্যবস্হা রাখা একান্তভাবেই প্রয়োজন । 

চা ক্ষেতে উপযুক্ত ছায়ার ব্যবস্হার জন্যে যে 
অন্য জাতের গাছের প্রয়োজন হয়, সেকথা আগেই 
উল্লেখ করা হ'য়েছে। এ-গাছগুলোর প্রয়োজ- 
নীয়তা বহুবিধ । প্রধান কাজ হল চা গাছে এবং 
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মাঠে যারা কাজ করছে তাদের জন্যে উপযুক্ত 
ছায়ার ব্যবস্হা করা। তাছাড়া যে সব অন্য 
জাতের গাছ লাগান হয়েছে তাদের মূল থেকে 
মাটির মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাস নির্গত হয়। 
নাইট্রোজেন আবার গাছের একটি ভাল খাদ্য। 
কাজেই সবাভাবিকভাবেই চা ঝোপগদুলো এ থেকে 
উপকৃত হবে। আবার শীতকালে শিরীষ গাছের 
পাতা ঝরে পড়ে মাঁটতে; যেখানে তা পচে 
চমৎকার চাগাছের খাবারে পরিণত হয়। এট 
আধ্দানক বিজ্ঞানের আবিচ্কার। গঙ্গাজলে 
গঙ্গাপুজা আর কি! চা এর জামতে সার ব্যবহার 
করাও বিশেষ প্রয়োজন। গাছের সবচাইতে ভাল 
খাবার হল ‘সালফেট অব্‌ এমোনিয়া'। পচান্তর 
হাজার টনের মত সালফেট অব্‌ এমোনিয়া ভারতে 
চা-এর জাঁমতে ব্যবহার করা হয় প্রতি বছরে। 
চা গাছের নানারকম রোগব্যাধি ও কাট-শত্র,র 
আক্রমণ হয় মাঝে মাঝে। চা উৎপাদনকারীকে 
এদিকে সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। চা-এর 
প্রধান কীট শত্রু; হল ‘লাল মাকড়সা'। মার্চ থেকে 
মে মাসের মধ্যে এদের আগমন হয় মাঝে মাঝে ; 
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আধ্ানক বাস-গৃহ- গোপালপুর 
১৭৮ কুল কি স্ম্লঁ" 


ত চায়ের কথা 


সমস্ত বাগান তখন লাল হয়ে যায়; সবুজের 
মধ্যে লাল যেন লিচুগাছের সবুজ পাতার মধ্যে 
লাল লিচ্ঃগ্ীল সব ঝুলে রয়েছে। উৎপাদন- 
কারীকে বিশেষ সাবধানে এবং যত্লের সঙ্গে 


ফলে পাতার রস আপনা থেকে খানিকটা শুকিয়ে 
গিয়ে পাতা বেশ খানিকটা নরম হয়। 

এর পরে পাতাগুলো পেষণীযন্তে (বা 
রোলিং যন্তে) পাঠান হয়।  এ-যন্রগুলো 


উপযুক্ত ওষুধ ছড়িয়ে দিয়ে এদের তাড়াবার 
ব্যবস্হা করতে হয়। এ-ছাড়া গরু ভেড়া ছাগল 
থেকে চা ক্ষেত রক্ষা করবার জন্যে বাগানের 
চারদিকে ভালভাবে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্হা করতে 
হয়। 

প্রথম বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে কচি পাতা গাঁজয়ে 
উঠল চা ঝোপে। এবারে পাতা তোলার কাজ 
সুর; করা দরকার। বেতের ঝুঁড় পিঠে ঝুলিয়ে 
পাতার তোলার কাজে এগিয়ে আসে যারা তাদের 
অধিকাংশই মেয়েছেলে। দুপুর ও সন্ধ্যেবেলা 
ঝছাঁড়ভার্ত চাএর পাতা নিয়ে যায় তারা 
কারখানায়। সেখানে তা রীতিমত ওজন করা 
হয়। তারপর সরু হয় কচি সবুজ পাতা- 
গুলোকে সাত্যকারের চা (অর্থাৎ আমরা যা 
বাজারে কিনতে পাই) এ রুপান্তারত করবার 
পদ্ধতি। 

তোমরা বাজারে যে চা কিনতে পাও তা 
কালো রং এর। ওর ভেতরে গরম জল 
দিলেই কেমন সান্দর রঙাঁন একাঁট পানীয় 
বেরিয়ে আসে। যে কচি পাতাগুলো সংগ্ৰহ করা 
হল সেগুলো নানারুপ প্রক্রিয়ার সাহায্যেই 
অমানি রংএ পরিবর্তন করা হয়। কচি সবুজ 
পাতাগুলো প্রথমে বাঁশের মাচানের উপর চটের 
কাপড় ছড়িয়ে দিয়ে তার উপরে বা তারের র্যাকে 
শুকোতে দেওয়া যায়। এরকম শত শত মাচান 
থাকে এক একটি কারখানায়। তারের র্যাক- 
গুলোর এক সারি থেকে আর এক সারির দুরত্ব 
থাকে ৬ থেকে ৯ ইপ্চি। শুকোনোর কাজের 
জন্যে যে প্রচুর জায়গার দরকার হয় তা বলাই 
বাহ,ল্য। একটি মাঝারী ধরণের কারখানায় 
যেখানে দৈনিক ২০০ মণ কাচা পাতা থেকে 
দৈনিক ৪০ মণ চা তৈরী হবে সে কারখানাটিতে 
শুধু এ কাজের জন্যে কমছে কম ১৬ হাজার বর্গ 
ফুট জায়গার দরকার । সে যাই হোক, পাতা- 
গুলো এ অবস্হায় ১২ খেকে ১৮ ঘন্টা থাকে। 


পেতলের বড় ড্রামের আকারে দেখতে । বড় 
একখানা পেতলের থালার উপর এট অনবরত 
ঘোরে। ড্রামের গায়ে যে ঢাকনাট আছে তা 
প্রয়োজনমত উপর নীচে সরান যায়। পেষণন- 
যন্ত্র দনরকমের হয়ে থাকে। এক রকমের 
যন্ত্রের ড্রামাট নিজে ঘোরে না, কিন্তু ভেতরকার 
টোবলটা ঘোরে। অন্য ধরণের যন্ত্রের ড্রাম এবং 
টেবিল উভয়ই ঘোরে। এক একটি যন্তে এক 
এক বারে ৪ মণের মত শুকনো পাতা ব্যবহার 
করা চলে। পাতাগুলো আধ ঘন্টার মত ঘোরান 
হলে যন্ত্রের থেকে বের করে নেয়া হয়। এলঃ- 
মানিয়ামের তৈরা ট্রলির সাহায্যে পাতাগুলো 
এবার নসফটার" নামক যন্ছে নিয়ে যাওয়া হয়। 
এ-যন্ত্রটি আসলে লম্বা ধাতুর তৈরী পাত; তার 
গায়ে অসংখ্য ছিদ্র। এর উপর শুকনো পাতা- 
গুলো রেখে যন্ত্র সাহায্যে-জোরে জোরে 
নাড়াচাড়া করা হয়, ফলে ছেণ্ড়া টুকরো পাতা- 
গুলো ছেদা দিয়ে নিচে পড়ে যায়। যে চা নিচে 
পড়ে গেল তাকে বলা হয় ধূলি বা. গাড় চা। 
পাতের উপরে যে'চা থাকে তাকে বলা হয় মোটা। 
ধ্‌লি চা এবারে 'ফারমেন্টেসন' ঘরে নিয়ে যাওয়া 
হয়, কিন্তু ‘মোটা’ চা আবার পেষণন যন্ত্রে চালনা 
করা হয়। প্রথমবার পেষণাীযন্তে চায়ের উপর 
কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করা হয় নি; কিন্তু 
দ্বিতীয়বারে রোলিং যন্ম ব্যবহার করবার সময় 
কিছ সময় পরপর চায়ের উপর চাপ আরোপ করা 


হয়। ফলে চা পাতাগুলো সমান ভাগে ভেঙ্গে 
টুকরো হয়ে যায়। তা ছাড়া পাতার গায়ে একটু 
পাকও পড়ে। 


৩০ থেকে ৪০ মিনিট পেষণা যন্ত্রের ভেতর 
দিয়ে দ্বিতীয়বার চালনা করবার পর বাছাইএর 
কাজ করা হয়। তারপর মোটা এবং ধল 
দূরকমের চা 'ফারমেন্টেসন' ঘরে নিয়ে এল:- 
মানয়াম বা দস্তার পাত বা শুধু মেজের উপর 
"দু! ইণ্টি পর করে ছড়িয়ে দেয়া হয়। 
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ফারমেন্টেসনের ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। এ 
শুধু বাতাসের সঙ্গে চা-এর পাতাগুলোর যাতে 


লু টল 


বায়; গরম হয়ে যায়। এ গরম বায়, টেনে নিয়ে 
যাওয়া হয় শুকানোর ঘরে। এ-ঘরে বড় বড় 


ভালভাবে যোগাযোগ হয় তারই ব্যবস্হা । পাতার 
রসের সঙ্গে বায়ুর পুরোপদার সংজ্পৰ্শ লেগে 


থালায় ফারমেন্টেড্‌ চা ছাঁড়য়ে দতে হয়। ঘরের 
হাওয়ার উত্তাপ গ্রাকে দু'শ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্‌। 


একটা বিশেষ রকমের পরিবর্তন ঘটে যাতে করে 
চা পাতার রং আমরা যা দেখি ঠিক তেমান হ'য়ে 
যায়। ফারমেন্টেসন কখন সর; হবে তা চোখে 
দেখেই বোঝা যায়, কারণ তখন পাতার সবুজ 
রং তামাটে রংএ পরিবার্তত হতে সুরু হয়। 
অবশ্য এ-পারবর্তনে কত সময় লাগবে সেটা 
নির্ভর করে পেষণী যন্ত্রের ভিতর দিয়ে কতবার 
চালনা করা হ'য়েছে তার উপর। তবে পেষণী 
যন্ত্রের ব্যবহার সুর; থেকে ফারমেন্টেসন শেষ 
হতে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা সময় দরকার 
হয়। শীতল আবহাওয়ায় চার ঘন্টা প্যান্তি 
সময় লাগতে পারে। রং এর পাঁরবর্তন হলে পর 
ধ্যালি ও মোটা উভয় প্রকার চাই শুকানোর যন্যে 
নিয়ে যাওয়া হয়। চা-এর কারখানায় এ যন্বাটই 
হল সবচাইতে বড়। এর দুটি অংশ_চুল্লী ও 
শুকানোর ঘর। চুল্লীকে ঘিরে অনেকগুলো নল 
থাকে। চুল্লীতে আগুন দিলে নলের মধ্যেকার 


শুকানোর কাজটা পুরোপদীর একবারে করা হয় 
না। প্রথমবারে প্রায় বারো আনা কাজ এবং 
'দ্বিতীয়বারে বাকী চার আনা শেষ করা হয়। 
এ জন্যে কমপক্ষে দুটি শুকানোর ঘর প্রয়োজন 
হয়। দ্বিতীয় ঘরের উত্তাপ রাখা হয় ১৮০ 
ডিগ্রীর মত। দ্বিতীয়বার শুকানোর কাজ হয়ে 
গেলে চা তৈরী হ'য়ে যায় এবং ইচ্ছা ক 
সময় গরম জলে চা ভিজিয়ে বেশ চমৎকার পানা 
পাওয়া যায়। তবে বাজারে চা পেতে 
এখানেই চা কারখানার কাজ শেষ হয় 
আসল কাজ এখনো বাক । চা ব্যবসায়ে 
বা সর্টিংএর অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের চা 
গুণানুসারে বাছাই করা একটি বিশেষ 
আছে। গুড়ো চা থেকে সুর করে ১ ইণ্ডি লম্বা 
চা পাতা গুলোকে বিভিন্ন ভাগে বাছাই করা 
হয়। বাছাইএর কাজ হয়ে গেলে পর টাকে 
বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়, যেমন অরেঞ্জ 1পিকো, 
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গোল্ডেন অরেঞ্জ +পকো, ফ্লাওয়ারী অরেঞ্জ পিকো 
আরও কত সব নাম। এ-নামগুলো আসলে 
চা-এর বিভিন্ন আকারের জন্যেই। 

চা গাছের বিভিন্ন অংশ. থেকে সংগৃহীত 
চা-এর নামও 'বাঁভন্ন। চা গাছের কান্ড থেকে 
যে চা পাওয়া যায় তাকে বলে পাতা চা (লিফ্‌ 
গ্রেড), গাছের পাতার অংশ থেকে তৈরী চা-এর 
নাম ফ্যানং গ্রেড, আর কান্ড এবং ভাঙ্গা অংশ 
থেকে সংগৃহীত চা-এর নাম ভাঙ্গা চা। সুতরাং 
পাতা চা-এর তিনটি ভাগ নিন্মালাখতর,প ঃ-- 
লিফ্‌ গ্রেড-ফ্রাওয়ারী অরেঞ্জ পিকো, 

অরেঞ্জ এবং ?পকো 


ঙ্গা চা (রোকেন গ্রেড)_ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকো, 
ব্রোকেন পিকো এবং 
ৱোকেন পকো সুসং 
ফ্যানং গ্রেডববি, ও, পি ফ্যানংস্‌, 
অরেঞ্জ ফ্যানিংস্‌ 
৮পিকো ফ্যানংস্‌ 
রোকেন [কো ফ্যানংস্‌ 
সবচাইতে ভাল চা-এর নাম ডান্ট এবং ?পকো 
ডাম্ট। 
শপকো' ‘সুসং' প্রভৃতি কথাগুলোর মানে 
ক? আসলে এ-কথাগুলো  চীনদেশীয়_ 
‘পেক-হো' মানে সরুপাতা (ফাইন লিফ্‌) আর 
সু সং' মানে মোটা পাতা (কোর্স লিফ্‌)। 
চাঁনদেশাঁয় এ-কথাগুলো থেকেই চাবাগানের 
বৃটিশ মালিকরা নামগুলো তৈরী করেছে। 
এরপরে তোমরা সবাভাবকভাবেই প্রশ্ন 
করতে পার 'অরেঞ্জ' (কমলা) কথাটি ঢুকল কি 
করে চা এর মধ্যে? চা এর মধ্যে বা বিভন্ন 
গ্রেডের মধ্যে কোন কমলালেবুর রস বা কমলা- 
লেব; রং মিশিয়ে দেয়া হয়েছে কিঃ না, এক- 
দম নয়। চা তৈরী করতে অন্য কোন বাইরের 
জিনিসই মেশান হয় না। মেশান একেবারে 
বেআইনী ৷ আসলে কচি চা এর পাতাগনুলোর 
রং একটু কমলা রং এর হয়ে থাকে। অরেঞ্জ" 
কথাটি এই জন্যেই চাপাতার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। 
বাছাই করার কাজ হ'য়ে গেলে বড় বড় 
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প্লাইউডের বাক্সে বন্দী করা হল চা। পাঠান 
হল কলকাতায়। 

তারপর? 

শোন সেই কথা। 

তুমি বাজারে গিয়ে চা-এর দোকানে চাইলে 
চার আউন্স চা, কেউ আট আউন্স আবার কেউ 
বা এক পাউন্ড। কিন্তু আগেই বলেছি বড় বড় 
প্লাইউডের বাক্সভার্ত চা পাঠান হয়েছে 
কলকাতায়। ব্যাপারটা কেমন লাগছে। তাই না? 
সাধারণতঃ গ্রোডং এর পর ১০০ বা ১২০ পাউন্ড 
চা এক এক বাক্সে ভার্ত করা হয়ে থাকে। তিন 
পিস্‌ কাঠের তৈরী এ-বাক্সগ্ুলোর ভেতরে থাকে 
এলমিনিয়াম লাইনিং। এগুলো আকারে হয় 
সাধারণতঃ ১৯” % ১৯” % ২৪” বা 
১৬% ১৬ ৯১৮ সাধারণতঃ ছোট আকারের 
চা ছোটবাক্সে আর বড় আকারের চা বড় 
বাক্সে ভর্ত্তি করা হয়। কারণটা নিশ্চয় বলে 
দিতে হবে না। 

বাভিন্ন গ্রেডের চা এক গাড়ী সংগৃহীত হলে 
চা পাঠান হল কলকাতায় নীলামে চা 1বল্লী 
করবার জন্যে। কলকাতা ডকে চা পেশছালে তা 
গদুদামজাত করা হয় বিশেষভাবে তৈরী চা-এর 
গুদাম ঘরে। কলকাতায় যে রাখা হয় অন্য 
একাটি গুদামে, নাম "ট্রানজিট গ্দাম'। কাষ্ট্মস্‌ 
এবং অন্যান্য ব্যাপার মিটে গেলে এ চা জাহাজে 
করে বিদেশে পাঠান হয়। কলকাতায় 'বান্রুর চা 
(যে বিশেষভাবে তৈরী গুদামে রয়েছে) চা-এর 
নিদ্দিষ্ট দালালরা প্রথম পরীক্ষা করেন। এরা 
প্রতি বাঝ্সএর উপরে একি গোল ফুটো করে তা 
থেকে কিছু চা বার করে নেন। ফুটোগুলো 
অবশ্য চাকাঁত দিয়ে ভালভাবে বন্ধ করে দেয়া 
হয়। প্রাতবাক্স থেকে যে-চা নেওয়া হয়েছে তা 
একসঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে সম্ভাব্য চা-ক্রেতাদের 
নিকট তা পাঠিয়ে দিতে হয়। অবশ্য এ-কাজাঁট 
করবার আগেই দালালরা চা-এর যতদূর সম্ভব 
বিবরণী ছাপিয়ে এরং তাদের সীবধামত একাঁট 
নম্বর বসিয়ে তাদের ক্যাটালগে ছাঁপয়ে দেন। 
চা-এর নমুনা সম্ভাব্য ক্রেতারা ভালভাবে পরীক্ষা 
করে নেন। এদের রয়েছে ভাল ভাল চা 
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পরীক্ষক। এরা চা-এর অন্যান্য গণাগণের সঙ্গে 
চা তৈরী করে খেয়ে দেখেন, চা এর আসৰাদ 
কেমন, গন্ধ কত মধুর! এ এক মজার চাকুরী । 
দিনে যে তাদের কত কাপ চা খেতে হয় তা বলার 
নয়। এদের রিপোর্ট অনুসারে ক্রেতারা চা-এর 
দাম ঠিক করেন। এদের মধ্যে আবার অনেকে 
আছেন যারা বিদেশী খাঁরদ্দারদের হয়ে এখানে 
কাজ করেন। এরা এরোপ্লেনে করে চা-এর 
নমুনা পাঠিয়ে দেন বিদেশী ক্রেতাদের নিকট । 
তাদের পোর্ট পেলে সকলে নিজের নিজের 
সুবিধা অস্মীবধা অনুসারে দাম ঠিক করে নেন। 
তা'ছাড়া প্রত্যেক দালাল প্রাতিষ্ঠানেরও চা 
পরাক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। তারাও চা-এর 
একটা দাম ঠিক করে ক্রেতাদের জানিয়ে দেন। 
তারপর কলকাতার মিশন রোতে এবং লন্ডনের 
িনাসং লেনে প্রাত সোমবার, মঙ্গলবার এবং 
বুধবার নীলাম হয়। যাদের ডাক সবচাইতে 
বেশী হয় তারাই প্রয়োজন মত চা কিনে নেন। 
তত চা 
নীলামে কেনা চলে। 

হারানোর নিজর নিজেৰ 
মাল তাদের নিজেদের গুদামে নিয়ে নেন। 
এখানে তারা বিভিন্ন বাগান থেকে কেনা চা তাদের 
সমাবধামত বাজার দর, চায়ের “গুণাগুণ প্রভাত 
কতগুলো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে মিশিয়ে 
নেন। এ মেশান ব্যাপারটার নাম রেন্ডিং। এটি 
একটি বিশেষ ধরণের কাজ। বড় বড় ব্যবসায়ীরা 
এ-কাজের জন্য ষন্তরপাঁত ব্যবহার করে থাকেন, 
কিন্তু ছোটখাট ব্যবসায়ীরা হাতেই এ-কাজ করে 
থাকেন। মেশানোর কাজ সুরু হ'য়ে গেলে পর 
চা তার নিজসব বাগানের পাঁরচয় হারিয়ে কোন 
বিশেষ ব্যবসায়ীর নামেই পাঁরচিত হ'য়ে থাকে-- 
যেমন ব্রুকবন্ড,.লিপটন; তস্‌, কনোই ইত্যাঁদ। 
এরা তখন এক পাউন্ড, আধ পাউন্ড, চার আউন্স 
প্রভৃতির ছোট ছোট প্যাকেট নিজেদের নামে 
বাজারে চাল, করেন। তুমি যখন দোকানে গিয়ে 
চা কিনছ তখন এই মিশ্রিত চাই তুমি পাবে, 
অমুক বাগানের চা তোমার চাই, এ চাওয়া তোমার 
পক্ষে অসম্ভব। 
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প্যাকেট করার ব্যাপারে আমোঁরকা আবার 
এক ধাপ এগিয়ে গেছে। প্যাকংএর প্রত্যেকাট 
কাজেই তারা যন্তের সাহায্য তো নেয়ই, তাছাড়া 


রেখে প্যাকেটগুলো সূতা বা কোন আ 
সাহায্য ছাড়াই বন্ধ করে বাজারে ছাড়ে। এ- 
জাতীয় কাগজের প্যাকেট ঠিক এক কাপ চা তৈর 
করা যেতে পারে ঠিক তত পরিমাণ চা থা 
এবারে যে ছোট প্যাকেটগুলো রেশমের সুতো 
দিয়ে বেধে বাজারে বিক্রী করা হল। এর এক 
প্যাকেট চা কিনে কাপে ঢেলে দাও, তারপর গরম 
জল ঢেলে চার পাঁচ মিনিট পর চমতকার ক্ত 
পানীয় পাওয়া যাবে। পাঁরমাণ মত দুধ চান 
মিশিয়ে খেতে দাও; চমৎকার আসবাদ পাবে। 
চা তৈরী করাটা নাকি একটা গুণের কাজ। 
আমেরিকানরা সে গঢ়ণাটিকে যন্ত্র দিয়েই চালিয়ে 
নিচ্ছে। এব্যাপারে তারা আরও অনেকট 
এগয়েছে। একটা যন্তে এক পাউন্ডের মত চ 
রেখে দেওয়া হল এবং যন্ত্রের মধ্যে একটা নল 
দিয়ে জল ঢেলে দেওয়া হল পাঁরমাণ মত 
যন্তের একটি ?ভন্ন প্রকোচ্ঠে কিছ দুধ চিনি 
রাখা হল। একটি নিয়ে যল্তের 'ট্যাপের' নীচে 
ধরে যন্ত্রটি চালিয়ে দাও। ব্যাস, আর কিছুর 
দরকার নেই; এক কাপ গরম চা তুমি পেয়ে 
গেলে। যন্ত্রের মধ্যে আর একটি ঘর আছে। 
এর তলাকার নলের নীচে একটি গ্রাস ধরলে এক 
গ্রাস বরফঠান্ডা চা পেয়ে যাবে। আমোরকানর 
আবার ঠান্ডা চা-এর ভারী ভক্ত। আসলে 
ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। বেশ কড়া চায়ের 
1লিকারে বরফ আর জল মিশিয়ে এ চা তৈরী কর 
হয়। গ্রাসে এক টুকরো লেবু মিশিয়ে নিলে 
তো আর কথাই নেই- প্লাসের চায়ের আসহাদ 
আরও বেড়ে গেল। 

চা খাওয়ার আর একরকম পদ্ধতিও প্রচলিত 
আছে। এর নাম ‘সব্যজ চা'। আমরা যে চা-এর 
কথা আগে বললাম তার নাম দেওয়া হল ধর 
‘কালো চা'। সবুজ চা-এর তৈরীর পদ্ধতি প্রায় 
কালো চা-এরই মত। এ-উপায়ে পাতা তোলা 
হয়ে গেলে পাতাগুলো তিন-চার মিনিট ফ7টিয়ে 


॥ = === == চায়ের কথা 


নিতে হয়। তারপর তা ঠান্ডা হলে দু'বার 
পেষণী যন্দ্রের মধ্য দিয়ে চালাতে হয়; এ-চা 
শুকোবার যন্ত্রে শুকিয়ে নিয়ে যে চা তৈরী হবে 
তাকে বলা হয় সবুজ চা। করণ এ চা-এর রং 
ঠিক কালো হয় না, হয় অনেকটা সবুজ রং এর । 
গরম জলে ঢেলে দিলে এ-চা থেকে খানিকটা 
হলদে রং এর লিকার পাওয়া যায়। পাঁকস্হানের 
অঞ্চল এবং আফগানিস্হানের লোকেরা এ-চা 
খুবই পছন্দ করে। এ-চা তৈরী হ'য়ে গেলে 
সাধারণ চা-এর মত দুধ চিনি মেশান হয় না, 
মেশান হয় একটু সোডা, একটু নূন ও একটু 
লেবুর রস। জাপানেও এই চা-এর খুব কদর 
আছে। জাপানীরা খাবারের সাথেই তা' পান 
করে থাকে । সবুজ চা তৈরার ব্যাপারে জাপান 
বিশেষ খ্যাতলাভ করেছে। জাপানে কোন 
বাড়ীতে আতাথ এলে এক কাপ সবুজ চা দিয়ে 
আপ্যায়ন করবার রাঁতি আছে। ফরমোজা, 
হংকং, চীন এবং আফ্রিকার আলেজিরিয়ার 


আঁধিবাসীরা সবুজ চা খুব পছন্দ করে। 
চা খাওয়ার পদ্ধাত িভিন্নদেশে বাভন্নরূপ। 


তিবৰতের লোকেরা কঠিন চা অর্থাৎ ইটের বা 
বলের আকারের চা খেয়ে থাকে। এ তৈরা করা হয় 
কালো চা-এর সঙ্গে গমজাতীয় কোন খাদ্যদ্রব্য 
মিশিয়ে বড় চকোলেট বা আপেলের আকারে 
তৈরী করা হয়। পানীয় তৈরী করবার সময় এ- 
থেকে এক টুকরো কেটে বাটীতে গরম জলের 
সঙ্গে মিশিয়ে নিলেই হল। তবে সুবিধামত তার 
সঙ্গে মাষ্ট বা অন্য কিছ মিশিয়ে নিতে বাধা 
নেই। 

তবে সাধারণতঃ চা এর সঙ্গে দুধ চান 
মিশিয়ে চা পানটাই সমাধক প্রচলিত। তবে 
অনেকে আবার চা-এর গন্ধ যাতে নষ্ট হ'য়ে না 
যায় সেজন্য দুধ চান না মিশিয়েই চা পান করতে 
পছন্দ করেন। তবে আজকাল দুধ বাদ দিয়ে 
চান ও লেবু মিশিয়ে চা খাওয়াটা ক্রমে ক্রমে 
খুব চাল; হচ্ছে। একজন দৌনক গড়ে প্রায় দশ 
কাপ চা পান করে থাকে; কিন্তু একজন ভারতীয় 
ক’ কাপ করে শুনবে মাত্র আধ কাপ। 

চাএর গল্প এখানেই শেষ। খুব পাঁরশ্রমের 
পর এক কাপ চা শরীর মন জননড়িয়ে দেয়, কাজের 
উৎসাহ বাড়িয়ে দেয়। কোন উত্তেজনা হয় না। 


ৰু 
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যেখানে "পিতল বা তামার পাত্রের চলন "ছিল এখন 
এযযালঃামাঁনয়াম্‌ ক্রমে ক্রমে তার জায়গা দখল করে 
ফেলছে। শুধু বাসনপন্র কেন, আরও অনেক 
খাটনাটি ব্যাপারেও এ্যালামিনিয়ামের চাহিদা 
আজকাল প্রচুর । 

এহেন দরকারী জিনিষ যে এ্ালুমিনিয়াম_ 
তার সম্বন্ধে সৰভাবতঃই লোকের মনে নানা 
কৌতূহল হতে পারে। জানষটা আসলে কি, 
কোথায় পাওয়া যায়, কি ভাবে পাওয়া যায় ইত্যাদি 
হাজারো প্ৰশ্ন মনে আসে। 

1পতল বা তামার বদলে যখন ব্যবহার করা 
হচ্ছে তখন এযালামনিয়ামও যে একটা ধাতু এই 
রকম ধারণা হওয়া সবাভাবক। বাস্তবিকই 
তাই। তবে এ্যালুমিনিয়ামের বাংলা নাম কি? 
নাম শুনে তো মনে হচ্ছে ওটা একটা ইংরেজী 
শব্দ! ওর কি বাংলা নাম নেই? _যেমন 
'কিপার-এর বাংলা তামা, “সলভার'-এর বাংলা 
রূপো, 'আয়রনে'র বাংলা লোহা সেই রকম। 
পিতল জিনিষটা মিশেল ধাতু, তব তাও বাংলা 
কথা। ওর ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'ব্রাস্‌'। 
না, সাঁত্য এযালুমানয়ামের কোনও পৃথক্‌ বাংলা 
নাম নেই, কিংবা 'ঞালনমানিয়াম্‌; কথাটাকেই 
আমরা বাংলা করে [ানয়োছ। এরকম বিদেশ 
শব্দ বাংলায় আরও অনেক এসেছে_ যেমন কাগজ, 
দোকান, দরকার, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদ। 
'বেণ্ড'-কে আমরা বলি বেণ্ড, 'আলমায়রা'কে 
আলমারা, ‘হস্‌পিটাল'কে হাসপাতাল, 'ডক্টরকে 


কিন্তু ভাষাতত্তৰ নিয়ে আজকের আলোচনা 
নয়, আজকের আলোচনা এযালযামনিয়াম্‌ 1নয়ে 
এ্যালামনিয়ামের বাংলা প্রতিশব্দ না থাকার 
কারণ আর ছুই নয়, আমাদের দেশের লোকেরা 
আগে এ-ধাতুটির সঙ্গে একেবারেই পাঁরাঁচত 
ছিল না। জিনিষটা আধুনিক বিজ্ঞানের দান 

এযালদামানয়াম্‌ নামটা কি করে এল আগে 
সেটা বলে নি। কথাটা এসেছে প্রাচীন 
রোমানদের কাছ থেকে । ইটালির আগ্েয়াগার 
অঞ্চলে বহু দিন আগে এ্যালুমেন নামে একরকম 
জিনিষ পাওয়া যেত-যা নাকি 7 নানরা 
ওষুধপন্রে আর রংএর কাজে প্রচুর ব্যবহার করত। 
কিন্তু জিনিষটা আসলে ক তা কেউ জানত না। 
এর বহু_বহু দিন পরে বিলাতের বিজ্ঞানীরা এই 


এ্যালুমেনের একটা নকল তৈরী করেন মাটীর 
সঙ্গে এসিড মিশিয়ে, আর এ নকল এ্যালুমেনের 
নাম রাখেন এযালমনা। এ্যালুমেনের মত এই 
নকল এ্যালযামনারও আসল উপাদান কি তা তখন 
পর্যন্ত জানা ছিল না। 


তার পর এলেন স্যর্‌ হামক্রী ডোভ। 
ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী-সমাজের তানি তখন মাথা 
বলা চলে। রসায়ন বিজ্ঞানের বহ বহ, রকম 
আবিষ্কার করেছেন 'তান-_-জগৎযোড়া খ্যাঁতও 
লাভ করেছেন। সেই ডেভি নামলেন এযালদীমনার 
রহস্য উদ্ধার করবার জন্য। 

নানা পরীক্ষার পর তাঁর আভমতও পাওয়া 
গেল। এ্যালমনা হচ্ছে একটা যৌগিক পদার্থ । 
অক্সিজেনের সঙ্গে একটি ধাতুর মিলনে এই 
জিনিষটি তৈরী-হয়। কিন্তু কোন্‌ ধাতু? ডোঁভ 


স্্তম========*%ম============ 


অজানা ধাতু, আজও এ ধাতু আবিষ্কার করতে 
পারে 1ন কেউ। বক এ ধাতু নিশ্চই আছে, 
একদিন না একাঁদন একে খুজে পাওয়া যাবেই। 
এই অনাবিচ্কৃত ধাতুর একটা নামকরণও করে 
ফেললেন তান। এ্যালদমিনিয়াম্‌। অর্থাৎ 
এ্যালুমেনের অনুকরণে যেমন নাম দেওয়া 
হয়োছিল এ্যালীমনা, তেমান এ্যালদীমনা থেকে 
ওর নাম দেওয়া হ'ল এ্যালু্মানয়াম্‌ ৷ 

নামকরণ হয়ে গেল বটে, কিন্তু তখন পর্যন্ত 
ও ধাতু কারো চোখে দেখবার সুযোগ হ'ল না। 
ডোভ কিন্তু জোর দিয়ে বললেন, ও ধাতু নিশ্চয়ই 
আছে, আর ডোঁভর মত বড় পন্ডিত বাঁক্ত কখনও 
ভুল বলতে পারেন না এই বিশবাসে লোকে মেনে 
{নল তাঁর কথা । কিন্তু এ পর্যন্ত। 

ডোঁভ গ্যালুমিনিয়াম্‌ দেখে যেতে পারলেন 
না, কিন্তু তাঁর অনুমান যে নির্ভুল তার প্রমাণ 
পাওয়া গেল ১৮২৫ সনে। পর পর দু'জন 
{জ্ঞানী সাত্য সাঁত্যই এই অজানা ধাতু 
আঁবিচ্কার করে ফেললেন এ বছর। প্রথমে 
ওয়র্‌স্টেডের, তারপর হবালার। ডোঁভর সম্মান 
রাখার জন্য এযালযামানিয়াম্‌ নামটাই বহাল রাখা 


হস্ত তাতে পাঁরমাণের দিক্‌ দিয়েও সেটা পাওয়া 
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মত সহজপ্রাপ্য ধাতুও পাথিবাঁতে আর দ্বিতীয় 
নেই। কোনও ধাতু তো দুরের: কথা,--আঁকসজেন 
আর 1সিলিকন্‌ (বালির উপাদান) ছাড়া অন্য কোন 
মৌলিক পদার্থও পাঁথবীতে এত বেশী পাঁরমাণে 
ছাড়িয়ে নেই। পাঁথবীর ওপরকার আস্তরের 
তেরো ভাগের এক ভাগই হচ্ছে এই 
এযাল;ামনিয়াম্‌ । পাহাড়-পর্বত, ধূলোমাট_ 


SS. লুল 
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এাল্যামানয়ামের কথা 
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৮: স্ত 


সবেরই মধ্যে আছে গ্যালযামনিয়াম। এমন কি 
দামশ দামী মাঁণ-জহরংগ্ীলও প্রায় সবই এই 
গ্যালামানয়াম্‌ দিয়ে তৈরী; সঙ্গে অবশ্য অন্য 
{জানিও মেশাল আছে। পদ্যারাগ, মরকত, 
নীলতান্ত-_সবের মধ্যেই ৷ 

তবে? এত  সহজপ্রাপ্ই যাঁদ হয় 
এ্যাল্যাযানয়াম্‌ তা’ হ'লে এত দ:চ্প্রাপ্য হ'ল ক 
করে? আর এত দীর্ঘ দিনই বা লাগল কেন ওকে 
খজে বার করতে? কারণটা আর কিছুই না, 
এ্যালুমানয়ামকে পৃথক্‌ করতে প্রচন্ড তাপের 
প্রয়োজন হয়। বৈদ্যমাতিক চুল্লা ছাড়া এ রকম 
তাপ সৃষ্টি করা কম্টকর। তা ছাড়া 
এযালুমীনয়াম্‌ নিচ্কাশনের প্রক্রিয়ার মধ্যেও 
অনেক হাঙ্গামা আছে। এই সবের দরুূণই এত 
কাছের জিনিষ পেতে এতদিন লেগে গেছে 
মানুষের ৷ 


আবার, এই সব কারণেই, এযালমানয়াম্‌ 
আবিষ্কৃত হবারও বহুদিন পরে পর্যন্ত তা সর্ব 
সাধারণের কোন কাজেই আসে নি। যিনি এযালদ- 
'মাঁনয়ামূকে প্রথম জনসাধারণের কাজে লাগাবার 
পথ খুলে দেন তাঁর নাম চাল্স্‌ হল্‌। বাড়ী 
আমোরিকায়। 


হলের বয়স, তখন মাত্র ২০-২১ বছর, 
ওবালি'ন কলেজের ছাত্র। একাদন ক্লাসে 
কোমিস্ট্রী (রসায়ন বিজ্ঞান) পড়ানো হচ্ছে। 
ধাতুবিদ্যা পড়াতে পড়াতে এ্যালদামানয়ামের 
কথা উঠল। অধ্যাপক বললেন, “ডোঁভর সেই 
এ্যালারমানয়াম-এর আবিচ্কার হয়েছে বটে, কিন্তু 
এখন পর্যন্ত ওটা বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরীতেই 
বাঁধা পড়ে আছে। সাধারণতঃ ধাতু বলতে আমরা 
যে সব কাজের 'জানিষ ব্যাঝ, এ্যালামানয়াম্‌ 
মোটেই তার মধ্যে পড়ে না। অথচ এর পেছনে 
সম্ভাবনা ছিল প্রচুর” তার পর হেসে বললেন, 
“এ্যালুমিনিয়ামএর অভাব নেই পাথবীতে। 
প্রচুর পারমাণে ছাড়িয়ে আছে নানা ভাবে, এখানে" 
সেখানে । যাঁদ কেউ সহজ উপায়ে, অল্প খরচে, 
ব্যবসার উপযোগী করে এ্যালযামনিয়াম্‌ উদ্ধারের 
ব্যবস্হা করতে পারে তা হলে সে পাঁথবীর একটা 


Ei 
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মস্ত উপকার করবে। নিজে তো ধনী হবেই। 
তোমরা কেউ চেষ্টা করে দেখ না!” 

কথাটা তিনি হাসির ছলেই বললেন, ছাত্রেরাও 
সেই ভাবেই নিল। কিন্তু হলের মনে কথাটা 
একটা দাগ রেখে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা 
করলেন, “আম এ' কাজ হাসিল করব। আজ 
না পারি, ভবিষ্যতে পারবই- যাঁদ- আমার দঢ় 
* সংকল্প -থাকে।” 
_ কলেজ থেকে বেরিয়েই হল্‌ গিয়ে ঢুকলেন 
পরাক্ষাগারে। অদম্য তাঁর সংকল্প, অসাম তাঁর 
উৎসাহ। দেখতে দেখতে ছ' মাস কেটে গেল। 
হল্‌ তখনও তাঁর সংকল্পে অটল। শেষে একদিন 
দেখা গেল, উপায় ধরা পড়েছে, সত্য সত্য কাজ 
হাসিল করে ফেলেছেন হল্‌। তখন তাঁর বয়স 
মাত্র তেইশ বছর। 

কি ক'রে সম্ভব হ'ল? হল্‌ বক্সাইট নিয়ে 
কাজ সুর; করেছিলেন। বক্সাইট হচ্ছে একটা 
সহজলভ্য -খানিজ পদার্থ, পৃথবণর নানা জায়গায় 
পাওয়া যায়। এই বক্সাইটের উপাদান হচ্ছে 
এ্যালদামানয়ামু, আক্সজেন আর জল। রাসায়নিক 


বক্সাইটকে সহজেই এযালনীমনা বা এাল.মিনিয়াম্‌ 
অক্সাইডে পারবতিতি করা যায়। এই এ্যালুমিনাকে 
তরল অবস্হায় আনা দরকার এৱং তার জন্য চাই 
এমন কোন জিনিষ যার মধ্যে এ্যাল;মিনা দ্রবীভূত 
হয়ে যেতে পারে। অনেক খজেপেতে হল্‌ 
দেখলেন ক্রায়োলাইট্‌ নামে যে খনিজ পদার্থ 
আছে তার মধ্যে এ্যালুমিনাকে দ্রবীভূত করা 
যায়। এই ক্রায়োলাইটের মধ্যেও অবশ্য খানিকটা 


এ্যালদামনিয়াম আছে আর আছে ক্রুওারন, 
সোডিয়াম ইত্যাদি। যাই হোক্‌, খানিকটা 


ক্রায়োলাইট্‌কে তাপে গালিয়ে তার মধ্যে 
এযালদামনাকেও দ্রবীভূতু করে নিয়ে যাঁদ তার 
ভিতর দিয়ে জোর বিদ্যুতের স্রোত চালিয়ে দেওয়া 


শিশ্য-ভারতা 


৯৮৬ 


পৃথক্‌ করে নেওয়া চলে। এজন্য প্রায় ৯৫০ 
ডিগ্রী উত্তাপের দরকার । তা বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় 
এ উত্তাপ সৃষ্টি করা এমন কিছু কঠিন নয়। 
হল্‌ দেখলেন য়ে এই উপায়ে অপেক্ষাকৃত অল্প 
খরচে প্রচুর পরিমাণ এযালামানিয়াম্‌ পাওয়া 
যেতে পারে। 
হলের -আবিষ্কারে চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে 
গেল। তাঁর পরে আরও দু-এক জন বিজ্ঞানী 
পৃথক প্রক্রিয়ায় এযালামনিয়াম্‌ উদ্ধারের উপায় 
বার করলেন। এদের মধ্যে হেরোল্‌ৎ নামে 
একজন ফরাসী বিজ্ঞানীর নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য৷ 
এদের এই আবিচ্কারে দেখতে দেখতে 
বিজ্ঞান-জগতে একটা সাড়া পড়ে গেল। বহর 
দিনের বহু চেষ্টায় খ:জে-না-পাওয়া এই ম ল্য- 
বান্‌ ধাতু হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে 
দেখে ব্যবসায়ীরা সহজেই এদিকে বাকে পড়লেন। 
যেখানেই সস্তায় বিদ্যৎশক্ত পাওয়া যায় 
সেখানেই এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা গড়ে উঠতে 
লাগল। প্রথম প্রথম অবশ্য এই সব কারখানায়ও 
এযালমিনিয়ামূকে পরম মূল্যবান্‌ সামগ্রী মনে 
করে সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা হ'ত। পরে, যখন 
অনেক জায়গায় জিনিষটা তৈরী হতে লাগল, 
তখন ওর দামও হু-হ্‌ করে কমতে লাগল। যে 
আগে এক সের যোগাড় করতে হলে 
তিন হাজার_সাড়ে তিন হাজার টাকা নিয়েও 
নাজেহাল হতে হ'ত, ১৮৯৫ সালে তার দাম হ'ল 
প্রতি পাউন্ড ২ পাউন্ড অর্থাৎ আমাদের হিসেবে 
প্রতি সের ৫০-৫২ টাকা। তারপর আরও__ 
আরও কম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আমাদের 
দেশেই এ্যালদুমানয়াম্‌ ৪-৫ টাকা সের দরে 
বিক্রী হয়েছে। এখন একট; বাড়লেও ৮-১০ 
টাকার বেশী নয়। 
ধাতু হিসেবে 'এ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা এখন 
প্রট্মর- কারণ, কবির ভাষায় এ্যালুমিনিয়াম্‌ 
হচ্ছে “নানাসদ্‌গণবিভূষিতম্‌”__-অনেক গুণ 
এযালমিনিয়ামের। বেশীর ভাগ ধাতুই বেশ 
ভারী, কিন্তু এালমমিনিয়াম্‌ সে তুলনায় খুবই 
হালকা। হাল্কা অথচ দিব্য শক্ত। লোহার মত 
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করা যায়, অথচ লোহার মত মরচে ধরে না। সব 
সময়েই 'দাব্যি চক্‌চকে ঝক্ঝকে_সাদা ধব্‌ধবে 
চেহারা। পান্ডিতেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন 
বাতাসের সংস্পর্শে এলে এ র ওপর 
একটা আঁতসূক্ষ পাৎলা অক্সাইডের পর্দা পড়ে 
আর তারই ফলে এ্যাল্যামনিয়াম্‌ দীর্ঘকাল 
বাইরের ঝড়-ঝাপ্‌টা সহ্য করতে পারে। 
এ-ছাড়া আরও অনেক গুণ আছে 
এ্যালামনিয়ামের। কতকগদাল ধাতু আছে 


এযালামানয়ামের কথা | 


আমাদের দেশেও ধারে ধীরে এ্যালযামনিয়াম্‌ 
কাঁসা-পতলকে সাঁরয়ে ফেলছে। শুধ বাসন- 
পত্ৰ নয়, বোতলের ছিপি, চকোলেটের মোড়ক 
এমনি ধারা কত খ:টিনাটি ব্যাপারেই না আজ- 
কাল গ্যালমানয়াম্‌ ব্যবহার করা হচ্ছে! 
এালযাসনিয়ামূকে সহজেই পিটিয়ে পাতলা 
চাদর করা যায়, এালযামানয়ামের লম্বা নল বা 
সর তার করতেও কোন কস্ট হয় না৷ 
এযালামনিয়ামের তৈরী বৈদ্যমাতিক তার তাই 
আজকাল যথেষ্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। এই তারের 


সেগুলি এমনিতে বেশ রা কিন্তু অন্যান্য 
{জানিষের সঙ্গে মিশে যে সব যৌগিক পদার্থ তৈরী 


[ভিতর দিয়ে বিদযুৎ-তরঙ্গ খুব সহজেই বয়ে যেতে 
পারে। 


Se লো নীৰ 
মোঁশন নয়, ট্রাকের আবরণ বা 'বাঁড' এই ভাবে তৈরী করে প্রচুর সুফল 
পাওয়া গেছে। 


করে তার অনেকগালই মানুষের পক্ষে বিষাক্ত। 
এযাল-মনিয়ামের এ দোষ নেই। এযালযাঁমানয়ামের 
এই সব লবণ বা যোগক পদার্থ সচরাচর বিষাক্ত 
হয় না_ফলে খাবারদাবার তৈরী করবার 
উপযোগ বাসনপন্র বানাতে হলে এ্যালদীমনিয়াম্‌ 
আঁত উৎকৃষ্ট ধাতু । যে-সব খাদ্যসামগ্রী আজ- 
কাল বৈজ্ঞানিক প্রগালীতে প্রচুর পারমাণে তৈরী 
করা হয় তার বেশীর ভাগ জায়গায়ই এখন 
এ্যালুমানয়ামের তৈরী পাত্র ব্যবহার করা হয়। 
এ ছাড়া সাধারণ গৃহস্হ পরিবারে যে হয় তা তো 
আমরা চোখেই দেখতে প্লাই। বিলেতে তো 
কাঁসা-পিতলের চলনই নেই--সব এ্যালনীমানিয়াম্‌। 


ডু 
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 ্যালুর্মীনয়ামের গঠড়োও আজকাল প্রচদর 
ব্যবহৃত হয় রংএর বাজারে। 1তাঁসর তেল বা 
এ জাতী তেলের সঙ্গে সক্ষম এযালৎমনিয়ামেণ 
গুড়ো 1মাঁশয়ে এই এযালামানয়ামরং তৈরী 
হয়। সাদা, জব্লজবলে রং_সূর্যের আলোয় 
সর্বদা ঝক্ঝক্‌ করে। কাজেই > ৮. 
ট্রামগাড়ী, রেলগাড়ী, ডা টি 


থাকে, কাঁ হবেকে ই ভু তুতঃ 
নদ দত 4 কল 


গংড়োর। বার নদের সংস্পর্শে জৰালিয়ে দিলে এই 
গংড়ো আগ্দনের ফূলকির মত জৰল্‌জৰলে 
চোখ-ধাঁধানো চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসে আর 


জালিয়ে দিতে 


ত পারলে এত প্রচন্ড উত্তাপ 


১১২২৮ অংশই এযাল;মিনিয়ামের = 
সাহায্যে | এজন্য লক্ষ লক্ষ পাউন্ড 
এযাল;মিনিয়াম্‌ ব্যবহার করতে হয়েছে। 


_খ্যালুমিনিয়ামের তৈরণ গাঁজার চড়া 
চড়ার প্রতিটি অংশ এযাল;মানয়ামের ছ:চাল 
খণটি দিয়ে তৈর। এরকম দ্য’শ’র ওপর খংটি 

ব্যবহার করা হয়েছে এই চূড়ায়। 

বেরোতে থাকে যে লোহা প্রভাতি অনেক ধাতুই 
তা সহ্য করতে পারে না-মাহূর্তে গলে যায়। 
গত মহাযুদ্ধের সময় আগুনে বোমা বা 
ইন্সেন্‌ডিয়ারী বম্ব্‌ ব্যবহার করা হয়েছিল 
অনেকেরই হয়তো মনে আছে। এই আগদুনে 
বোমা তৈরী হ'ত থার্মটের সাহায্যে। কারণ 
একবার জৰলতে সুর করলে এ-আগুন নেবানো 
বড় কষ্টকর, সাধারণ জল বা আগ্ন-নেবানো 
গ্যাস (ফায়ার এক্সৃঁটিংগুইশার) কোন কাজে 
আসেনা ওতে। বাতাসের সাহায্য ছাড়াই এআগুন 
জৰ্লতে থাকে আর সব কিছু পুড়িয়ে, গালিয়ে, 
লন্ড-ভন্ড করে দেয়। আগমনে বোমা ছাড়া 
অনা বিস্ফোরক পদাৰ্থ তৈরণ করতেও বিজ্ঞানীরা 
এালঘামনিয়াম্‌ ব্যবহার করেছেন। যেমন 
এযামোনাল্‌। '* 


১৮৮ 


= স্*ঁঁঁল্কলঁলল্কর্ 


৷ 
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কিন্তু যাদ্ধ-বিগ্রহের সাথী বা বিস্ফোরক 
হিসেবে নয়_-জনকল্যাণকর কাজে এযালযমিনিয়া- 
মের ব্যবহার সম্বন্ষেই বাল। আজকাল 
আমেরিকায় বাড়ীঘর তৈরীর কাজেও 
এালামানয়ামের ভীষণ চল হয়েছে। 
এালামানিয়ামের তৈরী ছাদ, এযালদামানয়ামের 
[িশড়_কিছুই বাদ যাচ্ছে না। লোহার বা অন্য 
ধাতুর বদলে হামেশাই এগাল ব্যবহার করা হচ্ছে। 
দেখতেও এগুলি যেমন সুন্দর, মজবুৎও তেমনি, 
আবার মেরামত করতেও তেমনি খরচ কম। 
অনেকে আবার ঘরের আসবাবপত্র চেয়ার, 
টেবিল, বুকশেল্ফ্‌, আলমারী প্রভাঁতও 
এ্যাল্ামনিয়াম্‌ দিয়ে তৈরী করছেন। হাল্কা 
অথচ মজব্‌ং এই সব আসবাব আমোরকার নানা 
জায়গায় খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। আমাদের 
দেশেও এর ব্যবহার দেখেছি। খুব পারিজ্কার- 


পরিচ্ছন্ন রাখা যায় এগ্যালকে। 
খাঁটি এ্যালুমিনিয়াম ছেড়ে এবার 
এ্যালুমিনিয়ামের এএ্যালয়”-এর কথা বাল। 


'্যালয়' মানে মিশ্ৰ ধাতু । অর্থাৎ এক ধাতুর 
সঙ্গে অন্য ধাতু (এক বা একাধিক) মিশিয়ে যে 
ধাতু তৈরী হয়। পিতলও এই রকম একটা 
'ঞ্যালয়' বা মিশ্রধাতু_তামা আর দস্তা মিশিয়ে 
তৈরী । এ রকম জাৰ্মান, সিলভারও একটি, 
তামা, দস্তা আর নিকেলের এ্যালয় (জার্মান্‌ 
িল্ভারে কিন্তু এক ফোঁটাও সিল্‌ভার অর্থাৎ 
রূপো নেই!)। এ্যালমিনিয়ামের সঙ্গে অল্প 
দস্তা (জিঙ্ক্‌) প্রভৃতি ধাতু মিশিয়ে এই সব 
এযালয় তৈরী হয়। উপাদান অন্যায়ী এক- 
একটা এ্যালয়ের এক-একটা বিশেষ বিশেষ নাম 
দেওয়া হয়েছে। যেমন ধর, ডুর্‌-এ্যাল:মিনিয়াম্‌, 
ম্যাগ্‌নোলয়াম্‌, এল্‌-এইট্‌ ইত্যাদি। এই সব 
এ্যালয়ের গণ শুনলে অবাক্‌ হতে হয়। খাঁটি 
এ্যালযামিনিয়ামে যে সব ্ুটী ছিল--সব যেন দূর 
হয়েছে এই এযালয়গুলতে। এদের সাহায্যে 
বিজ্ঞানীরাও অনেক অসাধ্য" সাধন করছেন। 
এ-পযন্তি কলকবজা তৈরার ব্যাপারে লোহা বা 


@ 
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[= খ্যাল্যামনিয়ামের কথা = = === 


ইস্পাতেরই ছিল একাধিপত্য, কিন্তু 
এ্যাল্যামনিয়ামের এই সব এ্যালয় আস্তে আস্তে 
তাদের জায়গা দখল করে ফেলছে। মোটরগাড়ীর 
ভিতরকার কলকৰ্জা, বাইরের কাঠামো, রেল- 
এাঞ্জনের ভিতরকার নানা অংশ, রেলগাড়ীর 
কামরার বিভিন্ন অংশ, বসবার সাট্‌--সবই তৈরী 
হচ্ছে এযালুমিনিয়ামের এ্যালয় দিয়ে। আর 
এরোপ্লেনের তো কথাই নেই! ভারী লোহার 
চেয়ে হাল্কা এযালমমনিয়াম-এযালয়ের তৈরী 
কলকব্জাই তার পক্ষে বেশী স্মাবধাজনক। 
এরোপ্পেনের প্রপেলার, এঞ্জনের এটা-ওটা-সেটা, 
পেট্রোলের ট্যাঙ্ক, তা ছাড়া গোটা প্লেনটার 
বাইরেকার আবরণ-যাকে আমরা বাল “বাড”-- 
এর সবই আজকাল প্রায় হাল্কা অথচ অসম্ভব 
মজবুৎ এযালমিনিয়ামএ্যালয় দিয়ে তৈরী করা 
হচ্ছে। 

এযাল্‌মিনিয়াম্‌ সবচেয়ে বেশী 'তৈরী' (যাকে 


এ ই 


চাপ দিয়ে গ্যাল্যামনিয়াম্‌ এযালয়ের পাত ঘোড়া 

খ্যাল্‌মানয়াম্‌ এযালয়ের ওপর প্রচন্ড চাপ দিলে 

একটার পর একটা পাত ষুড়ে নেওয়া যায়। 

এরোপ্লেনের প্রপেলার এই ভাবে তৈরী করা হয়। 

এই যন্তের সাহায্যে প্রতি ইণ্ডিতে ১৮,০০০ পাউন্ড 
চাপ দেওয়া চলে। 


ন = === === 
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সাধ;ভাষায় বলা হয় '‘নিচ্কাশন') হয় 
কোথায়? আমোরকার যক্তরাষ্দই এদিক্‌ দিয়ে 
সবচেয়ে এগিয়ে আছে। জার্মেনী, ফ্রান্স এবং 
নরওয়েতেও প্রচুর এালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। 
আমাদের দেশে কিন্তু এ্যালমিনিয়াম্‌ তৈরী'র 
কারখানা প্রায় নেই বললেই চলে। এতদিন 
বিদেশ থেকে এ্যালমিনিয়ামের চাদর আমদানি 
করে তাই দিয়েই এখানে এযালমিনিয়ামের নানা 
সামগ্রী তৈরী করা হ'ত। কিছুদিন হ'ল 
আসানসোলের কাছে “এ্যালযামনিয়াম্‌ কর্পো- 
রেশন অব্‌ ইন্ডিয়া” নামে একটি প্রাতজ্ঠান 
বক্সাইট থেকে এযালামানয়াম্‌ বার করছেন। 
ত্রিবাৎকুরেও এ রকম আর একটি প্রতিষ্ঠান 
ইন্ডিয়ান এ্যালমনিয়াম্‌ কোম্পানী এযাল্‌- 
মিনিয়াম্‌ বার করার কারখানা বাসিয়েছেন। 
এ্যাল;মিনিয়ামের অন্যতম প্রধান আকর (“ওর”) 
হচ্ছে ব্যক্সাইট্‌। ভারতের বহ; জায়গায় এই 
বক্সাইট্‌ পাওয়া যায়। রাঁচী, কাটান, বেলগাঁও, 
বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ভূপালে যথেষ্ট পরিমাণ 
বক্সাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। বক্সাইট ছাড়া 
কেওাঁলন, ক্রায়োলাইট্‌, ফেল্‌স্পার প্রভৃতিও 
এ্যালদামানয়ামের আকর। নানি রন, 
গ্রানাইট্‌ পাথরের ওপর জল ও কার্বন ডাই- 
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অক্সাইড গ্যাসের আক্রমণে তা ধরে ধাঁরে ভেঙ্গে 
গিয়ে ফেল্‌স্পার প্রভাত আকর তৈরী করে। 

কিন্তু এখানে এ্যালডমিনিয়াম্‌ কারখানা না 
বসার কোন কারণ নেই। এ্যালুমিনিয়াম্‌ 
সাধারণতঃ যে যে খাঁনজ-পদার্থ থেকে পাওয়া যায় 
তা আমাদের দেশেও যথেষ্ট আছে। তবে তা থেকে 
এযালদুমিনিয়াম্‌ বার করতে হলে প্রচুর বিদযুং- 
শক্তির দরকার। সস্তায় প্রচ্র বিদনৎশাক্ত 
উৎপাদন করতে না পারলে তা লাভজনক হতে 
পারে না। আমাদের দেশে সর্বত্র তা এখনও সম্ভব 
হয় নি। সস্তায় বিদন্যৎশক্তি পাওয়া যায় যদ 
জলের স্রোত বা প্রপাতকে কাজে লাগানো যায় 
যাকে বলে হাইড্রো-ইলেকৃট্রিক পাওয়ার। দেশের 
বহদমুখী উন্নাতির জন্য যে-সব পাঁরকজ্পনা কর 
হয়েছে তার মধ্যে অবশ্য এই ভাবে সস্তায় বিদুৎ 
উৎপাদনের পরিকল্পনাও আছে। 

আর একটা কথা। আগেই বলেছি, পাঁথবীর 
আস্তরে_ ধূলোমাটির মধ্যে প্রচুর এযালুমানিয়াম্‌ 
আছে। বিজ্ঞানীরা এখনও এই সব ধূলোমাটি 
থেকে সম্তায় এযালযমিনিয়াম উদ্ধারের উপায় 


-বার করতে পারেন নি। যেদিন তা পারবেন 


সেদিন এ্যালমিনিয়াম প্রায় মাটীর দরেই 
বিকোবে। 


“বিজ্ঞানের লক্ষ্য-জাঁটলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা, বহন্বিসদশ্য ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বাহির করা। 


বিজ্ঞান নিদ্ধরণ করে_অম্ক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার অখন্ডনীয় সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই 


হয়। 


কেন হয় তাহার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞান দিতে পারেনা। গাছ হইতে স্খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে। কারণ 
চি. কেন করে বিজ্ঞান এখনও ঠিক জানেনা। জানিতে পারিলেও আবার নূতন সমস্যা 

উাঠবে। নিউটন আবিচ্কুর কাঁরয়াছেন, জড় পদার্থ মাত্রই পরস্পরকে আকর্ষণ করে। জড়ের সেই ধন্মের নাম 
478%1800 বা মাধ্যাকৰ্ষণ। এই আকর্ষনের কারণ নিন্দেশি কারয়া নিউটন যে সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। 
তাহা 1৮ of Gravitation বা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম। ইহাতে আকর্ষণের হেতুর উল্লেখ নাই। মানুষ মান্রই 
সরে-ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নি মানুষের এই ধর্মের নাম মরত্ব। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব 


নয়। পরশুরাম 


; 


Jl 
, 


১০ 


৷৷ এক।। 

সাত সমদদ্র তের নদীর পারে এক রাজ্য 
ছিল_সেই রাজ্যে এক সওদাগর বাস করত। 
তার পরমা সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। সওদাগর 
আদর ক'রে তার নাম রেখেছিল 'রূপকুমারী'। 
মেয়েটির যখন মাত্র আট বছর বয়স, তখন তার 
মায়ের খুব অসুখ করল। অনেক চিকিৎসার 
পর শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল যে তাঁকে আর 
বাঁচানো সম্ভব হবে না। রুপকুমারীর মাও সে 
কথা বুঝতে পারলেন। .একাদন চাপ চুপি 


কাছে পরামর্শ চাইবে। অনেক কষ্টে এই কথা 
ক'টি বলে রুপকুমারীর মা তাকে জড়িয়ে ধরে 
চন্মন খেলেন, অনেক আদর করলেন। কিছুক্ষণ 
পরে দেখা গেল, তার মায়ের প্রাণহীন দেহটা 
কেবলমান্র পড়ে রয়েছে। 

মা তাকে ছেড়ে চলে গেছেন, এ-কথা ভেবে 
রূপকুমারীর দুঃখের আর সীমা রইল না। সে 
তার মায়ের বিছানাটা আঁকড়ে ধরে ফুলে ফুলে 
কাঁদতে লাগল। চোখে তার ঘমম নেই। এক 
সময় মায়ের দেওয়া পঢতুলটার কথা তার মনে 


তিনি রূপকুমারীকে কাছে ডাকলেন। তারপর 
বিছানার তোষকের তলা থেকে বার করলেন ছোট্ট 


পড়ল। তখন সে রান্নাঘরে গিয়ে খংজে পেতে 
এক টুকরো রুটি আর একটু জল এনে খেতে 


একটা কাঠের পূতুল। সেটা রূপকুমারীর হাতে 
দিয়ে বললেন, রুপকুমারী মা আমার, আমি 
তোমাকে যা বলি তার প্রতিটি কথা মন দিয়ে 
শোন, আর কোন কথা ভুল না, অথবা অমান্য 
করো না। আমি তো এ-জগৎ ছেড়ে চললনম। 
কিন্তু তোমাকে আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ 
করাছ- তোমার ভাল হবে। আর এ যে ছোট্র 
পুতুল দিয়ে গেলুম, ওটার মত অমূল্য জিনিস 
তুমি খুজে পাবে না। সব সমস ওটি তোমার 
নিজের কাছে রাখবে এবং কাউকে কোনদিন 
দেখিও না যেন। যখনই তোমার কোন বিপদ 
ঘটবে, অথবা দুঃখ পাবে মনে, তখনই একটা 
নিজন স্হানে গিয়ে প্তুলাটকে. কিছু খেতে দেবে 
আর জল পান করতে দেবে। তারপর তুমি ওর 


দিল পঢ়তুলটাকে। তারপর বলল, পঢ়তুল ভাই, 
তুমি এইট;কু খেয়ে নাও তারপর আমার গভীর 
দুঃখের কথা শোনাব তোমাকে । মা তো আমাকে 
ফেলে চলে গেলেন এখন আমি ক রকম একলা, 
সেই কথা ভাবত একবার । __ 

পৃতুলটার চোখ দুটো জোনাকী পোকার 
মতো চিক্‌মিক্‌ করে উঠল। তারপর কেমন 
জীবন্ত হ'য়ে উঠল সে। একটুখানি রুট আর 
জল খাবার পর সে বলল, কে'দনা তুমি লক্ষ্মী 
বোনাঁটি আমার রূপকুমারী। আমার কথা শুনে 
যাঁদ তুমি চোখাট বুজে ঘুমিয়ে পড় তাহলে 
কাল সকালে উঠে দেখবে আজ রাত্রের দুঃখের 
বোঝা, অনেকখানি হাল্কা হ'য়ে গেছে। তার 
কথা মতো রুপকুমারী তার নিজের বিছানায় 


টনের 
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গিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরে আপনা থেকে 
তার চোখের পাতা দুটি ঘূম-জড়ানো ক্লান্তিতে 
ভারা হয়ে এলো। পরাঁদন সকালবেলা যখন সে 
চোখ মেলে তাকাল তখন তার মনে হল, দণ্জখের 
গেছে। 


৷৷ দুই ।। 

সওদাগরের স্ত্রী মারা যাওয়ায়, প্রথমটায় 
তার খুব দণ্ুখ হয়োছিল। কিন্তু কিছুদিনের 
মধ্যেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। বছর- 
খানেক পরে তিনি আবার বিয়ে করবেন মনস্হ 
করলেন। তাঁর জন্য কোথায় বেশ ভাল মেয়ে 
গাওয়া যায় তার খোঁজখবর চলল। এমন কি 
শক্ত ব্যাপার? কারণ তাঁর বিরাট বাড়ী আর 
অনেক টাকা পয়সা আছে। ঘোড়াশালে ঘোড়া, 
বাগান পদকুর সবই আছে, তা ছাড়া সওদাগর 
নিজে অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। গরীব- 
ুঃখাঁকে দান ধ্যান করতে তাঁর জড় আর কেউ 
ছিল না সে রাজ্যে। কাজেই অনেক ভাল ভাল 
এবং সুন্দরী মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল তার 
বিবাহের জন্য। কিন্তু সওদাগর তাদের কাউকে 
পছন্দ করলেন না। একাট গরীব ঘরের বয়স্হা 
মেয়েকে তিনি বিয়ে করবেন ঠিক করলেন। সে 
সুন্দরী ছিল না কিন্তু ঘর সংসার দেখা শোনার 
ব্যাপারে সে ছিল পট;। সওদাগর ভাবলেন 
রুূপকুমারীকে মানুষ করতে হবে তো--এই 
মেয়েটিই পারবে সে কাজ। 

তারপরে বেশ ধুমধাম ক'রে সেই মেয়েটির 
সঙ্গেই সওদাগরের বিয়ে হয়ে গেল। কিছুদিন 
পরে স্পষ্ট বোঝা গেল সওদাগর তা'র নতুন 
বউকে যেমন ভেবোঁছলেন, মোটেই সে তেমন নয়। 
সওদাগরের বাড়ী আর টাকা পয়সার লোভেই সে 
তাঁকে বিয়ে করেছে। ' রূপকুমারীকে দু'চোখে 


শিশ্য-ভারতট 
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রূপের প্রশংসা করত। এই কারণে তার বিমাতা 
দিন দিন ব্লংপকুমারাীর প্রীত নির্যাতনের মাতা 
বাড়াতে লাগল। যত সব কাঁঠন পাঁরশ্রামের কাও 
সব রগকুমারীকেল দিয়ে করাত। তাকে পারতে 
দিত যত ছেড়া আর ময়লা কাপড়। ভাবত বে 
তাহলে হয়ত তার ঢাঁপার মতো রঙ, কালি হ'য়ে 
যাবে, অমন মেঘের মতো চল শণের মত হবে। 
কিন্তু উলটো ফল হল। তার নিজের মেয়েরা 
'দিনকের দিন যত কদাকার আর কুৎসিত হতে 
লাগল, রূপকুমারী চাঁদের কণার মতো দিনে দিনে 
ততই রূপবতী হয়ে উঠতে লাগল। তার কারণ 
হল, যত কঠিন কাজই হোক তার সেই ছোট্ট, 
প্তুলটিই সব কাজ করে দিত। রূপকুমারীকে 
নিজে হাতে কোনদিনও কোন কাজ করতে হ'ত 
না। রাত্রে সবাই যখন গভীর ঘুমে মগ্ন তখন 
রূপকুমারী নিজের ঘরে গয়ে কাপড়ের অচলের 
গেরো খুলে পদতুলাটকে বার করত, তারপর 
‘কিছু খেতে দিয়ে বলত, আমার ছোট্র প,তুল এই 
খাবারটুকু খেয়ে নাও। এরপর সে জিগেস 
করত-কেমন করে আম মাতার অত্যাচার থেকে 
রক্ষা পাব? তৎক্ষণাৎ কাঠের পুতুলের চোখ 
দুটো হীরের মতো ঝিকৃঁমীকয়ে উঠত। জীবন্ত 
মানুষের মতো খাবারটুকু খেয়ে নিয়ে বলত 
কিচ্ছ ভেবোনা তুমি রূপকুমারী। আজকের 
রাতের মতো ঘুমিয়ে থাকো, কাল উঠে দেখবে 
সব কাজ ঠিক মতো হয়ে গেছে ভাবনার 1কছ; 
নেই। তার কথামতো রুপকুমারী যেই ঘনাময়ে 
সব সেরে রেখে আবার তার আঁচিলের তলায় এসে 
কাঠের পুতুল বনে যেত। 


৷।। তিন।। 
দেখতে দেখতে অনেক দিন কেটে গেল। 
রপকুমারী এখন, বেশ বড় হয়েছে। সে রাজ্যের 


দেখতে পারত না সে। তার গলার সবরাঁট ছিল 
যেমন ককশি, ব্যবহারও তেমনি নিষ্ঠুর। দেখতে 
দেখতে তার দুটি মেয়ে হলো। মেয়ে দুটির 
চেহারা যেমন বিশ্রী, গায়ের রঙটাও তেমনি 
কাকের মতো কালো। সকলেই রূপক্মারীর 


= 
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যত সব যুবক সকলেই রূপকুমারীকে বিয়ে 
করবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠল কিন্তু তার 
বোনেদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। এই 
সব দেখে শুনে তার বিমাতা তেলে বেগুনে জবলে 
উঠল। সময় সময় রুপকুমারীকে ধরে মারধোর 


গুল 


লা. 
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সওদাগর যাবার পরদিনই রূুপকুমারীর 
সোনাদানা নিয়ে লোকালয় ছেড়ে উঠল গিয়ে, 


টি == লু দুল 

Il 

| ॥ নি 

৷) করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। 
fl [তত দিন যায় ততই যেন রুপকুমারীর দেহে 
|| রুপের জোয়ার উতলে ওঠে। 

Il এদিকে হল ক, সওদাগর তাঁর বাণিজ্যের 
॥ কাজে অনেক দুর দেশে যাত্রা করলেন। বিদায়- 
| কালে সকলকে ডেকে বললেন যে, তাঁর ফিরতে 
৷৷ হয়তো অনেক দেরী হবে। তারা যেন সাবধানে 
৷৷ থাকে। কাজ শেষ হলে অনেক ধন রত্ন নিয়ে 
1] ফিরে আসবেন তিনি। সকলকেই তান বিদায় 
|) সম্ভাষণ জানালেন। রুপকুমারী তাঁকে যখন 
|| প্রণাম করল, তিনি তাকে আদর করলেন আর 
0 মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর 
1] নিজের যাত্রা পথের দিকে পা বাড়ালেন। 
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বনের ধারের একটি কুটিরে। সেখানে জন- 
মানুষের সাড়া নেই, শব্দ নেই, নির্জন বন। তার 
নিজের মেয়েরা ঘর সংসারের কাজকর্ম করতো 
কিন্তু রূপকুমারীকে যত বাইরের কাজ সব করতে 
হ'ত। কোথায় কাঠ কুঁড়য়ে আনা, বনের মধ্যে 
থেকে ফলমূল সংগ্রহ করা এই সব। 

এখন হয়েছে কি, সেই বনের মধ্যে আর 
একট; দূরেই ভীষণ এক ডাইনীব্দাঁড় বাস করত। 
তার বাড়ীটা বেশ অদ্ভূত রকমের ছিল। গভীর 
বনের মধ্যে বিরাট এক প্রান্তর। তার ঠিক 


৷ 


| 
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মাঝখানাটতে বকের ঠ্যাং-এর ওপর ভর দিয়ে 
গোড় দিয়ে তৈরী আর চালটা তৈরী মড়ার মাথা 
দিয়ে। সে একাই বাস করত সে বাড়ীতে । 
কোন লোক তার ধারে কাছে যেতে সাহস পেত 
না। কারণ মানদুষের গন্ধ তার নাকে গিয়েছে কি, 
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বাইরে কোথাও থেকে এখন আগুন সংগ্রহ করে 
আনতে হবে। কাছাকাছির মধ্যে একমাত্র সেই 
ডাইনীব্দাড়র বাড়ী আছে। আমাদের মধ্যে 
কাউকে গিয়ে সেখান থেকেই আগুন নিয়ে 
আসতে হবে। 

বড় মেয়োট বলল, ‘জানলা দিয়ে চাঁদের যে 
একট একট; আলো আসছে, সেই আলোতে 


অমান সে ঠিক খুজে পেতে তাদের ধরে নিয়ে 
টপাটপ গালে ফেলবে মঁড়মুড়ুকির মতো। 
রূপকুমারীর বিমাতা এই ডাইনাব;ড়ীর কথা ভাল 
করেই জানত। আর সেই কারণেই রূপকুমারণীকে 
যখন তখন কাজে অকাজে বনের মধ্যে পাঠাত। 
ভাবত কোন এক সময়ে সে ডাইনীব্দাড়র কবলে 
পড়বে, আর ফিরতে হবে না_বেশ হবে! কিন্তু 
রুপকুমারীর কাঠের পঢ়তুল তাকে সব সময়ে 
সাবধানে পথ চলতে নিদেশ দিত। তাই রোজই 
সে কাঠকুটো ফলমূল নিয়ে নিরাপদে বাড়ী 
পেশছত। তার বিমাতা তাই দেখে রাগে জ্বলে 
পুড়ে মরত। 


।চার। | 

এক শীতের সন্ধেবেলায় সওদাগরের স্ত্রী 
তার তিন মেয়েকে কাছে ডাকল। তারপর ওদের 
তিনজনকে তিনটি কাজ 'দিল। 1নিজের দুই 
মেয়ের একজনকে দিল একটা কাঁথা সেলাই 
করতে, আর একজনকে বলল একটা দাড়ি 
পাকাতে। রুপকুমারীকে একটা বনমুড়ি বনতে 
বলল। এক রাত্রের মধ্যেই তাদের এই সব কাজ 
শেষ করতে হবে। ছোট্র একটি প্রদীপ জেলে 
দিয়ে, ঘরের আর সব আলো নিবিয়ে দিয়ে তাদের 
মা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এক ঘন্টা 
দ্‌’ ঘন্টা তিন ঘন্টা কাজ করবার পর ছোট 
মেয়েটি বলল, ‘সলতেটা একট; বাড়িয়ে দেওয়া 
যাক্‌' বলে যেমনি হাত দিয়েছে, অমানি দপ্‌ করে 
নিবে গেল প্রদীপ। আসলে তাদের মা আগে 
থেকেই শিখিয়ে রেখেছিল। তারপরে তারা দুই 
বোনে বলে উঠল “এখন কি হবেঃ ঘরে আগুন 
জৰালাবার মতো কিছাই তো নেই অথচ আমাদের 
হাতের কাজও তো এখনও শেষ হয়নি। কাজেই 
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আমি তে বেশ সূশ্চ দেখতে পাচ্ছি, তাই আমি 
বাপু যাচ্ছি না আগুন আনতে। ছোটাট অমান 
বলল, ‘হাতের আন্দাজে আমি অনায়াসেই দাঁড় 
পাকাতে পারব, কাজেই আমিও যেতে পারব না 
আগুন আনতে'। 

তারা বলল, 'রুূপকুমারী, তোমার তো আলো 
না হলে ঝুড়ি বোনা শেষ হবে না, তাহলে তুমিই 
যাও সেই ডাইনিব্াড়র বাড়ী থেকে আলো 
আনতে ।' এই না বলে, তারা দুই বোনে মিলে 
জোর করে ঠেলে রূপকুমারীকে বাড়ীর বাইরে 
বের করে দিয়ে দরজায় খিল এটে দিয়ে বলল 
‘যতক্ষণ না তুমি আগুন নিয়ে আসছ, ততক্ষণ 
আর বাড়ীর ভেতর ঢুকতে দিচ্ছি না তোমাকে ।' 

রূপকুমারী দরজার চৌকাঠের ওপর বসল 
তারপর আঁচলের গেরো খুলে বার করল তার 
সেই ছোট্ট পুতুল, আর এক টুকরো রূুটি। কখন 
কি বিপদ ঘটে, না ঘটে, তাই সে সব সময় কিছু 
না কিছু খাবার লুকিয়ে রাখত নিজের কাছে 
পন্তুলকে দেবার জন্যে। সে বলল, পুতুল ভায়া, 
খেয়ে নাও তো এইট;কু। তারপর শোন আমার 
বিপদের কথা। এই নিশুতি রাত্রে এই বনের 
পথ দিয়ে আমাকে এখন যেতে হবে সেই ডাইনি 
বুড়ির বাড়ীতে, আগমন আনতে । আমার বড় 
ভয় করছে এই কথা ভেবে যে, সে যদি আমাকে 
খেয়ে ফেলে। আমি এখন কি কাঁর,_সে কথা 
বলে দাও তুম। 

কাঠের পদতুলাটি অমান তার দিকে মিটিমিটি 
তাকাল। তারপর একটুখানি খাবার খেয়ে নিয়ে 
বলল। কিছ ভয় নেই তোমার। তোমাকে এরা 
যেখানে যেতে বলছে, ভায়ে চল সেখানে । 
যতক্ষণ আমি তোয়ার সঙ্গে আছি, ততক্ষণ কোন 
অনিষ্ট করতে পারবে: না-সেই ডাইনীবাঁড়ি। 
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(পকুমারী আঁচলের খঃটে আবার সেই পমতুলটি 
বাঁধলো তারপর নিবিড় অন্ধকার বন-পথ দিয়ে 
চলল সে। 
ঠের পুতুল যতই না কেন তাকে অভয় 
দক, সে কিন্তু ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। 
একটু ক'রে পথ চলে, আবার দাঁড়িয়ে পড়ে । এই 
ভাবে সে কছন্দুর যখন এগিয়েছে হঠাৎ তার 
কানে এল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। পিছন ফিরে 
তাকাতেই দেখল যে একাঁট. দুধ-সাদা ঘোড়া, 
পিঠে তেমান সাদা পোষাক পরা সওয়ারী নিয়ে 
ঝড়ের বেগে তার সামনে দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে 
সঙ্গে ভোরের আলো দেখা দিল। রূপকুমারী 
আবার একটু পথ গিয়েছে আবার শুনতে পেল 
ঘোড়ার খুরের শব্দ। এবার সামনে দিয়ে যে 
ঘোড় সওয়ার গেল তার ঘোড়াঁটও যেমন রক্ত- 
জবার মতো লাল, তার পোষাকাঁটও তেমাঁন। 
সে চলে যাবার পরেই সূর্য উকি দিল আকাশের 
কোণে। 

তারপর সারাটা দিন সে পথ জুলে, বনের 
পথে পথে ঘুরে বেড়াল। কোন দিকে গেলে 
ডাইনীব্যাঁড়র বাড়ীতে যাওয়া যাবে কিছুতেই 
[ঠিক করতে পারল না। অথচ পদতুলটাকে 
জাগিয়ে তুলবার মতো এক কণা খাবারও তার 
কাছে নেই। তেমনি ভাবে ঘুরে বেড়ান ছাড়া 
তার আর কোনও উপায় ছিল না। 
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যখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, সে এসে পেশছল 
এক বিরাট প্রান্তরে। রূপকুমারী দেখল, 
প্রান্তরের ঠিক মাঝখানটিতে বকের ঠ্যাং-এর 
ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি কুটির। 
তার দেওয়ালগুলি সব মানুষের হাড়গোড় দিয়ে 
তৈরণ, চালটি তৈরণ মড়ার মাথা সাজিয়ে। ভয়ে 
'বস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল সেইখানে । 
আর সেই সময় কালো ঘোড়ার’ পিঠে চড়ে কালো 
পোষাক পরা একটি লোক চলে গেল তার সামনে 
দিয়ে৷ আর সঙ্গে সঙ্গে আঁধার ঘনিয়ে রাত্রি নেমে 
এল। কিন্তু সেই কুটিরটার আশেপাশে তেমন 
অন্ধকার জমতে পারল না।* কারণ মড়ার চোখ- 
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গুলো থেকে ঠিক্‌রে পড়া আলোয় আলো হ'য়ে 
গেল সেইখানটা। এই সব দেখে রূপকুমারী ভয়ে 
জমে যেন পাথর হ'য়ে গেল। দৌড়ে পালিয়ে 
যাবার ক্ষমতাও রইল না তার। এবার সে যে 
ডাইনীব্বাড়র আস্তানায় এসে পড়েছে তাতে আর 
কোন সন্দেহ রইল না তার মনে। 
এমন সময় সোঁ সোঁ করে ঝড় উঠল ভীষণ। 
থর থর করে মাটি কাঁপতে লাগল। মট্‌ মট্‌ 
করে ডালপালা ভেঙে পড়তে লাগল গাছের। 
একটা বিরাট ঢেশীকর ওপর চড়ে ডাইনিবাঁড় এসে 
উপস্হিত হল কুটিরের সামনে। টেশকর ওপর 
বসে বসেই সে বলে উঠল-- 
ঘুরে দাঁড়াও ঢুকে পাঁড়। 
অমনি সেই বকের ঠ্যাং-এর ওপর সমস্ত বাড়ীটা 
ঘুরে গেল আর বুড়ির সামনে একটা দরজা এসে 
গেল। কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ঢুকবার আগে হঠাৎ 
ডাইনীব্যাড় পিছন ফিরে নিজের মনে বলে উঠলঃ 
কেমন যেন মানূষ-মানূষ গন্ধ পাই। রূপকুমারী 
খুব ভয় পেলেও, কোন রকমে সাহস সণ্চয় করে 
বুড়ীর সামনে গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে 
বলল, দিদিমা আমি রূপকুমারী। আমার সং 
বোনেরা আপনার এখান থেকে একট: আগমন 
নিয়ে যাবার জন্যে পাঠিয়েছে ৷' 
ডাইনী বলল, ‘বেশ তো। কিন্তু আগুন 
নিয়ে যাবার আগে আমার এখানে দম’ একদিন 
তোকে থাকতে হবে, আর আমি যে সব কাজ 
বলব তা করতে হবে। যদি আমার কথা না 
শনিস তাহলে রাত্রে অন্য কিছু না খেয়ে, তোকে 
খেয়েই পেট ভরবো। তারপর দরজার 'দকে 
তাকিয়ে হে'কে বললঃ দরজা খুলে যা 
দশশ্গির। ফট্‌ করে দরজা খদলে গেল। 
ডাইনীর পেছনে রূপকুমারীও ঢুকল তার 
ভেতর। অমনি ঝপ্‌* করে দরজাটা আপনা 
আপনি এ'টে বন্ধ হয়ে গেল। 
ঘরে ঢুকেই ডাইনীব্যাড় মেঝের উপর ঠ্যাং 
ছড়িয়ে বসে পড়ে বলল, “আমার বন্ড খদে 
পেয়েছে । রাকের ওপর দেখ আমার জন্যে রান্না 
করা রয়েছে সব এনে দে এক্ষযান। রুপকুমারী 
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তাড়াতাড়ি দেওয়ালে ঝোলান একটি মড়ার মাথার 
চোখ থেকে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে নিল। 
তারপর তাকের ওপর থেকে ভাত তরকারী এনে 
সাজিয়ে দিতে লাগল ডাইনীর সামনে। তিনটে 
বড় বড় মান্দমষকে কেটে তরকারা রাধা হয়েছে। 
বড়া সেই সব হাড়গুলো কড়মড় করে চিবিয়ে 
চিবিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খেল। খাওয়া শেষ হলে 
বললঃ আমার এখন বড় ঘুম পাচ্ছে_তাড়াতাঁড় 
শুনে নে তোকে কি কি কাজ করতে হবে। আম 
কালকে সকালে বেরোবার আগেই যেন দেখতে 
পাই তুই আমার ঘরদোর উঠোন সব পরিষ্কার 
কারে ঝাঁট দিয়োছস আর রান্না করে রেখেছিস 
আমার জন্যে। তারপর একবস্তা গম দিয়ে 
রলল, এগুলো সব একটা একটা করে বেছে 
রাখবি,_কাটি কুটি ধুলো বালি কিছু যেন না 
থাকে। আমার কথা সব মন দিয়ে শুনল তো? 
সব কাজ যাঁদ না করস তো তোকে খেয়ে 
ফেলব। 

এরপর ডাইনীব্দাড় দেওয়ালের দিকে মুখ 
লাগল। রূপকুমারী ঘরের এক কোণে গিয়ে 
পনতুলটাকে কিছু খাবার দিল, তারপর চোখের 
জলে ভেসে বলল, পদৃতুল ভায়া, এখন আমি কি 


পালিয়ে যাবারও তো উপায় দেখি না কোন। 
অথচ সব কাজ যাদি না করে রাখি কালকে ডাইনী 
আমাকে খেয়ে ফেলবে। কি করবো আমি, 
তুমিই বলে দাও লক্ষীটি। প্যতুল বললে, 
কিচ্ছটি ভেবো না তুমি। ভগবানের নাম স্মরণ 
করে আজকের মতো ঘুমিয়ে পড়ো তুমি। 
তারপরে কালকে ঘুম থেকে উঠে দেখবে সব ঠিক 
আছে। 

র.পকুমারীর ঘুম ভেঙে গেল। সে জানলা দিয়ে 
তাকিয়ে দেখল, অন্ধকার ফিকে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
মড়ার মাথার চোখের আলোগুলোও ক্রমশ 
স্তিমিত হ'য়ে আসছে। তারপরেই দেখল সাদা 
পোষাক পরা লোকটিকে সেই সাদা ঘোড়াটা ছুটে 
বেরিয়ে গেল কুটিরের দরজা দিয়ে। তারপরেই 


১৯৬’ 


FS স্তর 


ভোরের আলো ছাড়িয়ে পড়ল বনের মাথায় 
মাথায়। মড়ার মাথার চোখগুলো সব নিবে 
গেল। 

ডাইনাঁব্মুড়ি ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে ঘর- 
দুয়ার পরীক্ষা করে দেখল ঠিক মতো ঝাঁটপাট 
দেওয়া হয়েছে কি না। খুব নিরীক্ষণ করে 
দেখেও কোথা থেকে একটা কুটি অথবা এক 
চিমটি ধুলো পেল না। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে 
দেখে রান্না-বান্না সব শেষ। গমগমলো দেখল 
সবই ভাল ভাবে ঝাড়া বাছা হয়ে গেছে। খুবই 
অবাক হল ডাইনীব্দাড়। কিছুই বলতে পারল 
না সে রুপকুমারীকে। রপকুমারী মনে মনে 
জানে যে কাঠের পঢ়তুলই তাকে এই বিপদের হাত 
থেকে বাঁচিয়েছে। ডাইনী কোন খত বার করতে 
পারল না দেখে সে স্বস্তির নিশবাস ফেলল। 
এরপর দেখল যে লাল ঘোড়াটা তার সওয়ারণীকে 
নিয়ে কুটিরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেই 
সঙ্গে সুর্য উঠল। ডাইনীবাঁড় তিনটে তুড়ি 
দিতেই তার সামনে এসে হাজির হ'ল সেই 
ঢেশকটা। বুড়ি তার ওপর যেই বসল, অমনি 
হাওয়ার বেগে বনের মাথার উপর দিয়ে সাঁ সা 
শব্দে সবেগে ডীঁড়য়ে নিয়ে চলল তাকে। 

এরপর সারাটা দিন রুপকৃমারী ঘুরে বেড়াল 
আর তার ছোট্র পনতুলকে খুব আদর করল। 
দিনের রোদ্দুর পড়ে আসবার পর দেখল সেই 
কালো ঘোড়াটিকে ফিরে আসতে সন্ধ্যার অন্ধকার 
নামল চারাদকে। মড়ার চোখগুলো জলে 
উঠল। তারপর ঝড় উঠিয়ে ডাইনীবাঁড় ফিরে 
এল ঘরে। রুপকুমারী তাড়াতাড়ি ক'রে বুড়ির 
খাবার সব গুছিয়ে দিল। খেতে বসল ডাইনী । 
খাওয়া শেষ হ'লে বলল, কাল যে সব কাজ করে- 
ছিলি সে সব করতেই হবে, এছাড়া এ সর্ষেগুলো 
সব একটা একটা ক'রে বেছে পাঁরচ্কার করে 
রাখবি। এই বালে এক ধামা ধূলোমাটি মেশান 
সর্ষে দেখাল তাকে। তারপর নাক ডাকিয়ে 
ঘুমিয়ে পড়ল সে। 

আবার সোঁদনও রুপকুমারী একটু খাবার 
খেতে দিল কাঠের পঢ়তুলকে, তারপর পরামর্শ 
চাইল তার কাছে। ‘পমুতুল বলল কালকের মতো 


খ্াজও তুমি ঘ্যাময়ে থাক। কাল সকালে উঠে 
দেখবে সব ঠিক আছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা 
জানিয়ে রূপকুমারী ঘুমিয়ে পড়ল। 
আগের. দিনের মতোই সূব কিছ ঘটল। 
ডাইনীব্দাড় চলে গেলে আজও সে পনতুলটিকে 
অনেক আদর করল, চুমু খেল। সন্ধ্যের দিকে 
যখন সেই কালো ঘোড়াটি তার সওয়ারীকে নিয়ে 
ফিরল তখনই রুপকুমারী বুঝল যে ডাইনীর 
ফিরবার সময় হয়েছে। তখনই সে তার জন্য 
খাবার দাবার ঠিকৃঠাক্‌ করতে লাগল। 

আবার সেই ভূমিকম্পের মতো মাটি কাঁপিয়ে, 
গাছপালা ভেঙে, ঝড় তুলে, ঢেশকর পিঠে চ'ড়ে 
এল ডাইনিব্দাড়। পাঁচজন মানুষ খেতে পারে 
এত ভাত খেল বাড়ি একাই আর সেই পরিমাণে 
মান'ষের মাংস। রান্না বেশ ভালই হয়েছে 
কাজেই ডাইনাঁও খেয়ে দেয়ে খুব খুশী। 
রপকুমারী তার পাশটিতে বসে ছিল চুপাট 
ক'রে। তার দিকে তাকিয়ে বলল কিরে নাতন+, 
তুই বোবা না কি? কথা বলিস না কেন?” 
র.পকুমারী খুব বিনীতভাবে বলল, “দিদিমা, 
অনেক কথাই আমার বলবার আছে কিন্তু 
আপনাকে কোন কথা জিগ্যেস করতে আমার বড় 
ভয় করে। আপানি যদি অভয় দেন তো বলি। 
ডাইনী বলল যা বলবার আছে বলে ফেল্‌। 
তবে সাবধান। তিনটির বেশি প্রশ্ন করলেই তুই 
একেবারে থরে বুড়ি হয়ে যাবি। নে, এবার 
বল শনি, কি বলতে চাস তুই । 

রপকুমারী তখন সাহস পেয়ে বলল, আচ্ছা 
দিদিমা, এ যে সাদা পোষাক পরা, সাদা ঘোড়ায় 
চড়া একটা লোককে দেখি, ও কে? ডাইনী 
রেগে উঠে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ও হল 
দিন। আমার ভৃত্য. 


ভৃত্য। তারপর রুপকুমারী চুপ ক'রে আছে 
দেখে বলল, আর কি বলবি বল? এই ব'লে 
হাতে তিনটে তালি দিল। কোথা থেকে তিন 
জোড়া হাত এসে উপস্হিত হল। ম্যন্ড নেই, 
দেহ নেই, শুধঃ তিন জোড়া কঙ্কাল সার হাত 
শদন্যে ভেসে আছে। ডাইনী বলল, এই হাত- 
গুলোর কথা কিছু জিগ্যেস করবি না কি? 
কিন্তু প্রথমেই যে ডাইনী তাকে তিনটের বেশী 
প্রশ্ন করতে বারণ করোছল, সে কথা তার মনে 
আছে। তাই বলল, না 'দাঁদমা, আমি আর কিছু 
জানতে চাই না। 

ডাইনী 'যাক্‌, বেচে গোল তুই। ওদের 
কথা যদি জানতে চাইতিস, তাহলে আর রক্ষে 
ছিল না তোর। এবার আমি তোকে কয়েকটা 
প্রশ্ন করব, ঠিক ঠিক জবাব দিবি কিন্তু। 
রুপকুমারী ভয়েতে যেন কু'কড়ে গেল। ডাইনী 
বলল, একলা তুই অত কাজ সব করলি কি ক'রে 
বলতো আমায়? ভয় পেয়ে রূপকুমারী তার 
কাঠের পুতুলের কথা প্রায় বলেই ফেলেছিল আর 
কি। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বলল, 
আমার মা সবর্গে আছেন, তাঁরই আশীর্বাদে 
আম সব কাজ করতে পাঁর। তার কথা শোনা- 
মাত্র ডাইনী চীংকার ক'রে উঠল এই মহরতে 
তুই বেরো আমার বাড়ী থেকে। যাদের ওপর 
সবর্গবাসীর আশীর্বাদ থাকে তেমন কাউকে 
আমি আমার বাড়ীতে ঢুকতে দিই না। যা চলে 
যা বলছি। রূপকুমারী তক্ষ্নে দৌড়ে দরজার 
কাছে চলে এল। ডাইনীব্যাড় চাঁৎকার - করে 
উঠল 'দরজা খুলে যা। সেই দরজাটা সরে গেল 
অমনি সে দৌড়ে বেরিয়ে এল বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে 
বন্ধ হয়ে গেল সেটা। তারপর আগমন নিয়ে 
যাবার কথা মনে হতেই, সে করল কি, গাছের 


রূপকুমারী ভয়ে ভয়ে বলল, ‘লাল পোষাক 
পরে, লাল ঘোড়ায় চড়ে আর একুজন যে যায়, সে 
কে?’ ডাইনী আরও রেগে বলল, ও সে ৷ 
আমার ভৃত্য। 3 

রূপকুমারী আবার বলল, সন্ধ্যে বেলায় যাকে 
দেখি, কালো পোষাক পরে, কালো ঘোড়ায় চড়ে, 


ডাল ভেঙে নিয়ে কুটির চালের ওপর থেকে একটা 


'মড়ার মাথা লাঠির আগায় তুলে, বাড়ী ফিরে 


চলল। মড়ার মুন্ডটার চোখের আলোয় বনের 
পথ আলোয় আলো হ'য়ে গেল। রূপকুমারী 
বেশ নিশ্চিন্ত মনে পথ চলতে লাগল। 

বাড়ী পেশছতে প্রায় ভোর হ'য়ে এল। 


সে কে? বড়ি বলল, পাতি, সেও আমার 
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দরজায় ঘা দতেই তার বোনেরা এসে দরজা খুলে 


॥| 


ৰু 
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দিল। তাকে দেখে তারা আনন্দে কোলাহল 
কারে উঠল। কারণ এ দু'দিন আগুনের অভাবে 
তাদের আলো জবালানো তো দূরের কথা রানা 
খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ আছে। এমনই আশ্চর্যের 
ব্যাপার, নিকটের লোকালয় থেকে আগমন এনে 
যেই মান্র তারা ঘরে ঢুকতে যাবে অমাঁন দপ্‌ করে 
আলোটি নিবে যাচ্ছে। দম’ তিন বার এমনি 
করার পর হতাশ হ'য়ে পড়ছিল তারা। এমন 
সময় রূপকুমারী আসতেই তাদের আনন্দ আর 
ধরে না। সারাদিন খাওয়া দাওয়া গল্প গুজব 
করে বেশ আনন্দেই কাটল তাদের। সন্ধ্যেবেলা 
একটা পিল্‌সুজের মাথায় মড়ার খ লিটা আটকে 
দিতেই তার চোখের আলোয় সারা ঘরটা আলো 
হ'য়ে উঠল। যখন তাদের গল্প বেশ জমে উঠেছে 


তখন দেখা গেল যে সেই মড়ার চোখ দুটো ক্রণে 
ক্রমে উজ্জল থেকে উজ্জব্লতর হয়ে উঠছে। 
শেষ পর্যন্ত গণ্গণে ভাটার মতো জবলে উঠল 
চোখ দুটো। রুগ্রাকুমারীর বিমাতা আর বোনে; 
যেই সেদিকে তাঁকয়েছে অমান তারা পুড়ে ছাই 
হয়ে গেল। কিন্তু রূপকুমারীর কিছুই হল না 
সকাল হ'তে রূপকুমারী মাটিতে একটা বড় 
গর্ত করে মড়ার মাথাটা পঃতে দিল। তারপ 
কৃটিরের দরজায় তালা লাগিয়ে কাছাকাছি যে ৷ 
গ্রামটি ছিল সেই দিকে চলল । ip 


৷।৷ছয়।। 
গ্রামে একটি বাঁড় ছিল, তার কোন ছেলে | 
মেয়ে ছিল না। ভারী গরীব ছিল সে। তার | 


লা 


জে হম 


(৷ 
কাছেই আশ্রয় নিল রূপকুমারী। ব্যাড় তাকে 
খুব আদর যত্ন করতে লাগল । কিন্তু শুধু শুয়ে 
বসে খেয়ে ঘ্যাময়ে রূপকুমারীর দিন আর কাটে 
না। তাই সে একাঁদন বাড়িকে বলল, “ঠাকুমা, 
কংড়ের মতো বসে বসে আর তো পার না। 
তুমি এবার যৌদন হাটে যাবে আমার জন্যে একটা 
চরকা আর 'কছু তুলো কিনে এনো। আমি বসে 
বসে সুতো কাটবো। বড়ে তাই করল। পরের 
দিন হাট থেকে কনে আনল একটা চরকা আর 
কিছু তুলো। রূপকুমারী বসে বসে সুতো 
কাটে। সে সুতো যেমন সক্ষর তেমনি সর 
যখন অনেক সুতো কাটা হল সে বলল, ঠাকুমা, 
এই স্‌তোগুলো তুমি হাটে তাঁতীদের কাছে বেচে 
দিও আর সেই পয়সায় আরো কিছু তুলো কনে 
এনো। বুড়ি তখন সেই সুতোর বোঝা নিয়ে 
চলল হাটে। তাঁতীরা সেই সুক্ষ্ম সুতো দেখে 
বলল এমন চুলের মতো সক্ষম সুতোয় তো 
আমরা কখন কাপড় ব্যাননি। এ আমরা নিতে 
পারব না। কি করা যায়ঃ বড় বাড়ী ফিরে 
সব কথা বলল রূপকুমারীকে। রুপকুমারীর তো 
ভার মন খারাপ হ'য়ে গেল। কি করে, সাধারণ 
তাঁতে তো আর এমন সক্ষম সুতো বোনা যাবে 
না। অনেক দিন পরে মনে পড়ল তার 
পুতুলটাকে। ঘরের দরজা বন্ধ করে, কিছ; 
খাবার খেতে দিয়ে, সে তার কাছে পরামর্শ 
চাইল। প্মতুল তখন তাকে সেই সর; সুতো 
বোনার উপযুক্ত একটা তাঁত বানিয়ে দিল। 
রপকুমারী সেই তাঁতে এক মাস দু'মাস সারা- 
বর্ষাকাল ধরে বসে বসে কাপড় বুনল, নিজের 
হাতে কাটা সুতো 'দিয়ে। কাপড়াট এত সুক্ষ 
হল যে তার হাতের আংাটর মধ্যে দিয়ে গলে 
গেল। সেটা এমন সাদা আর হালকা হল যে, 
শরতের মেঘও তার কাছে হার মানল। বূড়ীকে 
ডেকে রূপকুমারী বলল, “ঠাকুমা, কাপড় তো 
বোনা হয়ে গেছে এবার এটা তুমি হাটে গিয়ে 
বেচে এস। কিন্তু কাপড় দেখে বাঁড় বললে, 
এত স্ন্দর সকক্ষ্ম কাপড় কেনার মতো ক্রেতা 
তো হাটে মিলবে না। তার চৈয়ে কাল সকাল- 
ৰণ 
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রূপকুমারন 
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বেলা আমি এটা নিয়ে যাব রাজবাড়তে_রাজাকে 
দেবার জন্যে। 

পরের দিন সকাল হ'তেই বুড়ী সেই কাপড়- 
০০৪৮৯ রাজা তখন পান্র- 
আলো করে। চাই 
কাপড়খানা রাজাকে দিল। এমন সুক্ষ্ম কাপড় 
রাজা এর আগে দেখেন নি। কাজেই [তানি 
ভারী খুশী হয়ে বললেন, 'কত দাম এ 
কাপড়ের ?’ বাঁড় বলল, 'মহারাজ, এ আমার 
নাতনীর হাতে বোনা কাপড়। আপনাকে 
উপহার 'দল্‌ম।' রাজা আহনাদে আটখানা হ'য়ে, 
লোক দিয়ে বুড়ীর বাড়ীতে অনেক মণি-মাণিক্য 
পাঠিয়ে দিলেন উপঢৌকন হিসাবে। 

{কছুদিন পরে ব্ঁড়র বাড়ী রাজার লোক 
এসে হাঁজর। কি ব্যাপার? শোনা গেল, সেই 
কাপড় নিয়ে রাজা মহা ফ্যাসাদে পড়েছেন। 
পোষাক তৈরীর জন্য তানি সেই কাপড় যে 
দাঁজকেই দেন, কেউ পারে না--অত সুক্ষ্ম 
কাপড়ের পোষাক তৈরী করতে। শদ্ধ; সে 
রাজোই নয়, আশেপাশের রাজ্য থেকেও বড় বড় 
দার্জদের ডাক পড়ল কিন্তু তারা কেউই সে 


| 
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রা 


হু কুল সক 


কাপড় কেটে পোষাক বানাতে সাহস করল না। 
অগত্যা রাজা ভাবলেন, যে বুনেছে সে নিশ্চয় 
পোষাকাঁটও তৈরী করতে পারবে এই ভেবে 
লোক পাঠালেন বুড়ীকে ডেকে আনবার জন্যে। 
রাজামশাই ডেকে পাঠিয়েছেন শুনে, হন্তদন্ত 
হ'য়ে ছুটল সে রাজদরবারে। সব কথা শুনে সে 
বলল, ‘মহারাজ আমি তো কিছু বলতে পার 
না। কাপড় নিয়ে গিয়ে নাতনীকে দিই গেসে 
যা পারে করবে। 

বুড়ী সেই কাপড় এনে সব বৃত্তান্ত বলতে, 
রুূপকুমারী বলল, ‘আমি আগেই জানতুম যে এই, 
পোষাকও শেষ পর্যন্ত আমাকেই তৈরী করতে 
হবে।' রোজ রাতজেগে প্রদীপের আলোয় বসে 
বসে সে পোষাক তৈরী করতে লাগল। পাঁচ 
দিনে পাঁচটি সুন্দর পোষাক তৈরা করে, বুড়ীকে 
দিয়ে রাজার কাছে পাঠিয়ে দল সে গুলো 
তারপর খুশী মনে চুলি বেধে, ভাল কাপড় 
পরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইল। কখন বুড়ি 


পালকি থেকে নামতেই রাজা রুপকুমারীকে দেখে মুদ্ধ হলেন 


কু কল == 


শিশ্যমু-ভারতাী মল =~ 
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ফিরবে বাগ্র হ'য়ে অপেক্ষা করতে লাগল আধ 
এসে কি বলবে, না বলবে মনে মনে সেই জল্পনা 
কল্পনা করতে লাগল। 

এমন সময় ,রাজবাড়ী থেকে এক পাল্‌কী 
এল রূপকুমারীকে নেবার জন্যে। তারা এসে 
বলল, এমন সুন্দর যে কাপড় বুনতে পারে। ৷ 
পোষাক তৈরী করতে পারে, রাজা একবার তাকে 
নিজের চোখে দেখতে চান। রূপকৃমারী তখন 
রাজবাড়ীর পাল্‌কীতে চড়ে চলল রাজার কাছে। 

পাল্‌কাঁ থেকে নামতেই রাজা রূপকুমারণবে 
দেখে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। সবয়ং এসে 
তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনের একধারে 
বসালেন। তারপর জানালেন যে রূপকুমারীকে 


inl 


তান বিয়ে করতে চান এবং সে-ই হবে তার (| 
পাট রাণী। খুব জাঁকজমক করে রূপকুমারীর 
সঙ্গে রাজার বিয়ে হয়ে গেল। 

কাঠের পনতুলাঁট সযত্নে নিজের কাছে সে 
রেখে দিল। Nn 
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নাতাত্য 


ভিত, 


মঙ্গলাচরণ সংস্কৃত সাহিত্যে ‘নান্দী’ নামে খ্যাত। 
অধনা সাহিত্যে এই প্রাচীন রীতি বাজত কিন্তু 
ভিন্ন এক মঙ্গলাচরণ বাঙালী কাঁবদের অবশ্য 
পালনীয় কৃত্য; তা হল রবীন্দরনান্দী। এই 
লোকোন্তর পুরুষ বাংলার কাব্য-ভুবনে প্রজাপতি 
ব্রহ্মার মহিমায় বিরাজ করছেন। -আধ্যানক 
বাঙালী কবিদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট, তাঁরা 
সকলেই রবীন্দ্রনাথকে সশ্ৰদ্ধ স্তুতি নিবেদন 
করেছেন। বাঙালী অগ্রজ কবিদের অন্যতম 
বিষ্ণু দে তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্হে “তুমি শুধু 
পণচশে বৈশাখ” (২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৫) 
“রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ লেখা অভিভূত করোছিল" 
শীর্ষক কাবতায় রবীন্দ্-বন্দনা প্রসঙ্গে বলেছেন-- 
আশৈশব আলোয় যে রৌদ্রে খর আভায় পান্ডুর 
নিশবাস টেনেছি নিত্য অভ্যাসে সহজ, বাথাতুর 
কখনও বা হযমিয়, সাত কোটি সবাই অরুণ 
এক সূর্যরথের সারথি, সপ্তাশেবর পদধবনি 
আমাদের প্লায়ুতে প্লায়ুতে, চৈতন্যের কোষে কোষে; 
আমরা কেমন ক'রে দূর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গণ 


কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অজন, 
বে আছে মাটির কাছাকাছি, 
সে কবর বাণী লাগি কান পেতে আঁছ। 
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে 
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তার 
খোঁজে ৷ 
সেটা সত্য হোক, 
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ। 
(“জন্মাদনে”, ১০ সংখ্যক কাঁবতা 
২১ জানদয়ারী, ১৯৪১ সকাল) 
হয়_প্রাতভা-সম্পন্ন কাবাঁশল্পারাই কেবল সে 
প্রত্যাশা পূর্ণ করতে সক্ষম হন। প্রাতভাকে তাই 
বলা হয়েছে নব নব উন্মেষ-ক্ষম। কবিতা বা 
সাহিত্যের বলার ভাঙ্গ বা বিষয় বস্তুতে রূপান্তর 
সাধন প্রাতিভাবানদের পক্ষেই সম্ভব। 
সকল জাবন্ত সাহত্যেই এই রূপান্তর 
সাধনের চেস্টা যুগে যুগে ঘটেছে। অনেক সময় 
এই রূপান্তর এমন আশ্চর্য রূপ ধারণ করে যে 


কোন্‌ রবিরশিন কোন্‌ বাঁশি, কোন্‌ তর্ষের নির্ঘোষ 

কবে বা কখন কিসে কারে দিল রৌদ্রে রোদ্রে ধনী 

আমাদের সূর্যদেখা সূর্যালোকে প্রত্যুষে প্রদোষে। 

যান তাঁর দীৰ্ঘ জীবনের সাধনায় বাংলা 
সাহত্যকে ষড়েশবর্ষে মন্ডিত করেছেন, জাতির 
সত্তায় যিনি ওতপ্রোত হয়ে আছেন, সেই 
রবীন্দ্রনাথকেও মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বের লেখা 
গেল-- 

আমার কবিতা জানি আমি *. 

গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সবত্রগামী। 


তার ফলে সাহিত্যে বা কাব্যে ঘটে বিপ্লব। এ- 
কথা সবীকার করা প্রয়োজন যে আধনাঁনক 
ইতিহাসে বাংলা সাহিত্যে প্রথম এই বিস্ময়কর 
বিপ্লব ঘটে ইংরেজ-সংস্পর্শের ফলে। সেই 
সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রভুদের সঙ্গে যোগাযোগের 
ভিতর দিয়ে সৌদনকার ভাঙনধরা সবদেশী সমাজ 
এক নতুন চিত্তসম্পদের আসবাদ পেয়োছিল, যার 
মধ্যে বন্ধনমুক্ত ব্যাক্তচিত্তের বিকাশের ইঙ্গিত 
ছিল। সেই সংস্পর্শ ও ভিন্ন ভাবধারার 
সংঘাতেই বাংলা সাহিত্য বা কাব্যের জগতে 
রূপান্তর ঘটল, যাকে বলা যেতে পারে 'নবজন্ম'। 


টুল: শিশ্য-ভারতী 2 


আধ্মানক বাংলা সাহিত্যের সেই নবজন্ম ঘটোছল 
উনিশ শতকে । তারই পাঁরণত রূপ আমরা 
দেখছ এই শতকে। উনিশ শতকে বাংলা 
কাব্যের ক্ষেত্রে এই নবজন্ম সম্ভব করেছিলেন 
মাইকেল মধ্যসূদন দ্ত_ রীতির দিক থেকে যিনি 
বিদেশী কাব্য থেকে নিয়েছিলেন আমিন্রাক্ষর ও 
চতুদশপদী (সনেট)। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 
প্রসঙ্গে মাইকেলের নাম এল এই কারণেই যে 


. কার্য কোনো নাম-পারিচয়হীন বিষয় নয়_ব্যাক্তর 


মত সাহ্ত্যেরও একটি পিতৃপারচয় আছে। 
এই শতকের কাব্য পূুর্বশতকের কাব্যেরই 
সন্তান। উনিশ শতকের আধ্যানক কাব্যের 
প্রধান খাঁষ ছিলেন মধুসুদন। মধসুদনের 
সম্ভাবনাকে আরও আশ্চর্য পাঁরণাতর দিকে 
নিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৪১ সালের সাতই 
অগাস্ট তারিখে একাশী বৎসরে রবীন্দ্রনাথের 
মহাপ্রয়াণ ঘটে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নব 
নব প্রকাশ ও পরাক্ষার তাঁর বিরাম ছিল না। 
১৯৩০ থেকে ১৯৩৯ সাল--এই দশককে আধ 
নিক বাংলা কাব্যের সমুরণীয়তম দশক বলা যেতে 
পারে। এ-যুগে আধ্মীনক কাব্যের রূপ-নির্মাণে 
রবীন্দ্রনাথের দান ছিল অপাঁরমেয়। আধ্নীনকেরা 
হার সববীকার ক'রে তাঁকে মানলেন 'সর্বাধ্যানক' 
বলে। অন্য কথায় বলতে গেন্নে বলতে হয়, 
আধ্নিকেরা রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারকেই বহন 
কারে নেবার গুর; দায়িত্ব পেয়েছেন। 

কাব্যের বা সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধারা- 
বাঁহকতা সহীকার না করে উপায় নেই। 
অন্যাদকে নতুনের যোজনা না হলে কাব্য শুধ: 
মাত্র অতীতেরই প:নরাবাত্ত হয়ে দাঁড়াবে - 
সাহিত্যের আনন্দের ভোজ রসজ্ঞকে তপ্ত দেবে 
না। এই দৃষ্টিতে দেখলে একাঁদকে যেমন আজ- 
কের কাবতা রবীন্দ্রনাথের মহৎ উত্তরাধিকারের 
সম্পূর্ণ বিরোধী হবেনা অন্যাদকে তেমন এই 
উত্তরাধিকারকে নবতর সংযোজনার দ্বারা সমদ্ব-ও 
সে করবে। সে-ই হবে নতুন যুগের কাঁবদের 
শ্ৰেষ্ঠ কৃতিত্ব-আর এই ধারা থেকে সম্পূর্ণ 
সবতন্ন হওয়াকেই যাঁরা স্বকীয়তা মনে করবেন 
তাঁরা বার্থ হবেন আনবার্ধরূপে। 
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কাব্য-বিচারে আর একাঁট কথা আমাদের 
মনে রাখা প্রয়োজন। একাদক থেকে দেখলে 
মানুষের গভীরতম অন[ভূতির বিষয়গনীল_ যেমন 
ভালবাসা, দুঃখ-শোরু, আশা-আনন্দ_ সর্বদেশে 
সৰ্ব কালে মূলত এক; অন্য দিকে কবি যে যুগে 
ও সময়ে বাস করেন তদানীন্তন ঘটনা বা 
অবস্হার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেন না। 
একাঁদকে তা হলে রয়েছে সে-ই সব অনুভাত যা 
চিরন্তন, অন্যাদকে স্হানীয় বা সামায়ক বিষয় ৷ 
মহৎ বা শ্ৰেষ্ঠ কাবরাই সামাঁয়ক ঘটনাতে আবদ্ধ 
থেকেও চিরন্তন মূল্যের সন্ধান দিতে সক্ষম। 
অনুভুতি-গ্রাহ্য প্রধান বিষয়গুলির চিরন্তন 
সত্বেও এক যুগের কাবা থেকে আর এক যুগের 
কাব্কে যে আমরা আলাদা ক'রে চিনে নিতে 
পারি, তার প্রধান কারণ দুটি প্রথম, বাহরঙ্গ বা 
কাব্যরূপের পার্থক্য যা প্রকাঁশত কাঁবতার ভাষায় 
ও প্রকাশভাঙ্গিতে__দ্বিতীয়, অন্তরঙ্গ বা মেজাজের 
পাৰ্থক্য যা প্রকাশিত কাঁবর বিশেষ দৃ্টি- 
ভঙ্গীতে । 

উপরের কথাগ্দাল মনে রাখলে এই প্রবন্ধের 
আলোচনার ধারা বুঝতে সহজ হবে। আলোচনা 
আরম্ভের পূর্বে সমসামায়ক সবর্গত কবিদের 
সশ্রদ্ধ সমরণ আবাশ্যক হবে। কাঁব-প্রয়াণের 
সংবাদে দু'জনের [িরোধান মর্মীন্তিক। নিষ্ঠুর 
নিয়াত আধ্মীনকদের মধ্যে অগ্রগণ্য কবি 
জীবনানন্দ দাশকে আমাদের ভিতর থেকে 
ছিনিয়ে নিয়ে গেছে । ১৯৫৪ সালের ১৪ই 
অক্টোবর কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় [তান 
গুরুতর আঘাত পান এবং ২২শে অক্টোবর 
শম্ভুনাথ হাসপাতালে মারা যান। দ্বিতীয় 
শোকোদ্দীপক ঘটনা কাব 1কশোর সুকান্ত 
ভট্টাচার্যের মৃত্যু। ১৯৪৭ সালের মে মাসে 
আশ্চর্য প্রাতশ্রাতিশীল এই কাব মাত্র একুশ 
বছর বয়সে ক্ষয়রোগে মৃত্যু বরণ করেন।* এ 


*গত ২৫শে জুন, ১৯৬০ সালে মাঁসতস্কের রক্ত- 
ক্ষরণে কবি সংধান্দ্রনাথের লোকান্তরের ঘটনাও অতাব 
শোকাবহ ৷ এই প্রবন্ধ রচিত হবার কালে তান জীখিত 
ছিলেন। জে 


= 


৷ 


১ ৯ সি পিন 5551. 55১৬২ 


mn =-- 


ll 


ছাড়া পরিণত বয়সে প্রয়াণ ঘটেছে যতান্দ্রমোহন 
বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮) মোহিতলাল মজুমদার 
(১৮৮৮-১৯৫২) এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 
(জনন ১৮৮৭-সেপ্টেম্বর ১৯৫৪)। আর একটি 
ঘটনা মৃত্যু অপেক্ষাও করুণ ও ম্মস্পশণী। 
থেকেও স্ম্‌তি-বঢ়াদ্ধি-শক্তিহীন এবং কাব হিসাবে 
মৃত। 

এবারে কথারম্ভে বিশ শতকের গোড়ার দুই 
দশকের সংক্ষিপ্ত কাব্যকাহিনী নেওয়া যেতে 
পারে। শতাব্দীর প্রথম এই দুই দশককে 


ভাব ও রসের নতুনত্বে যানি একটি গ্রন্হেই খ্যাত 
ও চিহ্নিত হয়ে গেলেন। ক্রমে এক-ই সুরের 
কাব্যগ্ৰহু “মরুশিখা” ও “মরুমায়া” প্রকাশিত 
হল। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় আনুষঙ্গিক ব্যঙ্গ- 
বিদ্রুপ ছাপিয়ে উঠেছে দুখের তীর রূপ এবং 
“দুঃখবাদী” কাব নামে তান আখ্যাত-ও 
হয়েছেন। “বহিস্তুতি” দিয়ে যখন তিনি কাব্যের 
আরম্ভ করেন_ 
শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা, 
তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধরো মরণীচিকা। 
মেরীচিকা) 


(১৯০০--১৯১৯) প্রায় সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রনাথ 


তখন “দুঃখের বিশৰরপ ও তার ছলনাময় 


প্রভাবিত যুগ বলা চলে। এ-যুগের খ্যাত-অখ্যাত 
সকল কাঁবকেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষছায়াতে নিজ 
নিজ চারত্র অন[ুযায়ী বিকাশত হতে দেখি। 
রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিসমাজের মধ্যে কয়েকজন 
উল্লেখযোগ্য ছিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, 
সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত (১৮৮২--১৯২২), মোহিতলাল 
মজুমদার, নজরুল ইসলাম (জন্ম ১৮১৯৯)। 
এদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথমে রবীন্দ্র 
প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সচেষ্ট হয়োছলেন। তাঁর 
কবিতায় আধুনিক কাব্যের কয়েকটি লক্ষণের 
সুচনা দেখা 'দিয়েছিল-যেমন সমাজ-সচেতনতা, 
মানবতার জয়ঘোষণা, বাস্তবমাখতা ইত্যাদি-- 
কিন্তু নানা কারণে সেগুলি সার্থক হয়ে ওঠেনি। 
ছন্দের নানা পরীক্ষা ও আঙ্গিকের বিচিত্র অন্য 
শীলনের জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ খ্যাত এবং এই 
তাব্দীতে আধ্দনিকতার যাঁরা অগ্রনায়ক_ 
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার 
নজরুল ইসলাম--তাঁদের উপরে এবং কিছু 
রমাণে পরবর্তী 'কল্লোল' গোষ্ঠীর কবিদের 
উপরেও তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে (১৯২০-7২৯) 


x 
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মুর্তি” আমাদের মনের চোখে প্রতিভাত হয়ে 
ওঠে। পরবতী যুগের কাব গোল্ঠীর অন্যতম 
প্রধান ব্যদ্ধদেব বসুর ভাষায়_-“যতীন্দ্রনাথ সেন 


গুপ্ত বাংলা কাব্যের সেই যুগের প্রাতিভূ, যখন 


রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছেটা 
জেগেছে, কিন্তু অন্য পথ ঠিক খুজে পাওয়া 


সব ক-টা জানলা খুলে নতুনের হাওয়া প্রথম 
যিনি সবেগে বইয়ে দিলেন তিনি নজরুল 
ইসলাম। নজরুলের ছিলো দৃপ্ত কন্ঠসবর, 
অব্যবহিত আঘাতের শক্তি, তাই রবীন্দ্রনাথ ও 
আধুনিক কাঁবদের মধ্যে তাঁকেই আজ উজ্জবল- 
তম সেতু বলে মনে হয়। কিন্তু এই শতকের 
তৃতীয় দশকে যে-কবিরা যুবক কিংবা কিশোর 
ছিলেন, তাঁদের নতুন কাব্য ইঙ্গিত পেয়েছিলো 
আরো দ;জন অগ্রজ সমসাময়িকের কাছেঃ তাঁরা 
মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ সেনগ্যপ্ত। 

টার আমরা “কল্লোলে”র অর্বাচীনেরা যখন 
বিস্মিত হয়ে শুনছি (মোহতলালের কাব্যগ্রন্থ) 
শবস্মরণী'র বড়ো-বড়ো তাল, ঢেউয়ের মত 
গড়িয়ে চলা কল্লোল, সেই সময়েই যতীন্দ্রনাথ 
আমাদের অভিনিবেশ দাবি করলেন প্রায় উল্টো 


আধুনিকতার ভিত্তিভূমি যে তিন জন কাব রচনা 
করলেন, তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগঃপ্তের 
বিশেষ উল্লেখ প্ৰয়োজন ১৯২৩ সালে প্রকাশিত 
তৰি প্রথম কাব্যগ্ৰন্থ “মরীচিকা*য় আমরা যেন 
রবীন্দ্রনাথ থেকে একেবারে ,সবতন্্র এক কাঁব- 
কন্ঠের সন্ধান পেলাম_শ্মণত বাঙ্গের তাঁক্ষ্মতায়, 


১৯-৯৯-৮5০১ 


এবড়ো-খেবড়ো মাঠের উপর 1দয়ে চৈত্র মাসের 
শুকনো হাওয়ার মধ্যে সুর ক'রে গোরুর গাঁড় 
চালিয়ে নেবার মত সুর!” ('কাবিতা' আশিবন, 


১৩৬১)। 


সকল নৰফ;গের কাব্য প্রবাহ লুল 
রং 
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শতাব্দীর পরবর্তী দশক (১৯৩০--৩৯) 
আধ্মানক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে নানা কারণে 
স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ের 
বহন স্মরণীয় কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ এই দশকে 
রচিত ও প্রকাশিত। রবীন্দ্র-পরবতণী আধুনিকতা 
এই দশকেই স্পশগ্রাহ্ারূপে রূপ-পারগ্রহ করল। 
বাংলা কাবিতার যথার্থ সুরবদল ঘটে এই 
দশকেই। নানা বিচিত্র কন্ঠ শোনা গেল এবং 
অনাসবাদিতপূর্ব ভাব ও রসের সন্ধান মিলল। 
বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা-পান্নকা ত্ৰৈমাসক 
“কাবিতা'র আবির্ভাব এই দশকের একাঁট উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা। আজ অবশ্য বাংলা ভাষায় 
একাধিক কাবতা-পন্ন-“একক', 'কৃত্তিবাস" ‘শত- 


দেখি তা’ হলে সমগ্র ভাবে এ-যুগের কাব্যকে ' 


আমরা বুঝতে অক্ষম হব। সেদিন, অর্থাৎ 
শতাব্দীর চতুর্থ দশকে_এমন-কি পরবতনি 
কালেও-এ-কবিতা » নিয়ে নানা বাদ-প্রাতবাদ 
হয়েছে; এ-যুগের কাঁবরা যেমন নিন্দিত তেমন 
প্রশংসত-ও হয়েছেন এবং এখন তাঁরা সবীকীতি-ও 
লাভ করেছেন। এ-ফুগের কবিতা যে সব কারণে 
নিন্দিত হয়েছিল, এখানে তার তিনাঁটর উল্লেখ 
করা যেতে পারে_ 

(১) এই কাব্য দুরূহ ও দুর্বোধা; 
(২) দেশের মাটি ও স্বদেশী এীতিহ্য থেকে এ- 
কাব্য বিচ্ছিন্ন; (৩) সত্য, শিব ও সুন্দরের 
প্রচলিত আদর্শ এ-কাব্যে অনুপাদ্হিত-সে 


ভিষা' প্রকাশিত হচ্ছে; কিন্তু পৰ্ণচশ বছর 
আগে শুধু কবিতা নিয়ে পান্রকা-প্রকাশ অভাবত 
িল। 'কাবতা-পত্রের বিশেষ উল্লেখের এই 
কারণেও প্রয়োজন যে, আধ্াীনক বাংলা কাব্যের 
বিবর্তনের ধারা অনেকখানি এই পত্রে গ্রাথত 
আছে। 'কাঁবতা' পত্রের আবির্ভাবের কয়েক 
বছর আগে থেকেই আর একটি সাহিত্য-পান্রকাকে 
সাহিত্যে আধুনিকতার আবহাওয়া সৃষ্টির কাজে 
ব্যাপৃত দৌখ। সোঁট হল 'পাঁরচয়'। আলোচ্য 
দশকে এই পান্রকার ভূমিকাও ছিল অসামান্য। 


আদর্শকে এ-কাব্য আঘাত-ও করেছে নির্মম 
ভাবে। এ কয়েকটি কারণই আংঁশক ভাবে সত্য। 
বিষ্ণু দে-র কবিতার দর্বেধ্যতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন ‘এ বূঝিয়ে দিতে পারো তো শিরোপা 
দেবো" (বুদ্ধদেব বস ‘সব পেয়েছির দেশে')। 
অন্নদাশঙ্কর 1লখোঁছলেন এ-কাবিতার ভাষা 
“আধুনিক বাঙালীর ভাষা নয়; কাব্যে অরুচির এ 
হল প্রথম কারণ।' (কবিতা, বিশেষ সমালোচনা 
সংখ্যা-বৈশাখ, ১৩৪৫)। সংধীন্দ্রনাথ দত্তের 
কাব্ও দুর্বোধ্য বলে নিন্দিত। অবশ্য এ+দের 


এই দশকে প্রক।শিত কাব্যগ্রন্হের 'অনেকগযীলকেই 
বাঙালী কাবানুরাগী পাঠক বহ্াঁদন মনে 
রাখকে-তাদের উল্লেখ এখানে সঙ্গত হবে_ 
জীবনানন্দ দাসের (১৮৯৯-১৯৫৪) "ধূসর 
পান্ড্ালাপ' (১৯৩৬); সমুধীন্দ্রনাথ দত্তের 
(১৯০১-৬০) 'অকেন্ট্রা' (১৯৩৫) 'ক্রন্দসী' 
(১৯৩৭); আঁময় চক্রবর্তীর (জন্ম ১৯০১) 
খসড়া" (১৯৩৮), একমুঠো" (১৯৩৯); প্ৰেমেন্দু 
মিত্রের (জন্ম ১৯০৪) 'প্রথমা' (১৯৩২); বুদ্ধদেব 
বসুর (জন্ম ১৯০৮) 'বদীর বন্দনা" (১৯৩০), 
'কঙকাবতী' (১৯৩৭); বিষ্ণু দে-র (জন্ম ১৯০৯) 
'চোরাবালি' (১৯৩৮); সমর সেনের (জন্ম 
১৯১৬) ‘কয়েকটি কাঁবতা' (১৯৩৭)। 

এ-যগের কবিতার মুল সুর বা বিশিষ্ট 


' লক্ষণ কি এক কথায় তা নিৰ্দেশ করা যায় না। 


কোনো একটি লক্ষণকে যাঁদ আমরা বড় ক'রে 
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সব কবিতার বিরদ্ধে বা সাধারণভাবে সমগ্র 
আধ্যনক কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার আভ- 
যোগ অচল। অন্য দুটি আভযোগ সম্পর্কে বলা 
চলে যে নতুন সুর আবিষ্কারের উৎসাহে অনেক 
সময় বেড়া ভাঙার প্রয়োজন অনুভূত হয় ; কাব্যের 
পাঁরাধ বাড়ানোর জন্য প্রচলিত বাবস্হার বিরদ্ধা- 
চারণের-ও যুক্তি থাকে। তাতে পরিণামে বাংলা 
কাঁবতা লাভবানই হয়েছে। 

এ যুগের কাঁবতার একটি প্রধান সুর 
বিদ্রোহের কোনো ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ ব্যাক্তগত 
(বন্দীর বন্দনা'-ব্দ্ধদেব বসু) কোথাও বা 
সামাজিক (কয়েকাঁট কবিতা-সমর সেন), 
কোনো ক্ষেত্ৰে প্ৰচালত ব্যবস্হায় কবির আঁবশৰা 
কিন্তু ভাবষ্যতের কোনো আশা-সৰগ্ন না থাকায় 
তাতে শুধু নৈরাশ্যের সুরই বেজেছে যেমন 
সংধীন্দ্রনাথে_ 
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শ,কায়েছে কালস্রোত, কদমে মিলে না পাদপ+ঠ। 

ৰ (নরক-ব্ৰন্দসী)। 

এ বিদ্রোহ ছিল একদিকে প্রচলিত কাব্যরীতির 
(রবীন্দ্র এতিহ্য) বিরুদ্ধে; অন্যদিকে সামাজিক 
অবস্হার বিরদ্ধে_যেখানে এ কাব্য আধুনিক 
মনের ও যুগের ছবি বহন করছে। এ-যুগ (প্রথম 
মহাযদদ্ধ-পরবতনি) ছিল আশাভঙ্গের। আশা- 
ভঙ্গ-জনিত মনোভাবে_ ক্লান্তি, অভাব, নৈরাশ্য-_: 


প্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত এ-কথা সবীকার 
কারে নিলেও আধ্যনিক বিশিষ্ট কাবি-মান্রেই 
রবান্দ্রপ্রভাবমুক্ত এ-কথা মেনে নেওয়া যায়না-- 
অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্ৰ, সংধীন্দ্রনাথ দত্ত 
প্রমখেরা সজ্ঞানে রবীন্দ্প্রভাব থেকে মুক্ত হবার 
চেষ্টা করেনান। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে 
মনে রাখতে হবে। এই দশকের কবিরা পরবর্তী 
জীবনে ও রচনায় অনেকেই তাঁদের প্রথম 
বিদ্রোহের মেজাজ থেকে সরে এসেছেন__তাঁদের 
কাব্যে ভিন্ন ও গভীর সুর বাজতে সরু হয়েছে। 


মান্য তখন পাঁড়িত। এ বিড়ম্বিত অভিজ্ঞতার 
যুগে কাঁবর পক্ষে অভ্যস্ত সুরে সুললিত পদ- 
রচনা করা সম্ভব ছিলনা। এই অবস্হায় 
প্রচলিত ধ্যান-ধারণায়, বিশৰাসে (আধ্যাত্মজীবনে 
বা ঈশবরে বা অন্য অন্য কিছু মতাদর্শে) অনেক 
কাব আস্হা হারিয়েছেন_কিল্তু নৈরাশ্য বা 
আবশবাসই এ-কাব্যের একমাত্র সুর নয়। নৈরাশ্য 
ও আবশবাস যেমন আধুনিকতার লক্ষণ, আশা- 

দ ও বিশ্বাস তেমন আধ্ুনিকের আশ্রয় ও 
অবলম্বন। এ-যুগের কবিতা নিয়ে প্রথম যে 
কাব্যসংকলন আব সয়ীদ আইয়ুব ও হারেন্দ্র- 
নাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 
(আধুনিক বাংলা কবিতা-জুলাই ১৯৪০) তাতে 
প্রথমোক্ত সম্পাদক আধ্মনিক বাংলা কাঁবতার 
লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছিলেন _-“কালের 


প্রতি বিকাশমান কবির জীবনের নানা পর্বে তাঁর 
কাব্যেরও নানা পালাবদল ঘটবে এই-ত 
সবাভাবিক। এ-দিক থেকে বিচার করলে কবি- 
দের কোনো বিশিষ্ট লক্ষণ দিয়ে চিহ্নিত করায় 
বিপদ আছে। আমাদের প্রবন্ধের গোড়ার দিকের 
বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ক'রে বলতে হয়, আধুনিক 
কাবরা_ যেখানে তাঁরা সত্যই বাংলা কাব্যকে 
সমৃদ্ধ করেছেন_ আমাদের কাব্যের এীতিহ্যে 
আরও নতুন নতুন সুর সংযোজিত করেছেন। 
প্রথমে কাব্যের বহিরঙ্গের কথা ধরা যাক। 
কবিতার প্রকাশ ভঙ্গীতে, কাব্যরূপে বা আঙ্গিকে 
যে-পারবর্তন তার ফলে দেখা দিল মুক্ত ছন্দ, 
গদ্য ছন্দ, গদ্য কবিতা। নতুন মেজাজকে 
প্রকাশের চেষ্টায়, * শব্দচয়নে, শব্দগঠনে, কথার 
বিন্যাসে অনেক বৈচিত্রের সৃষ্টি হল-পূর্বের 


দিক থেকে (প্রথম) মহাযমুদ্ধ-পরবৰ্তী এবং ভাবের 
দিক থেকে রবীন্দপ্রভাব মুক্ত অথবা ম্যাক্ত- 


কবিতার অতিভাষণ ও বাগবাহনুল্যের পাঁরবর্তে 
মিতভাষী অথচ সংহত ও বলিষ্ঠ বাক্রশীতির 


প্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে 
গ্রহণ করেছি”। চোদ্দ বছর পরে (মাচ্চ ১৯৫৪) 
এই বইয়ের নতুন সংস্করণ বুদ্ধদেব বসুর 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তিনি বললেন “সহজ 
দৃষ্টিতে যেটুকু চোখে পড়ে তা এইঃ এই কবিরা 
নতুন সরে এনেছেন আমাদের কাব্যে, 
প্রথম নতুন সুর । এ'রা প্রত্যেকেই সৰতন্দ এবং 
সবতন্্ ভাবে নতুন।” রবীন্দ্রপ্রভাব-মরাক্ত'কে 
আধ নিকতার প্রধান লক্ষণ না ব'লে, ‘নতুন সংরে'র 
কথা বলা অনেকখানি সঙ্গত মনে হয়। 

আধ্মানিক কবিদের মধ্যে কেউ কেউ রবান্দর- 


= 
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উদ্ভব হল; (এ-চেষ্টা পরবর্তী নতুনতর কবিদের 
হাতে_ সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়_আরও 
সার্থক হয়ে উঠল); মুখের ও আটপোরে ভাষা, 
ওজাসিবতা, ব্যঞ্জনা প্রভাত অনেক বাড়ানো সম্ভব 
হয়েছে। ইতস্তত কয়েকটি দঙ্টান্ত এখানে 


দেওয়া হল-- 
এক-একটা দুপুরে এক-একটা পরিপূর্ণ জগবন 


অতিবাহিত হয়ে যায় যেন। (জীবনানন্দ) 
একটি: মোটরকার গাড়লের মতো গেলো কেশে 
আস্হির পেদ্রোল ঝেড়ে। (জীবনানন্দ) 


দ মুঠো ভাতের সবাদে চোখের জলের নূন 


=== 
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(অরুণ মিন) 


এখনও মাখা আছে। 
এমনি, বেকার; মৃত্যুকে ভয় কার থোড়াই। 

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়)। 
সপ্নের ভাঁড় সামনেই ওলটানো 


(সম্ভাষ মুখোপাধ্যায়)। 
সুরের যোজনা হতে পারে একথা পূর্বেই 
বলোছ। এ-দিক থেকে বিচার করলে প্রথমেই 
যা চোখে পড়ে তা হল বাংলা কাব্যের ক্ষেত্র বা 
পরিধির আশ্চর্য প্রসার; বিদেশের সঙ্গে সংযোগ 
এই ক্ষেব্র-প্রসারের কাজে বড় রকমে সাহায্য 
করেছে। বিজ্ঞানের জয়যান্রার ফলে আমরা 
সমস্ত পাঁথবীকে কাছে পেয়েছি আর এ-কারণে 
আমরা বিভিন্ন দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খার 
‘সঙ্গে অনেক বোশ যুক্ত হয়ে পড়োছ। এ 
যোগাযোগের ফলে অনেক নতুন কুঠনীর আজ 
খুলে, গেছে_কাবরা নতুন চোখে পৃথিবীকে 
দেখার তাগদ বোধ করছেন। বাংলা কাব্য আজ 
দেশের ভাবনা-আভিজ্ঞতার স্পর্শও তাতে এসে 
লেগেছে-তার ফলে নতুনতর ভাবধারায় বাংলা 
কাব্যের বিষয়-বস্তৃতে বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে। 
আলোচ্য দশকের কাঁবরা সকলেই কম-বোঁশি 
বিদেশী কবিদের কাছে কাব্যের পাঠ নিয়েছেন 
এবং তাঁদের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছেন। আধুনিক 
কাব্যধারা ও রীতি নিয়ে সব চেয়ে সুদাঁ্ঘ কাল 
পরীক্ষা চলছে ফরাসী দেশে--সেই ধারার সঙ্গে 
আলোচ্য কবদের কেউ কেউ অন্তরঙ্গতা স্হাপনের 
চেষ্টা করেছেন। জীবনানন্দের কবিতায় কীট্‌স্‌ ও 
'প্র-রাফায়েলাইটদের উপমা ও চিন্রকল্পের স্পর্শ 
মেলে, বিষ্ণু দে-র এই দশকের কবিতা টি, এস, 
এিঅটের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত, বুদ্ধদেব ফরাসী 
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অনেক কাবিতা অনুবাদ করেছেন; প্রথমোঞ্র 
দু'জনের অনুবাদ গ্রন্ছ 'এীলঅটের কবিতা' ও 
ও 'হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কাঁবতা' শতাব্দীর ষষ্ঠ 
দশকে (১৯৫০;৫৯) প্ৰকাশত হয়েছে, এবং 
বুদ্ধদেব বসনর অন্দবাদ গ্ৰন্থও হয়ত শীঘ্রই 
প্রকাশিত হবে। 

কবিতার বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব সৃষ্টিতে যে যে 
দৃষ্টিভঙ্গী ও মেজাজ সাহায্য করেছে এখানে 
তাদের সংক্ষেপে উল্লেখ করছি__ 

১। মানুষের জীবনের চরম সংকটে, সমাজে 
যা কিছ অন্ধ সংস্কার, অন্যায় ব্যবস্হা, পাপাবাধ 
তার মুখোশ খুলে দেবার প্রয়োজনীয়তা এ-যুগের 
কবিরা উপলান্ধ করেছেন। ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ-প্রধান 
কবিতার উদ্ভব এই উপলব্ধি থেকে ৷ 

২। সমাজ-জীবনে যা কিছু দুঃখ, সংশয় 
গ্লানি, বীভৎসতা তাকে অকপটে ভাষা দেবার দায় 
সমাজ-সচেতন কবিরা অনুভব করেছেন। দুঃখের 
নগ্ন মুর্তিকে সত্যের আলোয় ও যথার্থ রুপে 
প্রকাশ করা এ-যুগের কাব পুণ্যকৰ্ম মনে 
করেছেন। সমাজের অবস্হায় বৈপ্লাবক পাঁরবর্তণ 
ঘটানোর প্রয়োজনে যে-কাঁবরা বিশ্বাসী তাঁরা 
সাম্যবাদের দিকে ঝকেছেন-_ (বিফ দে, অরুণ 
মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি)। 

৩। মানুষকে নতুন মুল্যে দেখার প্রয়ো- 
জনীয়তা উপরোক্ত কারণেই. কাবরা অনুভব 
করেছেন। মানবতা, মানবধর্ম, মানবম,ল্যে 
বিশ্বাস আধুনিকদের কাছে পরম সত্য। 

৪। আধুনিক কবি জীবনের উপেক্ষিত ও 
অবজ্ঞাত দিককে আশ্চর্য মমতায় দেখেছেন। 
জীবনের সব দিকই তানি দেখতে চান। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “কাব্য প্রাত্যাহক সংসারের 
অপারমাঁজতি বাস্তবতা থেকে যতদূরে ছিল 


কবি শার্ল বোদলেয়ারের ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 
স্তেফান মালার্মের কাছে খণী, অমিয় চক্রবর্তীর 
কবিতায় অনেকে হপাকিন্স ও বরিল্‌কের সঙ্গে মিল 
পেয়েছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় হুইটম্যানের 
স্পর্শ আছে। এখানে এ-কথাও উল্লেখ করা যায় 
যে বিষ্ণু দে এলিঅটের, প্রেমেন্দ্র মির 
হুইটম্যানের এবং বুদ্ধদেব বস; বোদলেয়ারের 


২” লললস্ম্ঁ 
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এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রস- 
লোকে উত্তীর্ণ করতে চায়--এখন সে সবর্গারোহণ 
করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরাটকে ছাড়েনা।” 
জীবনানন্দের কাঁবতা থেকে উদ্ধত ক'রে বলা 
যায় 

দেখবে সে মানুষের মুখ? 

দেখিবে সে মান;ষীর মুখ? 


রী 


মহ সর 


/ 


রা 


{ 
ং 


টিটি স্ৰম ১ নবযনগের কাব্য প্রবাহ 


ও দেখিবে সে শিশুদের মুখ? 
চোখে কালো শিরার অসুখ, 
কানে যেই বধিরতা আছে, 
যেই কঃজ-গলগন্ড মাংসে ফলিয়ন্তছ 
নষ্ট শশা--পচা চাল্‌কুসড়ার ছাঁচে, 
যে-সব হৃদয় ফলিয়াছে 


_সেই সব। ('বোধা, ধূসর পান্ডুলিপি) 


৫। এ-যংগের কবিতায় হৃদয়াবেগের চেয়ে 
ব্‌দ্ধির প্রাধান্য, কবিতা মনন-প্রধান, কবিরা মাথা 
খাটিয়ে কাবতা লেখেন। আধুনিক জীবনধারা 
আতিমান্রায় জাটিল--এই আবহাওয়া কবির মানসক 
অবস্হাকে প্রভাবিত করছে, নতুন নতুন তত্তেৰর 
সাহায্যে তিনি তাঁর সমস্যার সমাধান খটজছেন; 
কাব-মনের সংশয়, ঝড়, তাঁকে আবেগ থেকে 
বুদ্ধির পথে চালিত করছে। 

৬। আধ্দীনক যুগের আরম্ভের পূর্বে 
কবিতায় অন্তম্মখতার সূরই বেজেছে বৌশ-- 
কবি আশ্রয় খংজেছেন অন্তরাত্মার নিভূতিতে; 
অনেকে একে বলেছেন জরপ্রপ্রয়াণ। পূর্ব 
যুগের কবিরা নিৰ্জ'ন পল্লাপরিবেশে মুক্ত 


রতা-নাগরিক জীবনের সর-ও অনেকের 
কবিতায় ধৰানত। 

৭। ভৌগোলিক আবেদন ও এঁতিহাসিক 
চেতনা এ-যুগের কবিদের (জীবনানন্দ দাস) 
আর একটি বৈশিষ্ট্য’ যা এই শতকের পঞ্চম 
(১৯৪০--৪৯) ও ষষ্ঠ দশকে (১৯৫০--৫৯) 
আরও বস্ত্ত হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় 
এসেছে পামীর, পালিনোশয়া, হাওয়াই দ্বীপ; 
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ইতিহাস আঁভনিবেশ ‘এশিয়া’, 
'ভারতবর্ষ বাঙলা’ তিনটি কাবিতায় প্রকাশ 


* পেয়েছে; অমিয় চক্রবর্তীর কাবিতায় ক্রমে সমগ্র 


পাঁথবাই উপস্হিত হয়েছে (অভিজ্ঞান বসন্ত’ 
গ্রন্থের দু'টি ভাগের মধ্যে প্রদক্ষণ' অংশ, 


= 


নর 


ভূমিতে আছে বাংলা, ভারত, যুরোপ ও 
আমেরিকা । 

যে-সব নতুন সুর ও চরিত্র লক্ষণের কথা 
বিশ শতকের চতুর্থ দশকের কবিতা আলোচনা 
প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি, পরবত দুই 
দশকের (১৯৪০--৫৯) কবিতাতেও তারা 
উপস্হিত; কোথাও বা তারা আরও সার্থক হয়ে 
উঠেছে। এই শতাব্দীর পঞ্চম দশকের (১৯৪০-- 


৫৯) প্রথম কয়েক বছরে বাঙাল! জীবনের সংকট . 
আরও তাররূপে ধারণ করেছে। চতুর্থ দশকের ; 


শেষ দিকেই অবশ্য এ-সংকটের সূচনা হয়েছিল। 
দ্বিতীয় বিশবয্দদ্ধ সুর; হয়ে গেছে (১৯৩৯), 
মানবসভা/তা ও ইতিহাসের চরম বিপর্যয়ের মধ্যে 
শতাব্দীর পণ্চম দশক সুর হল। দঃসৰগ্ন-- 
পড়ত বাঙালী জীবনে সোঁদন অগাস্ট বিদ্রোহ, 
হিন্দ-ম্সলমান বিরোধ, দাঙ্গা, দক্ষ, মনবন্তর 
একের পর এক আঘাত হেনে চলেছে। বাংলা 
বিভাগের চরম মুল্যে আমরা সোঁদন সনবাধীনতা 
অৰ্জন করোছ। এর প্রতিক্রিয়া কবিসমাজেও 
দেখা দিতে বাধ্য। নিভৃতবিলাসী বয়োজোচ্ঠ 
কাবরাও সেদিন তাঁদের নির্জন সবগ্নলোক থেকে 


বেরিয়ে  এসেছিলেন- বদ্ধদেব, জীবনানন্দ 
সকলেই। বাংলার “তরুণতম কবি” সুভাষ 


মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯২০) প্রথম আবিভাবেই 
(েদাতিক'-১৯৪০) পাঠক ও সমালোচকের চিত্ত 
জয় ক'রে নিলেন-_এক-ই বছরে (১৯৪০) সমর 
সেনের দ্বিতীয় কবিতার বই গ্রহণ ও অন্যান্য 
কবিতা”) প্রকাশিত হল। এই দশকে রাজনৈতিক 
কাব্যের এতিহ্য গঠনে এই দুই বিপ্লবী কবির 
ভূমিকা অসামান্য। বয়োজ্যে্ঠ কাবরা অধিকতর 
সময়-সচেতনতার পরিচয় দিতে চাইলেন । প্রেমেন্দ্ 
মিত্রের “সম্রাট” (১৯৪০), “ফেরারী ফৌজ”; 
বুদ্ধদেব বস;র 'দময়ন্তী' (১৯৪৩); জ্যোতিরিন্দ 
মৈত্রের “মধ্বংশীর গলি” (১৯৪৪), সুভাষ 
মুখোপাধ্যায়ের “চিরকুট” (১৯৪৬) সঞ্জয় 
ভট্টাচার্যের “নতুন দিন” (১৯৪৭) জাবনানন্দ 


১৯৫৩ মালে প্রকাশিত 'পারাপার' গ্রন্হের চারটি 
অংশেই ছড়ানো মাকিন, ভারতী, যূরোপা, 


দাসের “সাতটি তারার তিমির” (১৯৪৮) ইত্যাদি 
কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল--কিছ্বাদনের জন্যে বাংলা 


দঃইতার)। শেষোক্ত বইয়ের কাবিতাগ্লির পট- 


কল ত == 
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কাব্যকে একটি নতুন খাতে প্রবাহিত হতে দেখা 


= | 


| 


= 


= 


স্ি সস ্ল 


॥ 


= 


= = 


1 = হম — -০- সক === না 


গেল। “পদাতিক” কাব্যগ্ৰন্হের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, 
ছন্দসম্ভাবনা, দাপ্তাবশৰাস ছিল সুভাষ 
মুখোপাধ্যায়ের কবিখ্যাতির মুলে; সমর : সেন 
গদাছন্দে সম্পূর্ণ সবতন্ন ও নিজসৰ রূপ দিয়ে 
প্রখ্যাত হলেন। 'পদাতিকে'র প্রথম কবিতার 
প্রথম স্তবকই উদ্ধৃত করা গেল-- 
কমরেড, আজ নবযুগ আনবে নাঃ 
কুয়াসা কঠিন বাসর যে সম্ম্‌খে। 
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা-- 
দলে টানো হতব্যাদ্ধ ত্ৰিশংকুকে, 
কমরেড, আজ নবযুগ আনবে নাঃ 
(সকলের গান', পদাতিক) 
সমসামায়ক বহু ঘটনা-ও সূভাষের কাঁবতার 
বিষয়বস্তু-“চিরকুট” গ্রন্হের নাম-কাবতায় যেমন 


শত কোটি প্রণামান্তে 


খাজনা এবার মাপ না হলে 

জৰ'লে উঠবে আগুন। (চিরকুট) 

সমর সেনের সবতন্তর ছন্দরূপের পারচয়, 
হের য় 

অনেক, অনেক দুরে আছে মেঘ-মাঁদর মহুয়ার দেশ, 

সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দডধারে ছায়া ফেলে 

আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশবাস 

রাত্রের নির্জন 'নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে। 

আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহ;য়া-ফুল, 

নামক মহযয়ার গন্ধ। 

(‘মহনুয়ার দেশ’, কয়েকটি কাঁবতা) 

সেদিনের এই দুই তরুণ কাঁবর মধ্যে সুভাষ 


১:৯৪ শিশ্যু-ভারতা = 
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(১৯৫৫), “সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাও 
১৯৩৮--১৯৫৭” (১৯৫৭)। 

এবারে বাংলা কাব্যের যে দশক সবে শেষ হল 
সেই ষষ্ঠ দশকের (১৯৫০--৫৯) কাঁবকাহিনীর 
অল্প পাঁরচয় নেওয়া যাক। এ-যুগের কাব্যে গত 
দশকের সমাজ-সচেতন, চড়া গলার শ্লোগান-ঘেন, 
আওয়াজ নেই, বয়োজ্যেম্ঠ কাঁবরাও রণরান্ত 
বিদ্রোহী কন্ঠ নীরব ক'রে নতুন ও গভীর সুরের 
সন্ধানে ফিরছেন; তরুণতর কবিরা কেউ নজ 
প্রেমেন্দ্র_বদ্ধদেব_সমর_ স*ভাষের মত আলো 
ডুন সৃষ্টিকারী কাব্যগ্রন্থ নিয়ে উপস্হিত হতে 
পারেনান; বিপ্লবী কবির কন্ঠে এখন শ,নাঁছ 

ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয় 

মন দাও আজ 

এর চেয়ে আরও তাজা রঙে একে 

দেশ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি 

টাঙানোয়। 

আস্ত একটি জীবনকে ঘরে আনা যাক 

- একটুও যার ভাঙা নয়। 


(শুধু ভাঙা নয়’, “ফুল ফুটুক" 
সুভাষ মুখোপাধ্যায়) 
ভাঙনের সুর, নৈরাশ্যের সমর জীবনে বা 
কবিতায় স্হায়ী হয়ে থাকুক, এ-অবস্হা বাঞ্ছনীয় 
নয়, কাম্যও নয়--কবিকে সততায় ও সাধনায় 
সাদ্ধর পথ খুজিতে হবে, জীবনেও সবাস্হের 
দীপ্ত আনতে হবে। কাব্যের নতুনতম এই 
খাতু-বদলের বা সুর-বদলের কারণ হিসেবে আবার 
অবশ্য আমরা সামাজিক অবস্হার কথা তুলতে 
পাঁর। এ-কথা সত্য এখন পাঁথবীতে যুদ্ধ নেই, 
দেশে পূর্বের বিক্ষোভ নেই; কিন্তু প্রলয়-ঝড়ের 
সম্ভাবনা থেকে ক মুক্ত আজ পাঁথবী? দেশ-ও 
কি যুদ্ধের আতঙ্ক মুক্ত? তব; পাঁথবীর 
সর্বত্রই আজ শান্তির জন্যে প্রয়াস ও সৃষ্টির 


মুখোপাধ্যায় কাঁবকর্মে' নিজেকে তেমন ব্যাপৃত 
লেখনী ৷ অবশ্য এই দুই কবিরই কাব্য সংকলন 
শতাব্দীর ষ্ঠ দশকে (১৯৫০--৫৯) প্রকাশিত 


জন্যে উদ্যম লক্ষ্য করা যাচ্ছে; কাঁব-সমাজও কাঁব- 
ব্যাকুল হয়েছেন- শুধু বাংলায় নয়, পাঁথবীর 
সর্বত্রই কাঁবচিত্তে এই নতুন ব্যাকুলতা লক্ষণীয়। 


হয়েছে_কাব্যানুরাগী পাঠকের কাছে তা আনন্দ 
সংবাদ--“সমর সেনের কাঁবতা--১৯৩৭--১৯৪৬ 
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তরুণতর কবিদের চিন্তে পূর্বের বিদ্রোহ-ভাবনা-ত 
নেই-ই, কেউ কেউ.আভিযোগ তুলেছেন, বয়সের 


রা 
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তুলনায় তাঁরা যেন বেশি সংযত ও সাবধানী 
একেবারে পা মেপে চলতে চান তাঁরা । এ-ও হতে 
পারে তাঁরা এত বিক্ষোভ-ঝড়ের কথা শুনেছেন যে, 
মনে-প্রাণে তাঁদের আজ এই কামলা_এ অবস্হার 
শেষ হোক'; অন্য পথে, শান্তি ও সার্থকতার 
পথে, চলুক কবিযা্রা। 

আধ্মানকদের মধ্যে অগ্রগণ্য কাঁব জীবনানন্দ 
দাস-বোধ করি তরুণতর কবিসমাজের উপরে 
তাঁর প্রভাব সর্বাধক-আজ জীবিত নন; তব; 
তাঁর কথা দিয়েই এই দশকের আধ্নিক প্রবীণ 
কবিদের কবি-কর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সুরু 
কাঁর। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে “জীবনানন্দ 
দাসের শ্ৰেষ্ঠ কবিতা” (১৯৫৪) এবং মৃত্যুর পরে 
তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্ৰন্থ “রুপসী বাংলা” (১৯৫৭) 
প্রকাশিত হয়। তাঁর কাঁবতা-বিষয়ক আলোচনা 
গ্রন্থ ‘কবিতার কথা’ (১৯৫৬) তাঁর মৃত্যুর পরে 
এবং এই দশকেই প্রকাশিত হয়। জাবনানন্দের 
'ধসর পান্ডুলিপি’ গ্রন্থের ‘মৃত্যুর আগে’ 
কাঁবতাট পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলোছলেন 
“চিত্ররূপময়'_এত অজস্র নিপুণ ছাব তিন 
এ‘কেছেন তাঁর কাঁবতায় যে, তাঁর সমগ্র কাঁবতা- 
বলী সম্পর্কেই এ বিশেষণ প্রযোজ্য; তা ছাড়া 
তাঁর সমগ্র কবিতাই সবাদ-বর্ণ-গন্ধময়। “রুপসী 
বাংলা” (এ বইয়ের কবিতাগদীল রচিত হয়েছে 
১৯৩২ সালে--কিন্তু জীবিতকালে তিনি এগদাল 


চন্দন চিতায় চড়ে-আমের শাখায় 

শতক ভুলে যায় কথা) 
যেইখানে সব চেয়ে বেশ রূপ- 

সব চেয়ে গাঢ় বিষণ্নতা; 
যেখানে শুকায় পদন_ বহাদন 


'বিশালাক্ষী যেখানে নীরব; 
যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা 
মানিকমালার 
কাঁকন বাজিত, আহা, কোনোদিন 
বাজবে কি আর! 
(রূপসা বাংলা) 


সংগাঁতকে তাঁর কবিতার স্হায়ী সূর কারে 
অমিয় চক্রুবতশী তাঁর কাব্যে গভীর আশাবাদ ও 
আধ্যাত্মিকতার সুর ধবনিত করেছেন। 
দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা, 
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণের পথ হাঁটা, 
সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা 
ঝোড়ো হাওয়া আর এ পোড়ো দরজাটা 
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন। 
(সংগতি, অভিজ্ঞান বসন্ত) 
আধ্যাত্মিকতা যে আধুনিকতার বিরোধঈ 
নয়, আময় চক্রবতণীর কাবতা তার প্রমাণ। 
বহুকাল হল 1তান অধ্যাপনা-কর্মে আমেরিকায় 
আছেন। বহ; দেশ ঘুরেছেন; সমস্ত পৃথিবীর 
প্রতক্ষ-দর্শন অভিজ্ঞতার স্পর্শ যেমন তাঁর কাব্যে, 


প্রকাশ করেননি) গ্রন্হে চিরন্তন বাংলা রূপে-বর্ণে 
মূর্ত হয়ে উঠেছে। মৃত্যুভাবনা জীবনানন্দের 
কাঁবতায় বার বার এসেছে কিন্তু তার মধ্যেই 
আবার জীবনের সব কিছুর প্রতি মমতা জড়িয়ে 


আছে-- 


এ আম যে বাঁসতে চাই বাংলার ঘাসে; 
পাৃঁথবীর বহ; পথ ঘুরে বহুদিন 
অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে 
ধানাঁসাঁড়াটর সাথে বাংলার ঢু 
শ্যশানের দিকে বাব বায়ে, 
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের 
ত সেই শ্যামা আজো আসে, 


সেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি পারে 
কোনো এক সুন্দরীর শব 


তেমন তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের প্রাতি মমতাও সেখানে 
ভাষা পেয়েছে__ 
আহা পিপড়ে ছোটো পি'পড়ে ঘরকে 
দেখুক থাকুক 
কেমন যেন চেনা লাগে বাস্ত মধনর চলা_ 
স্তন্ধ শুধ, চলায় কথা বলা-- 
আলোয় গন্ধে ছংয়ে তার এ ভুবন ভরে রাখুক, 
আহা পি:পড়ে ছোটো 1প’পড়ে ধুলোর রেণু মাখনক। 
(্পপড়ে-পারাপার) 
এই দশকে প্রকাশিত কাব্যগ্ৰহু “পারাপার” 
(১৯৫৩), “পালাবদল” (১৯৫৫) তাঁর কাবা- 
সাধনার ব্রম-পাঁরগাতর সাক্ষ্য বহন করছে। 
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যের প্রধান সর 
নৈরাশ্যের, তাঁর জীবন-দর্শন নোতিবাদী, নিজেকে 


| 
৷ 
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তিনি বলেছেন ক্ষণবাদী (প্রত্যক্ষ বৰ্তমানই তাঁর 
কাছে সত্য)ঃ 
আমি ক্ষণবাদীঃ অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায় 
নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, তথা 
তাতে বার জের, সে-সংসারও। (‘উপস্হাপন’, দশমী) 
সুধান্দ্রনাথ তাঁর এই মনোভঙ্গন প্রকাশের জন্য 
ব্যবহার করেছেন সংস্কৃতান্দগ, ধবাঁনগম্ভীর, 
গাঢ়বদ্ধ প্রকাশরীতি। তাঁর কবিতার দুর্বোধ্য- 
তার অপবাদ আজও ঘোচেনি। এই দশকে 
প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ “সংবত” (১৯৫৩), “দশমী” 
(১৯৫৬)। আধ্যানক কাঁবতার সমালোচক 
রূপেও খ্যাত (তাঁর প্রথম জীবনের বই ‘সৰগত’ 
ও এই দশকে প্রকাশিত 'কুলায় ও কালপুরুষ’ 
সমালোচনা সাহিত্যে মূল্যবান গ্রন্হ)। অনুবাদ 
গ্রন্থ “প্রাতধবাঁন” (১৯৫৫) এই দশকেই 
প্রকাশিত। 
প্রেমেন্দ্র মিত্র জনপ্রিয়তায় আধ্যীনক 
কবিদের মধ্যে শীষস্হানীয়। দঃরূহতাবাঁজতি 
সং কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত; প্রথম কাব্যগ্ৰন্থ 
“‘প্রথমা”র সাম্যবাদী ঝোঁক সত্তেও (আমি কবি 
যত কামারের' প্রথমা)তিনি কোনো দলভুক্ত 
হতে চানানি। ‘গোটা মানুষের মানে’ খবজোছিলেন 
যে-কবি, সম্পূর্ণ সত্যের আবিষ্কারে সে-কবি রত 
হবেন' সেইটেই-ত সবাভাবিক। বিবেকবান, 
আদর্শবাদী এই কবি মানবমূল্যেও মানুষের 
আত্ম-আবিচ্কারের প্রয়োজনে শেষ পর্যন্ত 
বিশবাসী-- 
পিতৃুসতা, লোকসতা 
সকলের সব সত্য পালনের পর 
আপন গহন সত্য 
খীজবার রহে যেন কিছু অবসর। 
আমার শ্রীরাম 
কে জানে যে কার মাঝে 
ধন্য হবে তাঁর পুণ্য নাম। 
শ্রীরাম" সাগর থেকে ফেরা) 
এই দশকে প্রকাশিত কাব্যগ্ৰন্থ “সাগর থেকে 
ফেরা” (১৯৫৬) ও অনুবাদ গ্ৰন্থ “হুইটম্যানের 
শ্ৰেষ্ঠ কবিতা” ও সংকলন “শ্ৰেষ্ঠ কবিতা”। 
“কবিতা” পত্ৰের প্রধান সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু 


শিশ;-ভারতাঁ সু 
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“কালের প;তুল” গ্রন্হে ও কবিতায় আধুনিক কাব 
ও কবিতা সম্পর্কে নানা মূল্যবান আলোচনা 
করেছেন। মৌলিক ও অনুবাদ কবিতার উভয় 
ক্ষেত্রেই -অক্লান্ডকর্মী। এই দশকে «শীতের 
প্রার্থনাঃ বসন্তের উত্তর” (১৯৫৫), “যে আঁধার 
আলোর অধিক” (১৯৫৮) ‘শ্ৰেষ্ঠ কাবতা” 
(১৯৫৩) ও অন্বাদ গ্ৰন্থ “মেঘদৃত” প্রকাশিত 
হয়েছে। বুদ্ধদেবের কাঁবতার প্রধান অবলম্বন 
প্রেম, সবশেষে গ্ৰন্থ “যে আঁধার আলোর 
অধিকে” নতুন সুর ধ্বনিত হয়েছে; তানি এখন 
অন্তম্রখী-যাঁদও পূর্বের অতৃপ্তি ও বিষগতা 
বোধ থেকে এখন-ও তিনি মুক্ত নন--তানি এখানে 
আত্মীনমগ্ন হতে চেয়েছেন কবিতার লক্ষ্য ও 
উৎস সন্ধানের আভিপ্রায়ে_- 
প্রান্তরে কিছুই নেই; জানালায় পর্দা টেনে দে। 
ওরা তোরে কেবল ভোলাতে চায়-- 
ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ; 
ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, 
শৌখিন ক্যাকটাস 
ডুবে যা নিরভিমান, একতাল, বিশনস্ত নির্বেদে। 
(আটটল্লিশের শীতের জন্য (২)', যে আঁধার 
আলোর আঁধক) 


সততা ও নিষ্ঠায় বিষ্ণু দে তাঁর কাব্যসাধনাকে 
পরিণতির পথে নিয়ে চলেছেন; অধুনা তরি 
কাব্যের সুরপারিবর্তনও লক্ষ্য করবার মত। 
তাঁর কাব্যের সে দুরূহতা আজ নেই, তাঁর 
বিদ্যাবন্তা এখন কাবিতাকে ভারাক্রান্ত করেনা। 
মন এখন তাঁর অন্তমু্খী_ দেশের মাটি ও 
এীতহ্যে তা’ আজ সুস্থিত, ব্যঙ্গের পরিবর্তে 
গভীরতার সর আজ ধবনিত তাঁর কাব্যে এবং 
সব চেয়ে বড় কথা তাঁর সাধনায় তানি অনলস। 
তাঁর প্রভাব কেন, অপেক্ষাকৃত বেশি। সর্বমানবের 
কল্যাণে ও উন্নততর বিশবাঁবধানে তাঁর বিশ্বাস 
অটল__ 

ভাবি কবে এই ধনী বসুন্ধরা প্রসাদ িলাবে, 

বাঁরভোগ্য রূপব্তী! জনে জনে, সবাকে একাকা, 

সম্প্ণেরি সৰাদ দেবে, জনে জনে সবভাবে মিলাবে-- 


Ee 


লস আম 
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{ এই রোদ এই ছায়া সন্দরীকে দেখে ভাবি তাই। 
(‘এই ধনী বসুন্ধরা’, আলেখ্য) 
কাব্য, শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ের 
আলোচনা “সাহিত্যের ভবিষ্যৎ” গ্রন্হে ও অনাত্র 


= নব্য্যগের কাব্য প্রবাহ ভু 


কল = 


প্রয়োজনীয়তা না মেনে আমাদের উপায় থাকেনা। 
আধ্দানকদের মধ্যে অন্য বয়োজ্যেষ্ঠরাও তাঁদের 
এগিয়ে চলেছেন। এর মধ্যে “পাতালকন্যা”র কবি 


তিনি করেছেন। এই দশকে প্রকাশিত কাঁবতার 
|] বই “নাম রেখোছ কোমল গান্ধার” (১৯৫৩), 
‘আলেখ্য’ (১৯৫৮) “তুমি শুধু পৰ্ণচশে বৈশাখ” 
১৯৫৮)। “বিফ দে-র শ্রেষ্ঠ কাবতা” ও অন্য- 
৷! গ্ৰন্থ “হে বিদেশী ফুল”-ও এই দশকে 


অজিত দত্তের (জন্ম--১৯০৭) কাব্যগ্রন্থ “জানালা” 
(১৯৫৯), সঞ্জয় ভট্টাচার্যের (জন্ম-_-১৯০৯) 
সংকলন গ্ৰন্থ “সবানর্বাচিত কবিতা” (১৯৫৮) ও 
সাম্যবাদী কাব অরুণ মিত্রের (জন্ম--১৯০৯) 


শিত। আটাট বিভিন্ন দেশের, সাতাঁট 
ভন্ন ভাষার সাতান্ন জন কাবর কবিতার অনু- 

“হে বিদেশী ফুল” গ্ৰন্হে স্হান পেয়েছে এবং 
বোচত্রগ্ণে এ বই প্রায় আন্তৰ্জাতিক কাব্য- 
1ংকলনের মত হয়ে উঠেছে। 

পণ্ডাশ উত্তীর্ণ বয়োজ্যেষ্ঠ আধুনিক কবিদের 
ক্ষিপ্ত আলোচনায় এ-কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা 
বাছ যে, এই কবিরা সততায় ও নিষ্ঠায় তাঁদের 
্মে রত থেকে বাংলা কাব্যের এঁতিহ্যকে 
দ্ধ করেছেন। বিদেশী কবিতার (প্রাচ্য ও 
চ্য) অন্দবাদের মধ্য দিয়েও বাংলার কাব্য- 
পদকে তাঁরা সম্‌দ্ধতর করেছেন। নানা অন, 
বাদ গ্রন্হের প্রকাশ এ-দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 
কাব্যে সণ্টয়নের সংখ্যা ছিল খুবই কম-- 
কিন্তু এই শেষ দশ বছরে এত সপ্চয়ন বেরিয়েছে 
যে আশ্চর্য হতে হয়। পূর্বেক্তদের ‘শ্ৰেষ্ঠ 
কবিতা” সংকলনের বিষয়ে উপরেই উল্লেখ করেছি ৷ 
গত দ;"তিন বছরে রবীন্দ্রানুসারী কাবগোষ্ঠীর 
প্রবীণ কবিদের কবিতা সংকলনও একাধিক 

প্রকাশিত হয়েছে (কুমদ্দরঞ্জন মল্লিকের “শ্ৰেষ্ঠ 
কবিতা”, কালিদাস রায়ের “সন্ধযামনি”, সাবিন্রী- 
প্ৰসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের “কাব্যসণ্চয়”); যতীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্তের কাব্যগ্রন্থ “নিশান্তিকা” (১৯৫৭) 
তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা যাঁদ 
বিশ্বাস করি যে এই সব সংকলন প্রকাশের মধ্য 
দিয়ে সৎ কাব্যের প্রতি আমার্দের অধিক আগ্রহ 
সুচিত হয়েছে, তা হলে আমাদের আনন্দিত হবার 
যথেষ্ট কারণ আছে। বাংলা কাব্যের অর্ধশতাব্দীর 
অধিককালের কাব্যসাধনার ধারার সঙ্গে পারচিত 
এ-জাতীয় ‘সংকলন গ্রন্হের 
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কাব্যগ্রন্থ “উৎসের দিকে” (১৯৫৭) 
অশোকাবজয় রাহার (জল্ম--১৯১০) “উড়ো 


চিঠির ঝাঁক” (১৯৫১), বিমলচন্দ্ 
ঘোষের (জন্ম_-১৯১০) “উদাও ভারত” 
(১৯৫৮)-এই দশকে প্রকাশিত হয়েছে। 
মধ্যবয়সী কবিদের মধ্যে দিনেশ দাসের 
(জন্ম, ১৯১৫) “শ্ৰেষ্ঠ কবিতা" (১৯৫৯) 
সংকলন গ্রন্হাটও  কাব্যানুরাগীদের প্রীত 
করবে। এ ছাড়া মনীন্দ্র রায় (জন্ম, ১৯১৯) 


“অমিল থেকে মিলে” (১৯৫৮), হরপ্রসাদ মিত্রের 
(জন্ম, ১৯১৭) “সাম্প্রতিক সবানির্বাচিত কাঁবতা” 
(১৯৫৯) ইত্যাদি, কাব্যগ্ৰন্থ খুব সম্প্রাতি 
প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র যুগের করুণা ধানের, 
নরেন দেবের, সজনীকান্তের নাম উল্লেখযোগ্য। 
এখানে বাঙালী মহিলা কাদের প্রসঙ্গে 
কিছু বলা প্রয়োজন মনে কার। মহিলা কাঁবদের 
বিষয়ে স্বতন্ত্ৰ উল্লেখের কারণ, বিশিষ্ট মাহলা 
কবির সংখ্যাল্পতা। পূর্বে বাংলা কাব্যের যে 
দশককে 'স্মরণীয়তম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে 
(১৯৩০--৩৯) সেই দশকে অপরাজিতা দেবী 
পর পর চারখানি কাব্যগ্রন্থ (“বুকের বীণা”, 
“আঙিনার ফুল", “পুরবাসিনী”, “বাচন্র- 
রাঁপনা”) প্রকাশ করে কাব্যজগতে আলোড়নের 
সৃষ্টি করেন। তাঁকে ঘিরে সে-সময়ে কৌতূহলেরও - 
অবাধ ছিল না। কৌতূহলের কারণ, কাব 
রাধারাণী দেবী (জল্ম--১৯০৪) নিজেকে গোপন 
রেখে এসময়ে অপরাজিতা দেবী ছদমনামে 
আত্মপ্রকাশ করোছলেন। রাধারাণী দেবী ও 
অপরাজিতা দেবী ব্যান্ত হিসাবে আঁভন্ন হলেও, 
অপরাজিতার লেখনীতে যেন একেবারে সবতন্ত্ 
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এক কাঁবসত্তার আবির্ভাব ঘটোছিল। রবান্দ্রোত্তর 
যুগে সৰাতন্ব্ৰযে, সবকীয়তায় ও সুরের নতুনত্বে 
বিশিষ্ট মহলা কবি হিসাবে একমাত্র অপরাজিতা 
দেবীরই নাম করা চলে। সমসামায়িক প্রাতিশ্ৰমৃতি- 
সম্পন্ন কাব উমা দেবীর (১৯০৪-৩১) অকাল- 
প্রয়াণের ঘটনাও বাংলা কাব্যসাহিত্যে শোকাবহ ৷ 
“বাতায়ন” (১৯৩০) কাবাগ্রন্হে যে সহজ ও 
বিশিষ্ট সুর লক্ষ্য করা গিয়েছিল, কবির অকাল 
মৃত্যুতে তার পাঁরণাত আর সম্ভব হলনা। 
পরবৰ্তীকালের কবিদের মধ্যে “জুপিটার” কাব্য- 
গ্রন্ছের কাব বাণী রায় (জন্ম_১৯১৯) 'বাশষ্ট 
হলেও কাঁবতা অপেক্ষা কথাসাহত্যের সাধনাকেই 
প্রাধান্য দিয়েছেন। “সণ্টারণাী” কাব্যগ্ৰন্হের 
কি উমা দেবী (রায়) (জন্ম_১৯১৯) অবশ্য 
কাবাকেই প্রকাশ মাধ্যম রূপে গ্রহণ ক'রে আপন 
নিভৃত সাধনায় ব্রতী আছেন। তরুণতর কবিদের 
বিষয়ে সৰতন্ন্ উল্লেখ বর্তমান আলোচনায় সম্ভব 
হলনা একাধিক কারণে। 

তরুণতর কবিদের (যাঁদের বয়স ২০ থেকে 
9০ এর মধ্যে) এই দশকে প্রকাশিত কাব্গ্রন্হের 
সংখ্যা শতাধিক হবে। এই ঘটনা থেকে আমরা 
এট;কু অন্ততঃ ধরে নিতে পারি যে বাংলা কাব্যের 
গ্গ্রাহী পাঠকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 
বহ; কবর সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলা কাব্যের আত 
সাম্প্ৰতিক এঁতিহ্য গড়ে উঠেছে-_তাঁদের মধ্যে 
শীর্ষস্হানীয় হয়ে কেউ এখন-ও আবির্ভূত হতে 
পারেননি। ভাষা, ছন্দ ও গঠন কৌশলে সাম্প্রাতি- 
কেরা নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের 
সাধনায় তাঁরা নিবিষ্টচিত্ত, ভাল কবিতাও তাঁরা 
িখছেন_কিন্তু বাংলা কবিতার আগাম 
রুপান্তর সম্পর্কে স্পষ্ট ক'রে কিছু বলার সময় 
এখন-ও আসোনি। 

আধদানক বাংলা কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 
থেকে আরম্ভ করে বাঙালী কবিরা অনেকেই 
আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত সে-_জাতিশয় 
বিষয়ের উল্লেখ উপরে করেছি। বয়োজোষ্ঠ কবি- 
দের মধ্যে হুমায়ন কবিরও (জন্ম, ১৯০৬) এ 
বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর “বাঙলার কাব্য” 
গ্রন্থে । তরুণ কবিদের মধ্যে শমদ্ধসত্তৰ বসুর 


“আধুনিক বাংলা কাব্যের গাঁত-প্রকৃতি” ও অর ণ 
ভট্টাচার্যের “কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার 
খতুবদল” আলোচনা গ্রন্ছ এই দশকে প্রকাশিত 
হয়েছে। তাঁরা ছাড়াও সুধীসমাজের অনেকে 
আধুনিক বাংলা কাব্যের সহৃদয় আলোচনা 
করেছেন-__তাঁদের মধ্যে অতুলচন্দ্ৰ গুপ্ত, রবীন্দ্র 
নারায়ণ ঘোষ, অমলেন্দ; বস; গোপাল হালদার, 
হাঁরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, িমলচন্দ্ হ্‌ 
(“সমাজ ও সাহিত্য”)। শাশভূষণ দাসগ:প্ত (“কাব 
যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম 
পর্যায়”) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (“রবীন্দ্র 
নুসারী কবিসমাজ"), দাপ্তি ত্ৰিপাঠী (“আধুনিক 
বাংলা কাব্য পরিচয়”) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ।। 

শিশ কবিতা সম্পর্কে এখানে দুটি কথা 
বলব--এ ক্ষেত্রে সুকুমার রায়ের পরে, তাঁর জু 
আমরা আর কাউকে পাইনি। বয়োজেম্ঠদের মধে। 
বদদ্ধদেব- প্রেমেন্দ্র-অজিত দত্ত প্রমুখেরা শিশু 
কবিতা লিখেছেন; তবে এ-প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর 
রায়ের (জন্ম, ১৯০৪) নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় ৷ 
বাংলা ছড়াকে নতুনতর রূপে তান প্রকাশিত 
করেছেন। তাঁর “রাঙা ধানের থৈ” (১৯৫০) 
গ্রন্হের ‘খুকু ও খোকা' ছড়াঁটিত এখন মুখে 
মুখে 

তেলের শিশি ভাঙল ব'লে 

খনকুর 'পরে রাগ করো 
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা 
ভারত ভেঙে ভাগ করো! 
তার বেলা? 
(‘খুকু ও খোকা" রাঙা ধানের খে) 

এই সব বড়ো খোকাদের ভারত 
বিভাগের ফলে বাংলাও আজ খন্ডিত। পদ্মা, 
মেঘনা, যম্দনা, ধলেশবরী তারের রূপসী 
বাংলা আজ অন্য রাষ্ট্রদেহের অন্তর্গত কিন্তু 
ভাষার মধ্য দিয়ে উভয় বাংলার মধ্যে একাসত্র 
আজও অক্ষম য়েছে। ১৯৫৬ সালের ২১শে 
ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য পূর্ব 
বাংলার তরুণেরা রক্তদান করেছিলেন এবং প্রাতি- 
শ্রবতে সম্পন্ন তরুণ কাদের এক অংশ "পর্ব 
বাংলার অধিবাসী, একথা উল্লেখ করতে পারি। 
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বহদযুগ ধরে মানদুষ দিব্যদৃষ্ট লাভ করবার 
সবগ্ন দেখে এসেছে। নয়নসম্মুখে যে নেই তাকে 


জানা গেল। বেঅডের অধ্যবসায় ও প্রতিভা 
এ বিষয়ে সাফল্যের সূচনা করেছিল। পরবর্তী- 


দেখতে পাইনে এই অক্ষমতার দুঃখ চিরন্তন। 
অন্তরালকে অগ্রাহ্য করে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 
দেখেছিলেন। এই কাহিনী শুনে ইচ্ছা হয় এমান 
পেতে । সে সাধ মেটাবার উপায়ের সন্ধান 
দিয়েছেন সর্বপ্রথম ইংলন্ডের জন বেঅর্ড। 
একটা মানুষের মুর্তি যন্ত্রের সামনে রেখে পাশের 
আর একটা ঘরে পর্দায় তারই ছাঁব দেখবার চেষ্টা 
করছিলেন। একদিন সত্য তিনি তা দেখতে 
পেলেন। উল্লসিত হয়ে নগদ বকসিস কবুল 
করে তানি ধরে নিয়ে এলেন এক জীবন্ত 
মানুষকে । যন্ত্র সামনে তাকৈ বসিয়ে পাশের 
ঘরে গিয়ে পর্দায় দেখলেন তার ছবি। সেহাদন 
থেকে অন্তরাল হল অর্থহীন। যন্ত্র সাহায্যে 
চোখের আঁড়ালে অবস্হিত দুরবর্তী দৃশ্যকে 
চোখের সামনে এনে হাজির ধরা অসম্ভব নয় তা 
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দের হাতে তা পূর্ণতা লাভ করেছে। বেঅর্ড 
দেখেছিলেন পাশের ঘরের মানুষের ছবি। 
বর্তমানে যন্ত্রের দৃষ্টি পাহাড়-পর্বত 'ডাঙয়ে 
দেশ-দেশান্তরে পাড় জমাচ্ছে, পেখীছে যাচ্ছে 
খেলার মাঠে রঙ্গমণ্টে সাগরতলে যত্রতত্র সবন্ধ। 
দূরত্বের সমস্যা বা অন্তরালের প্রশ্ন কোনটাই আর 
এখন দৃম্টিপথে বাধা সৃষ্টি করতে পারছে না। 

নয়ন মেলে বিশবভূবন চরাচর দেখতে পাই। 
তবে চোখ থাকলেও কিন্তু সব সময়ে দেখা সম্ভব 
হয় না। আলো যেখানে নেই চোখ সেখানে অন্ধ। 
তাই আলোর অভাবকে অন্ধকার আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে। দেখবার জন্য চোখ দহাটই সব নয়। 
আরও কিছবুর প্রয়োজন যার প্রভাবে চক্ষু সাক্রিয় 
হয়ে উঠবে। আলো এমন একটা শাক্ত যা চোখের 
ভিতর দিয়ে গিয়ে মাঁস্তচ্কে দর্শনানুভূতি 
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রকম হয়ে থাকে? অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় 
না। আলো থাকলে কোনটা কি বস্তু, কোন 
লোকটা কে এই জাতীয় পার্থক্যগুলো বুঝা 
যায়। চোখে দেখে রামকে শ্যাম বলে ভুল কার 
না, সাদা ফুলাটিকে নীল বাল না, গোরু ঘোড়ার 
প্রভেদ টের পাই। অথচ দুটো বস্তু অবিকল এক 
রকম হলে কিন্তু তাদের বেছে নেওয়া সহজ হয় 
না। দুটো কাককে চিনে রাখা সম্ভব হয় কিঃ 
কিংবা একই জাতের দুটো ফুলকে? যমজ 
সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাদের দুজনকে 
চিনে নেবার জন্য সুতো বেধে দিয়ে বিশেষ করে 
চিহ্ন দেওয়া হয়। কি কারণে দুটো প্রাণী বা 
জিনিস দেখতে একই রকম মনে হয়, আবার কেনই 
বা তাদের পৃথক বলে চেনা যায়__কি তার রহস্য? 

সূর্য উঠলে আলো পাওয়া যায়। আগুন 
জেবলেও আলো সৃষ্টি করা সম্ভব। রাতের 
আঁধারে যারা অদৃশ্য, আলো জেবলে তাদের সন্ধান 
পাই অথবা সুর্য উঠলে তাদের সৰ সৰ রুপ নিয়ে 
প্রকাশিত হতে দেখি। অন্ধকার ঘরে প্ৰদীপ 
জবাললে কেবল যে প্রদীপের শিখাটুকুই দেখা 
যায় তা নয়, আশেপাশের অনেক কিছুই তখন 
দেখতে পাওয়া যায়। যারা আলো সৃষ্টি করছে 
যেমন সূর্য বা প্রদীপ তাদের বলি সবয়ংপ্রভ। 
নিজেরা আলো সৃষ্টি ক'রে সেই শক্তিকে রশ্মির 
আকারে তারা চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। এই 
আলোর রাশিন সরাসরি চোখে এসে ঢুকলে যেখান 
থেকে তারা আসছে সেই সংয়ংপ্রভ বস্তুকে দেখা 
যায়। কোন সংয়ংপ্রভ বস্তু থেকে আলোর রশি 
অন্য কোন পদার্থের উপরে পড়লে সেখানে 
সাধারণ নিয়মে রশি্র দরকম পরিণাত ঘটে 
থাকে। কতকাংশ বস্তুটির ভিতর দিয়ে বোঁরয়ে 
আসতে চায় এবং বস্তুর 'ধর্মানূযায়ী সেই যাত্রা 
পথে কম বেশী বা সম্পূর্ণরূপে শোষিত হয়ে 
থাকে। বাকীঁটা বস্তুটির উপর থেকে প্রতিহত 
হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোনও বস্তু থেকে 
এইরূপ ঠিকরে-আসা আলোরশি্ন চোখে ঢুকলে 
তখন সেই বস্তুটি দৃশ্যমান হয়ে থাকে। যাদের 
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আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে। সূর্য সবয়ংপ্রভ বস্তু । 
চাঁদের নিজের আলো নেই। সূর্যের আলো 
চাঁদের উপরে পড়লে সেখান থেকে যে রশি 
প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে তারাই চাঁদকে দেখিয়ে 
দেয়। যে বস্তুর ভিতর দিয়ে আলো যাবার 
বেলায় কোন আলোই শোষিত হয় না, সে বস্তুকে 
বলৈ সবচ্ছ। যার উপর থেকে আলো সবট;ক 
ফিরে আসে সে বস্তু সাদা আলোতে সাদা দেখায় 
কিংবা যখন যে আলোতে প্রকাশিত হয় তখন সেই 
আলোর বর্ণ গ্রহণ করে। যে জিনিসের উপর 
আলো পড়লে সে কোন আলোই ফিরিয়ে দেয় 
না_ সেই পদার্থ দেখায় কালো। রং-ওয়ালা বস্তুর 
একটা বৈশিট্য রয়েছে যার ফলে সে একটি বিশেষ 
রং-এর আলো ছাড়া অন্য সব আলো শোষণ করে। 
সেজন্য এই রকম বস্তু থেকে যে আলো বিক্ষিপ্ত 
হয় তার একটা বিশেষ বর্ণ থাকে। তাই সাদা 
আলোতে দেখলে তাদের একটা নিজসব বর্ণ ফুটে 
ওঠে। সাদা আলো কিংবা নিজসৰ রংএর আলো 
ছাড়া অন্য আলোতে তাকে কালো 'ঁকংবা বিকৃত 
বর্ণের দেখায়। 

কোন বস্তুর উপর আলো পড়লে সেখান 
থেকে আলো চারদিকে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু 
বস্তুটির গঠন ও প্রকৃতি অন্যায় তার সব 
জায়গায় সমান আলো পড়ে না। সব জায়গা 
থেকে আলো সমান পরিমাণে ফিরেও আসে না। 
কোন বস্তুর সবকীয় যে বিশেষরূপ চোখের 
সামনে ফুটে ওঠে তার রহস্য রয়েছে এখানে। 
বস্তুটির ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে যে বিশেষ ধরণে 
আলো বিক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে আসে সেই সজ্জা বা 
বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যই বস্তুটির রূপ ফুটিয়ে 
তোলে। দুটো মানুষের ছবি দেখেও তাদের 
পার্থক্য বুঝতে পারি। রক্তমাংসের পরিচয় বাদ- 
দিয়েও তাদের চিনতে কোন অসুবিধে হয় না। 
দুটো মানুষের ছবি বা ফোটোর পার্থক্য বিচার 
করলে কিন্তু দেখা যাবে সেখানে শুধু রয়েছে 
সাদাকালোর সমাবেশের তারতম্য, অবস্হান ও 
পরিমাণে । 

চোখের সামনে কোন মানুষ থাকলে আলোতে 
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দি দেখে তাকে চিনতে পারি। কিন্তু আবছা আঁধারে 
তাকে দেখতে পেলেও হয়ত চিনতে পাঁরনে। 
মানুষাঁটর দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে আলো পড়ে 
এবং সেই সব জায়গা থেকে আবার আলো কম- 
বেশী ঠিকরে আসে। কেবল মুখের ব্যাপারটাই 
মনে করা যাক। সেখানে যে আলো পড়ে তা সব 
জায়গায় সমান নয়। আবার সকল অংশ থেকে 
সমানভাবে আলো ফিরেও আসে না। নাক 
চোখ গাল ও কপাল থেকে যে রকম আলো ফিরে 
এল, দর্শকের চোখের ভিতর দিয়ে গিয়ে তারা 
চোখের সামনে যে লেন্স রয়েছে তারই কার্য 
কারতায় ভিতরকার পর্দায় (রেটিনা বা অক্ষিপট) 
একটা আলোছায়া দিয়ে প্রাতাবিম্ব তৈরী করল। 
এই প্রাতিবিম্বের আলোই নাভের উপর ক্রিয়া 
ক'রে দর্শনান্মভাতি সৃষ্টি করে মাস্তচ্কে। বলতে 


দৃষ্টি চলে অন্তরালে ‘== 
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জায়গায় কম কালো আবার অন্যত্র হয়ত কালি- 
মাটা বেশ জমকালো। ফোটো-নেগোঁটভের 
ভিতর দিয়ে আলো ফোটোর কাগজের উপর 
ফেললে সেখানে সাদাকালোর ছবি তৈরী হয়। 
একখানা ফোটো চোখের সামনে আলোতে ধরলে 
সেখান থেকে যেভাবে আলো ফিরে আসে তা 
অবিকল মান্ম্যাটর দেহের উপর থেকে ঠিকরে- 
আসা আলোর অন্যরূপ। তাই কোন মানুষ আর 
তার ছাব দেখলে একই রকম মনে হয়। কোন 
ব্যক্তি, দৃশ্য বা অন্য কিছুকে চোখে দেখা ব 
তার ফোটো-তোলা কিংবা ছবি আঁকা এই তিন 
কার্ষের মূলতত্ত হচ্ছে সেখানে আলো পড়লে ত 
থেকে যে বিশেষ বিন্যাস করে আলো ছড়িয়ে পড়ে 
তারই ছাপ তুলে নেওয়া। চোখে দেখার বেলায় 
ছাপাঁট ওঠে সামায়কভাবে আক্ষিপটে, ফোটো- 


চোখের লেন্স অক্ষিপটে আলোছায়া দিয়ে প্রাতবিম্ব গঠন করে 


পার প্রাতাবম্বে আলোছায়া বিন্যাসের বিশেষ 
চেহারাটাই ব্যাক্তটির রূপ চোখের সামনে ফুটিয়ে 
তোলে । ফোটো-ক্যামেরার ঘষা কাচের পর্দায় 
যে ছাঁব পড়ে সেটা এমনি আলোছায়ায় গড়া 
প্রতিবিম্ব বা বিজ্ঞানের ভাষায় সদ্‌বিশ্ব। 
চোখের লেন্স যে কাজ করে তেমন প্রতীবম্ব 
গঠন করে ক্যামেরার লেন্সও। চোখের লেন্স 
প্রাতাবন্ব ফেলে অক্ষিপটে, আলো সেখানে সাড়া 


তোলার ক্ষেত্রে স্হায়ী দাগ পড়ে যায় ফোটোর 
প্লেটে। ছবি আঁকতে হলে "চন্রকর 1নপঃণভাবে 
কালির আঁচড়ে সেই বিন্যাস গড়ে তুলতে পারলেই 
সেটা হুবহু প্রতিকৃতি হয়ে দাঁড়ায়। 

আলোর প্রভাবে কোন বস্তুকে চক্ষণাদয়ে 
দেখে এমনিভাবেই চেনা যায় কিংবা ক্যামেরার 
সাহায্যে তার ছাব তোলা যায়। কিন্তু দর্শনীয় 
বস্তু ও চক্ষ (কিংবা ক্যামেরা) এই দুইয়ের মধ্যে 


জাগায় নার্ভের ভিতরে। ক্যামেরা-লেন্স প্রাত- 
বিশ্ব তৈরী করে ফোটোর প্লেটে বা ফিল্মে, আলো 
তার উপরে রাসায়নিক ক্রিয়া করে এবং তা থেকেই 
্রস্তৃত হয় ফোটোর নেগোঁটিভ। একখন্ড ফোটোর 
ছাড়া আর কিছু পাওয়ূ যাবে না, তার কোন 
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এমন পদার্থ যদি থাকে যার ভিতর 1দয়ে আলো 
বেরিয়ে আসতে পারেনা তা হলে চক্ষু তথা 
ক্যামেরা সেখানে অকর্মণ্য হয়ে থাকবে। কোন 
কিছুকে অসবচ্ছ বস্তুর পেছনে রাখলেই তাকে 
আর দেখা যায় না কারণ সে ক্ষেত্রে বস্তুটির উপর 


স্কুল 


=== 


থেকে যে আলো প্রীতহত হয়ে ফিরে আসে শী 
===: ইউ 


== == হম ললস্চ 


প্রতিবিম্ব তৈরী করা যায় না। দুরবীন দিয়ে 
দুরে দেখার কাজ করা যায় বটে। বস্তুটি খুব 
দুরে থাকলে তাকে দেখতে অসুবিধে হয় কারণ 
সেখান থেকে ফিরে-আসা আলোর পরিমাণ কমে 
যায়। দূরবীন দিয়ে বেশী আলো ধরে আনবার 
সুযোগ হয় কারণ দুরবীনের লেন্সটা চোখের 
লেন্সের তুলনায় আকারে অনেক বড় হয়ে থাকে। 


পরমাণ্দর গঠন-রীতি 
কিন্তু দর্শনীয় বস্তু ও দর্শকের মাঝে কোন 
" অসৰচ্ছ বস্তু থাকলে দ্‌রবীনও সেখানে কোনও 
কাজে আসবে না। দুরবীনের ভিতর দিয়ে দুরে- 
দেখার কার্যে সুবিধে হয়ে থাকলেও অন্তরালকে 
নস্যাৎ করা সম্ভব হয়ান। আলোর রাঁশনন অসভচ্ছ 
বস্তুর ভিতর দিয়ে যেতে পারে না বলেই এ 
সমস্যার সমাধান করা যায় না। তবে পরোক্ষভাবে 
আলোরশি্কে কিন্তু অন্তরাল পার করিয়ে 
দেওয়া যেতে শারে। তড়িংশক্তিকে তারে বা 
বিনাতারে দুরবর্তণী স্হানে পাঠিয়ে দেওয়া চলে। 
সেখানে মাধ্যমের অসবচ্ছতার কোন প্রশ্ন নেই। 
কোন বাধাই তাঁড়তের কাছে অনতিক্রম্য নয়। 
তাঁড়তের স্কন্ধে চেপেই শব্দ সাতসাগর পাড়ি দিয়ে 
এসে রেডিয়োর বাণী হয়ে বেরোয়। আলোর 
সাহায্যেও তড়িৎ সৃষ্টি করা না যায় এমন নয়। 
তাই তাঁড়ং সংকেতের ছদমবেশে আলো অল্তরাল 
ভেদ করে যেতে পারে। টেলিভিসন বা দুরেক্ষণ 
ক্যামেরার কাজ আলোশক্তিকে এই উদ্দেশ্যে 
তাঁড়তে রূপান্তর করা। - 


শিশ;-ভারতাঁ == 


" সংখ্যক ইলেকদ্নন ‘পর পর সারি করে বসে গেলে 
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গদাথেরি পরমাণুর মৌলিক উপাদান তন 
জাতীয় কণিকা প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন। 
এরা আকারে খুবই ছোট। যোল-লক্ষ-কোি- 


এক ইণ্চি জায়গা নেবে। অবশ্য প্রোটন ও 
নিউট্রন অপেক্ষাকৃত ভার কাঁণিকা। পরমাণুর 
ভিতরে এদের বিন্যাস অনেকটা সৌরজগতের 
মত। কেন্দ্রে থাকে ভারী কণিকা প্রোটন ও 
নিউট্রন। ইলেট্রন কেন্দ্রকে পরিক্রমা করে ঘুরে 
বেড়ায়। সাধারণত পরমাণডতে প্রোটন ও ইলেক 
ট্রনের সংখ্যা সমান থাকে। এক পদার্থের পরমাণু 


সবচেয়ে হালকা 
পদার্থ হাইড্রোজেন তার পরমাণ্তে একটি মান 
প্রোটন। তাকে পরিক্রমা করে একক ইলেকট্রন। 
সব চেয়ে ভারী পরমাণু ইউরেনিয়ামের। তাতে 
আছে বিরানববইটি করে প্রোটন ও ইলেকট্রন । 
ইলেকট্রন ও প্রোটনের যে বিশেষ ধর্ম আছে তা 
থেকেই তাঁড়তের উৎপত্তি হয়। এই ধর্মের মূল- 
কথা প্রোটন ও ইলেকট্রন পরস্পরকে আকর্ষণ 
করে। সমজাতীয় কণিকার ভিতরে রয়েছে 
বিকর্ষণ। 'নউ্টনের এমন কোন গন নেই। 
একটা গোটা পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটন সমান 
সংখ্যায় থাকে বলে এদের যে বিশেষ গুণাগুণ 
আছে তা বাইরে থেকে বুঝা যায় না। বলা হয় 
ইলেকট্রন ও প্রোটন বিপরীতধমশী, একে অনোর 
গদ্ণকে নষ্ট করে দেয়। কিন্তু কোন কারণে 
পরমাণতে এক প্রকার কণিকার আধিক্য হলে যে 
সকল ব্যাপার ঘটে তাকেই আমরা তাঁড়ংক্রিয়া 
বলে থাক। কোন পদাথে ইলেক্রনের বাড়তি 
হলে তখন আমরা তাকে বালি নেগোঁটিভ তাঁড়ং- 
গ্রস্ত। প্রোটনের চেয়ে ইলেকট্রনের সংখ্যা কম 
থাকলে বলা হয় পাঁজটিভ তীঁড়গ্রস্ত। পদার্থ 
তাঁড়ংগ্রস্ত হলে তার কতগুলো বিশেষ গণ 
প্রকাশ পায়। নেগেটিভ তাঁড়ংগ্রস্ত বস্তু কাছা- 
কাছি অন্য বস্তুর প্রোটনকে টেনে কাছে আনতে 
চাইবে বা কোন পরমাণুতে ইলেকট্রনের ঘাটতি 
হলে অন্য স্হান থেকে সুবিধা পেলেই ইলেকট্রন 
তার কাছে চলে আসবে। ধাতুপদার্থের ভিতর 
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সম কু 


দিয়ে ইলেকট্রন চলাচলের সুযোগ  রয়েছে। 
বিপরীত তাঁড়ংগ্রস্ত দুই বস্তুর ভিতরে আকর্ষণ 


দৃম্টি চলে অন্তরালে 


লা 


সু হল 


গেলে সেটা কম বেশী পাঁজটিভ তাড়ৎগ্ৰস্ত হবে। 
িজিয়মের উপর আলো ফেললে সেখানে যে 


থাকে বলে ধাতুঁনার্মত তার দিয়ে তাদের জুড়ে 
দিলে এ তারের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহত 


পজিটিভ তাঁড়তের স্টার হবে আপতিত আলোর 
ওঁজ্জৰল্য অনুযায়ী তার মাত্রার তারতম্য হবে। 


হতে থাকে। নেগেটিভ তাড়িৎগ্ৰস্ত বস্তুর দিক 
থেকে ইলেকট্রন পজিটিভ তাড়িৎগ্ৰস্ত বস্তুর দিকে 
চলে৷ ধাতুপদার্থ ছাড়া শুনাস্হান দিয়ে এবং 
আকর্ষন বেশী হলে বায়দুর ভিতর দিয়েও 
ইলেকট্রন চলতে পারে। মেঘে যে বিজলী 
চমকায় তা এমান আকর্ষণের ফলে তড়িৎ 
চলাচলের ব্যাপার ছাড়া আর কিছ নয়। কোন 
কারণে পরমাণুর বাঁধন থেকে মস্ত হয়ে ইলেকট্রন 
যদি দল বেধে কোন পাঁজাটিভ তীঁড়িংগ্রস্ত বস্তুর 
দকে চলতে থাকে তখনই তাঁড়ংপ্রবাহের সৃষ্টি 


নীৰ তড়িংগ্রন্ত নেগেটিভ তড়িৎ গ্রস্ত 


হ্লাভাবিক অবস্থা 


এভাবে আলোশক্তির প্রয়োগে ধাতুপদাৰ্থে 
তাঁড়তের সপ্টার করানো যায় এবং আলোর 
ওজ্জবল্যের তারতম্যকে কমবেশী তাঁড়ৎসণ্টারের 
আকারে পাওয়া যেতে পারে। 

কোন একটা আলোকোজ্জবল দৃশ্য থেকে 
যে আলো বিক্ষিপ্ত হয় লেন্সের সাহায্যে 
সাজয়মের উপর ফেলে তাকে তাঁড়তে 
রূপান্তারত করে দূরে পাঠানো যেতে পারে। 
একটা গোটা দৃশ্য থেকে যে আলো ঠিকরে এল 
তার বিভিন্ন অংশে ওুজ্জবল্যের তারতম্য থাকবে । 


পরমাণুর হি 


গাতিশীল ইলেকট্রনের ধর্মকেই তাঁড়ৎ- 
প্রবাহের ক্রিয়া বলে পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে। 

নানারকম কৌশলে পরমাণু থেকে ইলেকট্রন 
মুক্ত করে প্রবহমাণ করা চলে অর্থাৎ তাঁড়ৎপ্রবাহ 
সৃষ্টি করা যায়। তাপ প্রয়োগে ধাতুপদার্থের 
পরমাণু থেকে ইলেকট্রন মুক্ত করা যেতে পারে। 
তামা বা দস্তার পাতকে পাতলা সালফিউরিক 
আাসিডে ডুবিয়ে দিলে উহাতে যথাক্রমে পজিটিভ 


হয়। 


গোটা দশটার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ থেকে গৃহীত 
আলোরাশনকে নিয়োগ করা যেতে পারে পৃথক 
পৃথকভাবে তড়িৎ তৈরী করার কাজে। এই 
গোটা ছবি তৈরী করবার ব্যাপার নিয়ে {শিশুদের 
যে খেলাটা রয়েছে তার কথা ভাবা যেতে পারে। 
কিংবা মনে করা যাক একখানা বড় ছবিকে দুরে 


কোন লোকের কাছে পাঠাতে হবে। কিন্তু ছবি- 


ও নেগেটিভ তাঁড়তের সঞ্টার*্হয়। কতকগদীল 
ধাতুপদার্থ আছে যেমন সাঁজয়ম, পটাসিয়ম, 
রাবাডয়ম_এদের উপর আলো ফেললে এরা 
ইলেকট্রন মুক্ত করে দেয়। আলো যত উজ্জল 
হবে তত বেশী সংখ্যায় * ইলেকট্রন বেরিয়ে 
আসবে । কোন পদার্থ ₹থকে ইলেকট্রন বৌরয়ে 
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খানা এত বড় যে তাকে স্হানান্তর করা সম্ভব 
নয়। এর্‌প ক্ষেত্রে ছবিকে টুকরো টুকরো করে 
কেটে পর পর পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। 
অপর দিকে সেগুলো যাঁর কাছে পেশীছবে তান 
যদি পর পর সাজিয়ে টুকরোগুলো জুড়ে নেন 
তা হলেই ধীরে ধীরে ছাঁবাট পুরোপার তৈরী 
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হয়ে যাবে। টোলগ্রাফে যে বার্তা পাঠানো হয় 
তাতে একটির পর একটি অক্ষর সংকেতের 
সাহায্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অপর দিকে 
| অক্ষরগুলো পর পর জুড়েই একটা করে শব্দ 
, এবং শব্দের পর শব্দ বাঁসয়ে গোটা বার্তটা জেনে 

নেওয়া হয়ে থাকে। দূরবর্তী দর্শকের চোখের 
সামনে কোন দৃশ্যকে হাজির করবার জন্যও 
অন্দ্রপ ব্যবস্থাই করতে হবে। দৃশ্যের বিভিন্ন 


০৮ 


॥ সাদা কালো ফোঁটা দিয়ে আঁকা ছানি 


পথক তাঁড়ংসংকেত সৃষ্টি করে নিয়ে একে একে 
পাঠাতে হবে এবং অপর দিকে আবার তাড়িং- 
থেকে আলোকবিন্দ; সৃষ্টি ক'রে তাদের পর পর 
পর্দায় সাজিয়ে নিতে হবে। সম্পূর্ণ একটা দৃশ্য 
থেকে বন্দ; বিন্দু আলো, ধরে নিয়ে এক 
সেকেন্ডের দশভাগ সময়ের মধ্যে তাদের পর পর' 
চোখের সামনে যথাযথ অবস্হান অনুযায়ী ফেলতে 
পারলে দশ্যাটি টুকরো টুকরো মনে না হয়ে 
একসঙ্গেই সবটুকু দেখছি বলে ধারণা হবে। - 
বই পড়বার সময় এক পৃষ্ঠায় যা লেখা থাকে 
তা আমরা এক সঙ্গে সবটুকু পড়তে পারি না। 
এক প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে এক একটি অক্ষর 
ও শব্দের উপর চোখ বলিয়ে যাই। এক লাইন 


৷ অংশ থেকে যে আলো আসছে তা থেকে পথক 


শিশ্য-ভারতা = 


২১৮ 


| 


শেষ হলে পরবর্তী লাইনে দৃষ্টি নামিয়ে আনি। ॥ 
একখানি দৃশ্য থেকে আলো সংগ্ৰহ করে তড়িং- 
সংকেত উৎপন্ন করবার জন্যও অন্রূপ পদ্ধতি 
অবলম্বন করতে হবে। আলো-ছায়ায় বা সাদা- _ 
কালোয় তৈরী কোন ছবিকে ছোট ছোট অংশে 
ভাগ করে নিলে দেখা যাবে গোটা ছবিটাতে সাদা- ৰণ 
কালো ফোঁটার সমাবেশ ছাড়া আর কিছ নেই ৷ 
এমনি সাদাকালো ফোঁটা দিয়ে আঁকা একখানা 
প্রতিকৃতি এখানে দেখান হয়েছে। বই পড়বার 
মত ছবিটির এক প্রান্ত থেকে সুর করে লাইন 
ধরে এগিয়ে গেলে কখনও কালো বা কখনও সাদ 
ফোটার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটবে। এই ফোঁটাগুলো 
থেকে আলো সংগ্রহ করে নিলেই ছবির উপরকার 
আলোবিন্যাসের খবর জানা হয়ে গেল। এখানে শা 
একথা বলা দরকার যে ছবিটির আলোঁবন্যাসের 
খবর নিখুতভাবে জানতে হলে এ ফোঁটাগুলো 
খুবই ছোট আঁকারে নিতে হবে। ফোঁটাগুলো 
যত ছোট ছোট হবে ছাঁবাট তত সংস্পন্ট হয়ে | 
ফুটে উঠবে। 7 
_ দবরেক্ষণ (ঢোলাভিসন) কার্যে কোন দ্য | 
থেকে আলো গ্রহণ করে তাড়িতে রূপান্তর করবার | 
জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার নাম এমিট্রন ৷ 


রী 


===ইম= 


_ ফ্যামেরা বা আইকনোস্কোপ। এর ভিতরে প্রধান 
অংশ রয়েছে দুটি। প্রথমাট হচ্ছে একটি অভ্রের 
পাত। তার একপজ্ঠ রয়েছে একটি ধাতব 
আবরণ। অপরপৃজ্ঠে রূপার -পাতের উপর 
রয়েছে অসংখ্য আত ক্ষুদ্র ?িজিয়ম-গাটকা। 
পরস্পরের থেকে তাঁড়ধসংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্হায় 
তাদের লাইন করে সাজান হয়েছে। এটার নাম 
দেওয়া হয়ছে 
কান দৃশোর আলো-ছায়ায় গড়া প্রাতিবিম্ব 
অজের পাতের উপরকার [সিজিয়াম গ/টিকাগ্ীলর 
উপর এনে ফেলতে হবে। প্রতীবম্বের আলোর 
বিন্যাস অনুযায়ী সিজিয়ম গুটিকার যেটির উপর 


যেমন আলো পড়বে সেখান থেকে তদনুপাতে 
কম বেশী ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে আসবে! এর ফলে 
গাটকাগুলি পাঁজটিভ-তাড়িগ্রস্ত হয়ে যাবে। 
কিন্তু সকল গুটিকার তাঁড়ৎসম্পদ সমান হবে না। 
দৃশ্যের আলোর বিন্যাস অভ্রপাতের উপর তৈরী 
করবে কমবেশী তাঁড়ৎসণ্টারের একটি প্যাটার্ণ, 
দশ্যের বৈদ্যমতিক প্রাতীলিপি। কোন বস্তুতে 


অন্য কোন উৎস থেকে ইলেকট্রন এসে ঘাটাত 
পুরণ করতে চায়। তাই অভ্রের পাতের অপর- 
পৃষ্ঠে "যে ধাতুর পাত রয়েছে সেইদিকে সংলগ্ন 
কোন উৎস থেকে ইলেকট্রনেরা সব ধাওয়া করবে। 


« 
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কিন্তু অপারবাহী অভ্রের বেড়া রয়েছে বলে তারা 
সাজয়ম গঢ্টিকা পর্যন্ত পোঁছতে পারবে না 
অপর পণ্ঠের ধাতুর পাতের উপর জমা হয়ে 
থাকবে। 

এই অবচ্হায় যদি কোন উপায়ে সিজিয়াম 
গাটিকাতে পুনরায় একে একে ইলেকট্রন সরবরাহ 
করা যায় তবে গ7টিকাগুলির তাঁড়ংসম্পদ পর পর 
লোপ পাবে এবং পেছনের ধাতবপাতে. যে 
ইলেকট্রন জমা হয়ে ছিল তাদের থেকে অল্প অল্প 
করে ইলেকট্রনেরা আবার সহস্হানে ফিরে যাবে। 
এই ফিরে যাওয়ার ফলে ইলেকট্রনের যে চলাচল 
ঘটবে তার জন্য সংলগ্ন সংবাহক তারে একট; 


Be দৃষ্টি চলে অন্তরালে | 


একটু বিচ্ছিন্ন তাড়ংপ্রবাহ উৎপন্ন হবে। এই 
প্রবাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হবে যে গাটিকা যত- 
টুকু তড়িৎগ্ৰস্ত ছিল তারই মান্রাদ্বারা। ইলেকট্রন 
সরবরাহ ক'রে গদুটকার তাড়িং লোপ করবার 
ব্যবস্হা রয়েছে যন্তের দ্বিতীয় অংশে। যাকে 
ইংরেজীতে বলে “ইলেকট্রন গান্‌:। আমরা বলতে 
পারি ইলেকট্রন তুবড়ী। ‘যা থেকে ইলেকট্রনের 
ফোয়ারা ছদ্টবে। ইলেকক্রন-স্রোতকে তাড়িৎ- 
চুম্বকের সাহায্যে যে কোন দিকে টেনে নিয়ে 
যাওয়া চলে। নলের ভিতরে তাঁড়ৎপ্রবাহের 
সাহায্যে ইচ্ছামত চৌম্বক প্রভাব সৃষ্টি করবার 
জন্য তঁড়িতবাহা কুন্ডলী রাখা হয়। 


॥ 


ই 
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কোনও ধাতবতারকে উত্তপ্ত করলে তা থেকে 
ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে এবং এর সামনে কোন 
পজিটিভ তাঁড়ংগ্রস্ত বস্তু (আ্যানোড) থাকলে 


' ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে সেইদিকে ছুটে চলে। এই 


ব্যবস্হাকেই ‘ইলেকট্রন গান্‌’ বলা হয়ে থাকে। 
এই ইলেকট্রন স্রোতের বিশেষ নাম ক্যাথোড 
রাশ । খুব সক্ষম ক্যাথোডরাশ্র তৈরী করে 
তাকে চুম্বকের সাহায্যে পূর্বোক্ত ফোটো- 
ক্যাথোডের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার ব্যবস্হা 
করা হয়ে থাকে। চুম্বকের প্রভাব শ্রমে একট; 
একট; করে বাড়িয়ে ক্যাথোডরশিমরকে একপ্রান্ত 
থেকে অপর প্রান্তে টেনে নেওয়া যাবে। আবার 


নিন্মমূুখী চৌম্বক প্রভাব দ্বারা ক্যাথোডরশিনকে 


ই 
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ফোটোক্যাথোডের উপর ক্যাথোডরাশ্মর ভ্রমণ পথ 


একলাইন থেকে নীচের লাইনের গোড়ায় নিয়ে 
যাওয়া চলবে। ক্যাথোডরাঁশম কি ভাবে ফোটো- 
ক্যাথোডের উপর দিয়ে আনাগোনা করবে সংলগ্ন 
চিত্রে তা দেখান হয়েছে। এমান করে ফোটো- 
ক্যাথোডের উপরে যেখানে প্রতিবিম্ব এসে পড়ে- 
ছিল সেখানকার প্রত্যেকটি সাঁজয়ম গটকার 
উপরে একে একে ক্যাথোডরশিন ছ:ইয়ে নেওয়া 
যেতে পারে। ইলেকটন-স্রোত যখন যে গুটিকার 
উপরে এসে পড়বে তখনই তার তাঁড়ং সম্পদের 
বিলুপ্তি হবে। সঙ্গে সঙ্গে পেছনকার ধাতবপাত 
থেকে কিছ সংখ্যক ইলেকট্রন সরে যাবে এবং 
সংলগ্নতারে একট; ক্ষণস্হায়ী ক্ষীণ তাড়ংপ্রবাহ 


আলোকবিন্যাসের প্রাতানাধ মনে করা যেতে 
পারে। এদের যন্তদ্ধারা যথাসম্ভব বাড়িয়ে নিয়ে 
বেতার তরঙ্গোৎপাদনক্ষম তীঁড়ৎপ্রবাহের সঙ্গে 
মিশিয়ে আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। 

যে দৃশ্যকে* পাঠান হবে সেখান থেকে 
ক্যামেরার লেন্সের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিবিম্ব 
এক সেকেন্ডের পণচশ ত্রিশ ভাগ সময়ের ব্যবধানে 
একটার পর একটা ফোটোক্যাথোডের উপরে 
ফেলতে হবে। একটা গোটা প্রাতীবম্বকে ৫২৫ 
(কিংবা ৪০৫) লাইনে ভাগ করে নেওয়া হয়ে 
থাকে এবং প্রাতাঁট লাইনে আবার এ সমান 
সংখ্যক বিন্দু থেকে পৃথক পৃথক তাঁড়ৎসংকেত 
গ্রহণ করবার ব্যবস্হা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে 
একটা গোটা দৃশ্যের আলোকাবন্যাসকে দুই 
লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নিয়ে তড়ি 
সংকেত সৃষ্টি করা হয়। এইভাবে প্রতিটি 
দৃশ্যের বৈদাঢতক প্রাতালপি তৈরী করা হ 
থাকে। এক একটা ছবির উপর দিয়ে পা 
করে আসতে ক্যাথোডরশিনর লাগবে এক 
সেকেন্ডের পণচশ-ন্রিশ ভাগ সময়। একটা দশা 
পাঠানো শেষ হলেই পরবর্তী দৃশ্যাট এসে পড়বে 
ফোটোক্যাথোডের উপর। 

গোড়া থেকে ব্যাপারটা আবার আলোচনা করে 
দেখা যাক। ক্যামেরার সামনে যে দৃশ্য রয়েছে 
লেন্সের ক্রিয়ায় তারই একটা আলোছায়ায় গড 
প্রাতীবম্ব বা সদৃবিম্ব ফোটোক্যাথোডের 
সিজিয়মগুটিকাগডলের উপরে পড়বে সবল্পকালের 
জন্য। 

প্রাতাবম্বের আলোর বিন্যাস অনুযায়ী 
সিজিয়ম গুটিকাগ্ি কম বেশী ইলেকট্রন 
হারিয়ে পাঁজটিভ তাঁড়ংগ্রস্ত হবে এবং তদন্‌- 
পাতে পেছনকার পাতে ইলেকট্রন জমায়েত হবে। 

ক্যাথোডরাশন চালিয়ে একে একে সিজিয়ম- 
গদুটিকার প্রত্যেকটির ইলেকট্রনের ঘাটতি পুরণ 
করে দেওয়া হবে। 

ক্যাথোডরাশম যখন যে গুটিকাকে স্পৰ্শ 
করবে তার উপরে যে পাঁরমাণ আলো পড়েছিল 
তদনদ্পাতে পেছনের ধাতব-পাত-সংলগ্ন, তারে 


উৎপন্ন হবে। এই তাঁড়ং সংকেতগদুলোকে দৃশ্যের 


তড়িংপ্রবাহ উৎপন্ন হবে। 
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দৃষ্টি চলে অন্তরালে 


'_ এই ভাবে আলোকের প্রাতভূ হয়ে তাঁড়ং 
চলবে দেশ-দেশান্তরে। 


টোলভিসন ক্যামেরায় যে তাঁড়ংসংকেত 
উৎপন্ন হল বেতার গ্রাহক যন্ত্রে সেগুলো অনু 
রূপ তীঁড়ৎপ্রবাহের আকারে ধরা, দেবে। এই 
তড়িৎ প্রবাহগুলোকে ছদমবেশ ছাড়িয়ে "অর্থাৎ 
আবার আলোতে রূপান্তরিত করে নিয়ে পর 
পর পর্দার উপর সাজিয়ে গেলেই দৃশ্যগুলো 
চোখের সামনে ফুটে উঠবে। আলোক বিন্দর- 
গুলি সবই একই সময়ে পর্দায় পড়বে না, একটার 
পর একটা আসবে পর্দার বিভিন্ন অংশে। কিন্তু 
এক সেকেন্ডের পঁচিশ ত্রিশ ভাগ সময়ের মধ্যে 
একটা দৃশ্য থেকে সংগৃহীত আলোক বিন্দগ্যাল 
পৰ্দায় পড়বে বলে তাদের পৃথক পৃথক বিন্দু 
বলে মনে হবে না-পুরো দশ্যটাই একসঙ্গে 
দেখছি বলে ধারণা হবে। এইরকম দংশ্যগমলো 
সিনেমার ছবির মতই পর পর পর্দায় আবির্ভূত 
হতে দেখা যাবে। 


এই পর্দার উপর এসে পড়লে আলোতে 
রূপান্তারত হয়ে থাকে। ক্যাথোডরশিয বা 
ইলেকদ্রনের আঘাতে এ রাসায়ানক পদার্থ থেকে 


আলো বেরোয়। ইলেকট্রনের সংখ্যা যত বেশী . 


হয় উৎপন্ন আলোও তত জোরালো হয়ে থাকে। 

এই নলের ভিতরে দুটো সরঞ্জামই প্রধান। 
এক প্রান্তে রয়েছে ইলেকট্রন তুবড়ী বা ইলেকট্রন 
স্রোত উৎপন্ন করবার ব্যবস্হা । অপর প্রান্তে 
প্রাতিপ্রভ পর্দা যেখানে ক্যাথোডরশিম আলো 
উৎপন্ন করবে। ক্যাথোড রশিনকে চুম্বকের 
প্রভাবে পর্দার উপর দিয়ে চালিয়ে নেবার জন্য 
এখানেও তাঁড়ৎ কুন্ডলীর ব্যবস্হা আছে। 
স্বাভাবিক অবস্হাতে ক্যাথোডরাশমতে ইলেক- 
দ্ৰনের সংখ্যা এমন থাকবে যে পর্দায় বিশেষ 
উজ্জল আলোর উৎপাত্ত হবে না। প্রেরকযন্ত্ 
থেকে আলোর প্রাতালাপ নিয়ে আসছে যে 
তড়িংপ্রবাহ তাকে প্রথমে বাঁড়য়ে তারপরে যে 
বেতার প্রবাহের উপরে চেপে এরা এসেছে তাদের 
থেকে এদের শ্ছেকে আলাদা করে নিতে হবে। 


চিনর-প্রদর্শন যন্ত্র 


চিত্র প্রদর্শন করবার জন্য যে যন্দ ব্যবহৃত হয় 
তার কার্য প্রণালী অপেক্ষাকৃত কম জাঁটল। 
প্রোরত দৃশ্য থেকে আলোকবিন্দ;র প্রাতিভূ হয়ে 
আসছে যে তড়িংসংকেতগুলো তাদের বেতার 
গ্রাহকষন্রে ধরে নিয়ে প্রয়োজনান্ষায়ী বাড়িয়ে 
নেবার পর পাঠিয়ে দেওয়া হবে একটা ক্যাথোড- 
রশ্মি নলে। এই নলের এক প্রান্তে রয়েছে 
একুটা কাচের পদ যার উপরে মাখানো হয়েছে 
বিশেষ রকম রাসায়নিক পদার্থ ক্যাথোডরাশন 
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সেই প্রক্রিয়ার পর প্রয়োজনীয় তাঁড়ং সংকেত- 
গুলো পাওয়া যাবে। তাদের লাগিয়ে দেওয়া 
হবে ইলেকট্রন তুবড়ীর সঙ্গে, সেখানে এরা কল- 


কাঠি নেড়ে ক্যাথোডরাশ্র তীব্রতা (অর্থাৎ 
নির্গত ইলেকদ্রনের সংখ্যা) কমাবে বাড়াবে। 


ফলে পর্দায় যে আলো উৎপন্ন হবে তার 
উজ্জবল্যের হাসবৃদ্ধ ঘটবে দুরাগত তাঁড়ং- 
সংকেতের তীব্রতার তারতম্য অনযায়ী+ প্রাতি- 
ক্ষণে ক্যাথোডরাশন বিন্দু বিন্দট আলোক উৎপন্ন 
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করবে। চৌম্বক প্রভাব প্রয়োগ করে ক্যাথোড- 
রাঁশ্মকে ক্রমে ক্রমে সরিয়ে নিয়ে নিয়ে আলোক- 
বিন্দগ্লিকে পর্দার উপরে পর পর সাজিয়ে 
যাওয়া চলবে। প্রেরকযন্তে ফোটোক্যাথোডের 
যে অংশ থেকে যখন যে তাঁড়ংসংকেত গৃহীত 
হয়েছে, গ্রাহকযন্ত্ের ক্যাথোডরশিনকেও ঠিক সেই 
সময়ে পর্দার সেই অংশেই রাখতে হবে। তা হলে 
তুলবে। ক্যাথোডরশিয এক সেকেন্ডের পণচশ বা 
ত্রিশভাগ সময়ের মধ্যে এইভাবে পর পর ৫২৫টি 
আলোর রেখা টেনে যাবে, যা সব জায়গায় সমান 
উজ্জবল নয়। পর্দার দিকে তাকিয়ে দর্শক 
দেখবেন একটা গোটা ছবি। এটি তৈরাঁ হয়েছে 
লক্ষাধিক আলোর বিন্দদ্ারা যারা পৰ্দার উপরে 
বিভিন্ন অংশে এবং সৰ্প সময়ের ব্যবধানে এসে 


খেলার মাঠ, জনসভা, রাজপথ, বন-জঙ্গল, সমদ্র- 
তল সকল স্হানেই ব্যবহার করা হচ্ছে। সাধারণ 
ক্যামেরার মতই এই ক্যামেরা ছবি পাঠানোর কাজ 
করছে। আনন্দপারবেশন ও সচিত্র বার্তা প্রচার 
করা ছাড়াও এই ক্যামেরা নানারুপ ব্যবহারিক 
সাথকিতায় এবং মানবকল্যাণে তথা জ্ঞানের প্রসারে 
প্রযুক্ত হচ্ছে। 


ভাবে তৈরী আবরণে আবদ্ধ করে এমিট্রন ক্যামেরা 
জলের নীচে নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে। জল- 
মগ্ন জাহাজের উদ্ধারকার্ষেও এই রকম ব্যবস্হা 
অবলম্বন করা চলে। _*' 


শল্য চিকিৎসা-শিক্ষার্থীদের অস্ভ্রোপচারের 


শিশ্য-ভারতী 
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ক্যামেরা বসিয়ে দিলে অস্ত্রোপচারের সকল খণি 
নাটি বহ; সংখ্যক শিক্ষার্থীর সামনে পর্দায় তুলে 
ধরা সম্ভব হতে পারে। 


যুদ্ধক্ষেত্রে *এরোপ্লেনের সঙ্গে দুরেক্ষণ 
ক্যামেরা থাকলে শক্রুপক্ষের এলাকা দিয়ে উড়ে 
যাবার সময় বৈমানিক শত্রুর অনেক গোপন তথা 
নিজেদের দলের ঘাঁটিতে পেশছে দিতে পারে। 

সোভিয়েট রাশিয়ার যে রকেট চাঁদকে 
পরিক্রমা .করেছিল তাতে ছিল এক দররেক্ষণ 
ক্যামেরা। তারই গুণপনায় পৃথিবীতে বসেই 
দেখতে পেলাম চাঁদের অদেখা অধর্বাংশের ছবি। 


কিছুটা জটিল যান্ত্রিক কৌশল প্রয়োগ করে 
দুরের দৃশ্যকে পর্দায় সবাভাবিক বর্ণে অর্থাৎ 
রঙিন করে দেখানও সম্ভব হয়েছে। কোন 
রঙিন দৃশ্যকে লাল, সবুজ ও আসমানি কাঁচের 
ভিতর দিয়ে দেখলে দশ্যগ্ীল মূলতঃ একরকম 
মনে হলেও উহারা বিভিন্ন বর্ণের ছবি হবে এবং 
উহাদের বর্ণীবন্যাসে পার্থক্য থাকবে। আবার 
এই রকম তিন রঙের তিনখানা ছাব সজ্পসময়ের 
ব্যবধানে চোখের সামনে হাজির করলে গোটা 
দৃশ্যটা সৰাভাবিক বর্ণে ই দেখাঁছ বলে মনে হবে। 
এই পদ্ধাততেই টোলাভসনে রাঁঙন ছবি দেখানো 
সম্ভব হতে পারে। এমিদ্রন ক্যামেরার লেন্সের 
সামনে একটি ঘ:ৰ্ণমান চাকার গায়ে তিনখানা 
তিন রঙের কাঁচ পর পর লাগানো থাকবে। 
রঙিন দৃশ্য থেকে যে আলো আসবে তা তিনটি 
বিভিন্ন রঙের কাঁচের ছাকনির ভিতর দিয়ে যেয়ে 
ফোটো-ক্যাথোডের উপরে পর পর তিন রঙের 
{তনখানা ছাব ফেলবে। গ্রাহক-যন্রের পর্দার 
সামনেও এ একই রকমে ঘূ্ণমান তিনরঙের 
তিনখানা কাঁচ থাকবে। ফলে একই দৃশ্যের 
ছবি তিনবার তিনটি বিভিন্ন রঙে এসে পর্দায় 
পড়বে এবং এগুলো খুবই কম সময়ের ব্যবধানে 
দেখা যাবে বলে তাদের পৃথক পৃথক ছি বলে 


পড়ছে। এমনি করে পর্দায় আসবে এক দৃশ্যের 
পর অপর দশ্য_সিনেমার পদ্ণার ছবির মতই 
চলচ্চিন্ন। 
এমিট্রন ক্যামেরা তৈরণ হবার আগে বেঅর্ডের 
আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে স্ট্মাডও বা স্টেজ থেকেই 
শুধু দৃশ্য দুরে পাঠান যেত। এমিদ্রন ক্যামেরা 
০০১১২ 


পদ্ধাত চাক্ষুষ দেখে নেবার প্রয়োজন আছে। মনে হবে না এবং গোটা ছাবটা নিজসৰ সৰাভাবিক 
অস্ত্রোপচারের টেবিলের উপরে একটা এমট্রন বর্ণে পর্দায় ফুটে উঠুবে। ৷ 
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পি বিধাতা মানুষকে দেখার জন্য চোখ, শোনবার নেই। মানুষ কিন্তু এতে পারতৃপ্ত হয়ে 
জন্য কান, চলার জন্য পা, কাজ করবার জন্য হাত থাকেোনি। বিজ্ঞান চেয়েছে সীমার বাঁধ ভাঙতে। 
দিয়েছেন। কিন্তু সকল অঙ্গ ও ইন্দরিয়ের শক্তিই তাই আবিষ্কৃত হয়েছে দ্ুতগাঁত রেল স্টীমার 
সামাবদ্ধ। আমাদের পায়ে চলার গাঁত মন্হর। এরোপ্লেনে রকেট, অমিত শক্তিধর যন্ত্রদানব। 
পরী বাহ বল সামান্য। কানে শন সেই শব্দগুলো রোঁডয়ো বাড়িয়েছে শ্রবণের গন্ডি। এমিট্রন 
যারা কাছাকাছি জায়গা থেকে আসছে। চোখের ক্যামেরার ভেতর দিয়ে লুকিয়ে এল আলোক- 
আড়ালে যে গেল তাকে দেখবার আর ক্ষমতা চোরা, মানুষ পেল দিব্যদৃষ্টি 
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ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে যে, “facts 
are sometimes stranger than fiction" 
অর্থাৎ সময় বিশেষে বাস্তব ঘটনাও উপন্যাস 
অপেক্ষা রোমাণ্ডকর হয়। কথাটি খুবই খাঁটি। 
যাদ,করদের অত্যাশ্চয্য খেলাগুলি দেখলেই এই 
ক্তির তাৎপর্য পাওয়া যায়। সেই জন্যই যুগে 
যুগে প্যাথবীর সকল দেশে যাদুকরগণ দর্শক- 
গের চক্ষু ধাঁধাইয়া নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়া 
দেখাইয়া থাকেন। যাদ7াবদ্যা ইতিহাস পয্যালো- 
চনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ, 
মিশর, আরব প্রভৃতি দেশে ইহা বহষুগ হইতেই 
আলোচিত হইতেছে। যাদনুবিদ্যার অপর বিভাগ 
সন্মোহন 1বদ্যা’ বা বশীকরণ বিদ্যা ভারতবর্ষে 
ও মিশরে ধন্মযাজকদের একচোটয়া' ছিল। 
য় যোগশাস্ত্ের পনস্তকাদি আলোচনা 
কারলে দেখা যায় যে, উহা অন্রশাস্রোক্ত মারণ, 
উচাটন প্রভাতি বিভাগের মধ্যে 'বশীকরণে'র 
অন্তভূক্তি এবং অণিমা লাঁঘমা প্রমূখ অন্টাসাদ্ধির 
উহা 'বশিত্ব' সিদ্ধর পর্যাভুক্ত। এই 
'বশিত্ব' বা 'বশীকরণ' অর্থই যাদুবিদ্যা বা 
বিদ্যা । যাদ্যীবদ্যা বর্তমানে আরও 
ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন, 
ইন্দ্রজাল, ভোজবাজশী ইত্যাদী। ইহার দুইটি 
কারণ হইতে পারে। একদল লোক মনে করেন 
চক্ষু নামক প্রধান ইন্দ্রিয়ের উপর মায়াজাল 
[বস্তার করে বাঁলয়াই ইহার নাম 'ইন্দ্রজাল'। 
ম্যাজিকের কতকগুলি খেলা হাতসাফাই বা হস্ত- 
কৌশলে করা হয় বাঁলয়া উহা 'ভানুমাতকা 
খেল' ইত্যাদি। অপর দল বলেন একথা সত্য 
নহে, পুরর্ককালে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় এই 
যাদ:ঁবদ্যা প্রদাৰ্শত হইত। সেই. হইতেই ইহা 


মধ্যে 


সন্মোহন 


ত ৰণ ৰু 
অন্তৰ্গত। কিন্তু ব্যপারটী চার হইলেও 
তন্রশাস্ত্ের অপরাপর বিভাগের ন্যায় বিশেষ 
সাধনা সাপেক্ষ। 

ভোজবিদ্যা বা ভোজবাজী সম্বন্ধে 
তাঁহারা বলেন যে, ইহা ভোজরাজার নাম 
হইতে আপিয়াছে। ভোজরাজ মালব দেশের 
অধীশবর ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল 
সুপ্রসিদ্ধ ধারা নগরা। 'প্রমার বংশীয় রাজগণের 
মধ্যে ইনি সর্বাপেক্ষা প্রাসদ্ধ। রাজা ভোজ 
যাদুবিদ্যা প্রমূখ অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী 
ছিলেন। অলঙ্কার, দর্শন, যোগ, স্মৃতি, 
জোতিষ, রাজনীতি ও শিল্পকলায় যনাক্তি কল্প- 
তরু প্রভাতি নানা বিষয়ের বহুসংখ্যক গ্রন্থ 
তাঁহার পৃজ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে রাঁচত ও 
প্রচারিত হয়। তিনিই মহারাজ বিক্রমাদত্যের 
বাত্রশ সিংহাসন উদ্ধার করেন এবং পরে ১০৯২ 
খুষ্টাব্দে কালগ্রাসে নিপতিত হন। এই ভোজ- 
রাজের নাম হইতেই ভোজবিদ্যা বা ভোজবাজী 
নাম হইয়াছে। এই ভোজরাজের কন্যার নাম ছিল 
ভানুমতী। রাণী ভানুমতী সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমা- 
দিত্যের মাহষী ছিলেন এবং পিতার ন্যায় অশেষ 
গুণের আঁধিকারিণী 'ছিলেন। প্রাসাদ্ধ আছে 
যে, যাদুবিদ্যায় তিনি পিতা অপেক্ষাও অধিক 
পারদর্শিতা অঙ্জন কররিয়াছিলেন। তাঁহার নাম 
হইতেই যাদুবিদ্যা বর্তমানে “ভানুমতীকা খেল” 
বা “ভানুমতাঁর খেলা’ নামে সুপরিচিত হইয়াছে। 
পাঠকেরা উভয় মতবাদই সমর্থন কাঁরতে পারেন। 
কারণ তাহাতে আমাদের প্রাতপাদ্য বিষয়ে কোনই 
অস্যাবধা হয় না। উহা হইতে: স্পষ্টই প্রতীয়- 
মান হয় যে, যাদুবিদ্যা এই বহু শতাব্দী যাবং 
প্রচালত ৷ এই বিদ্যার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা 
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করিলে আরও অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। 
শ্ৰীশগ্করাচাৰ্য্য’ তাঁহার বেদান্ত দর্শনের ১৭শ 
শ্লোকে একটা বিশিষ্ট যাদবিদ্যার উল্লেখ 
করিয়াছেন। এবং তাহার কৌশলও লিপিবদ্ধ 


ভারতীয় যাদুবিদ্যা যৌগিক ও আধ্যাত্মিক 
আধিভোৌতিক প্রভাতি বিদ্যার চরমোৎকর্ষ এক- 
কালে এই ভারতবর্ষেই হইয়াছল। তৎকালে 
বহুবিধ যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় 
সৃষ্টি 


যাদকরগণ দেশব্যাপী হলুস্থুলের 


হক 


করেন। কিন্তু আলোচনার অভাবে এই বিদ্যা 
গরমে শ্রমে আমাদের দেশ হইতে একেবারে লোপ 
পাইতে চালয়াছে। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই 
যে, কয়েকজনের উৎসাহে পুনরায় এই বিদ্যার 
আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে । যাদুবিদ্যায় 
বাঙালীদের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মোগল 
রাজত্বকালে বাঙালীগণ নানাবিধ যাদাবদ্যা 
প্রদর্শন কারিয়া সমগ্র দেশময় হূলুস্থুলের সৃষ্টি 


< 
রয় || 


, ভাষায় লিখিত আত্মজীবনৰ ‘জাহাঙ্গাঁর নামা’ বা 


— স্ষ্ল 


ষ্ঞষত্ === 


JE DE... “শিশ্য-ভারতা ০ ১ 


আয়োজন করে শ্রীযুক্ত পি. সি. সরকারকে সম্মানিত করেন 


টু i ] 
| নিউজিল্যান্ডের যাদূকরগণ ভারতীয় যাদ,করের সম্মানার্থে এক বিরাট পার 


২২৬ 


Dwazda - Shaha - Jahangiri) 
অনেক পড্ঠাব্যাপী এই বাঙালী যাদুকরদের 
প্রশংসা করিয়াছেন। তাহাতে উল্লেখ আছে যে 
একবার একদল বাঙ্গালী যাদুকরের খেলা দেখি; 
বাদসাহ জাহাঙ্গীর নিন্মোক্তরপ লিখি; 
গিয়াছেন £ ৰা 
“আম যে সময়ের কথা বালিতেছি, সেই 
সময়ে বাংলা দেশে কয়েকজন যাদুকর ম্যাজিক 
ও ভোজবাজীতে এরুপ দক্ষ ছিল যে, ৰ 
কাহিনী আমার এই আত্মজীবনীতে উল্লেখযোগ; ॥ 


পস্তাকে 


Gy 


বলিয়া মনে কারতেঁছ।” {তিনি আরও | 
লিখিয়াছেন_“এক সময়ে আমার দরবারে সাতজন 
বাঙালী যাদুকরের আবির্ভাব হয়। তাহারা টী 
তাহাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল। 
আমাকে তাহারা গবর্ব করিয়া বলে “যে, এমন 
খেলা তাহারা দেখাইতে পারে যে, মানুষের বুদ্ধির 
তাহা ধারণাতীত।» একথা বলিয়া তাহারা বাজ? ৷ 
দেখাইতে আরম্ভ করিয়া কতকগ্ছলি এমনই 
অতান্ভূত খেলা দেখাইল যে, তাহা 
সবচক্ষে না দেখিলে বিশবাস করা অসম্ভব। 
বাস্তবিকই কোশলগ্মলি এমনই আশ্চয্যজনক ৰা 
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ছিল যে, আমরা যে যুগে বাস কারতেছি সেই 
যুগে এমন বিস্ময়কর ঘটনা সম্ভবপর বলিয়া 
[বশবাস করা কল্টসাধ্য।” 

ইহার পর আর একজন বাঙ্গালী যাদুকরের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার নাম আত্মারাম 
র। আত্মারাম বাংলার বিখ্যাত ভোজাবিদ্যা- 
[বিশারদ ছিলেন। তাঁহার প্রাদর্যভাবকালে সঠিক- 
প জানা যায় না। “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় 
ক্ত গঙ্গা-গোবিন্দ রায় লিখিয়াছেন যে, 
রাম “বনবিষ্ণুপডর মহদকুমার অন্তর্গত 


= 


বাঞ্ছারামেরই বংশধর। ইহারা জাতিতে কায়স্থ। 
শোনা যায়, আত্মারাম কামরূপ কামাখ্যা হইতে 
যাদুবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছলেন এবং দেশে 
আসিয়া বাঁজকর দিকের কৌশল ব্যর্থ করিয়া 
দিতেন বালিয়া বাঁজকরেরা অদ্যাপি তাহাকে 
গালি দিয়া থাকে। “যাঃ গুটী চলে যা । 
আত্মারাম সরকারের মাথা খাঁ” ইত্যাদ। 
আত্মারাম সরকার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়। 
তান নাকি চালান ও ধুচ্মানতে জল স্হির 
করিয়া রাখতে পারিতেন। এবং ভূতপ্রেত বশ 


বাদশাহ্‌ 


প্রকাশাছালম নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া 
[ছলেন।” কিন্তু আত্মারামের বংশধর শ্রীযুক্ত 
জীবনকৃষ্ণ সরকার উক্ত পত্রেই লিখিয়াছেন যে, 
আত্মারামের বাসস্থান হুগলী (বর্তমান হাওড়া) 
জেলার অন্তর্গত. কমলাপুর গ্রামে ছিল। 
আত্মারামের পিতার নাম ছিল মাধবরাম, সরকার । 
মাধবরামের চাঁর পুত্র, (১) বাঞ্ছারাম, (২) আত্মা 
রাম (৩) গোবিন্দরাম, (৪) রামপ্রসাদ। এক 
বাঞরামেরই ব্যতীত অপর তিন ভ্রাতার বংশ নাই৷ 
পুবেবাক্ত শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ সরকার মহাশয় 


২২৭ 


জাহাঙ্গীরের রাজপ্রাসাদের দেওয়ানী আমের (Public audience 

॥॥!l.এর) জন্মৃখস্হ ময়দানে দন্ডায়মান লেখক পি- পি: সরকার। এই দ্হানেই 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী যাদ;করগণ যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
বাদশাহ্‌ সব-রচিত আত্মজীবনীতে ইহার বিবরণ 'লাঁপবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন 


7৮৮ 
যো আত্মারামের ভ্রাতা রি সরকারও 
যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত 
আছে। তবে তাহার কোন বিশিষ্ট খেলার 
বিবরণ পাওয়া যায় নাই। 

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ফাদ্যাবদ্যা এদেশ 
হইতেই একেবারে “ত হইয়াছল। এক- 
কালে এই বাঙ্গালী যাদুকরগণ কত আশ্চর্য্য 
ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন কাঁরয়া জনসমাজে অশেষ 


ৰা 


সন্মান ও প্রাতষ্ঠা লাভ কাঁরয়াছিলেন। তাহা ছিলাম; আমাদের নিজসৰ এই বিদ্যাটীও এ 
সত্য-সত্যই সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ বৈদেশিক আবহাওয়ায় ম্যান ও দ্ুব্বল 
গৌরবের বিষয় ছিল। 1কন্তু বিদেশী সভ্যতার পড়িয়াছিল। কিন্তু বড়ই সুখের 
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জাপানে ভারতীয় যাদকরের সম্মানাৰ্থে প্রশতিভোজ--জাপানের প্রখ্যাত মহিলা ৷ 
যাদ্‌করগণও শ্রীযুক্ত সরকারকে সম্মানিত করেন | ॥ 
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আরোহীসহ 


যাত্রীদের মোটর গাড়ী অদৃশ্য করার দৃশ্য ৷ 


সংস্পর্শে ও ইউরোপ আগত অতি আধুনিক বাঞ্গালাঁর সাধনায় ও চেষ্টায় উহার লুপ্ত গৌরব 
মনোভাবে আমরা আমাদের নিজসৰ বৈশিষ্ট্যকে আবার ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইতেছে। এত- ৷ 


বিসম্জ'ন দিয়া একেবারে নিঃস হইয়া পাড়য়া- দিন যাহা আশাক্ষিত পক্ষের বেদিয়াদের হাতে 
102 ২২৮ কুল = 


[ 


ছিল, আজ তাহা ক্ৰমে ক্রমে শিক্ষিত সমাজেরও 
হাতে আসিতেছে। এই নব পরিবর্তন আতিশয় 
শ,ভ দিনের ঘোষণা করিতেছে। 
আমাদের দেশ যাদ করের দেশ। প্রাগোত- 
হাসিক যুগ হইতে আমাদের দেশে এই বিদ্যার 


a] ইন্দ্ৰজাল ===========%============ব্দ==== | ৰ 
টি 


অপরকে মোহিত বা বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা 
ইচ্ছান[ুযায়ী যে-কোন কাজ সম্পাদন করাইয়া 
লইতে পারে_তাহার নাম “সন্মোহন * বিদ্যা'। 
পাশ্চাতাদেশে হিপ্নোটিজম্‌’ বা মেসমোঁরজম্‌ 
নামে যে বিশিষ্ট বিদ্যাটির আবিষ্কার হইয়াছে 
উহাও এই সন্মোহন বিদ্যাই এক অংশ মাত্র। 


আমেরিকায় গুণী সালিধো-_সববপ্রেষ্ঠ ার্কন যাদুকর 'রাকথ্টোন' 
এবং চৈনিক যাদুকর ‘ওকিটো (আসলে ডাচ) শ্রীযুক্ত সরকারকে 
অভিনন্দন জানাইতেছেন 


তহিপ্পোঁটিজম্‌ ব্যবহারিক মনো বিজ্ঞানের (9 


যথেষ্ট আদর ও সন্মান ছিল। আধ্যাত্মিক 
(spritual) ও যোগক ভিত্তির উপর প্রার্তাষ্ঠত 


বলিয়া ভারতীয় যাদ:বিদ্যার বিশেষত্ব। 
যাদুবিদ্যারই অপর এক অঙ্গের নাম 'মন্মোহন 
বিদ্যা'। ইহা ভারতীয় যোগশাস্তের অন্যতম 
অঞ্গ এবং তন্রশাস্তের অপরাপর শাখার ন্যায় 
সাধনা সাপেক্ষ । সে বিদ্যা দ্বারা এক ব্যক্ত 


perimental Psychology) একটী শাখা 
মেসমোরজম্‌ প্রণালীতে নিদ্রাভিভূত কারবার 
কালে মৌখিক আদেশ দিতে হয় এবং অপরটীতে 
মৌখিক আদেশের পাঁরবর্তে মানীসক আদেশ 
দিতে হয়, এই মান্র। ভারতীয় সন্মোহন বিদ্যা 


৷ 
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পাশ্চাত্য দেশীয় হিপ্নোটিজম প্রভৃতি অপেক্ষা 
অনেক উচ্চস্তরের বিষয়। সম্যকরপে মোহিত 
হইলেই সম্মোহন। (সম্মোহন=সম্‌_নিজন্ত 
মহ =(মাহি+অন্ট, ভা। সম্যক্রুপে মোহ- 
প্রাপ্ত। সম্যকল=সম্পৰ্ণে) মোহাবস্থায় বাহ্যজ্ঞান 
থাকেনা, হিপ্নোটিজমে তাহা থাকিতেও পারে। 
সম্মোহনে আত্মবোধ থাকেনা, কিন্তু হিপ্পোটিজমে 
উহা অনেকাংশে থাকিতে দেখা যায়। 
সম্মোহন 1বদ্যার চচ্চট আঁত প্রাচীনকাল 
হইতেই এতদ্দেশে চালয়া আসিতেছে। তন্ব্- 
শাস্রোন্ত আমা, লঘিমা প্রভাতি অল্টাসাদ্ধির 


(নিন্মশ্ৰেণীর লোকদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে); 


এখনও িকৃতভাবে প্রচলিত আছে। তন্তশাস্ের 
মুদ্রাদি করন্যাস প্রক্রিয়া ও বিবাহবাসরে পান্রপা্রী 
এই সম্মোহন বিদ্যার মূল 1ভিত্তির উপর 
প্রাতিষ্ঠত। 

পুবর্ককালে কাপাঁলকগণ এই বিদ্যার 
প্রভাবেই ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে যুপ- 
কান্ঠে হত্যা করিত। বলা বাহুল্য, প্‌বর্ককালে 
এদেশে এই বিদ্যার এত বহুল প্রচার হইয়া পড়ে 
যে, সাধু-অসাধু সবৰ্বাবধ লোক ইহার ব্যবহার 


লন্ডনে লর্ড ও লেডি মাউন্টবেটেনের সঙ্গে যাদুকর পি. দি. সরকার 


মধ্যে ইহা 'বশিত্ব' সাদ্ধির অন্তগগত। এই বশ- 
করণ ও বশিত্ব হইতেই এই বিদ্যার অপর নাম 
বশাঁকরণ বিদ্যা হইয়াছে। পবর্ককালে 
ভারতবর্ষে এই বিদ্যার বহুল প্রচার ছিল--তখন 
সমস্ত লোকই প্রায় এই বিশিষ্ট বিদ্যার চচ্চ্ণ 
কারত এবং যথাসম্ভব শিক্ষালাভ করিয়া সেইমত 
কাৰ্য্য, করিত। সেই সমস্ত বিদ্যার সুপ্ত অংশ-- 
বিবাহ বাসরে বরণ করা, মুখ চন্দ্রিকা, ঝাড় - 
ফংক, ভূত নামান, সর্পদংশনে ওঝার ঝাড়ান, 
জলপড়া, তেল পড়া প্ৰভৃতি বহ; উপকারণ বিষয় 


কৰিতে জানিত। এই বিদ্যা সাহায্যে সমাজের 
ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়ই করা সম্ভবপর । এত- 
দ্দর্শনে সাধ্য ব্যাক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহার 
বহুল প্রচার বন্ধ হইয়া যায় এবং কয়েকজন সাধু- 
সন্ন্যাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই 
বিশিষ্ট বিদ্যাটী এইভাবেই সবর্বসাধারণের 
অগোচর হইয়া বর্তমানে লপ্প্রায় হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে। দেশের ঠিক এমনই দিনে মেসমান্ন 
সাহেব কর্তৃক আবিচ্কৃত 'মেসমৌরজম্‌' বিদ্যা 


-আমাদের দেশে প্রচারত হয় ও প্রসিদ্ধ লাভ করে। 
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৷৷ এক । । 
এক যে ছিলো শেয়ালপন্ডিত, তার ছিলো 
ক পাঠশালা । সেই পাঠশালাতে দেশের যতো 
পশু আর পাখার ছানারা লেখাপড়া শিখে মান্য 
তা। এই পণ্ডিত এবং তার পাঠশালার কথা 
দেশ-বিদেশের সবাই জানূতো। 
মহাপান্ডিতের এই পাঠশালাও কিন্তু, 
মাদেরই পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের মতো, 
এগারোটায় ব'সতো এবং চা'রটায় ছুটি হতো। 
'জা-পার্বনের ছুটিও থাকতো ঠিক তোমাদেরই 


কুম্মীর গিন্নী বললে £ সেই যুগ নেই... 
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মতো। এই পান্ডত কিন্তু, যে সে পান্ডিত ছিলো 
না। তাঁকে দেখলেই তার পড়ুয়াদের পেটের 
পিলে চমকে যেতো আতঙ্কে! ছাগলছানা, 
কুকুরছানা, মুরগীছানা, ঈগলছানা, ভেড়ারছানা, 
খরগোসছানা, ই'দুরছানা সবাইকে চুপচাপ 
বসে পড়াশুনো করতে হতো। টয-শব্দটি পর্যন্ত 
করার উপায় ছিলো না.কারুর। কেউ তা 
করেছো কি--খপ্‌! তারপর কড়মড়! শেষটায় 
কোং! বাস্‌, খতম! 

এহেন পন্ডিতের পাঠশালার ঠিক সামান। 
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— -সস্ক্টিস্কলঁ 


কিছু দুরে এঁগয়ে গেলেই, একটা সেকেলে 
পুরনো নদী। এই নদীতে বাস করতো এক 
বনোদি কৃমীর পাঁরবার। 

কুমীর তার গিন্নী এবং সাত সাতটি বাচ্ছা 
নিয়েই ছোট্র একাঁট সংসার। কিছুদিন হলো, 
কৰ্ত্তা আর গিল্নীতে চলছে জোর মন কষাকষি! 
সেদিন হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে কুমীর-গিল্নন 
বললো;_বাল, ছেলেপুলে গুলো যে গো- 
মুখ্‌খ্‌ হয়ে রইলো-তার কোন খবর রাখছ কি? 
আম কদিন ধরে বলছি_এদের পন্ডিতের 
পাঠশালায় ভার্ভ করে দিয়ে এসো- লেখাপড়া 


পন্ডিতের পাঠশালায় পড়ার আনন্দে অধীন 


হয়ে উঠলো। ছানাদের উৎসাহ দেখে, কুমার 
মশাইও শেষ পৰ্য্যন্ত গিন্নীর কথায় রাজী হয়ে 
গেলো। 

বেলা তখন প্রায় বারোটা । পণ্ডিতে: 
পাঠশালায় তার পড়ুয়াদের পড়াশুনার হটগোলে 
জমজমাট! শেয়ালপান্ডতকে দেখলেই যেমাঁন 
তার পড়ুয়াদের আতঙ্কে পেটের পিলে চমকে 
ওঠে, তেমনি শেয়াল পন্ডিতেরই পেটের পিলে 
চমৃকে উঠলো--দ্‌রে বিরাটকায় এক কমীরবে 
তার পাঠশালায় দিকে আসতে দেখে । কিন্তু 


নমস্কার! আসুন, আসুন 


শিখে মানুষ হয়ে আসুক। গিন্নীকে সকাল 
বেলাই চেণ্চামেচি করতে দেখে কুমীর মশাই 
শান্ত কন্ঠে বললো, রেগে গিয়ে এমন চেণ্চামেচি 


করছো কেন? আমাদের চৌদ্দপুরুষেই কেউ যে 


কখনও লেখাপড়া শেখোন_তাতে কি তাদের দিন 
চলেনি বলতে চাও? কুমীরছানাদের লেখাপড়ার 
কি দরকার বলতো? কুমশর গিন্নী তার চোখ 
ঘুরিয়ে হাতমখ নেড়ে বললো--আজ আর সেই 
যুগ নেই- এটা জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ । এযুগে 
লেখাপড়া না শিখলে কাউকে মুখ দেখানো 
চলেনা। কুমীরছানারাও মায়ের কথায় সায় দিয়ে 


২৩২ 


কুমীরের পেছন পেছন যখন তার সাত-সাতাঁটি 
বাচ্চাকেও দেখতে পেলো-তখন তার আশঙ্কা 


দুর হয়ে গেলো । 
কাছে আসতেই পান্ডত মশাই বলে উঠলো 
আসুন! আসুন! এই গরীব পন্ডিতের 


পাঠশালায় আপনার মতো এমন টাকার কুমারের 
পায়ের ধুলো এ আমার পরম সৌভাগা ? 
কুমার মশাই পন্ডিতের অভ্যর্থনায় খুশি হয়ে 
বললো-আর বলো কেন ভাই_ আমার গিন্নীর 
তাগিদে ছানাগুলোকে মানুষ করার জন্যে 
তোমার কাছে রাখতে এলাম। এদের লেখাপড়া 


2৯ 


রা 


শখিয়ে মানুষ করে দিও ৷ শেয়ালপন্ডিত কুমাঁর 
মশাইকে কথাদিলো তার সাত-সাতটি ছানাকে 
খাঁটি মান্য ক'রে দেবে ৷ 

মশাই খুব যত্ন নিয়ে তাদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে। 
প্রতি রোবৃবার কুমীর মশাই নিজে এসে ছেলেদের 
দেখে যায়। সে ছেলেদেরই শুধু দেখতে 
আাসেনা-পন্ডিত মশাইর জন্য নিয়েও আসে 


মনে একটা ফান্দ এটে ফেললো। তারপরে 
সুরু হলো প্রতিদিন একটি করে কুমীর ছানাদিয়ে 
তার সকালের জলযোগ! কুমীরমশাই এসে তার 
ছানাদের দেখতে চাইলে, পান্ডিতমশাই হিসেব 
দিয়ে বলতো-একটি গেছে সিনেমায়, একটি 
গেছে বেড়াতে, একটি গেছে খেলতে, একটি 
ঘুমোচ্ছে। আর যে কটি জ্যান্তাছলো তাদেরই 
এমান করে 


কুমীরমশাইকে দোঁখয়ে দিতো। 


তুই আমার সাত-সাতটা বাচ্চাকে সাবাড় করে দিয়ে আমাকে নির্বংশ করেছিস ? 


প্রচুর উপহার! ইলিশমাছের দিনে ইলিশমাছ, 
রুই মাছ, চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া, এমনকি কচ্ছপ 
অবধি । আর আর সব পড়ুয়াদের অভিভাবকেরাও 
উপহার দেয় বটে, কিন্তু কুমীরমশাইর মতো 
এমন প্রচুর পরিমাণে উপাদেয় উপহার কেউ এনে 
দেয়নি কোনাঁদন। এতো সব পেয়েও কিন্তু 
নধরকান্তি কুমীরছানার লোভ, পন্ডিতমশাইকে 
পাগল করে তুললো। কুমীরের হাতে প্রাণ যাবার 
ভয়েই শুধ; এতকাল কিছ সে করতে সাহস 
করেনি। 
|| দুই || 
অনেক ভেবে ভেবে শেষে পাঁন্ডতমশাই মনে 


৮২৮ 


দেখতে দেখতে কুমীরমশাইর ছয় ছয়টি ছানাকেই 
পন্ডিতমশাই সাবাড় করে ফেললো। এখন বাকী 
শুধু একটি। সেদিন কুমীরমশাই এসে জিজ্ঞাসা 
করলো, কিহে পন্ডিত! তোমার পড়ুয়াদের 
মানুষ হতে আর কতো দেরী? পাঁন্ডতমশাই 
তার হাত-দুটি কচলিয়ে ঘাড় কাৎ করে বিনয়ের 
সঙ্গে বললো-স্যার, এরা প্রায় মানুষ হবো হবো 
হয়ে উঠেছে।: আপনি আগামী রোব্‌বার এলেই 
এদের খাঁটি মানুষ করে আপনাকে দেখাতে 
পারব। পণ্ডিতের কথা শুনে কুমীরমশাইর মনে 
আনন্দ আর ধরছেনা। এ শুভ সংবাদ গিন্নাকে 


সমু 


ক্রু 


= 
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এই পাঠশালা--আমরা পন্ডিত করে খাই। 
সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না-তুমি গিয়ে 
শুধু ভালো করে মশলা তৈরী করো- আজ 
কুমীরমশাই অনেক উপহার নিয়ে আসবে যে-- 
বলেই-_ চশমার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে দেয়াল- 
ঘাঁড়র দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে পান্ডিতমশাই 
চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। 

নমস্কার! আসন, আসুন। : পান্ডিতমশাই 
কুমীরমশাইকে অভ্যর্থনা জানালো। হঠাৎ 
কুমীরমশাইর নজরে পড়ে গেলো তার সাত-সাতটা 
ছানার পারতন্ত হাড়গোড়গদুলোর ওপর। মহন্ত 


a 


[লু শিশ্য-ভারতী 22 ০১ ও 
দেবার জন্যে তখনই সে রওয়ানা হলো সটান মধ্যে ক্রোধে গজন করে উঠে কুমীরমশাই রাগে 
বাড়ীর দিকে। কাঁপতে কাঁপতে বললো,তবে রে পাষন্ড 

এদিকে শেয়াল পন্ডিতের গিন্নীর মনে কিন্তু পান্ডিত! তুই আমার সাত-সাতটা বাচ্চাকে 
উদ্বেগের আজ সীমা নেই। সে পন্ডিতকে সাবাড় করে দিয়ে৷ আমাকে নির্বংশ করোছিস : 
বল্লে, সবাইকে নিয়ে যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে দাঁড়া, আজ তোর হাড়-মাংস চিবিয়ে এখনই 
চলো এখনই আমরা সরে পড়ি। নয় তো কুমীর- তুলো তুলো করে ছাড়ছি। ' বলেই, সে খপ্‌ করে 
মশাই এসে যখন দেখবে যে তার সাত-সাতটা পণ্ডিতের গর্দানটা চেপে ধরলো। পাঁন্ডতমশাই 
ছানাকেই তুমি সাবাড় করে দিয়েছো, তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, স্যার, আপানইতো৷ 
আমাদের সবকটাকেই আস্তো গিলে ফেলবে। আপনার ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক্ষনে 
পন্ডিতমশাই মুচাক হেসে বললো,-আমরা দিতে বলেছিলেন আমিও কথা 'দয়েছিল, 
পালাতে যাব কেন? আমাদের সাতপদরুষের তাদের খাঁটি মানুষ করে দেবো। আমার কথা 


দেখুন,......সাতটি ছানা মানুষ হয়ে চলে গেলো নদীর পাড় ধরে 


আমি ঠিকই রেখেছি, স্যার_এ দেখ;ন,--এইমান্ 
সাতটি ছানা মানুষ হয়ে চলে গেলো সার বেধে 
নদীর পাড় ধারে। বলেই; পান্ডিতমশাই 
সাতভাই চাষা যারা সারাদিন মাঠের কাজ করে 
সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরছিলো-_তাদেরকেই দোখিয়ে 


দিলো। কুমীরমশাই তাঁকয়ে দেখে বলে 
উঠলো,_আরে, তাইতো? হঠাৎ পন্ডিতের 


হাতটা ধরে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একটা 
ঝাকুনী দিয়ে বল্‌লো,-“‘সাবাস পন্ডিত'! দিন- 
দিন তোমার পাঠশ্যলার শ্রীবাদ্ধ হোক। .তার- 
পরে, পন্ডিতের জন্যে নিয়ে আসা সব উপহার 
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রা তাকে দিয়ে বল্লো, আমাকে মাপ করো ভাই প্রচুর উপহার দেখিয়ে পান্ডিতমশাই তার 


পণ্ডিত, আম) 
ৰ; পা গিন্নীকে বললো, দেখলে তো গিন্নী? আমরা 


চাষাঁদের কাছে। চাষী কিন্তু কুমারমশাইকে সাত পরের পণ্ডিত আর আমাদের সাত- 
| দেখেই ভয়ে দৌড়াতে সুর; করে দিলে প্রাণের পুরুষের এই পাঠশালা। শেয়াল গিন্নী 
দায়ে। ছেলেরা পালাচ্ছে দেখে, কুমীরমশাইর পন্ডিতের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে 
ও গিন্নী! গিন্নী! নদ থেকে শিগগির উঠে পানি হাল ডু ৰণ নে ৰন 
(৫ এতো লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে ছেলেরা যে পন্ডিত'--আর এই পাঠশালা হলো ‘মহাপন্ডিতে 

পালিয়ে যাচ্ছে--ও গিন্নী! গিন্নগ! পাঠশালা ৷’ ৷ 


৬ ৰ এ 
॥ আত্মনিৰেদন 

আম ভালোবাসি, দেব, এই বাঙ্গালার 
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্ত উদার 

৷ বিরাজ করিছে নিতা-_মক্ত নীলাম্বরে 


অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগোর সবরে 


1 যে ভৈরবাঁগান, যে মাধুরী একাকিনী 
নদীর নির্জন তটে বাজার শকাত্কণী 
তরল কল্লোলরোলে, যে সরল দেহ 

॥ তরচ্ছায়া-সাথে মিশি প্লিন্ধপল্লাগেহ 
অঞ্চলে আবার আছে, যে মোর ভবন 

৷ আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন 
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে-করো আশাবর্বাদ, 

রী এ বখান তোমার দূত আনিবে সংবাদ 


তখাঁন তোমার কার্যে আনন্দিতমনে 


সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে। 
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গল্পাটি সেকালের, আর 
মজার। শোন সকলে। 


এক বাঁণকপূত্র বাণিজ্য 

বেরুলো, গুর্জর দেশ থেকে। তখন 
কার কালে বাণিজাই ছিল বাঁণকদে 
প্রধান কাজ। ভারত ছেড়ে, সমুদ্র 
পথে বৃহৎ আকারের নৌকা ভাসিয়ে 
তাতে এ-দেশের নানান্‌ রকমের দ্রব্য 
সম্ভার নিয়ে বিদেশে যাওয়া, আৰু 
বিদেশের পণ্য দ্রব্য নিয়ে ফিরে আসা 
আর অর্থবান হওয়া-এই ছিল 
সেকালের বাণিজ্য রীতি। এখনো তাই 
হয়_অবশ্য অন্যভাবে ৷ 


চু 


বাণিকপঃত্ৰেরৱ ভাগ্য ভালো। সে 
এই প্রথমবার বাণিজ্যে বোরয়েছিল 
পাঁচখানা নৌকায় সৌখিন মাল নিয়ে। 
কিন্তু দুর দুর দেশে গিয়ে বাণিজ্য 
বাড়তে দশখানা নৌকায় দাঁড়ালো । 
তার তখন ভার আনন্দ। প্রথমবারেই 
এত লাভ! খুসি হোয়ে সে দেশ-মুখো 
হয়ে ফিরলো। 


বাঁণকের ছেলোট একদিন নৌকার 
উপর গদা ঠেসান দিয়ে আরাম কারে 
বসে আছে। মন তার আনন্দে ভরপুর, 
কত দামী-দামী মালে এখন তার নৌকা 
বোঝাই। দেশে ফিরে সে আরো ধন- 
বান হবে। সে মহা খুসি হয়ে 
সমুদ্রের উপর অস্তগামী সূর্যের 
জলক্রীড়া দেখছিল একেবারে অবাক 
হয়ে। সূর্যাস্ত আগেও দেখেছে। কিন্তু 


ভিছনঞ্কলাভণাৰ্ধণেভলভাভিলাভিলোত। 


সত == 


এমনটি দেখে নি। দেখলে, যেন আকাশের 
রা দেবতারা সব সমুদ্রে নেমে এসে সূর্যের সংগে 
জল খেলা করছে। তারপর খেলতে খেলতে এক- 
সংগে সমুদ্রের তলায় চট্‌ কারে গেল সব মিলিয়ে ৷ 
গোটা সমদ্রটা আর আকাশ-বাতীস সব হয়ে গেল 
|] লালে লাল। একট; পরেই অন্ধকার ঘুরঘুটি । 
সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়েই দেখতে পেল অনেক 
দূরে, অপুর্ব ঝকৃমকানি। এক মাবিকে জিজ্ঞাসা 
করলো,-দ্‌রে ও কিসের ঝকৃমকানিও 


লট গ্যজ'রের এক বণিক প্যত্র = 


কু - 


ওই দিকেই চল। আর তারে নৌকা ভিড়োবে 
না। নৌকাতেই রাত্রি বাস করবো। তারপর রাত 
পোহালেই দিনের আলোয় ঠিক পথ ধরবো। 
এখন এই রাত্রির অন্ধকারে যাবে কোথায়? বাবা 
তো ও দেশে নামতে বারণ করেছিলেন। তরে 
না নামলেই হোল। 

মনিবের হুকুম আর ইচ্ছা। কাজেই চললো 
সব নৌকা সেই কুঞ্জর দেশের দিকে । কাছে গেল, 
কিন্তু নৌকা থেকে নামলে না কেউ। 


॥ মাঝি এ সব ঝক্মকানি দেখেই চমৃকে 
উঠেছিল। বল্‌লে,--ও হল সেই দেশ, যে দেশের 
ন্রসীমায় যেতে আপনার বাবা বারণ ক'রে 
গেছেন। ও-দকে যাওয়া চলবে না, শেঠ্‌জী। 
, ও হল কুঞ্জর দেশ। অন্যদিকে ঘুরে যাই। এই 

বলে, মাঝি নৌকার গাঁত ভিন্ন দিকে ফেরাতে 
গেল। 

দরের ঝক্মকান আরো চমংকার দেখা 
যাচ্ছিল। বণিকপূত্র বললে, রান্র বেলা আবার 
কোন্‌ অজানা দিকে যারে? আলো দেখা গেছে, 


২৩৭ 


বাঁণকপূত্র ধনুকে এক তাঁর লাগিয়ে দিলে ছংড়ে। একটা বকের গায়ে 


পরাঁদন প্রত্যাষ। প্রত্যুষে সূর্যোদয় আরো 
অপরুপ। যেন সাত ঘোড়ার রথে চড়ে, দিক্‌- 
দৃশ্যমান হলেন। আঁত অপূর্ব মনোহার 
শোভা। এ 

দিনের আলোতে কুঞ্জর দেশের শোভা ভার 
অপূর্ব। বণিকপদত্র তা দেখে বলছে--ও হে, 
এ তো ভারি সুন্দর দেশ। চল, আমরা দেশটা 
শুধ উপরি-উপার দেখে আসি। তাতে আর 
ভয় কি? কারো সংগে না মিশলেই হল। 


; 
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কোথাও না গেলেই হল। না গেলে, না মিশলে 
বিপদ হবে কেন? কিন্তু তার পিতার মত্যু- 
কালীন উপদেশ ছিল,কুঞ্জর দেশে কদাপি 
নামবে না। নামলেই বিপদ। সে বিপদ কি 
কারে যে এসে পড়বে, তা তুমি বুঝতেই পারবে 
না। আর, একবার এসে পড়লে, তা থেকে 
পারন্রাণ নেই। বুঝলে, মনে রেখো এই কথা। 

কিন্তু, পিতার মৃত্যকালীন পরামর্শ মতো 
কাজ না ক'রে, বণিকপনুত্র নৌকাগ্দলো সব নিয়ে 
এক নদীর মধ্যে ঢুকে পড়লো। আর সেইখানেই 
তাকে নামতে হবে। এক মাঁঝ চললো সংগে 
সংগে। দেখলে, নদীতে জেলেরা সব মাছ ধরছে। 
তার পাশেই ধোপারা সব দলে দলে কাপড় 
কাচ্ছে। আর সেখানের আকাশে অসংখ্য সাদা 
সাদা বক চক্কর দিয়ে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। 
বাঁণকপূত্র দেখতে লাগলো। বারে, বেশ তো 
বকের ঝাঁক। একটাকে মারা যাক্‌। এই বলে 
বাঁণকপুত্র ধনুকে এক তাঁর লাগিয়ে দিলে ছংড়ে। 
একটা বকের গায়ে তীর লাগলো-বকটা পড়ে 
গেল জলে। জলে পড়েই ভেসে গেল। এক 
ধোপা কাপড় কাচতে কাচতে এই ঘটনাটি দেখলে ৷ 
তারপর সে হঠাৎ অমাঁন কাপড় কাচা বন্ধ ক'রে 
দিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যাক্‌, এ আর 
এমন কি! 3 

বাণকপঢুত্র মাঝিটাকে সংগে নিয়ে তীরে 
নামলো। দেখলে, চমৎকার এক সরাই। সরাইয়ে 
গিয়ে বসবামান্রই একজন সৌখীন নাপিত এসে 
মোলায়েম সুরে বললে;_শেঠজী, আপনার দাঁড়- 
টাঁড় খুব বেড়েছে দেখুছি। কামিয়ে দি? 

বণিকপুত্র দাড়িতে হাত বুলোলো। দেখলে, 
দাড়িটা সত্যই বড় হয়ে গেছে। সে তার পিতার 
উপদেশ ভুলেই গেছে। বললে; বেশ, দাও 
কামিয়ে। কি নেবে? 112 

নাপিত বললে,কি নোব? দেবেন আমায় 
খাস ক'রে_যাতে আমি খসি হই। 

দাড় কামানো হল। বাণকপূত্র একটি 
চক্‌চকে টাকা নাপিতকে দিতে গেল। 

নাপিত বললে;_টাকাঃ টাকা আমি নোব 
না। আমি খুসি হতে, চাই। কথা ছিল,_ 
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দেবেন আমায় খুসি করে। টাকাতে আমি খুসি 
হই না। 

--তবে? 

--আপনার দশ নৌকা মালের দ:' নৌকা 
দিলে আম খুসি হই। 

- তোমার দেখছি মাথা খারাপ। যাও। 
ভাগো। কিছুই পাবে না। 

তারপর, ওই সরাইটার উপরের বড় একটা 
কামরায় গিয়ে উঠলো। ঠিক হল একাঁদন 
থাকবে। বাঁণকপনুত্রের মন-মেজাজ খারাপ হয়ে 
গেছে। নাঁপিতটা বলে কিনা-দ7' নৌকা মাল 
দিলে আম খসি হই। লোকটা কি পাগল? 
বাবা বারণ করেছিলেন বটে এখানের ভ্রসীমায় না 
আসতে। না এলেই হোতো। 

এই রকম ভাবছে বণিকপূত্র, এমন সময় 
একটি ভদ্ুগোছের স্ত্রীলোক এসে হাজর। 
এসেই আদরের সুরে বলছে,_বাবা, ভালো আছ : 
বেশ, বেশ। তুমি এসে গেছ--এতে আমি খনীস। 

বাঁণকপনত্র এর কথা শুনে অবাক। এ আবার 
কে? বলছে, আমতা আমতা করে। আপনাকে 
তো আমি চান না। 

-আমি তোমার মা। তুমি চেন না, আমি 
কিন্তু চান। 

_সে ক রকম? 

তোমার বাবা যেখানে যেতেন, একটি ক'রে 
বিয়ে করতেন। এখানে তান এসেছিলেন, 
আমায় বিয়ে ক'রে গেছেন। 

_তা তো আমায় কিছু বলেন নি। 

-বলেন কখনো! সম্পত্তির ভাগ দিতে 
হবে যে! সেই জন্যই লুকিয়ে রেখোছিলেন 
কথাটি। কিন্তু কথা কি কখনো লুকানো থাকে, 
বাবা। তুমিই বল। তোমার সব সম্পান্ত আম 
চাইছি না, অন্ততঃ অদ্ধেক জিনিস আমার প্রাপ্য । 
আমায় তা দিতে হবে তোমায়। 

-দিতে হবে? অমনি দিলেই হল? কিছ 
দোব না। তুমি কেউ নও। যাও। সরে পড় 
এখান থেকে। 

স্মীলোকটি কট্মট্‌ ক'রে চাইলে। তরপর 
চলে গেল। 


_ জো 


A 


-+£৮₹*৮৮ 


দেখ্‌ছি, বাবার উপদেশ মতো এখানে না নামাই প্রথম নালিশ ধোপার। ধোপা বলছে,-- 
উাচত ছিল। কি ভয়ঙ্কর «দেশ! লোক-জন আমার বাবা বকের রূপ ধরে আকাশে উড়তে 
কি ভয়ঙ্কর। উড়তে আমায় কাপড়-কাচার কায়দা বাত্‌লে 
Tf সংগের মাঝিটির সাধাসাধিতে প্লান করলে দিচ্ছিলেন। তাঁকে ওই লোকটি হঠাৎ তাঁর 
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এক পেয়াদা__তিন-তিনখানা পরোয়ানা নিয়ে হাজির সেখানে। পরোয়ানা তিনখানা দিলে বাঁণক পত্রের হাতে 


রঃ 
| বণিক পূত্র। শেষে কিছু খেয়েও নিলে । তারপর, বধে মেরে ফেলাতে, আমার কাপড় ন 
তখুনি এ-জায়গা থেকে নিজের নৌকায় পালাবার কায়দা শেখা বন্ধ নি মি রি 
মতলব করছে, এমন সময় মাথায় পাগড়ী আটা, বেকার । এবার আমি ? 
বুকে: তকমা লাগানো এক পেয়াদা-তিন-তিন- নৌকা মাল চাই। আমার নালিশের 1বচার 


ln খানা পরোয়ানা নিয়ে হাজুর সেখানে। পরোয়ানা হোক, ৷ 
সক লিল _ ২৩৯ =F 
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= আছ সত == গ্জরের এক বণিক পত্র ₹ হু = 
রা ৷৷ দুই ।। তিনখানা দিলে বণিক পত্রের হাতে। তাতে 
বাঁণকপ,ত্রের মন আরো খারাপ হয়ে গেল। লেখা আছে তিনটি নালিশের কথা। 
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নাপিত বল্‌ছে;--আমায় খুসি করে দেবেন 
বলেছিলেন লোকটি। আম দ:' নৌকা মাল 
পেলে খাস হই। নইলে খ্যাীস নই। আমার 
নালিশ শোনা হোক্‌। 
 স্ব্রীলোকাঁট বল্‌ছে--আমি এর মা। এই 
ছেলোটর বাবা আমায় বিয়ে করে রেখে গেছেন। 
এই ছেলেটির অদ্ধেক মাল আমার প্রাপা। তাই 
দিতে আজ্ঞা হোক; ৷ 

সর্বনাশ! তাহলে দশ নৌকা মালই তো 
গেল। এ কি দেশ রে বাবা! দেখ্‌ছি, আমার 
বাবার কথাই ঠিক। এ দেশে আসাই ভুল-- 
মহাভুল। সর্বনাশ! এখন কি হয়! 

তখন মনে পড়ে গেল, তার বাবার আর একাঁট 
কথা। তিনি বলোছিলেন,_যাঁদ ও-দেশে পাকে- 
চক্রে গিয়েই পড়, বিপদে পড়বেই। বিপদে 
পড়লেই, আমার এক উকাল-বন্ধধ আছেন 
সেখানে--তাঁর কাছে আগে যাবে। গিয়ে পরামর্শ 
চাইবে। তিনিই তোমার একমাত্র পরামর্শদাতা। 
বুঝলে? ভুলো না। 
এবার চললো বাবার উকীল-বন্ধূর খোঁজে । 
কোথায় তানি থাকেন? অনেক খুজে-পেতে 
তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উপাস্হিত। তখন সন্ধ্যা হয়ে 
গেছে। উকীল মশায় মক্কেলদের মকদ্দ্মার 
কাগজ-পত্র দেখছেন। হ্‌ 


৷৷ তিন ।। 

বণিক পত্র গিয়ে নমস্কার করলো। 

-কে তুমি? 

_আমি গুজর দেশের অমুক বাঁণকের 
ছেলে। 

--আযাঃ, তাঁর ছেলে? 
কি করেঃ 
আসতে? টু 
-বারণ করেছিলেন। তাঁর উপদেশ না 
শুনে, এখানে এসেই তো বিপদে পড়ে গোঁছ। 
ভয়ানক বিপদ। তাই এলুম আপনার কাছে? 
আপন বাঁচান। 

বণিক পত্র উকীলকে সব কথা বললেন! 
উকীল শুনে ভাবলেন, তারপর বললেন,--ওহো, 


তুমি এখানে এলে 
তোমার বাবা বারণ করেন নি 


ইক 


শিশু-ভারতী 
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বুঝোছ_বুঝোছি। ৷ আচ্ছা ভাবনা নেই খালাস 
ক'রে দোব। এক কাজ কর। আপাততঃ গোটা 
পণ্টাশ টাকা রেখে যাও আমার কাছে--তাদ্বরের 
জনা। আর এক.কাজ কর। খুব চক্‌মকে আর 
মূল্যবান এক গাছা হার খরিদ ক'রে নিয়ে নিজের 
পকেটে রাখবে। সেই হার পকেটে নিয়ে, রাজার 
কাছারীতে যাবে। গিয়ে আমার কাছে বসবে-- 
কোন কথা বলবে না। আমি যা বলবো, তাই 
করবে। এখন তাহলে যাও। কাল বেলা এক 
প্রহরের পর কাছারাীতে হাজির হবে। হ্যাঁ, আর 
এক কথা। তোমার নোকাগ,লোকে যাবার জনো 
তৈরী থাকতে বলে রাখবে। বুঝলে? বুঝলে 
সব কথা? 

পরের দন রাজকাছারীতে রাজার বিচার 
সভা। প্রথমেই সেই স্ত্ীলোকটি হাজির। 
বণিক পুত্রের উকীল বললে,--স্মালোকাঁটর সব 
কথাই সবীকার্য। ওকে বিবাহ করেছিলেন 
ছেলোটর পিতা, সে কথা খুব সাঁত্য। ওর দাবীও 
খুব ঠিক। 

রাজা বললেন, আপাঁন সবৰীকার করছেন 
তা হলে যে, স্বীলোকির দাবী -ঠক। তাহলে 
আপনার মক্কেলকে দিয়ে দিতে বলুন ওকে তার 
অদ্ধেক নৌকা। 

কিন্তু একটি কথা রাজা মশাই-উকীল 
বললে এই কথা। একটি জরুরি কথা এই যে, 
ছেলেটির বাবা মারা যাওয়াতে তার অন্য সব স্তী 
সবাই গেছেন সহমরণে_কেউ বা সংগে সংগে, 
কেউ বা কিছু পরে পরে। তাঁর অনেক বিবাহ 
অনেক স্ত্রী। এখন তাহলে এই স্ত্রীও যান 
সহমরণে। এখান তার ব্যবস্হা করুন মহারাজ । 
এদকে অর্ধেক সংখ্যক নৌকাও এই ছেলে দিয়ে 
দিক্‌ ওকে। কিন্তু আর এক কথা। উনি সহ- 
মরণে গেলেই, ‘ওর সম্পত্তি সব তো এই ছেলেই 
পাবে_আইন 'মতো। তবে আর লোকসান 
কিসের? ওকে তাহলে এখান সহমরণে 
পাঠাবার ব্যবস্হা হোক্‌। 

স্লীলোকটি উকীলের এই কথা শুনেই 
চম্‌কে গেল। চুপ ক'রে থেকে, “বাইরে ‘থেকে 
আস্‌ছি” বলে চট্‌ করে বোরয়ে গেল। সেই যে 
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বেরিয়ে গেল, আর ফিরলো না। খোঁজ্‌ খোঁজ্‌, 
কোথাও নেই। কেউ খুজে পেলে না। তখন 
তার মোকদ্‌মা খাঁরজ হয়ে গেল। বণিক পযুত্রের 
হোল জয়। 

কিন্তু এখনো যে রি নালিশ বাকি। 
কি হবে, কে জানে? দ্বিতীয় নালিশ পেশ হল। 
ধোপা করজোড়ে হাজর। উকীল বলছেন, এই 
ধোপার কথা সবীকার না করে নিয়ে উপায় নেই। 
এ কথা সত্য যে, বণিক পাত্র ওর বকরুপী 
পিতাকে তাঁর ছ:ড়ে মেরে ফেলেছে। 

রাজা বললেন,-আপানি সবীকার করলেন 
তো? তাহলে বণিক পুত্রকে দিতে বলমন-দণ’ 
নোকা মাল। 
_কিন্তু একটি কথা আছে এর ভেতর রাজা- 
অশাই। সে কথাটি এই। বণিক পুত্রের নৌকা- 
‘লেকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছিল নদীর মধ্যে, 
এর মত্সরুপ্পী পিতা । বকটা এর সেই মংসরুপণী 


হঠাৎ আক্রমণকারীকে শাস্তি দেওয়া আইনতঃ যে 
অন্যায় নয় সে কথা তো সবীকার করেন? 

হাঁ, হাঁ, সে কথা সবীকার্য, রাজা বললে 
এহ কথা। 
উকীল বললে,_তবে? 


অপরাধ কোথায় 
এর বলুন। এ তো একেবারেই নির্দোষ। 
কেমন, নয় কিঃ 

রাজা ভেবে বললে, হাঁ, ঠিক। 
অপরাধ কি? 

যাক্‌। এ নালিশও গেল ফেসে। 
মুখটি চুন করে বেরিয়ে গেল। 

উকীলমশাই এবার সবিনয়ে বললে 
আপনারা দেখাছি সবাই কিছু পৃরিশ্রান্ত। এবার 
তাহলে জলযোগ সেরে আসুন তারপরে 
আবার বিচার-সভা বসবে । এখন কিছ; বিশ্রামের 
প্রয়োজন তো? 

রাজা বললে, হাঁ, হাঁ, সেই ঠিক। জলযোগ 
সারা হোক্‌ তাহলে । « 


এতে ওর 


ধোপা 
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৷ স্মল DT গজের এক বণিক পাত্র 
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বিচারসভা অল্পক্ষণের জন্য বন্ধ রইলো। 
এর ভেতর এক ব্যাপার ঘটে গেল। রাজার ছোট্র 
একাঁট ছেলেকে কোলে নিয়ে এ সময় পরিচারিকা 
এলো রাজসভায় বেড়াতে । এটা ছিল উকণলের 
তদ্বির। এজন্যে পারচারিকাকে দেওয়া হয়েছে, 
বাঁণক পুত্রের উকীলকে দেওয়া সেই পঞ্চাশ 
টাকা। পারচারিকা রাজপযত্রকে কোলে নিয়ে 
এদিক ওদিক ঘোরাঘযর করতে লাগলো। রাজ- 
পদ্তাট দেখতে খুব সুন্দর, একেবারে হাঁসি-খ্যাঁস 
আনন্দ মুর্তি। ঘুরতে ঘুরতে উকালের কাছে 
আসতেই, উকীল অমান ইসারা করে দিল বাঁণক 
পত্রকে। বণিক পাত্র তখনি পকেট থেকে 
মূল্যবান চক্মকে হারছড়াঁটি বার করে রাজপঢত্রের 
গলায় পরিয়ে দিল। হার গলায় পেয়ে, ছেলেটির 
কি উল্লাস, কি হাসি, কি আনন্দ। 

রাজামশায় ফিরে এসে দেখলে, তার ছেলের 
গলায় এক ছড়া সুন্দর হার চক্‌ চক্‌ করছে। 
জিজ্ঞাসা করলে,--এ কি? এ কোথায় পেলে? 

উকীল বললে,_এই বিদেশী বাণক পর 
দিয়েছে উপহার। এতে আর দোষ কি। রাজার 
ছেলেকে উপহার তো দিতেই হয়। ছেলোটর 


কত আনন্দ দেখুন। ও কত খুসি হয়েছে 


দেখন। * 


-খুসি? তা ওর আনন্দ দেখে খুসি 
বোকি। 
আপাঁনও তো খাস? 


লকলেরই সেই কথা। সবাই খযসি। 


্ 
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নাপিত দাঁড়িয়োছল নালিশ নিয়ে । ইসারাতে সে 
জানালে সেও খ্যাস। , 

উকীল বললে,_বা, বা, বেশ কথা_বেশ 
কথা। তবে আর নালিশ কিসের? সবাই যখন 
খুসি, বাদী নাপিতও যখন খাস, তখন তো শেষ 
হয়ে গেল মামলা । কেমন রাজা মশাই, নাপিত- 
ভায়াও যখন খসি হয়েছে, তখন আর কিসের 
মামলা? বল্‌ন আপান। নাপিতের তো খ্যাস 
হবারই কথা ছিল। এখন তাহলে বাণক পত্র 


জয়। জয়, বাণক পত্রের জয়। 
গেল শেষ। 


মামলা হয়ে 


উকীল বলছে তখন বণিক পুত্রকে, তুমি 
এবার পালাও বাবাজি চট্‌ করে এখান থেকে । 
আর কোন কথা নয়। 


বাণক পূত্র এই কথা শুনে, তার মাঁঝাঁটিকে 
সংগে নিয়ে, তাড়াতাঁড় গিয়ে নিজের নৌকায় 
উঠে পড়লো। এবং নৌকা দিলে ভাসয়ে। 


লা 


একদা একজন জাপানি ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে ছিল তাঁর বিশেষ শখ। তান বৌ, 
মৈত্র সাধক। {তান বলতেন, ‘আমি ভালোবাসি গাছপালা। তরূলতায় সেই ভালোবাসার শক্তি প্রবেশ করে 
ওদের ফলে ফলে জাগে সেই ভালোবাসারই প্রাতক্রিয়া।' বলা বাহুল্য, মানবচিন্তের মালীর সম্বন্ধে একথা সম্পর্ণ সতা। 
মনের সঙ্গে মন যথাৰ্থ ভাবে মিলতে থাকলে আপনি জাগে খীশ। সেই খুশি সৃজনশাক্তশীল। 
শিক্ষাদান এই খ্শির দান। যাদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু সেই খুশি নেই, তাদের দোসরা পথ 
গ্যরশষ্যের মধ্যে পরস্পরস্নাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মধাস্হ কাল জেনেছি। 


আশ্ৰ,ময় 


আরও একটি কথা মনে ছিল। যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষাট একেবারে শযাকয়ে কাঠ হয়েছে তিনি 
ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপা নয়, আন্তারক সাবমজ্য ও সাদ্‌শা থাকা চাই। নইখল 
দেনাপাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যাঁদ প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা কাঁর তবে বলব, কেবল ডাইনে 
বাঁয়ে কতকগুলো বড়ো বুড়ো উপনদশীর যোগেই নদী পূর্ণ নয়। তার আদ বর্ণার ধারাঁট মোটা মোটা 
পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যান জাত-শিক্ষক__ছেলেদের ডাক .শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম 
ছেলেটা আপনি বোরিয়ে আসে । মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যাঁদ 
কোনো দিক থেকেই তাঁকে সবশ্রেণীর জীব বলে চিনতে না পারে, যাঁদ মনে করে ‘লোকটা যেন একটা প্রাগৈতি 
হাসিক মহাকায় প্ৰাণী’, তবে নির্ভয়ে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা সবর্বদা 
নিজের প্রবীণতা অর্থাৎ নবীনের কাছ থেকে দরবার্ততা সপ্রমাণ করতে ব্যগ্ৰ; প্রায়ই ওটা সম্তায় কত 
করবার প্রলোভনে। ছেলেদের পাড়ায় চোপদার না নিয়ে এগোলে পাছে সম্ভুম নষ্ট হয় এই ভয়ে তাঁরা সতর্ক। 
তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ধান উঠ্‌ছে ‘চুপ চুপ’; তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত 
সহযোগ বুদ্ধ হয়ে থাকে; চুপ করে যায় ছেলেদের চিন্তে প্রাণের ক্রিয়া আশ্রমের শিক্ষা 


শিশু পুষ্প আঁখমোল হেরিল এ ধরা-- 
শ্যামল, সুন্দর, স্নিগ্ধ, গাঁত গন্ধ ভরা। 
িশবজগতেরে ডাক কাঁহল, হে প্ৰিয়, 
আমি যতাঁদন থাকৈ তুমিও থাঁকয়ো। 
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ইংরাজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসা করতে, 
1কন্তু শেষে ব্যবসা করার চেয়ে এদেশে রাজ্য- 
করাটাই বেশ লাভজনক নে মৃতা তারা 


বাং তারপর একশো 
হরের মধ্যে দিল্লীর বাদশাহেরও সব ক্ষমতা 
কেড়ে নিয়ে তাঁর দশলাখ টাকা পেনসেনের ব্যবস্হা 
করে দিল। 
বশৰকৰি রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন 
সেদিন এ বক্গপ্রান্তে পণ্য বিপণীর একধারে 
নিঃশব্দচরণ 
আনিল বাণক্লক্ষরী জরঙ্গপথের অন্ধকারে 
] রাজসিংহাসন। 
বঙ্গতারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি 
নিল চুপে চুপে 
বাঁণকের মানদন্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী 
রাজদন্ডরূপে || 
মিথ্যাকথা, চালাকি ও গায়ের জোরে ইংরাজরা 
যা খঁশ তাই করতে লাগলো। পাঞ্জাবের রণজিৎ 
সিংহের বিধবা রাণী বিন্দনের সোনাদানা লুট 
করলে, রাজকুমার দলীপ সিংকে খন্টান করে 
প্যারিসে পাঠিয়ে দিলে; শিবজীর বংশধর প্রতাপ 


আপান ইংরাজদের তাড়িয়ে দিন, আমরা লড়বো 
সে জুলুম ভাল না লাগলেও: কিছ বলার 


সিংহকে বারাণসীতে বন্দী করে রাখলো; 


সাহস কারও ছিল না, ইংরাজদের লোকবল ছিল 


নাগপৰর, বাসী, তাঞ্জোর দখল করে বসলো। 
পেশ্যেয়াকে কানপুর থেকে তাড়ালো ৷ অযোধ্যার 


সবার বেশী। লোকবল মানে সিপাহী । তখনকার 
দিনে চাকরি বলতে পিপাহাঁর কাজই ছিল এক- 
মাত। মাহনা মাসিক সাত টাকা। আর ঘোড়- 
সওয়ার হলে মাসিক সাতাশ টাকা, তবে নিজের 


ঘোড়া চাই। তবে এখানকার রাজাদের কাছে কাজ 
করলে 1সপাহীর পদোন্নাত হবার সম্ভাবনা 
থাকতো, কিন্তু ইংরেজদের চাকরিতে তা ছিল না ৷ 
তবু জীবকার জন্য লোকে কাজ করতো। 

এই 1সিপাহাদের মধ্যে প্রথম অসন্তোষ দেখা 


দিল নতুন টোটা নিয়ে। টোটা দাঁতে কেটে 
বন্দূকে ভরতে হয়॥ টোটায় চবির্ব লাগানো 


থাকে_ গরুর আর শুয়োরের চবির । বহরমপদরের 
দসপাহপরা, এই টোটা দাঁতে কাটতে আপত্তি 
জানালো-জাত যাবে! সেনাপতি মিচেল তাদের 
নিয়ে এলো ব্যারাকপূরে। দুজন সিপাহার 
সেখানে চৌদ্দ বছর জেল হলো। সেই আবিচারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো মঙ্গল পাঁড়ে। সে 
লেফটেন্যান্ট বগকে গলি করলো। সেখ্‌ পল্টন 
নামে একজন মুসলমান পাঁড়েকে পিছন থেকে 
জড়িয়ে ধরলো। বিচারে পাঁড়ের ফাঁসী হয়ে 
গেল। আর তারই সঙ্গে ফাঁসী হলো ঈশবর 
পাঁড়ের। সে দাঁড়িয়োছল, কোন বাধা দেয়নি, 
এই তার অপরাধ। 

তারপর লখনৌ, মীরাট ও কানপদর। 
লখনৌ-তে পণ্টাশ জন সপাহীর জেল হলো, 
বাকী সবার চাকার গেল। মীরাটে জেল হলো 
পচাঁশ জনের। তারপর পাহারা সাহেবদের 
বাড়ী চড়াও করলো। সেই’ দুর্যোগ থেকে 


গুলাব সিং, বখতিয়ার চৌকিদার, আসগর আলি 
প্রভৃতি। 
মীরাটের 1সুপাহাঁরা দিল্লীতে গেল। 


বাদশাহকে বললে--আপানি ইংরাজদের তাঁড়য়ে 
দিন, আমরা লড়বো। 

বাদশাহ বললেনঃ বুড়ো হয়ে গোছ, আর 
শাক্ত নেই। 

সপাহণরা তখন "দল্লীতে যত সাহেব ছিল 
সব মেরে শেষ করে দিল। দিল্লীতে অরাজকতা 
দেখা দিল। হৈচৈ গোলমালে মাসখানেক কাটলো । 
তার পর আম্বালা থেকে ইংরাজ সেনা এসে 
পড়লো। পাতিয়ালা, বিন্দ, নাভা, কর্ণাল 
প্রভীতর রাজা ও নবাবরা ইংরাজদের টাকা ও সৈন্য 
দিয়ে সাহায্য করলো। 

বাদশাহের সেনাপাত বঘ্‌ৎ খাঁ দুসপ্তাহ 
যুদ্ধ চালালেন। ইংরাজের কামানের গোলায় 
দদল্লীর দেয়াল দ:-জায়গা ভেঙে পড়লো। ইংরাজ 
সেনা 'দল্লীতে ঢুকে পড়লো। বাদশাহ পালিয়ে 
গগয়োছলেন হুমায়ূনের কবরে। বাদশাহের 
আত্মীয় মিৰ্জা এলাহি বক্‌স ও মৌলাভ রাজীব 
আল বাদশাকে ধাঁরয়ে দিলেন। তিনজন বাদশা- 
জাদা ধরা পড়লো-ি্জা মোসল, মির্জা খিজির, 
সুলতান ও মিৰ্জা আবু বকর। সেনাপতি 


হাডসন রাজকুমারদের পথের উপর গুলি করে 


মারলো। তিনদিন তাদের মৃতদেহ পড়ে রইল 
রাস্তাতেই।  রাজপাঁরবারের আরো একুশ জন 


রাজকুমারকে ধরে ইংরাজরা ফর্ঠপী দিল। তারপর 
সেনাপাঁত মেটকাফ দিল্লীতে ব্যাপক হত্যাকান্ড 
গলালো। তারপর বাদশাহকে বন্দী করে 
পাঠিয়ে দিল বর্মায়। 

বেনারসে গোলমাল দেখা দিল, কর্ণেল নীল 
গেল বেনারসে। নীল বেনারসে যাকে পেল 
তাকেই গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিল। ছোট 
ছেলেরা পথে খেলা করছে দেখলেও নীল বলে-- 
এদেরকেও দয়া দেখানো চলবে না। 

দিল্লীর খবর এলো কানপুরে । ম্যাজিস্ট্রেট 
ভয় পেলেন, নীল সাহেবকে ডেকে বললেন: 
আপনাকে ধনাগার রক্ষা করতে হবে। 

ধন্ধ;পন্হ নানা পেশোয়া বাজীরাওয়ের পোষ্য- 
পদত্র। ইংরাজের কাছ থেকে পেনসেন পেতেন। 
হংরাজের সঙ্গে মেলামেশা ছিল। কিন্তু মাত 
দুশো সৈন্য নিয়ে নানাসাহেব কি আর করবেন? 
[সপাহীরা ধনাগার লুট করলো, জেলখানা 
ভাঙলো, অস্ত্রাগার লুট করলো। তারপর ধরলো 
নানাসাহেবকে বললো--আপনি আমাদের নায়ক 
হোন, নাহলে আপনাকে খুন করবো। 


বাধ্য হয়ে নানা সাহেব িপাহীদের নেতা 
হলেন। তাঁর সহায় হলেন আজিমূল্লা খাঁ। 
আজিমযল্লা গরীবের ছেলে, কষ্ট করে লেখাপড়া 
শিখে প্রথমে হন শিক্ষক, তারপর সেনাপাতি স্কট 
সাহেবের মুল্সী, তারপর উকিল। নানাসাহেবের 
পেনসেনের আবেদন নিয়ে তিনি বিলাতেও 
গিয়েছিলেন। ইংরাজি ও ফরাসী ভাষা খুব 
ভাল জানতেন। 


সিপাহীরা ইংরাজদের ঘিরে ফেললো। চার 
ফুট উচু একটা পাঁচিলের আড়ালে ইংরাজরা: 
আশ্রয় নিয়েছিল। সাতাঁদনে 1সিপাহঁদের 
গ্যালতে আড়াই শো জন মারা পড়লো। নানা- 
সাহেব জানালেন_ ইত্রাজরা 1নভ'য়ে কানপদর 
ছেড়ে চলে যেতে পারে, তিনি তাদের নৌকা 
দেবেন। 


সতাীচৌরা ঘাটে সাড়ে চারশো জন সাহেব 
মেম ছেলেমেয়ে নৌকায় উঠলো। তীরে দাঁড়িয়ে 
ছিল গোলন্দাজ বাহিনী। সাহেবদের নৌকা 
ছাড়তেই তারা কামান দাগতে সুরু করলো। 
অনেক নৌকা ডুবে গেল। খবর পেয়েই নানা- 
সাহেব হুকুম দিলেন--হত্যাকান্ড বন্ধ কর! 

জল থেকে একশো পণচশ জনকে উদ্ধার করা 


সিপাহী যুদ্ধের একট দৃশ্য-ইংরাজ ও পিপাহঁগণ 
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এলাহাবাদে। 'সপাহাঁরা এখানকার জেলখানা 
ভাঙলো, সাহেবদের বাড়ীতে আগুন দিল, 
ধনাগার লুট করলো । 

বেনারস থেকে সেনাপাঁত নাল এলো 
এলাহাবাদে। সুরু হলো লুটতরাজ, ঘরে আগুন 
লাগানো আর ফাঁসী দেওয়া। কাঁদনের মধ্যে 
নীল এতো লোককে ফাঁসী দিল যে তাদের শব- 
গাল গঙ্গায় ফেলতে আটখানা ঠেলাগাড়ী লেগে- 
[ছিল তিনমাস সকাল থেকে সন্ধ্যা প্য্যন্ত। 

এলাহাবাদ থেকে হ্যাভূলক ও বেন্ড রওনা 
হলেন কানপুর। নীল হুকুম দিলেন যাবার 
পথে দুপাশে যত গ্রাম দেখবে আগুন লাগাবে, 
যাকে পাবে ফাঁসী দেবে। 

হুকুমমত পথের দঃপাশের গাছের ডালে 
শত শত মান্ষকে লট্‌কে দিয়ে রেন্ড এগিয়ে 
চললো। ফতেপমুরে জওলাপ্রসাদ ও টিকা সিংহ 
তাদের বাধা দিল, কিন্তু হেরে গেল। ফতেপুর 
লুট করে রেন্ড অগ্রসর হলো। বলরাও এবার 
তাদের রুখলো। যুদ্ধে রেন্ড' নিহত হলো। 
কিন্তু কামানের জোরে ইংরাজরা এগিয়ে চললো ৷ 
নানাসাহেব পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে এাগয়ে 
এলেন। কিন্তু যুদ্ধে হেরে পালিয়ে গেলেন। 
সেই সময় আজিম্ল্লার নির্দেশে বাবঘরে যেসব 
মেমসাহেব ও শিশ; ছিল তাদের হত্যা করা 
হলো। 

ইংরাজরা কানপুর দখল করলো। নীল 
এলো কানপুরে । নাব'চারে দশ হাজার 
লোককে খুন করলো। তার উপর হুকুম দিল-- 
যার ফাঁসী হবে, তাকে আগে 1বাবঘৱের রক্ত চেটে 
সাফ করতে হবে, নাহলে চাবুক মারা হবে। 

অনেকেই চাবুক খেয়েছিল, কিন্তু ফাঁসী 
যাবার সময় কোন চণ্চলতা দেখায়াঁন ৷ 
সুলতানপুর, বাইরেচি, গন্ডা প্রভাতি স্হানে। 
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ছদ্মবেশে তাঁতিয়া টোপি 


স্যার হেনার লরেন্স এলেন রুখতে, কিন্তু 
£সপাহদের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না।” 
{তানি নিহত হলেন। সেনাপাঁতি হয়াভূলক ছনঢে 
এলো। কিন্তু বাঁসরথগঞ্জের যুদ্ধে হেরে 
পালালো। শেষে হ্যাভ্লক, আউটরাম, নীল 
িনজনে এলো। নীল মারা গেল, আউটরাম 
আহত হলো, আর মারা গেল প'য়তাল্লিশ জন 
অফিসার। যেসব ইংরাজরা এখানকার রোঁস- 
ডেন্সিতে আটক পড়েছিল তাদের উদ্ধার করে 
রাত্রের অন্ধকারে ইংরাজরা লখনৌ ছেড়ে 
পালালো। হ্যাভ্ুলক পথে আমাশয় রোগে মারা 
গেল। 

তাঁতিয়া টোপ এবার কানপদুর উদ্ধার করতে 
এগিয়ে এলেন। তাঁতিয়ার আসল নাম রামচন্দ্র 
পান্ডুরঙ্গ, মারাঠী ব্রাহ্মণ, নানাসাহেবের সহকারী ৷ 
পান্ড নদীর তাঁরে বুদ্ধ হলো। যুদ্ধে ৱ্ৰিগোডিয়ার 
উইলসন নিহত হলেন। ইংরাজরা পালিয়ে 
গেল। 

স্যার কলন ক্যামূপৃবেল এলেন। দশাঁদন 
পরে আরেক যুদ্ধে সিপাহীরা হটে গেল। 
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নানাসাহেব ও তাঁতিয়া পিছিয়ে গেলেন। 
ইংরাজরা নানা সাহেবের মন্দিরটীকে ভেঙে সম- 
ভূমি করে দিল। নববূই লক্ষ টাকা লুট করলো। 

পাটনাতেও গোলযোগ দেখা দিল। জগদীশ- 


স্* সিপাহ? বিদ্রোহের ইতিহাস “== 


ভাসিয়ে দিলেন। তারপর খাটিয়ায় শুয়ে শুয়েই 
তিনি সিপাহীদের পরিচালনা করে জগদণশপুুর 
দখল করলেন। ক্যাপটেন লে-গ্রান্ড ছুটে এলেন, 
কিন্তু যুদ্ধে নিহত হলেন। কুমার সিংহের বয়স 


পরের কুমার সিংহ সিপাহীদের নেতৃত্ব ?নলেন। 
সপাহীরা জেলখানা ভাঙলো, ধনাগার লুট 


তখন সত্তর বছর। অত্যাধক রক্তপাতে তিনি 
মারা গেলেন। 
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লর্ড ক্যানিংএর সদাশয়তা 


কুমার সিংহের ভাই, অমর সিংহ ও পান্র 
খতভজন সিংহ জগদীশপ,র রক্ষা করলেন। 

তারপর দিগোঁলি, ছোটনাগপুর, রাঁঁচ, 
চাইবাসা, পুরুলিয়া-সর্ব বিদ্রোহ, জেলভাঙা, 
ও ধনাগার লুঠ। পরে ইংরাজদের অত্যাচার 
লুঠ, গৃহদাহ ও ফাঁসী। 

এবার বিদ্রোহ দেখা দিল ঝাঁসতে। তারা 
জেল ভাঙলো, দুর্গ দখল করলো, তারপর রাজ- 
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করলো। ক্যাপটেন ডানবার ছুটে এলেন, কিন্তু 
হেরে পালিয়ে গেলেন। টুভনসেন্ট এলেন, 

/ কামানের জোরে জগদীশপুর দখল করলেন। 

কুমার সিংহ চলে গেলেন সাসারামে। তাঁর 

আক্রমণে ইংরাজরা বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো। 

॥ একদিন গঙ্গার তারে হুঠাৎ একটা গুলৈ 
লেগে কুমার সিংহের একখ্যুনি হাত আহত হলো। 

কুমার সিংহ তখনই হাতখানি কেটে ফেলে গঙ্গায় 
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বাড়ী ঘেরাও করে বসলো-_-তিনলাখ ঢাকা দাও, 
নাহলে কামান দেগে প্রাসাদ উড়িয়ে দেব। 
রাণী লক্ষরীবাঈ নামেই রাণী ছিলেন, 
ইংরাজরা তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়ে মাঁসক পেনসেন 
দিতেন। লক্ষরীবাঈ সপাহীদের শান্ত করার 
জন্য লক্ষ টাকার গহনা তাদের হাতে তুলে 


দিলেন। টাকা নিয়ে সিপাহাঁরা দিল্লী চলে 
গেল। 

এই সময় ঝাঁসী দখল করতে চাইল, মৃত 
রাজার এক আত্মীয় সদাশিব রাও। দুপাশ থেকে 
দুই প্রাতবেশী ওরছার নথে খাঁ ও দাঁতিয়ার রাজা 


ঝাঁসী আক্রমণ করলো। কিন্তু তিনজনেই হেরে 
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গেল। তখন তারা হীরের জানালো রাণী 
বিদ্রোহ করেছে। স্যার হিউ রোজ ঝাঁসী 
অবরোধ করলো। এক িশৰাসঘাতক নগরের 


দরজা ঘুলে দিল, রাণী পোষ্যপ্ত্র দামোদর 
রাওকে নিয়ে নগর' ত্যাগ করলেন। 
রাণী গোয়াঁলয়র দখল করলেন। নানা- 


সাহেবকে পেশোয়া বলে ঘোষনা করা হলো। 
হিউ রোজ এলো’ গোয়ালিয়ার। সারাদিন লড়া 
করে রাণী আহত হলেন। এক সাধুর কুটীরে 
তিনি শেষানঃশবাস ত্যাগ করলেন। গোয়ালয়র 
থেকে তাঁতিয়া ও নানাসাহেব পালিয়ে গেলেন। 

পাঞ্জাবেও বিদ্রোহ দেখা দিল। বওশেরায় 
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দিলে। শিয়ালকোটের সিপাহারা নিহত 
হলো নিকলসনের হাতে। নিঞ্ামীরে সেনাপতি 
ফ্রেডারিক ফাঁসীর দড়ি না পেয়ে ২৩৭ জনকে 
গুলি করে মারলো। একখানি ছোট ঘরে শবাস 
বন্ধ হয়ে মারা গেল প'য়তাল্লিশ জন। 

পেশোয়ারে নশো সিপাহাকে মেরে শেষ করা 
হলো। 

বোঁরাল, আলিগড়, ইটোয়া, মথুরা, ও 
ভারতপুরে সিপাহাঁরা জেল ভাঙলো, ধনাগার 
লুঠ করলো। খান বাহাদনর খাঁ রোহল খন্ডের 
নবাব হলেন। ফতেগড়ে তফকুজল হোসেন 
নবাব হলেন। ইংরাজরা বিদ্রোহ দমন করতে 
উঠে পড়ে লাগলো । 'নার্বিচারে ফাঁসী, লুঠ ও 
গহদাহ চলতে লাগলো। নেপালের রাজা 
ইংরাজদের ১৩০০০ গঃৰ্থা সেনা দিয়ে সাহায্য 
করলেন। গৰ্থাদের সঙ্গে লড়াই করে বিদ্রোহ 
নেতা বেণামাধো, যোগরাজ সিংহ ও হরদেও সিংহ 
নিহত হলেন। জোয়ালাপ্রসাদ, খান বাহাদুর 
খাঁ ও নবাব মামুদ খাঁকে নেপালীরা বন্দী করে 
ইংরাজের হাতে দিল, ইংরাজরা তাঁদের ফাঁসী 
দিল। বলসাহেব আজিমল্লো, রাজা দেবীপ্রসাদ, 
হবগুলাব, ও গুলাব সিংহ জঙ্গলে আত্মগোপন 
করেছিলেন অসুখে ভুগে তারা মারা গেলেন। 

ইংরাজরা নানাসাহেবকে বললো- আত্মসমর্পণ 
করো। 

নানাসাহেব বললেন- আম একাই লড়বো। 

রাণী ভিক্টোরিয়া ইংলন্ডে ঘোষণা 
করলেন- আঁ ভারতসাম্রাজ্যর ভার গ্রহণ 
করলাম। 

অযোধ্যার বেগম হজরৎ মহল পাল্টা ঘোষণা 
করুলেন_ভারতরাজ্য রাণীর হাতে গেল তাতে 
পাঁরবর্তন কি হলো? কেমম্পানীর লাটসাহেবই 
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নানাসাহেব বললেন-_“'আম একাই লড়বো’ 
বড় লাট হলো, কোম্পানীর কর্মচারীরাই এখনো 


কাজ করছে। এ শুধয কথার কথা। ইংরাজদের 
কথায় বিশবাস “করা চলে না। বন্ধত্বের চুক্তি 
করে তারা সুযোগ বুঝে অনেক রাজ্য কেড়ে 
নিয়েছে। তাদের কথায় যেন আমরা না ভুলি! 

তাঁতিয়া টোপি জঙ্গলে ঘ[মুচ্ছিলেন, তার 
সঙ্গী কোটার মাবাসংহ সেই সময় ইংরাজকে 
ডেকে এনে তাঁকে ধরিয়ে দিলেন। তাঁতিয়ার 
ফাঁসী হয়ে গেল। 

তাঁতিয়ার বন্ধ, রাওসাহেব সদাশব 
পান্ডুবঙ্গকে ধাঁরয়ে দিল মারাঠীরা। তাঁর ফাঁসী 
হয়ে গেল। 

তাঁতিয়ার আর এক বন্ধ; ফিরোজ সাহ চলে 
গেলেন ভারত ছেড়ে। কান্দাহার, বোখারা, 
তেহেরাণ, কাবুল, সমরখন্ড, কনণ্টানটিনোপূজ 
ঘুরে তিনি গেলেন মক্কায় সেখানে তাঁর মৃত্যু 
হলো। 


৷ 


পু 


ঘা 


শিশযু-ভাত্বতী ৰু = 


১৮৫৭ সালে যে বিদ্রোহ সুরু হয়েছিল 
১৮৫৯ সালে তা শেষ হলো। 'সিপাহাদের মধ্যে 
যোগ্য নেতা ছিল না, নেতারা পরস্পরকে ঈর্ধা 
করতেন, নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবতেন, 
সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না, এবং 
কোন শৃঙ্খলাবোধ ছিল না, সেইজন্যই িপাহারা 
ব্যৰ্থ হলো। কিন্তু সাধারণ মানুষকে সেজন্য 
বহ, অত্যাচার সইতে হয়, প্রথমে দিপাহীদের 
হাতে, পরে ইংরাজদের হাতে। বাংলা, উড়িষ্যা, 
মাদ্রাজ প্রভাত অঞ্চলে সিপাহীরা তেমনভাবে 
গোলযোগ সৃষ্টি করোনি, সেই জন্য অত্যাচারের 
তেমন আঁচ লাগোনি এই সব দিকে। 


কুমারাসংহ এ-বংশের সন্তান। তাঁহার পিতার 
নাম ছিল সাহেজাদ সিংহ। সাহেজাদ সিংহের 
চারি পাত্র-কুমারসিংহ, দয়াল সিংহ, রাজপাঁত 
সিংহ ও অমর পসিংহ। পিতা সাহেজাদ সিংহ 
তাঁহার জমিদারীর ধার আনা অংশ কুমারাসংহকে 
দিয়া গিয়াছলেন। কুমারাসিংহ যাঁদ বিচক্ষণতার 
সঙ্গে সে জমিদারী পাঁরচালনা কারতেন তাহা 
হইলে তিনি প্রচ্ছর ধন-সন্পান্তর অধিকারী হইতে 
পারিতেন, কিন্তু সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না; 
বরং মহাজনদের কাছ হইতে খণ করিতেন 
ধণের দায়ে তাঁহার জমিদারী নীলামে উঠিত, 
এইরূপ নানাভাবে তিনি খণের দায়ে বিপন্ন হন, 


লক্ষ্ীবাইয়ের_বাঁসীর দুর্গ 


জগদণীশপ7রের * 
কুমারসিংহ 
সিপাহী বিদ্রোহের কথা তোমরা জান। 
মে ১৮৫৭--৫৮ খষ্টাব্দের কথা, হিন্দ 
মুসলমান সকলে মিলিয়া ইংরাজ কোম্পানীর 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল; সে সময়ে যে 
সকল সাহসী বার বিদ্রোহী দলে যোগদান কাঁরয়া 
বীরের মত প্রাণপণে সবাধীনতা সংগ্রামে আত্ম- 
বসম্জ'ন করিয়াছিলেন তাঁহাদের একজন ছিলেন 
কুমারসিংহ । ৰ 
কুমারসিংহ ছিলেন আরা জেলার 
জগদীশপুর নামক স্হানের জমিদার, তিনি 
জাতিতে রাজপুত ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার 
প্‌বর্ধপনরুষেরা সে অনেক দিন আগে উজ্জবায়িনী 
হইতে এদেশে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। 


২৫০ 


এমনাকি তাঁহার এক বন্ধ; শাহবাদের কালেক্ার 
সাহেব তাঁহাকে কুড়ি লক্ষ টাকার খণ হইতে 
মুক্তির বাবস্হা করেন, ্হির হয় যে তিনি 
জামদারীর আয় হইতে ক্রমশঃ খণের টাকাটা 
পৰিশোধ করিবেন, গভর্মেন্ট তাঁহার জমদারীর 
কাজ কর্ম্ম দেখিয়া খণ পাঁরশোধ করিয়া লইবেন। 
কুমারাসংহ এই প্রস্তাবে রাজি হইয়াছিলেন এবং 
খণ মুক্ত হইলেন বলিয়া আনন্দিত ও হইয়া- 
ছিলেন কিন্তু রেভোনিউ বোর্ড পাটনার কমিশনার 
দ্বারা কুমারাঁসংহকে বালিয়া পাঠাইলেনঃ--এ 
মাসের মধ্যে যদি সমুদয় টাকা না পাওয়া যায় 
তাহা হইলে গভমেন্টি তাঁহার সমস্ত জমিদারী 
পাঁরচালনার দায়িত্ব লইতে পারেন না,--সমনুদয় 
সংস্রব পারত্যাগ কারিবেন। ৰ 
সৈ সময়ে পাটনার কাঁমশনার টেলর সাহেবও 


EE ন 


‘বোডের এরুপ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন নাই। 
এজন্য ছোটলাট সাহেবের কাছে পত্র লেখেন, 
1কল্তু তাহাতেও বোর্ড তাঁহাদের সিদ্ধান্তের কোন 
পাঁরবন্তণ কারলেন না।  * 
এজন্য কুমারাঁসংহ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া- 
ছিলেন, পিতৃপুরুষের জামদারী নীলাম হইয়া 
পরের হাতে চলিয়া যাইবে, এ দুশ্চিন্তা তাঁহার 
মনের ভিতর অশান্তি আনিয়া দিল, তারপর 
পারিবারিক জীবনেও তিনি সখা ছিলেন না, 
তাহার একমাত্র পাত্র দলভজন সিংহের মৃত্যু 
হইয়াছিল, পৌন্র বীরভঞ্জন বংশের এক ছেলে, 
সেও ছল জন্মাবাধ মাঁস্তচ্কাবকৃত। একমাত্র 
তাঁহার ভাইয়েরা ও ভাইয়ের ছেলেরা ছিল আশ্রয় 
ও অবলম্বন, এইরূপ নানা অশান্তির মধ্যেও 
কমারসিংহ ব্রিটিশ গভর্মেন্টের প্রতি বিমুখ 
ছিলেন না। 

বাংলাদেশে যখন সিপাহী বিদ্রোহের আগুণ 
জবলিয়াছিল, লক্ষে, মীরাট, অযোধ্যা, ঝাঁসী 
প্রভাত স্হানে সেই আগচুণের শিখা ছড়াইয়া 
পড়িতোছল, তখন িহারেও সে আগদ্ণ জৰলা 
যে অসম্ভব নয়, একথা মনে করিয়া পাটনার 
কমিশনার টেলার সাহেব বিহারের প্রধান প্রধান 
জমিদার ও তালুকদারদের লইয়া এক মন্ত্রণা সভার 
আহবান করেন, কুমারাসংহও সেই দরবারে 
[নমান্নত হইয়া আসিয়া দেখলেন, বিহারের 
প্রধান প্রধান ভূম্যার্ধকারীদের আসনের কাছে 
তাঁহার আসন নাই, তাহাতে তিনি আপনাকে 
অপমানিত মনে কৰিয়া সভাস্হলেই এই অন্যায়ের 
প্রাতবাদ করিলেন এবং প্রধান আসনখানি গ্রহণ 
করিয়া তবে দরবারে যোগদান করিলেন। 

সে সময়ে বিহারেও অশান্তি দেখা দিয়াছিল, 
বিদ্রোহের আগুণ সোঁদকেও ছড়াইয়া পাঁড়তোছিল, 
[ক ভাবে উহা প্রশমিত হইতে পারে, সেই জন্য 
ডোমরাঁও জগদীশপুর ও অন্যান্য বিখ্যাত স্হানের 
হিন্দ; ও মুসলমানদের আহবন কারয়া পাটনার 
কমিশনার সাহেব তাঁহাদের সহযোগিতা প্রারথননা 
কাঁরয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া কুমারাসংহ ও 
ডোমরাঁওয়ের রাজাকে ভাঁবষ্যত বিপদের কথা 


৮ সৃপাহঁ বিদ্রোহের ইতিহাস 
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বীর কেশরা বাব; ক!য়রাঁসংহ 


যোগদান না করে সে-বিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধ 
করিয়াছলেন। 

কুমারাসংহ, কমিশনারের এই কথায় উত্তর 
দেনঃ--শাহাবাদের লোক আমার কথা শদীনতে 
পারে কিন্তু অন্যান্য জেলার আঁধবাসী ও দানা- 
পরের সিপহাঁরা আমার কথা শানবে কেন? 

কুমারসিংহের এই ীনভীক ও যথার্থ 
বাদিতায় কমিশনার সাহেব সন্তুষ্ট হইতে পারেন 
নাই। 

।। দুই ।। | 

কুমারসিংহ ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন 
সাহসী ও তৈজসবৰী। অশবারোহণে ও অস্ত্র 
চালনায় দক্ষ ছিলেন। ক্ষন্রিয়ের বল, বীৰ্য্য ও 
{নভণীকত ছিল তাঁহার, শিরায় [শরায় প্রবাহত। 
আলস্য ও বিলাস তাঁহার ছিলনা । 

সে সময়ে জগদীশপনুরের কাছে এক নিবিড় 
অরণ্য ছিল, তাহার নাম “তাড়কার বন”, সেই 
নাবড় বনে বাস কারত নানা হিংস্ৰ জন্তু, সাপ, 
বাঘ, শূকর, ভল্লংক, চিতাবাঘ প্রভৃতি নানা হিংস্র 
প্রাণী, সে বনে শিকার করিতে ছিল তাঁহার অদম্য 


উৎসাহ, তিন তাঁহার সাহসী বন্ধমগণের সহিত 
সেই নিবিড় বনে ও নিকটবর্তী অন্যান্য অরণ্যে 
,_ শিকার.করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। 
কুমারসিংহকে সকলে বলিত ‘বাব; কঃয়র- 
সিংহ ৷’ প্রজাদের ও বিপন্ন ব্যক্তির তিনি ছিলেন 


আশ্রয়দাতা। তিনি এতদূর ক্ষমতাশালী 
ছিলেন-যে তাঁহার নাম শুনিলে দদুদ্দান্ত দস 


৷ ডাকাতেরাও ভয়ে থরহরি কম্পমান হইত, 
বিপন্ন শন্:ও তাঁহার কাছে আশ্রয় পাইত। 
একবার তান একজন িজের আততায়ীকেও 
সৰ্গহে আশ্রয় দিয়াছলেন। এমান ছিল তাঁর 
মহত্ব । 
সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ?সপাহনীরা যখন 
দান্মপনর অণ্চলে বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করে 
তখন পাটনার কাঁমশনার টেলার সাহেব কুমার- 
সিংহকে পাটনায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ 
কারবার জন্য আহবন করেন, বাবু কুমারসিংহ 
তখন অস,চ্হ ছিলেন বলিয়া পাটনার কমিশনার 


সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই।. 


কিন্তু ইহার ফল ফলিল অনারুপ। কমিশনার 
_ সাহেব তাহা বিশবাস করিলেন না, তাঁহার সন্দেহ 
হইল কুমারসিংহ বিদ্রোহীদের একজন উৎসাহ- 
দাতা; এবং হয়ত তাঁহারও উহাদের সহিত যোগ 
আছে। কুমারাসংহ কিন্তু সিপাহীদের এইরূপ 
অন্যায় বিদ্রোহের সমর্থনকারী ছিলেন না--বরং 
ছিলেন। সিপাহঁরা তাহাদের যে সকল অনং- 
চরদের তাঁহাকে বিদ্ৰোহে যোগদান কারবার জন্য 
পাঠাইত কুমারাসংহ তাহাদের কোনরূপ উৎসাহ 
দেন নাই। 

ইংরাজ কমিশনার কিন্তু" কুমারাসংহকে 
সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ কাঁরলেন এবং 
যে ব্যক্তিকে তিনি কুমারাঁসংহকে পাটনায় 
আসিবার জন্য আহবান করিয়া দূত সরূপ 
পাঠাইয়াঁছলেন, সে ব্যক্তিও তাঁহার বিরুদ্ধে নানা 
রুপ কথা বলিতে কুন্ঠিত হয় নাই, ইহা 
হইল এক অশান্তির ব্যাপার। তাহার ফলেই 
ভবিষ্যতে ভাগ্য বিপর্যয় ঘাঁটল। 
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রণদলন সিংহ: ও হরেকৃষণ সিংহ নামে কুমার- 
সিংহের দুই বন্ধ; ছিলেন, তাঁহারা সপাহীদের 
কথায় ও অনুরোধে উত্তেজত হইয়া কুমার- 
সিংহকে বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান কাঁরতে 
উৎসাহিত কাঁরতে লাগিলেন। রিপন্ভঞ্জন সিংহ 
নামে কুমারাসংহের এক ভ্রাতুষ্পুতর ছিলেন। 
তিনি বিদ্রোহীদলের সহিত যোগদান করিবার 
বিরোধী ছিলেন এবং কাকাকে বললেনঃ 
“দেখুন, আমরা সামান্য জামদার, আমাদের না 
আছে বন্দুক, না আছে কামান আমরা কোম্পানীর 
বিরুদ্ধে কেমন করে যুদ্ধ করবো কতজন 
বরকন্দাজ আর অশিক্ষিত সিপাহী নিয়ে কি 
যুদ্ধ চলে? আপনি পাটনা গিয়ে কমিশনার 
সাহেবের সাথে দেখা করে আমাদের যাতে 
সবর্বনাশ না হয় তাই করুন।" 

রপনুভঞ্জনের কথায় কুমারাসংহ বুঝলেন 
অন্যরূপ, যাঁদ তান এখন পাটনায় যান তবে 
হয়ত অন্যান্য মৌলবী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ন্যায় 
তাঁহাকেও ইংরাজের হাতে বন্দী নতুবা ফাঁসী 
কাঠে ঝুলিতে হইবে, রিপুভঞ্জনের জমিদারী 
প্রাপ্তির লোভে তাঁহাকে পাটনায় এরুপ মৃত্যুমুখে 
পাঠাইবার উদ্দেশ্য থাকাও অসম্ভব নয়, কিন্ত 
তখন ংহ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান 
করিবেন কিনা সে বিষয়ে মন স্হিরও কাঁরিতে 
পারেন নাই। নানা রূপ দুশ্চিন্তায় তাহার মন 
বিষ হইয়া পাঁড়য়াছিল। 

কুমারাঁসংহ বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার শাক্ত ছিল 
সিংহের ন্যায়। নিজের জমিদারী হইতে বাণ্ডিত 
হইয়া তাঁহার মনেও ইংরাজের বিরুদ্ধে একটা 
বিদ্বেষের আগুণ জৰলিতেছিল। এমন সময়ে, 
বিদ্রোহীরাও অগ্রসর হইল আরার দিকে, তাঁহার 
সহিত মিলিত হইবার জন্য, সেই সঙ্গে হরেকৃষ্ণও 
আসিলেন। এ সময়ে তাঁহার প্‌বর্বতন সহচর 
হরেকৃষ্ণ এক চাতুরী খোঁললেন, তিনি কুমার 
িংহকে সংবাদ দিলেন, “আপনি যদি বিদ্রোহ" 
সিপাহাঁদের অধিনায়ক না হন, তাহলে 
সিপাহাঁরা আপনার জগদীশপুরের প্রাসাদ, লুঠ 
করবে বলে দডঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইংরাজ যখন 
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আপনাকে বিশবাস করেন না, তখন কেন আপনি 
বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করবেন না? 
আপাঁন আমাদের সঙ্গে যোগ দিন।” এই ঘটনার 
কয়েক দিন পরেই সিপাহারা গ্তাঁহাকে নেতৃত্ব 
পদে বরণ কারিবার জন্য জগদীশপদুরে আসিল । 

কুমারাসিংং প্ৰমাদ গাঁণলেন। ‘তান 
সিপাহ'দের বিদ্ৰোহ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য 
অনুরোধ করিবেন বাঁলয়া পরের দিন যখন 
জগদাীশপনুরে তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের বিস্তৃত 
প্রান্তরে অশবারোহণে উপাস্হিত হইলেন, তখন 
1সপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধের 


1নয়মানুসারে আভিবাদন করিল এবং “বাব; 
কমার সিংহের জয়!” “দিল্লী চলো।' এবং 
'হর্‌ হর্‌ বমূ বম শব্দে চারাদক মুখারত 
কারয়া তুলিল। 

কুমারাসংহ একাঁট কথাও বালতে পারলেন 
না। তাহাকে বাধ্য হইয়া বিদ্রোহী সিপাহীগণের 
অধিনায়কের পদ গ্রহণ কৰিতে হইল। 


বিদ্ৰোহী সোনকেরা কুমারাসংহের নেতৃত্বে 


বারদর্পে অগ্রসর হইলেন। আরা, পাটনা, 
নানা স্হানে একে একে সিপাহারা ধনাগার লুন্ঠন, 


আদালতের কাগজপত্র নষ্ট করিল। তাহারা 
দক অশান্তির আগুণ ছড়াইয়া দিল-- 
রদিকে ধবংসের লীলা চলতে লাগল। 
ইংরাজেরা যখন জানত 
বদ্রোহীদলের নেতা হইয়াছেন তখন ইউরোপীয় 
দশ নম্বর পদাতিক দল জগদীশপুরে গিয়া কুমার 
1সংহের বাড়ী ঘর সব ধবংস করিল। তাহারা 
ক্রমে আগুণ জবলাইয়া পল্লী ধবংস 
করিয়াছে, নরহত্যা ও লডন্ঠনে বিন্দ:মান্রও ভ্রুক্ষেপ 
করে নাই। সামান্য উদারতার পরিচয় ও তাহারা 
দেয় নাই--এই ভাবে কুমারাসংহের প্ৰিয়তম 
জন্মভূমি তাঁহার বাসভূমি পল্লী ভবন এবং বিরাট 
প্রাসাদ ধবংস হইল! এইরূপ ণ্অবস্হায়ও কুমার 
সিংহ বিচলিত হন নাই। এইবার তিনি পণ 
কাঁরলেন হয় ইংরাজ কোম্পানীকে যুদ্ধে 
হারাইুবেন, নতুবা নিজে মারবেন। 
সৈ সময়ে সাসারামের কাচ্ছে একাঁট পাহাড়ের 
উপর কুমারাসংহ শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। 


ত 
||} 
গার 


মে 


62 
ৰ 


= === ======শ%====== সিপাহ৷ বিদ্রোহের ইতিহাস =======**=====-====**=========== | 


একদিন তাঁহার অনুগত সৰ্দ্দারেরা কুমারসিংহের 
শিবিরে আসিয়া দেখিলেন, কুমারাসিংহ একাকী 
বাঁসয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছেন ও 
কাঁদিতেছেন, তাঁহার দুই চক্ষু বাঁহয়া অশ্ৰ্জল 
গড়াইয়া পাঁড়তেছে; একজন সদ্দ্ণার বাললেন-- 
“আপনার চোখে জল কেন? যখন যুদ্ধ করতে 
অগ্রসর হয়েছেন, তখন কোন মতেই নিরস্ত 
হওয়াত সম্ভবপর হবে না? হয় জয়_নয় 
পরাজয়, হয় জীবন- নয় মৃত্যু।” 

কুমারসিংহ বলিলেন--“সেজন্য আমার চোখে 
জল আসেনি, একবার যখন যুদ্ধ করতে নেমেছি, 
তখন যুদ্ধ করবোই, তবে কি জানেন সন্দ্দার 
সাহেব, আমা হতেই আমার পৈত্রিক রাজ্য বিলুপ্ত 
হতে চললো। পাত্রহীন আম, আমার পৌন্রও 
আঁস্হরমাত তাই দুঃখ হয় রাজ্য গেল--মান-- 
সম্ভ্রম যেতে বসেছে-তারপর এই বদ্ধ বয়সে 
{নমকহারাম বলে ইংরাজের কাছে পাঁরাঁচিত 
হলেম।”-_এ সময়ে কুমারীসংহের বয়স হয়েছিল 
সত্তর বৎসর । 

বৃদ্ধ রাজপুত ঈশবরের নাম স্ররণ করিয়া 
এইবার যুদ্ধক্ষেত্রে নামলেন; তাঁহার লোক বল 
{ছল না--অৰ্থ বল ছিল না--উপযক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ 
ছিল না যুদ্ধের অস্্-শস্ত্ বন্দৰক কামান--বারন্দ 
তেমন ছিল না, ‘কাজেই তাঁহার যেরূপ ভাবে 
অভিযান করিতে হইয়াছিল তাহা একেবারে 
দুঃসাহসিক অভিযান বলিলেই সত্য হয়। 

এদিকে ইংরাজ কোম্পানী চারিদিকে প্রচার 
করিয়া দিলেন “বিদ্রোহী কুমারসিংহের ছন্ন 
মুন্ড যে ইংরাজ শিবিরে এনে উপস্হিত 
করতে পারবে তাকে পৰ্ণচশ হাজার টাকা 
প্রকার দেওয়া হবে ৷” 

আশ্চয্যের বিষয় কোম্পানীর এইরূপ 
ঘোষণায় ‘সিপাহী ও জনস্বাধারণ ইংরাজদের প্রাত 
অনেকে অসন্তুষ্ট এবং ভীষণ বিদ্বেষী হইয়া 
উঠিলেন। জনসাধারণ কুমারাসংহকে এমনি তর 
প্রীতির চক্ষে দোখতেন। 

বাব, কুমারাসিংহ বিদ্ৰোহী দলে যোগ 
দিয়াছেন যেমন একথা প্রচার হইল তখন দলে 
দলে বিদ্রোহ সৈনোরা আসিয়া তাঁহার সাহত 
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স্মরণ কারিতে কাঁরতে মহাবীর কুমারাঁসংহ অমর 
ধামে প্ৰস্থান করিলেন। 

বাব; কুমারাসংহ ইংরাজের অনুদার ব্যবহারে 
বাধ্য হইয়াই ‘বিদ্রোহী দলে যোগদান কাঁরয়াঁছলেন, 
অপুবৰ্ব রণ-কৌশলে ইংরাজদের বার বার 
পরাজত করিয়াছিলেন। একবারও তিনি 
ইংরাজের কাছে পরাজিত হন নাই। বিদ্রোহী 
সৈন্য দলের আধনায়ক হইয়া তাঁহার একমাত্র 
কামনা ছিল দেশে সবাধীনতা অঙ্জন। 

কুমারাঁসংহ ছিলেন প্রকৃত বীর ও মহৎ। 
হিন্দুর মহন্তৰ, মানবপ্রীতি ছিল তাঁহার শিরায় 
শিরায় প্রবহমান। যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াও তিনি 
কোন ইউরোপীয় বালক বালিকার প্রাণ নাশ 
করেন নাই, কোন মহিলার প্রতি কোনরূপ অন্যায় 
আচরণ তাহার কঠোর আদেশে কোন সৈনিক 
করে নাই। যুদ্ধ ভিন্ন কোন ইংরাজের প্রতি 
তিনি অস্ত্র ব্যবহার করেন নাই। এমন জি 
তাঁহার বিদ্রোহী সৈনাদের সঙ্গে যোগদানের 
পৃবের্ব যে কয়জন ইংরাজ বন্দী ছিলেন; 
তাহাদের ও প্রাণ বধ করেন নাই-শদধ; রণ নীতি 
অন্যযায়ী বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। 


ক'য়রাসংহের আরার বাড়ীর সাধারণ দশা 
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ইংরাজদের সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত কাঁরয়াই 
রাণা কৃমারসিংহ তাঁহার রাজধানী জগদীশপনর 
বিজয় গৌরবে ফিরিয়া আসিয়াছলেন। 

কুমারাসংহ = সবাধীনতা অজ্জন করিয় 
সবাধীনতার গৌরবে উৎফুল্ল চিত্তে মৃত্যুকে বণ 
করেন। ইংরাজ এতিহাঁসক হোমস (11911) 
িখিয়াছেন$--:16 old Rajput who had 


fought so honourably and so bravel: 


against the British power died on April 


26, 1858. (History of Sepoy 


বৃদ্ধ রাজপুত বীর বীরত্ব ও সন্মানের সাহ 


Wal) 


যুদ্ধ কাঁরয়া ১৮৫৮ খন্টাব্দের ২৬শে “ 
সৰাধীন ভারতে পরলোকগমন কাঁরয়াছলেন। 
‘শ্রীমংকুমারসিংহ সিংহ সমতাশক্তিঃ প্রতাপস্তসা। Ill 


সন্মাগেণনিরতস্তথা বুধজনৈঃ শোভায়মানঃ যদা।। 
শ্ৰী নারায়ণপাদবন্দনিরতো ধৰ্মধৰজ্ো বেদাঁবদ ] 
বিম্যতোপি জগন্দ্রয়ে তু মহতী কণীর্তষ্‌যতা ধর্মী, ৷ 
দাতা সাহসসংযক্তঃ ত্ৰিয়াশ্‌চিয়,তস্তথা ৷ 
কুমারাসংহসমো ভূপো কুমধ্যে ন ভাঁবষাতি।। 


= কু 


“অন্ধ জনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ 
প্রাণ"_গেয়েছেন কবি গর রবীন্দ্রনাথ। এই 


আলোর জন্যেই উন্মূুথ ছিল শিশু হেলেন ' 


কেলারের অন্তরাত্মা। কেমন করে এই অন্ধমূক 
বাঁধর শিশুর ভাগ্যাবড়ম্বিত জীবন অসাধারণ 
মেধা, নিষ্ঠা, সাধনা ও ইচ্ছাশক্তির বলে অপূর্ব 
সাফল্যে ভরে উঠলো তা যেন গল্পের চেয়েও 
আশ্চর্য ও চমকপ্রদ । মহীয়সী বিদুষী হেলেন 
কেলারের নাম আজ বোধহয় জগতের শিক্ষিত 
সমাজের কারো অজানা নেই। কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর সাক্ষাৎকারের সময়ে 
উভয়ের যে "মিলিত আলোকচিন্রটি গৃহীত হয়ে- 
ছিল তা অনেক সাময়িক পত্র পত্রিকার প্রকাশিত 
হয়েছিল। সেই ছবাটিও হয় তো অনেকেই তখন 
দেখে থাকবেন। কয়েক বছর আগে যখন হেলেন 
কেলার ভারতবর্ষে এসেছিলেন: তখন তিনি 
কলকাতাতেও এসেছিলেন। সেই সময়ে 
আমাদের মধ্যে কারো কারো তাঁকে দেখবারও 
সুযোগ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সহিত তিনি 
সাক্ষাৎ করেন, সে কথা বলেছি, আমরা সে 


মহিয়সী হেলেন কেলারের নাম আজ 1বিশৰ- 
বিশ্রুত। এই অন্ধ-মূক-বধির নারীর ভাগা- 
বিড়ম্বিত জীবনের অপূর্ব সাফল্য আজকের 
দিনে শিক্ষাজগতের এক পরম বিস্ময়। যে 
জীবন চরম ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হতে চলেছিল, 
তা কেমন করে অসামান্য মেধা, একান্তিক নিষ্ঠা 
ও সাধনা, এবং অদম্য ইচ্ছাশীক্তর বলে অশেষ 
গোঁরব-মন্ডিত হয়ে উঠলো সে কাহিনী যেন 
গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ। হেলেন কেলার তাঁর 
জীবনের সেই আঁতাবস্ময়কর কাহিনীটি নিজেই 
1লাঁপবদ্ধ করেছেন তাঁর আত্মজীবনী “09 
Story of My 11৩ বইখানিতে। বইখানির 
অনুপম ভাষা ও সাবলীল প্রকাশ-ভংগীর মাধুর্য 
বাস্তাবকই মর্ম স্পর্শ করে। বিচিত্র প্রাকৃতিক 
দৃশ্যের খাটনাটি চিত্ণ লেখিকার সৌন্দর্য 
পিয়াসী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানি 
পড়ে মনে হয় না তিনি এই রূপরসশব্দ- 
গন্ধস্পর্শময় জগতের অনেকখানি আনন্দ থেকেই 
বাণ্ডিতা। চিরতমসার ঘন যবনিকা তাঁর চোখের 
কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে বিশবপ্রকাতির 
সব রূপ, রঙ, ও আলোকে । চিরমৌনতার 


যতন 


-এঞিৱিবেঙিতেতিতাততাতিয়া 


» 
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দুভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে তাঁর কানে প্রবেশ জীবনের এতোটনকু গ্রানির পরশ। তাঁর আত্ম 
করে না এই আনন্দ কোলাহল মুখর পৃথিবীর জীবনীর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন 

কোনও রব, ধান বা গান। কিন্তু তাঁর বইখাঁন ** ‘There is joy in self-forgetfulness 

পড়ে মনে হয় তিনি যেন এক দিব্য দৃচ্টিদিয়েই 8০ I try to niake the light in others 

অন্তরের গভীরে দেখেছেন এ 1বশেৰর সমস্ত eyes my sun, the music in others’ 001 

রূপ, রঙ ও আলোকে--যেন {নিজের প্রাণের my symphony, the smile on others’ li ৷ 
মধ্যেই অনুভব করেছেন বিরাট এই ধরণীর my happiness "অর্থাৎ 'আত্ম-বিস্মাতিতে 
বিপুল প্রাণসপন্দনকে, আর যেন অপরের কান- পাওয়া যায় গভীর আনন্দ। তাই আমি অপৰে 
দিয়েই শুনেছেন জগতের সব শব্দ, ধ্বনি, ও চোখের জ্যোতিকেই আমার নিজ নয়নের আত 
রাগিণীকে। তাঁর এই জুন্দর জীবনালেখ্য- বলেই মনে করতে চেষ্টা কার, অপরের কানে 


খানতে কোথাও বেজে ওঠোঁন ব্যর্থতার করুণ ভেতরাদয়েই ধরতে চাই সংগীতের অপ 
সুর-কোথাও নেই তাঁর দ:ঃখলাঞ্ছিত, বেদনাহত সুরটিকে, এবং অপরের মুখের হাসির মধে'* 
১8 এ === HI inl 


হেলেন কেলার রবীন্দ্রনাথের মুখ স্পর্শ করে তাঁর ঠোট নড়া দেখে কথা বলছেন Mn 
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খ:জে পেতে চাই আমার ব্যর্থ, বঞ্চিত জীবনের 
সুখ ও আনন্দকে।। তাঁর এই কথা কণটর 
মধ্যেই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তরের 
গোপন মমবেদনা। জীবন প্রভাতেই তাঁর 
অকরুণ ভাগ্যবিধাতা তাঁর ললাঁটে লিখে দিয়েছেন 
এক চরম অভিশাপালাপ। সেই অভিশপ্ত 
জাঁবনকেই পরম সার্থকতার আনন্দে ভৱিয়ে 
তোলাই তাঁর সপ্ন ও সাধনা। আজ তান যেন 
তার নির্মম জীবনাবধাতাকে অসম বিজয় 
গবেইি বলতে পারেন-- 
“দুঃখ খান দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে, 
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে 
আনন্দ করিয়া তারে 'ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে 
দিনশেষে মিলনের রাতে ।” 
এইটিই যেন তাঁর সার্থক বিড়াম্বত জীবনের 
মমবাণী। নিজ দুর্ভাগ্য তাঁকে দমাতে পারে 
[ন'। তার কাছে তিনি হার মানেন নি। তার 
সংগে আপ্রাণ যুঝে, অক্লান্ত নিষ্ঠা ও সাধনার 
বলে তিনি অজন করতে পেরেছেন নিজ 
সাফল্যকে। 
হেলেন কেলারের জীবনের সংগে অছেদ্য 
বন্ধনে বাঁধা আছে আর একটি জীবনও । আজ 
বোধহয় জগতের লোক তাঁর নাম শুনতেই 
পেতোনা, যাঁদ না তাঁর জীবনে সেদিন বিধাতার 
[তিমতী করুণার মতোই আবির্ভূতা হতেন 
তার সুযোগ্যা শিক্ষিকা--মিস আযান ম্যান্‌স্‌ফিল্ড 
সালিভ্যান। এই মহিমাময়ী নারীর অশ্রান্ত, 
নীরব সাধনা, এঁকান্তিক নিষ্ঠা ও ত্যাগ, অসীম 
দরদ ও মমত্ব, অতুল সাহস ও মনোবল, সুগভীর 
অন্তদর্যষ্টি ও অসাধারণ শিক্ষানৈপ:ণ্য তাঁর শিশ:- 
খানি সাহায্য করোছল। নিচ্করুণ ভাগ্যের 
নিদারুণ কশাঘাতে যে নিষ্পাপ সুন্দর শিশ:- 
জীবন ব্যর্থতা ও িস্ফলতার অতলে তাঁলয়ে 
যাচ্ছিল তারই মোড় ফিরিয়ে দিলেন মস 
সালিভ্যান। তান সেদিন শনধু হেলেনের 
শিক্ষিকাই হলেন না-একাধারে হলেন তার 
friend, philosopher, ও guide—বন্ধু, গুরু 
ও পথনির্দোশকা। তাঁর শিক্ষার সোনার 


০ 


২৫৯ 


সং = অন্ধজনে দেহ আলো নত 


অধায়নরতা ডক্টর হেলেন কেলার 


কাঠির পরশেই ধারে ধারে জেগে উঠতে লাগলো 
তাঁর শিশ্মছাল্লার অশেষ-সম্ভাবনাময় চিত্ত 
কোরকটি-তার প্রসপ্ত শক্তি, ও সম্ভাবনাগযাল 
বিকশিত হয়ে উঠতে লাগলো। এজন্যে যে তাঁর 
বহর শ্রম, ধৈর্য, ও সময় ব্যয়িত হয়েছিল সে কথা 
বলাই নিষ্প্রয়োজন। যোল বছর ধরে 1তান 
ছিলেন তাঁর ছাত্রীর নিত্য সহচরী-শদ্ধ; কাজে 
ও পড়াশুনায় নয়--শয়নে, জাগরণে, আহারে, 
বিহারে, খেলাধুলায়, ও আমোদ প্রমোদে। 
অবশ্য তাঁর ছাত্রীর প্রাতভাও অধ্যবসায় ও 
অনসবীকার্য। শিশু হেলেনের অসামান্য মেধা 
ও স্মৃতিশক্তি, তার নিরলস সাধনা ও. অপার 
নিষ্ঠা, এবং দুরম্য ইচ্ছাশক্তি ও তাঁর কাজকে 
অনেকখানি এগিয়ে দিয়োছল। মিস সালিভ্যান 
তাঁর ছাত্রীর পিতামাতার অকুন্ঠ সহযোগিতা এবং 
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও িশবাস লাভেও বাণ্টত হন ন। 
নিজের সাময়িক দৃ্টিহীনতার আভজ্ঞতাও তান 
তাঁর ছাত্রীর শিক্ষায় প্রয়োগ করতে প্রয়াস পেয়ে 
ছিলেন। 

মার উনিশ মাস বয়সেই শিশ; হেলেন এক 
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অপারিসীম গ্লানি হেলেনের অশান্ত, 


শ্রবণশাক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। 
সে মোটে দুচারাট কথা বলতে শিখেছিল। 
অসুখের পরে তার শুধু “ওয়াটার (water) 
কথাটিই মনে ছিল। শ্রবণশাক্তর অভাবে তার 
সেই শব্দাটর উচ্চারণও ক্রমে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য 
হয়ে ওঠে। অন্য সবাভাবক শিশুদের মতোই 


তার আগে 


শিশু হেলেনের মনেও আছে আত্মপ্রকাশের জন্যে 

গভীর আকুতি। সে অন্যদের সংগে কথা বলতে 
চায়, অথচ কেউই তার কথা বোঝে না। সে 
নিজেও শুনতে পায় না-অন্য কারুর কথা। 
তার মধ্যে আছে উচ্ছল প্রাণ প্রাচুর্য ও অন্তহীন 
কৰ্ম'চাণ্ডল্য। তাও স্মনিয়ন্তিত হতে বা উপযুক্ত 
খাতে পরিচালিত হতে পায় না। নিজ অক্ষমতার 
অবোধ 
শিশচিত্তে জাগায় তুমুল বিক্ষোভ। এর ফলে 
সে হয়ে ওঠে অত্যন্ত রাগী, জেদ, উদ্দাম ও 
উচ্ছংখল। গৃহে তার দূরন্তপনায় বাধা দেবার 
কেউ নেই। প্লেহের প্নন্তলী, আদারণী শিশ:- 
কন্যার চরম দুর্ভাগ্য পিতামাতার অন্তরে বড়োই 
বেজেছে। সেই মেয়েকে শাসন করবার কথা 
তাঁরা ভাবতেই পারেন না। অথচ অভাগিনী 
কন্যার জন্যে তাঁদের দুঃখ ও দুর্ভাবনারও অন্ত 
নেই।  হেলেনের মা একটি বইতে লৱা 
ব্রিজম্যানের কথা পড়লেন। জানলেন এই 
মেয়েটি অন্ধ বাধর হয়েও লেখাপড়া শিখেছে। 
এতে হেলেনের মা বাবা যেন একটুখানি ক্ষীণ 
আশার আলোক দেখতে পেলেন। অবশেষে 
বহ অনুসন্ধানের পরে তাঁরা মিস সালিভ্যানের 
সন্ধান পেলেন। 

অন্ধ-মূক-বধির শিশু হেলেনের সমস্ত 
অন্তরাত্মাই যেন আলোর জন্যে উন্মুখ 'আলো 
চাই’, ‘আলো দাও" এই নির্বাক, নিঃশব্দ 
্রার্থনাই যেন অহরহ ‘তার অন্তরের অন্তস্তল 
থেকে উঠছে। তার জীবনের এক পরম শুভ 
ক্ষণেই তার সেই বহ: আকাঁক্ষত আলোর 
আশৰাস নিয়েই সেদিন যেন তার জণবন-পথে 
উদিত হলেন মিস সািভ্যান_যাঁর জাবনের 
মূল মন্দই হলো--“অন্ধজনে দেহ আলো, মৃত- 
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জনে দেহ প্রাণ”। তিনি তাঁর অন্ধ-মৃক-বাধি 
শিশু ছাত্রীটির জীবনে শুধু জ্ঞান ও শিক্ষা 
আলোকবার্তকাটি জালিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন 
না, তার অর্ধমৃত জীবনকেও সঞ্জীবিত করে 
তুললেন অসীম প্লেহ, মমতা ও দরদের সুধা 
সি্নে। কেমন করে তানি তার জীবনমুকুলেন। 
দলগুিকে ধারে ধীরে খুলে তাকে পরিপ্‌ণ 
বিকশিত করে তুললেন সে কাহিনী তা 
সবালাখত বিবরণী থেকেই পাওয়া যায়। আদশ 
শিক্ষিকার সব গৃণগীলই তাঁর ছিল। নতু 
পথ ও মত পরাক্ষা করবার জন্যেও ছিল তা 
প্রচুর মনোবল ও দুজয় সাহস। আর ছি 


মনো-বৈজ্ঞানকের দৃষ্টিভংগী ও সুগভাঁ 
অন্তদ্যস্টি। 
মিস সালিভ্যান যখন শিশু হেলেনের শিক্ষা: 


হতেও মাস তিনেক বাকী ছিল। তান দেখলে 
তাঁর ছাত্রীর নিটোল দেহে পাঁরিপূর্ণ সববাস্হে। 
লাবণ্য টলমল করছে-গন্ড-দ্বয় রাক্তমাভ, শরীর 
সুগঠিত, হৃষ্ট পুষ্ট। - প্রথমাদিন থেকেই শব 
হলো তাঁর খেলাচ্ছলে িক্ষাদান। তিনি একা 
পদতুল ও কেক দেখিয়ে শব্দ দুটি হেলেনেন 
হাতে বানান করলেন। ছাত্রী এর অর্থ কিছ. 
বুঝলো না। সে জিনিস নেবার জনোই বাগ। 
বানান অর্ধ-সমাপ্ত রেখেই সে তাড়াতাড়ি কেকা 
খেয়ে, পনতুলাটি নিয়ে ছুটে পালাল। সেদিন 
আর সে শিক্ষিকার ঘরের দিকেই গেল না। মিস 
সালভ্যান দেখলেন তাঁর ছাত্রী এখন পর্যন্ত 
শিষ্টাচারও কিছু শেখে নি। টোবিলে খাবার 
এলেই সে যা খুশী তাই হাত দিয়ে উঠিয়ে নিতে 
চায়--অন্যের প্লেটে হাতাঁদয়ে তা থেকে খাবার 
তুলে নিয়ে নিজের মুখে পোরে। চামচ, 
ন্যাপকিন ইত্যাদিও সে খাবার সময়ে ব্যবহার 
করতে চায় না। একদিন সে মস সালিভ্যানের 
প্লেট থেকে যেই: খখাবার উঠিয়ে নিতে গিয়েছে, 
অমনি তিনি বাধা দিলেন। রেগে তক্ষ্যাণ 
মেঝের উপরে শুয়ে পড়ে হেলেন অনবরত লাখ 
ছুড়তে ও চীৎকার করতে লাগলো। পরে 
শিক্ষিকা একটা চামচ দিতেই সে সেটা অমনি 
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মঝেতে ছ:ড়ে ফেলে দিলো। 


হালয়ে সেটি দিয়েই খেতে বাধ্য করলেন তাকে। 
হেলেন কিছুতেই ন্যাপকিন ব্যবহার করতেও চায় 
{| এই নিয়ে একদিন শিক্ষিকার সংগে এক 
ন্টা ধরে ধস্তাধাস্ত চললো। শিস সালিভ্যান 
চন্তু হাল ছাড়বার পাত্রী নন। তান বুঝলেন 
ই দুরন্ত, অবাধ্য শিশুটিকে বশে আনতে তাঁকে 
প্রথমে বেশ বেগে পেতে হবে এবং তাঁকে শাসনে 
অচল, অটল থাকতেই হবে। ছাত্রীর গৃহপরিবেশ 
যে তার শিক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল নয়, 
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অবশেষে তিনি 
আঁতিকন্টে তাকে দিয়েই সেটি মেঝে থেকে 
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বোঝাতে ক্যাপ্টেন কেলার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মত 
দিলেন। মিস সালিভ্যান দেখলেন ছাত্রীকে 
বাধ্যতা ও আনুগত্য শেখানো নিতান্তই দরকার । 
সেজন্যে তাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, 
যেখানে তাকে একান্তভাবেই তাঁর উপরেই 
নিভ'রশীল হতে হবে। 

বাগান বাড়ীতে গিয়ে হেলেন প্রথমে একট; 
গোলমাল বাধিয়োছল। রাতে সে কিছুতেই 
বিছানায় শোবে না। কিন্তু যেমান জেদী সে 
নিজে, তেমনি জেদী তার শাক্ষিকাও। শেষ 
পর্যন্ত তাকেই হার মানতে হলো। তারপর সে 


কথা বুঝে তিনি তাকে নিয়ে অন্ততঃ কিছু 
দনের জন্যেও একট; দুরে যাওয়া ঠিক করলেন। 
ড়ী থেকে প্রায় সাক মাইল দুরে কেলারদের 
কাট ছোট বাগান বাড়ী ছিল। তানি হেলেনকে 
নয়ে সেখানেই কয়েক সপ্তাহ থাকবেন বলে 
স্তাব করলেন। প্রথমে কেলার দম্পতি এ 
এস্তাবে রাজী হন নি। শেষে অনেক করে 


অনেকটা শান্ত হয়ে এল। সে রোজই নতুন 
নতুন শব্দ বানান করতে শেখে। কিন্তু একাজে 
সে বিশেষ আনন্দ পায় বলে মনে হয় না। বানান 


আস্তে তার সবভাবেও কিছু পাঁরবর্তন লক্ষিত 
হতে লাগলো। সে আর দ;রন্তপনা করে না। 
কোনও কাজ দিলে সে তা বেশ, খুশী মনেই 
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করে। মন ভালো থাকলে সে কখনও কখনও 
তার শিক্ষিকার কোলে গিয়েও দু’ এক মিনিট 
বসে। 1তিনি তাকে চুমু খেলেও সে আর 
আপত্তি করে না। সে যেন অনেকটা তাঁর বশ্যতা 
না করে তার উপায় নেই। ছাত্রীর ক্রমশঃ বুদ্ধি 
খুলছে দেখে মিস সালিভ্যানের আনন্দ আর 


বললেন এতোঁদনে তাঁদের মেয়েকে অনেকটা 
তিনি বশে আনতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁরা যদি 
‘তাহলে তাঁর সব শ্রমই পন্ড হবে। কেলার 
দম্পাঁত মেয়ের সবভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করে 
খুবই খুশী হলেন। তাঁরা মিস সালিভ্যানকে 
প্রতিশ্রুত দিলেন তাঁর কোনও কাজে তাঁরা 
হস্তক্ষেপ করবেন না। 

হেলেন আর দুরন্তপনা করেনা দেখে তার 
শিক্ষিকা খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন-ভাবলেন 
তার সবভাব হয়তো পাঁরবার্তত হয়েছে। কিল্হু 
শীগগিরই তাঁর সে ভুল ভাঙলো। একদিন 
খাবার টোবলে যতোবারই 1তান হেলেনের গলায় 


থেকে টেনে খুলে মেঝেতে ছংড়ে ফেলে এবং 
টেবিলে লাথি মারতে থাকে। * মিস সালিভ্যান 
তার খাবারের প্লেটটি সারিয়ে নিয়ে তাকে ঘর 
থেকে বার করে দিতে চাইলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন 
কেলার তাতে বাধা দিলেন। তিনি চান না তাঁর 
মেয়ে অভুক্ত থাকে। সে রাতে খাবার পরে 
হেলেন আর তার 'শাঁক্ষকার ঘরে গেলই না। 
পরদিন সকালে প্রাতরাশ খেতে গিয়ে মিস 
সালিভ্যান দেখলেন হেলেন তান নামবার আগেই 
তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে আছে, এবং তার 
থমুতনাঁর নীচে ন্যাপকিন। শিক্ষিকাকে দেখেই 
সে ইসারায় ন্যাপাকনাট তাঁকে দেখালো । তিনি 
কোনও আপত্তি করলেন না দেখে সৈ যেন বেশ 
খ্শীই হলো। ঘর থেকে বেরুবার আগে 
শিক্ষিকার একখানি হাত নিয়ে তা খানিক 
থাবড়ালো। মনে হলো সে যেন এখন সন্ধি 
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ন্যাপকিন জড়িয়ে দেন, ততোবারই সে সেটি গলা 
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স্হাপন করতেই চায়। পরে সে যখন উপনে 
শিক্ষিকার ঘরে রোজকার মতো পাঠ নিতে গেল 
দেখলো টেবিলে সোঁদন সবই আছে-নেই শুধ; 
কেক। কোন শব্দ তাড়াতাঁড় বানান করে 
কেক দিতেন। আজ কেক নেই দেখে সে ইসারায 
কেক চাইলো। মিস সালিভ্যান তখন তার গল 
একটি ন্যাপকিন জড়িয়ে দিয়ে তক্ষুণি সে) 
টেনে খুলে মেঝের উপরে ছংড়ে ফেলে দিনে 
মাথা নাড়লেন। এরকম কয়েকবার করতেও 
হেলেন ব্যাপারটি বুঝলো। সে অমান নিজের 
হাতের উপর চপেটাঘাত করে নিজের মাথা) 
ঝাঁকালো। রোজকার মতো পাঠ শুরু হতে: 
হেলেন একাঁট শব্দ অর্ধেক বানান করেই থেনে 
গেলো। পরে ন্যাপাঁকনাট নিয়ে নিজের গন 
সেটি পিন দিয়ে আটাকয়ে সে কেকের জনে 
ইশারা করলো। বলতে চাইলো তাকে 7 
দিলে সে আর দমষ্ট্াম করবে না। ? 
সালিভ্যান তাকে সৌদন বেশ বড়ো এক টুকরো 
কেক দিলেন। কেক পেয়ে সে খুব খনশী হয়ে 
নিজেকে থাবড়ালো। 

মিস সালিভ্যান শিশু হেলেনকে এক 
সবাভাবিক শিশুর মতোই শিক্ষা দিতে চাইলেন । 
তিনি তাকে নিয়ে বেশীর ভাগ সময় বাগানেই 
কাটান। সেখানে তাঁর শিশু ছাত্রী প্রকৃতির 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে পায়। সে মাটি খোঁড়ে, 
ধুলোমাটি নিয়ে খেলা করে। বাগানে সে প্রকৃত 
বস্তু পর্যবেক্ষণ করে অনেক ছু 1শখতেও 
পায়। সে দেখে 'বশবপ্রকৃতিতে-গাছ পালা, 
ফুল ফল, পশ পাখী, কীট পতঙ্গ--সবেরই 
জীবন ক্রুমবর্ধনশীল। এগুলির জীবনরহস্য 
সম্বন্ধে তার মনে জাগে অসীম আগ্রহ ও 
কৌতুহল, এবং এগ্যালর প্রতি তার গভীর মমত্ব 
ও দরদ ও জন্মায়। মাটির নীচে ছোট্র একটি 
বাঁজ পোঁতা হলো” রোজ তাতে জল দেওয়াতে 
দেখা গেল সেই বাঁজটিই একদিন অংকুর হয়ে 
মাটি ফ:ড়ে উপরে উঠলো-_আলোবাতাসের 
জন্যে। সেই অংকুরাটিই আবার ক্রমে বেড়ে হ'লো 
ছোট একটি কচি চারাগাছ--যোঁট একদিন বড়ো 
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ls গছেই পরিণত হবে। গাছে ছোট্র একটি কুড়ি 
থেকেই ফন্টে উঠলো সুন্দর একটি ফুল। 
লাট খানিক গন্ধ ছড়ালো, নিজ বর্ণসূষমার 
একটখানি বাগান আলো করে ঝরে গেল। হয়তো 
ঝরা ফুল থেকেই বেরূলো একটি ফল। 
খলটিও এতোটনকু থেকে ক্রমে বড়ো হতে 
াকলো- পাকলো আর অমান টুপ করে একাঁদন 
নাটিতে পড়ে গেল। মিস সালভ্যানের বর্ননা 
৷৷৷ বার ক্ষমতাটও খুব অদ্ভ্মত। তাঁর চোখ 
‘য়েই তাঁর অন্ধ বাধর শিশ; ছাত্রীটি যেন সব 
চহ দেখছে। সে হাত দিয়ে ছয়ে নেড়ে সব 
'কছু অনুভব করতেও চেষ্টা করে। হেলেন 
তি কেলার তাঁর আত্মজীবনীতে িখেছেন_ 
‘My teacher is so near to me that T 
cavcely think. of myself apart from 
11", How much of my delight in all 
things is innate, and how 
uch is due to her influence, I ean 
/ “ver 16]].'- অৰ্থাৎ ‘আমার শিক্ষিকা আমার 
তো আপনার--তাঁর থেকে আলাদা করে আমি 
নজেকে যেন কল্পনাই করতে পার নে। এ 
| ভগতে সব সদর {জানিস থেকে আমি যতো 
আনন্দ পেয়েছি তার কতোট;কু আমার নিজসৰ 
লার কতোটুকু আমার শিক্ষিকার কাছ থেকে 
দাওয়া তা বলা খুবই কঠিন।' 
Bb মিস সালিভ্যানের মতে উপযুক্ত পারবেশে 
শিশুরা নিজে নিজেই অনেক কিছু শিখতে 
পারে। ' তাদের জন্যে প্রয়োজন শুধ; শিক্ষক 
শাক্ষিকার সহান[ুভূতিপূর্ণ নির্দেশ ও পাঁর- 
৷ চালনা। তান তাই তাঁর ছাত্রীকেও অনেক 
কিছ; নিজে নিজেই আবিচ্কার করে শিখতে 
দেন। তাকে কাজেও অনেকখানি সবাধীনতা 
দিতে চেষ্টা করেন। তাকে তিনি কতোগ্যাল 
পতি দিয়ে যেমন ইচ্ছা তেমন করে তা দিয়ে 
মালা গাঁথতে বলেন। তাকে জিজ্ঞেস করেন 
ক্রোশে দিয়ে না কটা দিয়ে সে বনতে চায়। 
হেলেন িমনাস্টকের নানা কসর ও শিখেছে। 
| সে! ডাম্বেলও ভাঁজে। রেলা বারোটা থেকে 
একটা পর্যন্ত সে বানান শেখে। তাছাড়া, 
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সারাদিন ধরে সে যা যা কাজ করে শিক্ষিকা তার 
হাতে সব বানান করে দেখান। বেলা একটা থেকে 
দুটো পর্যন্ত মিস সালিভ্যান বিশ্ৰাম করেন। 
এই সময়ে হেলেন পূতুল নিয়ে খেলা করে, অথবা 
ছোট ছোট নিগ্ৰো ছেলেমেয়েদের সংগে উঠোনে 
খেলা করে। 

মিস সালিভ্যান জীবজন্তু প্রাতিও তাঁর 
শিশু ছাত্রীর আগ্রহ ও ওৎসুক্য জাগাতে চান। 
হেলেন বাগানে ফুল তুলতে গিয়ে প্রজাপাতির 
গায়ে হাত দিয়েছে--তার ডানাগঁলও ছযয়ে 
দেখেছে। ব্যাঙ ও ব্যাঙাচিকেও হাত 1দয়ে ধরে 
অনুভব করেছে। বাড়ীতে পোষা জীবজন্তুও 
1কছ; আছে। বিকালে মিস সালিভ্যান বিশ্রাম 
করে উঠবার পরে তান তাঁর শিশ; ছাত্রকে নিয়ে 
তাদের দেখাশুনা করতে যান। হেলেন তাদের 
খেতে দেয়। ঘোড়ার বাচ্চাদের ও গোরুর 
বাছুরদের ছয়ে দেখে_তাঁদের আদর করে। 
মুরগীর বাচ্চাগদীলর তুলোর মতোই নরম গা। 
হেলেন তাদের গায়ে হাত বুলায়_ মুরগীর ডিম- 
গ্ালও ছুয়ে দেখে। কোনও ডিমের খোলা 
ফেটে হয়তো বাচ্চা বেরুচ্ছে, সে তাও হাত দিয়ে 
অনুভব করে। সদ্যোজাত শুয়োরের বাচ্চা- 
গুলিকে কোলে নিয়ে তাদের নরম গায়ে হাত 
বলিয়ে দেখে।* এই রকম করে জাবজন্তু, 
পশনুপাখী, কাঁটপতঙ্গের উপরেও তার গভীর 
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স্নেহ মমতা জন্মায়। তাদের জীবন সম্বন্ধেও 
তার অসীম কৌতূহল হয়। 


বিকালে দিন ভালো থাকলে শাক্ষিকা তাঁর 
ছাত্রীকে নিয়ে গাড়ীতে বেড়াতে বেরোন। হেলেন 
সবভাবতঃই বেশ মিশুক ও আমোদাপ্রয়। সে 
লোকের বাড়তে গিয়ে সকলের সংগে মেলা 
মেশা করতে খুবই ভালোবাসে। ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েদের_বিশেষ করে যারা তার চেয়ে 
বয়সে ছোট-কতো আদর করে। তাদের অনেক 
খেয়াল ও আব্দারও সে নীরবে সহ্য করে। খুব 
ছোট শিশু দেখলে তার যেন সপ্ত মাতৃত্বই জেগে 
ওঠে। সে তাকে মায়ের মতো করেই কোলে 
নিয়ে কতো আদর করে। এই রকম করে 
শিক্ষিকা তাঁর ছাত্রীকে সামাজকতা ও শেখান। [৪ 
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রাত্রে খাবার পরে হেলেন তার শাক্ষকার 
ঘরে গিয়ে তাঁকে এটা ওটা করতে সাহায্য করে। 
রাত ঠিক আটটার সময়ে সে পোশাক ছেড়ে. 
ঘুমোতে যায়। সে এখন তার শিক্ষিকার সংগেই 
ঘুমোয়। তার মা তার জন্যে একজন নার্স 
রাখতে চেয়োছলেন। কিন্তু মিস সালিভ্যান 
তাতে আপত্তি করেন। তিনি নিজেই তাঁর 
ছাত্রীর নার্স। এই রকম করে সবসময়েই 
ছাত্রীকে নিজের কাছে কাছে রেখে সারাক্ষণই 
তাকে কিছ না কিছ শেখান। 

এর পর শুরু হয় হেলেনের শিক্ষার দ্বিতীয় 
ধাপ। সে এখন বুঝতে শিখেছে প্রত্যেক 
জিনিসেরই একটি নাম আছে। যে জিনিসটির 
নাম জানতে চায় আঙুল দিয়ে সে সোঁট দোঁখয়ে 
দেয় এবং শিক্ষিকার হাত থাবড়ায়। ‘মিল্ক’ ও 
‘মাগ'--এই দুটি কথা নিয়ে প্রথমে তার একট; 
গোলমাল ঠেকছিল। একাঁদন শিক্ষিকা তাকে 
জলের ঘরে নিয়ে গিয়ে কলের নীচে তার একটি 
হাত রেখে কল খুলে দিলেন, আর তার অন্য 
হাতে 'ওয়াটার' (৮4০) ‘কথাটি বানান 
করলেন_ প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর তাড়া- 
তাঁড় বানান করলেন। হাতের উপর ঠান্ডা 
জলের স্পর্শ পেয়েই হেলেন হঠাৎ যেন চমকে 
উঠলো। তার কোন্‌ তুলে যাওয়া পর্ব স্মৃতি 
যেন অমনি মাঁথত হয়ে উঠলো এবং মৃহূর্তের 
মধ্যে ভাষার সমস্ত রহসাই যেন তার কাছে 
পরিজ্কার হয়ে গেলো। সে সেখানে খানিকক্ষণ 


নতুন শব্দ বানান করতে শিখলো। সেদিনকার 
সেই ছোট ঘটনাটির স্মৃতি যেন তার জীবনে 
অমন্লান, অক্ষয় হয়েই চিরজাগরূক হয়ে রয়েছে। 
হেলেন কেলার তাঁর আত্মজীবনীতে এই দিনাট 
উল্লেখ করে লিখেছেন_:11 would have 
been difficult to find a happier child 
than I was, as I lay in my crib at the 
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close of that eventful day and lived 
oyer the joys it had brought me, 211 
for the first time longed for a new 
to ৫০. অর্থাৎ সেই ঘটনাবহুল দিনার 
ছিলাম, তখন আমার চেয়ে সুখী জগতের 
কোন্‌ শিশু? সোঁদনকার সুখস্মাতিতে আমান 
সারা মনই তখন ভরপুর। সেদিনই প্রথম 
রজনীশেষে আমি নতুন দিনের জন্যে অ 
প্রতীক্ষায় রইলাম ৷” 

এমনি করেই হেলেন যেন ভাষার 
ঢুকবার চাবিকাঠিটি সেদিন খংজে পেল। 
মনে জেগেছে অন্তহীন অন্যসান্ধিংসা। / 
যেখানেই শিক্ষিকার সংগে যায় প্রত্যেকটি : 
জিনিসের নাম জানবার জন্যে তার কণ অদ 
ব্যাকুলতা! কোনও একটি নতুন নাম শিং 
তর আনন্দের আর সামা থাকে না। 
ভাবলেশহীন মুখাঁটও ক্রমে ভাববাঞ্জক হয়ে ওঠে 


আগে সে ইশারায় অনেক মনের ভাব প্রব 
এখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ সে সেই ই 
দিচ্ছে।......মিস সালিভ্যানও 


ৰু 


করতো। 


শিশু যেমন করে ভাষা শেখে তেমানি করেই [তানি 
হেলেনকে ভাষা শেফাবেন। প্রত্যেক শশুরই 
জানবার ও শিখবার আগ্রহ ও শাক্ত সহজাত। 
বাহিজগৎ তার সহজাত সংস্কারগুলিই ফুটিয়ে 
তুলতে সাহায্য করে--উপযুক্ত উদ্দীপনা 
জ.গিয়ে। অনুকরণ স্পৃহাও শিশুর সহজাত। 
কথা বলতে শিখবার আগেই সে অনাদের কথা 
বুঝতে শেখে। [মস সালিভ্যান একটি পনেরো 
মাসের শিশুকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। সে 
একটিও কথা বলতে পারতো না, কিন্তু সব কথাই 
বুঝতো। তাকে যা করতে বলা হতো তাও 
সে করতো। মিস সালভ্যান ঠিক করলেন 
হেলেনকে এই সবাভাবক উপায়েই কথা 
শেখাবেন। সে কানে শুনতে পায় না। তাই 
কথাগুলি বার বার তার হাতে বানান কৰতে 
হবে। তার সংগে তিনি পূর্ণ বাকোই সবকথা 


| 
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বলতে লাগলেন। শ্যধ্; প্রয়োজন হলে ইশারায় 
কথাগমলির মানে বুঝিয়ে দিতেন। ভাষা 
শেখাবার এই সবাভাবিক প্রণালী অবলম্বন করে 
খুবই ভালো ফল পাওয় গেলো। হেলেন 
নিত্যই নতুন নতুন কথা শিখছে। অথচ সে 
পারছেনা যে তাকে কিছ শেখাবার 
সে যেন নিজের প্রয়োজনের 
তাঁগদেই কথা শিখছে। সে আস্তে আস্তে সব 
কথা বঝাতেও শিখছে। তাকে যা বলা হয় তাই 
সে করে, যদিও এখনও সে পূর্ণ বাক্য ব্যবহার 
শেখোনি। কোনও মনোভাব প্রকাশ 
করতে হলে ছোট্ট শিশুর মতোই সে একটি বা 
; শব্দ বানান করে দেখায়। শিক্ষিকা 
সেহাটই আবার পূর্ণ বাক্যে বলেন। শিশুরা 
ই রকম বার বার শুনে শুনেই কথা বলতে 


বুঝতেও 
চেষ্টা করা হচ্ছে। 


করতে 


শেখে। 

মিস সালিভ্যান তাঁর ছাত্রীকে খেলাচ্ছলেও 
ভাষা শেখাতে চেষ্টা করেন। তাঁর শিশু ছাত্রীর 
সংগে তিনি নিজেও যেন একাঁট শিশু বনে 
[গয়েছেন। কতোগ্ুলি জিনিস লুকিয়ে রেখে 
হেলেনকে সেগুলি খুজে বার করতে বলেন। 
তিনি নিজেও খোঁজেন। কে কতো তাড়াতাঁড় 
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প্রতিযোগিতা চলে। এ খেলায় হেলেন প্রচুর 
আমোদ পায়। জিনিসের নাম শেখাবার পরে 
কতোগ্ুলি গুণের নামও- যেমন শক্ত, নরম, টক, 
মিষ্টি, ঠান্ডা, গরম, ছোট, বড়ো ইত্যাদি__শেখানো 
দরকার হয়। মিস সালিভ্যান প্রকৃত জিনিসের 
গুণ এবং তৎসংশ্লিঘ্ট ছাত্রীর বাস্তব অভিজ্ঞতার 
মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্হাপন (association) 
যেমন টক জিনিস খাইয়ে ছাত্রীর হাতে ‘টক’ 
শব্দটি বানান করেন, শক্ত জিনিস তাকে হাত 
শব্দটি বানান করেন।  ক্রিয়াবাচক শব্দগুলি 
শেখাবার সময়ে তিনি নিজে সেই কাজগনুলি করে 
দেখান এবং হেলেনকে দিয়েও সেগুলি করান। 
পাঠদানের কোনও নির্দিষ্ট সময় না থাকাতে 
হেলেনের শিক্ষা আরও দ্রুত এগিয়ে চললো। 
অবশ্য দৃষ্টি শ্রবণশক্তি সম্পন্ন অন্য সবাভাবক 
শিশুর মতোই সে তাড়াতাড়ি কথা শিখতে পারবে 
শিক্ষিকা কখনই এ আশা করেন না। 

হেলেন বড়োই চণ্চল। সে সর্বদাই একটা 
না একটা কিছু করতে চায়। এজন্যে সে অনেক 


অন্ধদের প্রড়ার ব্রেইল অক্ষরে ছাপা বই হাত দিয়ে কেমন করে পড়ে দেখানো হচ্ছে 
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সময়ে অনেক জিনিস ভেঙেও নষ্ট করে। মিস 
সালিভ্যান অনেক চেষ্টা করেও তার: এই 
অভ্যাসাট ছাড়াতে পারেন নি। একদিন একজন 
বন্ধ; মেম্কিস থেকে সুন্দর একাঁট পুতুল এনে 
হেলেনকে দিতেই তিনি শংকিত হয়ে উঠলেন 
পাছে সে সোঁট ভেঙে ফেলে। তিনি ইশারায় 
পঢ়তুলের মাথা ভাঙা দেখিয়ে তার হাতে ‘না’, 'না' 
বানান করলেন--আরও বানান করলেন--হেলেন 
দুষ্টু, “শিক্ষিকা দুঃখিত'। তারপর খানিকক্ষণ 
শনজের মূুখাঁটি বিষগ্ন করেও রইলেন। পরে 
তাকে দিয়ে পৃতুলাটকে আদর করালেন ও চন্ম* 
খাওয়ালেন। হেলেন একটুখানি হেসে 
প্যতুলটিকে নিয়ে উপরে চলে গেল এবং পিয়ে 
একটি আলমারীর উপরে রেখে দিলো। 

হেলেনের দুরন্তপনা এখনও সম্পূর্ণ 
সারোন। একদিন সকালে মিস সালভ্যান 
শোনেন সে রেগে খুব চে'চাচ্ছে। ব্যাপার কি 
দেখতে গিয়ে তান দেখেন হেলেন একটি [কে 
আঁচড়ে কামড়ে খামচে একবারে আঁস্হর করে 
তুলেছে। সে নাকি তার হাত থেকে একটি 
গ্রাস কেড়ে নিতে গিয়েছিল। মস সািভ্যান 
শক্ত করে হেলেনের হাত চেপে ধরতেই সে শান্ত 
হলো। পরে সান্ধ্ভোজনের সময় তান আর 
তার পাশে গিয়ে বসলেন না-_তান্তক চুমু খেতেও 
দিলেন না। তাই দেখে হেলেন তাঁকে জাঁড়য়ে 
ধরে ফীঁপয়ে ফ:পিয়ে খুব কাঁদতে লাগলো। 
পরে উপরে গিয়ে তাঁর গলা জাঁড়য়ে ধরে বানান 
করলো কাল থেকে সে খুব ভালো মেয়ে হবে। 
এর পর থেকেই তার সবভাব সম্পূর্ণ বদলে 
গেল। সে খুব স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠলো। 

মস সালিভ্যান তাঁর ছাত্রীকে ভাষা শেখাবার 
জন্যে নানা উপায়ে তার অভিজ্ঞতা বাড়াতেও 
চেষ্টা করতে লাগলেন। বড়োদনের সময়ে 
শিশুদের নানা উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি হেলেনকে 
নিয়ে যোগ দিলেন। “সান্টা ক্লজ” ও “ক্রীসমাস 
রী” সম্বন্ধে হেলেনের সে কী ওৎস্ুক্য! রাতে 
তার চোখে ঘুম নেই। সে জানে ঘ্যাময়ে পড়লে 
“সান্টা কুজ” এলে যাঁদ সে টেরই না পায়। মিস 
সালভ্যান তাকে নিয়ে একাঁদন সার্কাস দেখতে 
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গেলেন। সার্কাসের যে সব জন্তু জানোয়ারদের 
সম্ভব তিনি তাকে ছয়ে নেড়ে দেখতেও দিলেন ৷ * | 
হেলেন হাতার পিঠে চড়লো--তাদের খেতেও 
দিলো। বাড়ী ফিরে তার মূখে আর সার্কাসের 
কথা ছাড়া কথাই নেই। একবার শাক্ষকা 
হেলেনকে নিয়ে মোস্কমে বেড়াতে গেলেন ৷ এরই lot 
মধ্যে তার নাম দেশ-বিদেশে ছাঁড়য়ে পড়েছে ৷ 
তার অভ্যর্থনার জন্যে সেখানে কী বিরাট 
আয়োজন হলো! সে কতো ভোজে নিমন্ত্রণ 
পেলো! কতো জায়গায় বেড়ালো! তাবে 
দেখবার জন্যে লোকের সে কী আগ্রহ! 
শিক্ষিকা যখনই হেলেনকে নিয়ে কোথাও 
বেড়াতে যান তান সর্বদাই গাড়ীতে তার পাশে 
বসে জানালার ভিতর দিয়ে যা যা দেখতে পাচ্ছেন রী 
তা সবই তাকে বর্ণনা করে বোঝাতে চেষ্টা করেন। 
কখনও কখনও হেলেন কোনও ছি এনেও তাতে 
{ক দেখা যাচ্ছে তা তাকে বর্ণনা করে বলে 
বলে। এমাঁন করে সে রঙগ্ীলর নাম শেখে 
কোন রঙের কি বৈশিষ্ট্য তাও শেখে। 
'শাক্ষকা ডাকঘরে চিঠি ফেলতে গেলে 
হেলেন অনেকবার তাঁর সংগে গিয়েছে। 
ডাকে চিঠি ফেলা দেখে তার নিজের ও চাঠ ॥ 
'িখবার খুব ইচ্ছা হলো। তার আগ্রহ দেখে 
মস সালিভ্যান তাকে চিঠি লিখতে শেখাতে 


লাগলেন। চিঠি ও ডাইরী লেখায় হেলেনের 
খুব উৎসাহ। সে গল্প শুনতে ও খুব 
ভালোবাসে। শাক্ষকা তাকে কতো সুন্দর ॥ 


সুন্দর গল্প বলেন--কতো ছড়া কবিতাও শেখান! 
একদিন তান দেখেন হেলেন মস্তো বড়ো একট 
বই দু'হাতে জাঁড়য়ে ধরে {বছানায় শুয়ে 
ঘুমোচ্ছে। তাই দেখে তাঁর বুঝতে বাকী রইলো ৷ 
না যে তাঁর ছাত্রীর বই পড়বার খুব সখ হয়েছে। 
তান তাকে পড়তে শেখাতে শুরু করলেন। 


বই এর লাইনগুলির উপর আঙুল বুলিয়ে জানা 
শব্দগ্ীল বার করে এবং অজানা শব্দগুলির অর্থ 
অনুমান করতে চেষ্টা করে। ক্রমে মিস 
সালিভ্যান তাকে পঠনে, অংকে, ভূগোলে, উদ্ভিদ 


বই পড়ায় হেলেনের আগ্রহের সীমা নেই। সে \ 
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» নিয়মিত পাঠ দিতে লাগলেন। এর আগে আড়াই 
বছর ধরে তিনি তাকে সব বিষয় খেলাচ্ছলেই 
শিখিয়েছেন। 

হেলেন কেলারের আত্মজীবনীখানি পড়লেই 
বোঝা যায় ভাষার উপরে তাঁর কতোখানি দখল। 
বই পড়েই তিনি এতো সুন্দর লিখতে শিখেছেন। 
বই পড়ায় তাঁর ক্লান্তি বা বিরক্তি নেই। বইই 
যে তাঁকে অন্ধতার চিরতমসার ভিতরে আলোক- 
রশিনর সন্ধান 'দিয়েছে। তাঁর অনেক 
শবভান্যধ্যায়ী বন্ধ, অনেক ভালো ভালো বই 
বেইল অক্ষরে ছাপিয়ে তাঁর পড়বার খোরাক 
জুগিয়েছেন। তাঁর অনন্য সাধারণ মেধা ও 


স্মৃতিশক্তি ও তাঁকে ভাষা শিখতে খুব খুব সাহায্য 
করেছে। তিনি একবার যা পড়েন তা সহজে 
ভোলেন না। 

নেবার বছর তিনেক পরে সে কথা বলতে শিখতে 
রাগ্‌ন হিল্‌ড কাটা নাম্ন একটি 


শুরু করে। 


[৯ স্ম ্ অন্মজনে দেহ আলো 


অন্ধ বধির বালিকা তার শিক্ষিকার মূখ স্পৰ্শ" 
করে তাঁর ঠোঁট নাড়া থেকে কথা বলতে শৈখে। 
তাই জেনে হেলেনও কথা বলতে শিখতে খুব 
আগ্রহানিৰত হয়। শিক্ষিকা ছাত্রীর একান্তিক 
আগ্রহ দেখে তাকে কথা বলতে শেখাবার ব্যবস্হা 
করেন। এই কাজে হেলেন তার সমস্ত শক্তি ও 
সময় নিয়োগ করে অল্প সময়ের মধ্যেই অপুর্ব 
সাফল্য লাভে সক্ষম হয়। হেলেন কেলার এখন 
বক্তৃতা দিতেও পারেন। কথা বলতে শেখার 
জনোই তিনি স্কুল কলেজের শিক্ষালাভেরও 
সুযোগ পেলেন। তিনি ইংরাজি ছাড়াও 
ফ্ৰেন্স, জার্মান, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষা জানেন। 
সেদিনকার সেই দুরন্ত প্রাণচণ্ডল শিশুটিকে 
আজকের এই বিদুষী মহণয়সী হেলেন কেলারের 
মধ্যে খংজে পাওয়া কঠিন। তাঁর বিধি বিড়ম্বিত 
ভাগ্য আজ আর কারো মনে করুণার সঞ্চার করে 
না--করে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের ৷ যেভাবে 
তিনি দ্যর্ভাগ্যকে জয় করে নিজ ঠৰ 


£ কলিকাতা ইংরাজী ভাষ্যাভিজ্ঞ বাক্তিদের কাছে ডাঃ হেলেনের বক্তৃতা প্রদান__হস্তস্পর্শ দ্বারা 


ঙ 


২৬৭ 


মিস্‌ টমসনের সঙ্গে 


টী 


= 


অবাধ্য, দুৰ্দান্ত ?শশ হয়ে উঠলো আজকের এই 
ম্যৰ্ত। তাঁর জীবনের অসামান্য সাফল্যের 
মূলে রয়েছে তাঁর শিক্ষিকার ও অনেকখানি 


কতিত্ব_তাঁর অসীম ধৈর্য সহানুভূতি ও 
অধাবসায়। 


হেলেন কেলারের সার্থক জীবন জগতের 
বর্তমান ও আগামীকালের সহস্র সহস্ৰ অন্ধ ম.ক 
বাঁধরদের অন্তরে জাগাবে অশেষ আশা ও মনো- 
বল। মস সালিভ্যানের সার্থক শিক্ষাপদ্ধীত 
বর্তমান ও ভাবীকালের অন্ধ বাঁধরদের শিক্ষার 
পথাটকে করবে সুগম ও সহজ। 


ধন্য হেলেন কেলার! ধন্য মিস সালিভ্যান! 


FE 


a 


তোমাদের স:খদ:ঃখে আমার সুখদঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা আর আদি ভিন্নপ্রকাত । 
আমার সুখে তোমরা সুখী হইতে পারিবে না--আমার দুঃখ তোমরা বৰিবে না--আমি একটি ক্ষুদ্র যাঁথকার 
গন্ধে সুখী হইব; আর যোলকলা শশী আমার লোচনাগ্রে সহস্র নক্ষপ্লমন্ডলমধ্যস্হ হইয়া বিকসিত হইলেও 
আম সংখ হইবনা--আমার উপাখ্যান কি তোমরা মন দিয়া শ্‌নিবে? আমি জন্মান্ধ। 


{ক প্রকারে ব্রাঝবে? তোমাদের জীবন দণুল্টিময়--আমার জীবন অন্ধকার-দত্তুখ এই, আমি ইহা 
অন্ধকার বলিয়া জানিনা। আমার এ রুদ্ধ নয়নে, তাই আলো! না জানি তোমাদের আলে৷ কেমন! 


তাই বলিয়া বক আমার সুখ নাই? তাহা নহে। সুখ দুখ তোমার আমার প্রায় সমান। তুমি রগ 
দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শনিয়াই, সুখী । দেখ, এই ক্ষুদ্র ক্ষমদ্র যুথকা-সকলের বৃন্তগ্লি কত সক্ষম, আর 
আমার এই করস্হ সংচিকাগ্রভাগ আরও কত সক্ষম! আমি এই সংচিকাগ্রে সেই ক্ষুদ্র পদপ্পবৃন্তসকল বিদ 
কাঁরয়া মালা গাঁথ--আশৈশব মালাই গাঁথিয়াছি--কেহ কখন আমার গাঁথা মালা পাঁরয়া বলে নাই যে, কাণায় 
মালা গাঁথিয়াছে। 


আমি মালাই গাঁথতাম। বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পঢুল্পোদ্যান জমা ছিল--তাহাই 
তাঁহার উপজগীবকা ছিল। ফাল্গুন মাস হইতে যত দিন ফুল ফুটিত, তত দিন পধ্যন্তি পিতা প্রত্যহ তথা হইতে 
পযঞ্পচয়ন কাঁরয়া আনিয়া দিতেন, আমি মালা গাঁথয়া দিতাম। পিতা তাহা লইয়া মহানগরীর পথে পথে 
bs: মাতা গৃহকম্্ম কাঁরতেন। অবকাশমতে পিতামাতা উভয়েই আমার মালা গাঁথার সহায়তা 
'রতেন। 


ফুলের স্পর্শ বড় সূন্দর_পাঁরতে বুঝি বড় সুন্দর হইঝে_ঘ্রাণে পরম সুন্দর বটে। কিন্তু ফুল গাঁথিয়া 
দিন চলে না। অন্নের বৃক্ষের ফুল নাই। সুতরাং পতা নিতান্ত দারদ্র ছিলেন। মূজাপুরে একখানি সামান্য 
খাপরেলের ঘরে বাস করিতেন। তাহারই এক প্রান্তে, ফুল বিছাইয়া, ফুল ্ত্‌পাকৃত করিয়া, ফুল ছড়াইয়া, 
আমি ফুল গাঁথতাম। পতা বাহির হইয়া গেলে গান গাইতাম__ 


আমার এত সাধের প্রভাতে সই, ফুটলো নাকো কাল 


TOON 


তত 


কথা। 

সারা ভারতে তখন ইংরেজের শাসন-শোষণ 
ও উৎপাঁড়ন চলছে অব্যাহত ভাবে। হঠাৎ পর্ব 
ভারতে ব্রিটিশরাজের টনক নড়ে উঠলঃ আসামের 
শর রাজ্য খাসিয়া পাহাড়ের আদিবাসীরা রাজা 
তীর্থ সিং-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শুধু 
৷ বিদ্রোহ ঘোষণাই করে নি, সশস্ত্র সংগ্রামেরও 
[| তোড়জোড় সুরু করে দিয়েছে। 
| ইংরেজের বিরদ্ধে ভারতবাসীর সেই প্রথম 
| সশস্ত্র অভ্যুত্থান। সিপাহা-বিদ্রোহের কথা আজ 
|| ভারতবর্ষের সবাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে 
[| সগোরবে স্হান পেয়েছে। কিন্তু সমগ্র ভারতে 
ব্িটিশের অত্যাচারের বিরদ্ধে প্রথম যিনি রুখে 
দাঁড়িয়েছিলেন, দমঃখের বিষয়, আজও দেশবাসাঁর 
নিকট তিনি যথোচিত ময্যদা লাভ করতে 
পারেন নি। 

আঁদবাসীরা ভারতের খাঁটি মাটির মানুষ। 
আয্য'দের ভারতে আগমনের বহন আগেই তারা 
এসে এদেশে বসতি স্হাপন করেছিল। তাই 
এদেশের মাটির সঙ্গে তাদের একেবারে নাড়ীর 
যোগ। বিদেশী শাসনকে কখনো তারা নার্বিবাদে 
মেনে নিতে পারে নি। মুসলমান যুগের কথা 
ছেড়েই দিলাম, ব্রিটিশ আমলেও তারা বারবার 
পরবশ্যতার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণ 
চেষ্টা করেছে। খাসিয়া রাজা '্টীর্ঘ সিং-এর মত 
নাগারাণী  গাইডিলিউর কথাও ইতিহাসের 
পৃঙ্ঠায় সবর্ণাক্ষরে লেখা থাকা সমীচীন, আগস্ট 
আদ্দালনের সময় প্রাণদন্ডে দন্ডিত কমলা 

রর কথা ভুলে যাওয়াও অন্যায়। ন 


শুধ আসামেরই নয়, ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশের আঁদবাসীরাও প্রাণান্তকর চেষ্টা 
করেছে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে উৎখাত করবার 
জন্যে। মহাত্মা গান্ধীরও আগে মূন্ডানেতা 
বীরসা ভগবান যে, মুন্ডাদের মুূলদুকে করবন্ধ 
আন্দোলনের প্রবর্তন করেন সে খবর আমরা 
কয়জন রাখি! ওদিকে অন্ধঃদেশের এজেন্সণ 
অঞ্চলের কোন্ডা ডোরা নামক আদিবাসীরা 
আল্লড় শ্রীরাম রাজার (সৌতারাম রাজ?) 


TONE VON TOTO TON 


ROA 


A 


নি: 


AAT 


TOV TeV Ter: 


নি 


হিননেন 


তি 


নি রানিলিনি রানার 


নিিনিরনি 


Nate 


TOV TOV TOTO 


TON 


নিত 


Nira 


) 


৮০৮: ্্দিলল 


পারচালনাধীনে অন্ধের পাবর্কত্য অঞ্চলে ইংরেজ 
সরকারকে যে সামায়ক ভাবে বানচাল করে 
দিয়েছিল সে সম্বন্ধেও আমরা ওয়াকিবহাল নই। 
ভাল জননায়ক মোতালাল তেজাবৎ, মদ্ন্ডানেতা 
নিৰ্ম্মল এবং কাছাড়ীনেতা মধুবনও আমাদের 
নিকট অপাঁরচিত। এই সকল আদিবাসী দেশ- 
প্রেমিক বীরবৃন্দের কথা বাদ দিলে ভারতের 
সবাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস সবর্বা্সম্পূর্ণ 
হতে পারে না। আঁদবাসীদের সবাধীনতা- 
সংগ্রামের ইতিহাস বাস্তাবকই ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জবল অধ্যায়। সেই 
গৌরবের সংমেরূচুড়ায় যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, 


সবাধীনতার আদর্শে অনুপ্ৰাণিত তেমনি কয়েক-. 


জন আদিবাসী বীরপনরদূষ এবং একটি বাঁরাঙ্গনার 
কাঁতির কথা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। 


।। তীর্থ সিং ।। 


আদিবাসীদের সবাধীনতাপ্রীতর প্রসঙ্গে 
সকলের আগে উল্লেখযোগ্য তীর্থ সিং-এর কথা। 
এদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম অভ্যুথান হয় 
তাঁরই নেত্‌ত্বে। তীর্থ সিং-এর সমকালে তাঁর 
সমকক্ষ সবদেশপ্রোমক বীর যোদ্ধা যে সমগ্র 
আসামে আর 'দিৰতীয়াট ছিল না সেকথা কোনো 
কোনো ইংরেজও সবীকার করেছেঁন। 

তীর্থ সং ছিলেন খাসিয়া পাহাড়ের নংক্লো 
রাজ্যের “সম' বা সামন্ত রাজা । 

দক্ষিণ আসাম ইংরেজদের হস্তগত হয় 
১৮২৪ খ্যীম্টাব্দে। আসামের প্রথম 'ব্রাটশ 
এজেন্ট মিঃ স্কট ছিলেন অত্যন্ত কূটবৃদ্ধিসম্পন্ন 
বাক্ত। ১৮২৬ খাম্টাব্দে তীর্থ সিং-এর সঙ্গে 
মিঃ স্কটের এক চুক্তি হয়। সেই চক্র সর্ভ 
অনুসারে সিমের* রাজ্য নংক্লো আসে ৱিটিশের 
রক্ষণব্যবস্হার অধীনে ।, এর কিছুকাল পরেই 
তীৰ্থ সং স্কটের কূটকৌশলে বিভ্রান্ত হয়ে নিজ 
রাজ্যের ভেতর দিয়ে ইংরেজদের রাস্তা নিম্মণণের 
অনুমতি দেন। কিন্তু এই নবানার্্মত রাজ- 


পথের বুকের ওপর দিয়ে দিনরাত যখন ইংরেজ- 


* খাসিয়া সামন্ত রাজাদের বলা হয় সিম। 
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সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করে চলাচল করতে লাগল 


তখন তীর্থ সিং নিজের ভুল বুঝতে পারলেনঃ 
‘ক সবর্বনাশ তিনি করেছেন, খাল কেটে এনেছেন 
1 

এই সময়ে খাসিয়াদের মধ্যে প্রবল হয়ে 
উঠেছে ব্রিটশাবরোধী মনোভাব, মাল্লিমের সামন্ত 
রাজা বরমাণিকের আহৰনে সমস্ত পাহাঁড়য়া 
সামন্ত রাজা এবং সন্দাররা একযোগে নিজ নিও 
অণ্চল থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করবার তোড়- 
জোড় সুরু করে দিয়েছে। মাসং-এর মুকুন্দ সিং 
এসে যোগ দিয়েছেন এদের দলে। শেষ পযন্ত 
তীর্থ সিং এসে যখন এই বিদ্রোহী পাববতি। 
নেতাদের পাশে দাঁড়ালেন তখন তাঁদের শক্তি 
বদ্ধ হল প্রভূত পাঁরমাণে। 

প্রত্যাসন্ন {বিপদের প্‌বর্বাভাস পেয়ে ১৮২৯ 
খ্ঃশষ্টাব্দের মাৰ্চ মাসের শেষের দিকে মিঃ স্কট 
একদল সৈন্য সহ ঝড়ের বেগে চেরাপুঞ্জীর দিকে 
অগ্রসর হলেন। খাঁসয়ারা তাঁর মতলব বুঝতে 
পেরে আগে থেকেই তৈরী ছিল। ফলে মিঃ সকঢ 
পরাজিত এবং রীতিমত জব্দ হলেন। এই 
জয়লাভে উৎসাহিত হয়ে খাঁসয়ারা ইংরেজদের 
প্‌বর্কৃত অত্যাচারের প্রাতশোধ তুলবার জনে৷ 
মারিয়া হয়ে উঠল। 

১৮২৯ খশন্টাব্দের- ৫ই মে অনুষ্ঠিত হল 
সেই শোচনীয় ব্যাপার ইতিহাসে যা কুখ্যাত হয়ে 
আছে নংক্লো হত্যাকান্ড নামে। নংরোৌয়ের 
ইংরেজদের একেবারে কচুকাটা করে ফেলল 
খাঁসয়ারা। - 

এই হত্যাকান্ডের পর বিদ্রোহের আগুন 
ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে, এবার প্রাতবেশা 
গারোরাও এসে বিদ্রোহীদের দলপ্ষ্ট করতে 
লাগল। বিদেশী এতিহাসিকেরা এই বিদ্রোহকে 
“নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড”, “বন্য জাতির বর্্ধরতার 
প্রকাশ” ইত্যাদি বলে বর্ণনা করে একে খেলো 
করবার প্রয়াস পেঁয়েছেন। কিন্তু এ তো হল 
আসল ব্যাপারের বিকৃত ব্যাখ্যা। এর মূল ছল 
গভীরে, ইংরেজের অধীনতাপাশ থেকে ম্দাক্ত- 
লাভের উদ্দেশ্যেই খাসিয়াজাতি সৌদন একজোট 
হয়োছল। 
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তীর্থ সিং শুধু মহাবারই ছিলেন না, তিনি 
একজন কট রাজনীতিবিদও ছিলেন। ইংরেজ- 
বিতাড়নের জন্যে তিনি যে পরিকল্পনা করে- 
ছিলেন তা যেমন ব্যাপক ফ্লেমান বিরাট। এই 
দ্রোহের আগুন যাতে সারা আসামে ছড়িয়ে 
পড়ে সেই উদ্দেশ্যে নিজের মতলবের কথা জানিয়ে 
‘তিনি দূত পাঠালেন আহোম রাজা চন্দরকান্তের 
নিকট। ভুটিয়া এবং সিংফোদের নিকটেও যথা- 
সময়ে খবর গেল। আসামে ব্রিটিশ সৈনাবাহিনীর 
বলাবল কিরূপ তা জানবার জন্যে তীর্থ সিং 
গোহাটি এবং অন্যান্য স্হানে গণপ্তচর পাঠালেন। 

এখন মিঃ স্কট পড়লেন মহা ফাঁপরে, আসামের 
উপত্যকাভূমিতে যাতায়াতের দিকটা আগলে 
রেখেছে খাসিয়ারা, সেদিক থেকে কোনো রকম 
সাহায্য আসার সম্ভাবনা নেই। * 

সৌভাগাক্রমে মিঃ স্কটের মুশাকল-আসানের 
উপায় হল। অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহায্য এল 
সিলেটের দিক থেকে। ক্যাপ্টেন লিস্টার একদল 
সৈন্য সহ চেরাপুঞ্জীতে গিয়ে পেশছলেন এবং 
মিঃ স্কট ও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সেই সঙকট- 
জনক অবস্হা থেকে উদ্ধার করলেন। 

ইতিমধ্যে নংক্লো হত্যাকান্ডের খবর গিয়ে 
পেণছেছে কলকাতার সরকারী মহলে। কর্তাদের 
ধৈষেের সামা ছাড়িয়ে গেছে। আসামস্হ 
ব্রিটিশ এজেন্টকে, তাঁরা নিদ্দেশি দিলেন এই 
অসভ্য পাহাড়ীদের ঢিট করতে । ফতোয়া জার 
করলেনঃ তীর্থ সিংকে যেন গণ্য করা এমন 
একজন “রক্তপিপাসদ বুনো খ্যনী” রূপে, প্রাণ- 
দন্ডই যার উপযুক্ত শাস্তি। 

তীর্থ সিং এবং অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের 
ইংরেজ সরকার । তাদের রাজ্যের বহ; অণ্চল দখল 
এবং ধনসম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করা হল, আগুন দিয়ে 
জৰালিয়ে দেওয়া হল অনেকগুলি খাসিয়া গ্রাম 
এত অত্যাচার সত্তেও বিদ্রোহীরা কিন্তু বশ্যতা- 
সবীকার করলে না। 

এই যুদ্ধের তৃতীয় বংসরে ১৮৩১ 
খনীজ্টাব্দে মিঃ স্কট অকস্মাৎ মারা গেলেন। 
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ফেলবার উদ্দেশ্যে এক চাল চাললেন। ১৮৩২ 
সালের ২৩শে আগস্ট যুদ্ধবিরিতের কথা ঘোষণা 
করা হল। দিনকতক পরে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে 
ক্যাপ্টেন লিস্টার খাসিয়া পাহাড়ের ঈষৎ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন এক গ্যহায় গিয়ে তীর্থ সিংহের 
সহিত দেখা করলেন। 


৮৮১১৮ 
কেবলমাত্র দুটি সরতে (১) নূতন তৈরী: 


রাস্তাটির ওপর ইংরেজদের দখল ছেড়ে দিতে 
হবে, আর (২) আমার নিকট থেকে কেড়ে নেওয়া 
রাজা আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে ৷” 

তীর্থ সিংহের মুখে .যে এ-ধরনের কথা 
শুনবেন তা আশা করতে পারেন নি ক্যাপ্টেন 
লিস্টার। কি জবাব দেবেন তিনি! এ সকল 
দাবি সম্বন্ধে কোনো মতামত ব্যক্ত করবার নিন্দেশ 
তো তাঁকে দেননি সরকার। কাজেই আপস- 
আলোচনায় কোনো সুরাহা হল না, ক্ষন মনে 
বিদায় নিয়ে চলে এলেন ক্যাপ্টেন লিস্টার 

এবার মিঃ রর্বাটসন খাসিয়াদের ‘ভাতে 
মারবার' উদ্দেশ্যে খাসিয়া পাহাড়ের চারিদিকে 
রচনা করলেন অর্থনৈতিক অবরোধ-প্রাচীর। 
খাসিয়াদের অবস্হা হয়ে দাঁড়াল সত্কটজনক। 
মীরজাফর, উমিচাঁদের সগোন্র, 'বিশবাসঘাতক 
খাসিয়া সিম সিং মাণিক সুযোগ বুঝে এই 
সময় বারবার তীর্থ সিং-এর চোখের সামনে 
ভবিষ্যতের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরতে লাগলেন, 
বললেনঃ তানি যদি ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ 
না করেন তা হলে খাসিয়াজাঁত নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যাবে। 

এদিকে খাসিয়াদের লোকবল নিঃশোষত হয়ে 
এসেছে, অনেকে দল ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। হতাশ 
হয়ে পড়ছেন তীর্থ সিং। এ অবস্হায় সিং 
মাণকের ওষুধের প্রতিক্রিয়া ঠিক মতই হল। 
১৮৩৩-এর ১৩ই জানুয়ারি সবধানতাপ্রয় বীর 
সমপণ করলেন। 

এবার সুরু হল তীর্থ সিং-এর ববিষাদমাখ৷ 
জীবনের শেষ অধ্যায়। প্রথমে তাঁকে পাঠানো 
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প্রদেশে অন্তারত করা হবে। কিন্তু বাংলা 
সরকার তাঁকে ঢাকায় পাঠিয়ে সেখানে আটক রাখা 
সাব্যস্ত করলেন। তখন তাঁর গৌরবের দিন 
অবসান হয়েছে, এবার তান সবর্বহারা, বিত্ত 
রেহানা এই রাজাভখারী যোঁদন ঢাকায় 
গয়ে পেশছলেন সোঁদন একটি মাত্র মোটা কম্বল 
ছাড়া তাঁর আর কোনো গান্রাবরণ ছিল না। 
প্রথমে জেলে তাঁকে সাধারণ কয়েদীরূপে রাখা 
হয়, শেষে আলাদা একটি বাড়ীতে স্হানান্তারত 
করে তাঁর জন্যে মাঁসক ৬৩. টাকা ভাতার ব্যবস্হা 
করা হয়, এবং সরকার দয়া করে তাঁর জন্যে দা 
চাকরও রেখে দেন। এই ভাগ্য-বিপয্য'য়ে তীর্থ 
£সং-এর- সবাচ্ছা ভেঙে পড়ে। এমান ভাবে 
ইংরেজের বিধানে শেষ স্বাধীন খাসিয়া নপাঁত 
তাঁর চিরাপ্রয় মাতৃভূমি থেকে বহুদ্‌রে নিভৃত 
বন্দীনবাসে তল তিল করে মরণের পথে 
এগোতে থাকেন। 
অবশেষে ১৮৪১ খ্যচ্টাব্দে মৃত্যু তাঁকে সকল 
ঃখদনৰ্গগত, সকল জৰালাযন্দ্ৰণা আর অপমান 
লাঞ্ছনার হাত থেকে নিত্কীতি দেয়। 


তাঁর মৃত্যুর সতের বৎসর পরে দেশে সিপাহন-- 


বিদ্রোহের আগুন জবলে উঠল কিন্তু সে হল 
ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর দ্বিতীয় সশস্ত 
বিদ্ৰোহ বাহাদুর শাহকে যে গৌরবের আসনে 
আমরা আজ বাঁসয়োছি তার পুরোভাগে তীর্থ 
সিং-এর স্হান। 


।। নাগারাণী গাইডিলিউ ৷৷ 

১৯৩০ সাল। মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য 
আন্দোলনের বন্যায় ভেসে গেছে সারা দেশ। 
সেই আন্দোলনের তরঙ্গোচ্ছবাস আসামের সমতল 
অণ্ডল আতিক্রম করে নাগা পাহাড়কে গয়ে স্পর্শ 
করল। 

বহুদিন ধরে বিটিশ শাসনের হাত থেকে 
নাগাজাতির মুক্তির সবগ্ন দেখাছিল দহাট তরুণ- 
তরুণী যাদুনাঙ্‌ আর তার সম্পার্কতা বোন 
গাইডিলিউ। গান্ধীজীর সবাধীনতা-সংগ্রামের 


l= = 
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ক্লু শিশ্য-ভাৱতাঁ = i 


আদর্শে উদ্দদ্ধ হয়ে উঠল ভ্ৰাতা-ভগ্মী। 


এদের 


উভয়েরই আদিম রক্তে হিংসার বাঁজ। তাই” 


মহাত্মাজীর আহংসার আদর্শ এরা হয়তো বোঝে 
গন, তবে এটা মৰ্ম্মে মম্রে উপলান্ধ করতে 
পেরোছিল যে, শাসক ইংরেজরা তাদের মাত্‌ভা শর 
পরম শন্দু, এই বিজাতির অধীনতাপাশ ছন 
করবার জন্যে হানতে হবে চরম আঘাত। 
মহাত্মাজীর- আদর্শে নাগা পাহাড়ে তারা করবন্ধ 
আন্দোলন প্রবার্তত করল-াব্রাটশ-শাসনের কবল- 
মুক্ত হয়ে 'নাগারাজ' প্রাতচ্ঠা করাই হল তাদের 
উদ্দেশ্য । 

কাবুই নাগাবংশের কন্যা গাইডিলিউ। 
ছোটবেলা থেকেই খ্ঃগষ্টান চিশনারীদের পাঁর 
চালিত একটি স্কুলে তাঁর শিক্ষালাভের সুযোগ 
হয়। সেখানে ‘পড়েন তান নবম দশম শান 
পয্যন্ত। স্কুলে পড়বার সময়ই গান্ধীজীর নাশের 
সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় হয় এবং মহাত্মাজীর সবাধীন তা 
আন্দোলন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে 
নেন। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নাগাভা। ত; 
মুক্তির কথা তান গভীরভাবে চিন্তা < 
সুরু করেন এবং কি ভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 
নাগাদের বিদ্রোহী করে তোলা যায় সেই 
সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকেন। 

অবশেষে সেই সুযোগ এসে উপাস্হিত হল। 
যাদুনাঙের সঙ্গে মিলিত হয়ে নাগাদের {তান 


ক্ষোপয়ে তুললেন। তারা গৃহকর দেওয়া বন্ধ 
করলে, ব্রিটিশ কর্তপক্ষের হুকুম মেনে 
নিয়ে মজুরের কাজ করতেও অসম্মাত 


জানালে। দেখতে দেখতে নাগা পাহাড়ে 
বিদ্রোহের আগুন ধৃমায়ত হয়ে উঠল। 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সূচনাতেই এ বিদ্রোহ দমন 
করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন এবং 
অনেক তোড়জোড়ের ফলে সরকারী কম্মচারীরা 
যাদদনাঙকে বন্দী করতে সক্ষম হলেন। তাঁকে 
নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে ফাঁসকাঠে 
ব্ীলয়ে দেওয়া হল। আন্দোলনের গাঁত কিন্তু 
এতে ব্যাহত হল না। এবার মীক্তসংগ্রামে 
গাইাডালউ সহয়ং_নাগারা তাঁকে রাণী আখ্যায় 


fl 


ভূষিত করলে--এই নাগারাণীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ 
এবার দানা শ্বেধে উঠল। 

এবার রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন ইংরেজ 
সরকারঃ অবস্হা যে ধারে ধারে আয়ত্তের বাইরে 
চলে যাচ্ছে! কাজেই অবিলম্বে গাইডিলিউকে 
বান্দনী করা দরকার। ১৯৩২ খ্যীম্টাব্দের 
মাঝামাঁঝ সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ঘোষণা 
করলেন, যে-কেউ গাইডিলিউকে ধরিয়ে দিতে 
রবে তাকে ৫০০, টাকা পদরসকার দেওয়া হবে। 

অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ কর্ত্পক্ষের নিকট 
খবর পেীছল যে, রাণী গাইডিলিউ খনোমা 
গ্রামের নিকটবর্তী কোন এক স্হানে গা-ঢাকা দিয়ে 
আছেন ৷ 
দিনকতক পরে একদিন ঘুম থেকে উঠে 
খনোমা গ্রামের অধিবাসীরা তো অবাকঃ ইংরেজ 
নৈনোরা যে তাদের গ্রামাটিকে চারদিক দিয়ে 
একেবারে ঘেরাও করে ফেলেছে! তাদের যে আর 
তৈরী হবার অবসরটুকুও নেই ৷ 
গাঁয়ের উপর চড়াও হয়ে ইংরেজরা 
গাইডিলিউ এবং তাঁর অনুচরদের খুঁজে বের 
চরলে। ১৯৩২ সালের ১৭ই অক্টোবর শন্রুহস্তে 
বান্দিনী হলেন রাণী গাইডিলিউ, এর পর নাগা- 
বিদ্রোহ প্রশামত হতে বিলম্ব হল না। 
মাঁণপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট গাই ডালউকে 
যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করলেন-তখন তাঁর 
বয়স মাত্র কুড়ি বংসর। 

এই বিদ্রোহিণ নাগা তরুণীর দিন কাটছিল 
যখন কারাগারের নির্জন প্রকোন্ঠে, সেই সময় 
পন্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু যান রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্যে আসাম সফরে । গাইডিলিউর সবাধীনতা- 
প্রীত এবং সবজাতির মদ্ীক্তবিধানের জন্যে 


অপাঁরসীম দুঃখবরণের কথা শুনে তিনি অভিভূত 
হন। এবং তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ থেকেই দেশ- 


বাসী প্রথম ভারতের সবাধীনতা-সংগ্রামের এক 
অজ্ঞাত অধ্যায়ের কথা অবগত হয়। 

দেশ সবাধীন হবার পর নিজ্জন কারাবাস 
থেকে মুক্তিলাভ করেন গাইডালিউ৷ যৌবনের 
শ্ৰেষ্ঠ দিনগযীল অপচয় হয়েছে তাঁর কারাগারের 
অন্ধকার প্রকোন্ঠে অবর্ণনীয় দণ্খ-যন্দ্ণা 


ভারতের সবাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী 
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সহ্য করে। কিন্তু তাঁর জীবনের সপ্ন সফল 
হয়েছে, ভারতের সবাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নাগারাও 
মুক্তিলাভ করেছে ব্রিটিশ শাসনের কবল 
থেকে। নূতন রাজ্য নাগাভূমির প্রতিষ্ঠা সবাধীন 
ভারতের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। 

এদেশের ম্‌ক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে নাগা- 
রাণী গাইডালউর অতুলনীয় দেশপ্রেম ও বাঁরত্ব- 
কাহিনী অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 


বীরসা ভগবান 


।। বীরসা ভগবান || 

“ভাই সব, এগিয়ে এসো দেশের সেবায়, বন্ধ 
করো ইংরেজ সরকারকে খাজনা দেওয়া”, এ দেশে 
এই উক্তি যাঁর মুখ থেকে প্রথম বোরয়োছল তান 
একজন আদিবাসী, নাম বাঁরসা ভগবান। 
ভগবান তাঁর কোঁলিক পদবী নয়, তাঁর সবজাতরা 
তাঁকে বাঁসয়েছিল দেবতার আসনে। তাই তো 
আজও তিনি তাদের নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন 
বীরসা ভগবান এই নামে। 


পু স্ম্স্্ভললল তরু ক্রি 


= 
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ভারতের মক্তসাধকদের অন্যতম বারসা 
ভগবান। মহাত্মা গান্ধীর বহুপুবের্ব এই আঁদ- 
বাসী নেতা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম 
অস্ত্র রুপে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের প্রবর্তন 
করোছলেন। ভারতের সবাধীনতা-সংগ্রামে একটি 
নূতন সমরনাতি প্রবর্তনের গৌরব যেমন এই 
আদিবাসী নেতার প্রাপ্য তেমনি তাঁর অনুগামী 
মন্ডা যুবকদের আত্মদানের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে 


সমরণীয়। 
১৮৭৪ সালে রাঁচির এক মুল্ডা পাঁরবারে 
বীরসার জন্ম হয়। ছোটবেলায় তিনি খচ্টান 


মিশনারীদের এক স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে লেখাপড়া 
শেখেন, সামান্য ইংরেজও তিনি শিখেছিলেন। 
ছিলেন খ্রীষ্টধ্মে। 

জাতির দ়ঃখদুর্গাত কিশোর বয়সেই 
বীরসার মনকে বেদনায় পরিপূর্ণ করে তুলল। 


শিশ্য-ভারতী 
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সেই রান্রিতেই মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল, 
উঠল প্রচন্ড ঝড়_এই জননায়কের লাঞ্চনার় [| 
প্রকৃতি যেন ক্ষেপে উঠল। ঝড়ের ঝাপটায় 
ধ্বসে পড়ে শেল রাঁচি জেলের প্রাচীর। 
বীরসাকে তখন সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হল 
হাজারিবাগ জেলে। কিন্তু ইংরেজের সাধ্য কি ৷ 
এই মক্তিপজারাীকে বন্দীশালায় আটক : রাখে। 
হাজারিবাগ জেলে ১৯০২ সালে বীর, 
জীবনান্ত হল। _ 


৷৷ আল্লঢাড়ি সীতারাম রাজ, 

ও 
কোন্ডা ডোরাদের ম্যক্তিসংগ্রাম || 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অন্ধেএর এজেন্সী অণ্যলের টা 


আল্লঘাঁড় সাঁতারাম রাজ; (শ্রীরাম রাজা) 1 


ইংরেজের অত্যাচারের থেকে সবজাতি ম্ুন্ডাদের 
কি ভাবে বাঁচানো যায় তাই হল তাঁর একমান্র 
ভাবনা। রাঁচি থেকে একদিন চলে গেলেন তানি 
পাহাড়ের উপরকার তাঁর নিরালা পল্লীকুটিরে। 
গ্রামবাসীদের ডেকে বললেনঃ “ভাই সব তোমরা 
ওঠো, জাগো। দেবতা স্বপ্নে আমায় প্রত্যাদেশ 
দিয়েছেন_মুন্ডাদের এবার দেশের কাজে লাগতে 
হবে। তোমরা মদ ছাড়, পৈতে নাও, নিরামিষ 
খাওয়া সুরু করো।” 

বারন কদর মন্োর কলি ভান 
অনুপ্ৰাণিত হয়ে উঠল, মূন্ডাদের এলাকায় 
জাগল এক প্রবল আন্দোলনের সাড়া । বীরসার 
নিদ্দেশে তারা সরকারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ 
করলে। ফলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে বাধল 
বীরসাপন্হীদের প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ। মুন্ডারা 
ক্ষেপে গিয়ে থানা কাছারি আদালত ইত্যাঁদ 
পদাড়য়ে দিতে লাগল এবং রেলপথ ধবংস ও 
টেলিগ্রাফের তার কেটে যোগাযোগ ব্যবস্হা 
বিচ্ছিন্ন করে দিলে। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট মনে মনে 
প্রমাদ গণলেন। অবশেষে বারসাকে গ্রেফতার 
করে রাঁচি জেলে এনে বন্দী করে রাখা হল। 

যেদিন বারসা ভগবানকে জেলে পোৱা হয় 
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ধৰ্ম্মে হিন্দু, জাতিতে তেল;গ্য। কিন্তু অ 
চরিত কোল্ডা ডোরাদের বেদনা তাঁর 
গভীর ভাবে বেজেছিল। চরম দ্বাদ্্দনে [তান 
শুধু যে তাদের পাশেই এসে দাঁড়িয়ে 
তাই নয়, তিনি হয়ে গিয়ৌছলেন 
একজন। 
কৃষদেবুপেটা ‘পাহাড়ে কোন্ডা ডোরাদের | 
বাস। একেই তো তাদের দৃঃখদারিদ্রের পারসামা 
ছিল না তার উপর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মট্রাদার 
প্রথা প্রবর্তন করে তাদের জীবনকে একেবারে |}, 
দুবর্বহ করে তুলেছিলেন। মুট্রাদারদের নির্মম 
শোষণে কোন্ডা ডোরারা দুর্গাতর চরম সীমার 


তহশীলদারদের অমান্যষিক উৎপীড়ন। ১৯১৯ 
সালে কোন্ডা ডোরাদের বস্তিতে বিস্টিন নামে 
এক তহশীলদার প্রভুর আবির্ভাব হল। এমন 
অত্যাচারী সরকারী কম্মচারীর পাল্লায় || 
পাহাড়ারা আর কখনো পড়ে নি। তারা ত্রাহি [1 
ত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল। 

সে ডাক গিয়ে পেশছল কৃষ্দেবৃপেটা 
পাহাড়েরই এক নিভৃত স্হানে কঠোর তপশ্চথ্যায় 
রত এক তরুণ তাপসের কানে। আর্ত মানবতার ৷ 


== 
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কুরণ্ণ ক্ৰন্দনে ধ্যানভঙ্গ হল তপসবীর। চারপাশে 
মানুষের দ:ঃখ হয়ে উঠেছে অভ্ৰভেদী, এই সময়ে 
নিজের ম্নাক্তসাধনা* নিয়ে ব্যাপৃত থাকা তাঁর 
কাছে মনে হল ঘোর সবার্থপরতা। ইনিই 
অন্ধ;বীর আল্লযাড় শ্রীরাম রাজা। 
সাধনকুটির ছেড়ে পাহাড়ীদের বস্তিতে 
এসে তাদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন শ্রীরাম 
রাজা। তখন ১৯২০ সাল শেষ হয়েছে, সারা 
দেশ ভেসে গেছে মহাত্মা গান্ধীর আহংস অসহ- 
যোগ আন্দোলনের বন্যায়। সাধন-ভজন স্হাগত 
রেখে তিনি নেমে এলেন সাধারণ মানুষের মাঝে 
তাদের দুগ্গাতমোচনের উদ্দশ্যে। সহসা যেন 
শ্রীরাম রাজার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। তান 
দেখলেন, এই তো স্মবর্ণসুষোগ-_পাহাড়িয়া 
অণ্চল থেকে ব্রিটিশ রাজশীক্তকে হানতে হবে 
এবার প্রচন্ড আঘাত। 

সাধক-জীবনের পঢবের্ব শ্রীরাম রাজা ছিলেন 
দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণত নবযুবক। সেই অল্প 
বয়সেই দেশের সবাধীনতার সবগ্ন দেখতেন তিনি। 
সেই সবগ্ন আবার আচ্ছন্ন করল তাঁর কল্পনাকে । 
কম্বুকন্ঠে ডাক দিলেন তিনি পাহাড়ীদের। 
সেই আহবানে দলে দলে পাহাড়ীরা তাঁর পতাকা- 


নীরুখাজরাটানম এজেন্সীর একশত বর্গমাইল 
পরিমিত স্হান প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাম রাজা এবং তাঁর 
অনচরদের কত্ত ত্বাধীনেই ছিল। 

১৯২৪-এর শেষভাগে ভেদুরমরন্ডিতে 
বাধল তুমুল সঙ্ঘ্ষ'। এই যুদ্ধে শ্রীরাম রাজার 
অন্দচরদের হল চুড়ান্ত পরাজয়। যে গৌতম 
ডোরা ছিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্তসবরূপ তান 
সংগ্রামে প্রাণ হারালেন, মাল্ল; ডোরা এবং আঙ্গি- 
রাজ; হলেন ব্রাটিশের হাতে বন্দী। এতে 
শ্রীরাম রাজার মন একেবারে ভেঙে পড়ল এবং 
এই সঙ্ঘর্ষের পর পাহাড়ীদের উপর ব্রিটিশ 
সৈন্যদের অত্যাচার যখন সীমা অতিক্রম করল, 
তখন তানি আর সহ্য করতে না পেরে ব্রিটিশের 
কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। 

দেশকে ভালোবাসার অপরাধে শ্রীরাম রাজা 
হয়তো ছিলেন অপরাধী, কিন্তু ব্রিটিশের 
আদালতে তাঁর সে অপরাধেরও (?) বিচার হল 
না_ হাজতে বন্দী করে ব্রিটিশ আফসার তাঁকে 
গুলী করে হত্যা করল। 

ভারতের মুক্তযদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য 
পাঁঠস্হান কৃষ্ণদেবুপেটা। সেখানকার পাবর্বতা- 


তলে এসে সমবেত হতে লাগল। তিনি তাদের 
সঙ্ববদ্ধ করে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে তৈরি করে 
নিতে লাগলেন। গৌতম ডোরা, মাল্ল; ডোরা, 
আঙ্গিরাজ;, ইয়েল্ডু ডোরা প্রভাত পাহাড়ীরা হল 
এই বৈপ্লাবিক প্রচেষ্টায় তাঁর প্রধান সহকম্মী। 
অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি 
পাহাঁড়ুয়া অণ্চলে চলল বিপক্ষের সঙ্গে হাতিয়ার 
নিয়ে সামনাসামনি লড়াইয়ের আয়োজন। কিছু- 
চাল পরে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার 
করলেন গান্ধীজী, কিন্তু গোটা কৃষ্ণদেবুপেঢা 
পাহাড় জুড়ে তখন চলছে বিদ্রোহের তোড়জোড়। 
১৯২২-এর আগস্ট থেকে আক্টোবর এই তিন 
সের মধ্যে শ্রীরাম রাজার নৈতৃত্বে পাহাড়ীরা 
কতকগ্যাল থানা আক্রমণ করে দখল করলে, 
একটি প্রকাশ্য সংগ্রামে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ স্কট 
এবং হেইটারসন পাহাড়ীদের হাতে পণ্তবপ্রাপ্ 


৮ 


ভূমিতে রক্তের অক্ষরে নূতন হলাঁদঘাট রচনা করে 


গত্য এবং সবাধীনতাপ্রীতির যে দম্টান্ত 
দেখিয়েছে তা যুগে যুগে মনুক্তিসংগ্রামের 
সৈনিকদের নব প্রেরণায় অন/প্রাণত করে তুলবে। 


ভীলজাতির ম্যাক্তসাধকঃ 
৷৷ মোতীলাল তেজাবৎ ।। 
ভাঁলরা ভারতের এক অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ 
আদিবাসী সম্প্রদায়। এক মহান্‌ এীতহোর 
উত্তরাধিকারী এরা। 
আচার্য দ্রোণকে দক্ষিণাসবরূপ অঙ্গুষ্ঠ দান 
করে যানি একদা গদুর; ভক্তির পরাকাচ্ঠা 
দেখিয়ে ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠ ধান্যকী একলব্য ছিলেন 
ভীল-বালক। পৌরাণক যুগ থেকে আরম্ভ 
করে এঁতিহাসিক যুগে রাজপুত রাণাদের আমল 


হলেন। ১৯২২ থেকে, ’২৪ এই দুই বৎসর 
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পথ্যন্তি ভীলদের বহ; বারত্বকাহিনী রাজ- 


পম্তানার অরণ্য-পবর্বতে লোকের মূখে মুখে 
॥ প্রচলিত আছে। 

গৌরবময় অতীত এীতিহ্যের ধারাবাহী এই 
ভাঁলজাতির মধ্যে বর্তমান যুগে আবির্ভাব 
হয়েছে এমন একজন দেশভক্ত ত্যাগী পুরুষের, 
যিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ মুক্তিসাধকদের সঙ্গে এক 
পংক্ততে আসন পাবার যোগ্য-নাম তাঁর 
মোতালাল তেজাবং। 

১৯৪৬ সম্বতের জ্যৈষ্ঠ মাসে মেবারের 
তৎকালীন মগরা জেলায় এক প্রভাব-প্রাতপান্ত- 
শালী পাঁরবারে মোতাঁলালের জন্ম হয়। ইনি 
মোটামাট একরকম লেখাপড়া শেখেন এবং 
হিন্দী ভাষায় মামুলি জ্ঞান অর্জন করেন। 

মোতীলাল ছিলেন একজন জায়গণরদার ; 
প্রজাদের ওপর ছিল তার গভীর দরদ। 


এর প্রতিকারের জন্যে ১৯২১ সালে তিন সুরু 
করলেন ভাল আন্দোলন। বিভিন্ন স্হানে মেলা 
উৎসব ইত্যাদির আয়োজন করে তানি অগণিত 
ভীল নরনারীকে সঙ্ঘবদ্ধ করলেন এবং 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে উন্নত শিরে দাঁড়াবার জন্যে 


৷ 
+ 
]] 


হয়ে উঠল ভাীলদের সৰাধীনতা আন্দোলন। 
এই আন্দোলনকে অঙ্কুর বিনষ্ট করবার জন্যে 
সরকার তৎপর হয়ে উঠলেন। 1সরোহী, মেবার 
দাঁতা এই তিনটি অণ্চলের কোনো কোনো গ্রাম 
আগ্দন দিয়ে জালিয়ে দেওয়া হল। অবস্হা 
তরফ থেকে শ্রীমাণলালজী কোঠারণ িরোহবতে 
গেলেন। মণিলালজীর- মধ্যস্হতায় ভাীল-নেতা 
তেজাবং আর ব্রিটিশ অফিসার হ্যালিডের মধ্যে 
আলাপ-আলোচনা হয়ে একটা আপোষরফার 
বাবস্হা হল। 

কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে দেরি হল না 
ইংরেজ সূরকারের। ফলে ভীলরা আবার মাথা 
ঝাড়া দিয়ে উঠল। এবার সরকারের তরফ থেকে 
তাদের উপর যে অত্যাচার উৎপাঁড়ন সুরু হল 


= 


=== 
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অনুপ্ৰাণিত করে তুললেন; ক্রমে ক্রমে জোরালো * 
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ভাঁলনেতা মোতলাল তেজাবৎ 


তার তুলনা নেই। গবর্ণমেন্ট িপোঢেঁই প্রকাশিত (টি 
হল যে, ভুলা আর বলোলিয়া নামক দুটি গ্রামে 
৩৩৫টি পারবার বিধক্স্ত হয়ে গেছে। 
অত্যাচার করেও সরকার ক্ষান্ত হলেন না, 
তেজাবৎকে সাত বছরের জন্যে কারাদন্ডে দন্ডিত 
করলেন। 

নিৰ্দিষ্ট কাল কারাদন্ড ভোগ করবার পর ॥ 
১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল মোতাঁলাল 
মুক্তিলাভ করেন। 

দিনকতক বিশ্রাম করবার পর আবার [তান 
কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গেই আবার 
কারারুদ্ধ করা হল। 

৪২'-এর আগস্ট আন্দোলনের সময়েও তি 
এসে দাঁড়ালেন ‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্ৰে উদ্ধুদ্ধ 
ভীলদের পাশে। ১৯৪৩ সালের ২৪শে pe 
জানুয়ারী সরকার পুনরায় তাঁকে উদয়পূর 
সেন্ট্রাল জেলে পুরলেন। 

এই ভীল-নেতার জীবন একটানা দুঃখ- 
বরণের কাহিনীতে পূর্ণ। সুদীর্ঘ জীবতনর 
বেশীর ভাগই কেটেছে তাঁর কারাপ্রাচীরের 


== = ============== 


অকথ্য 


lo 
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*খনতরালে আর অজ্ঞাতবাসে। ভীল নরনারাঁর 
কাছে মোতাঁলাল মান্য নন, সাক্ষাৎ দেবতা তারা 
তার নামে মানত পৰ্যন্ত করে। 

মোতীলাল তেজাবতের এনেতৃদ্ে ভীলদের 
অভ্যু্থানের কাহিনী রুপকথার মতই চমকপ্রদ । 
কিন্তু তাঁর নামের সঙ্গে পধ্যন্ত যে অনেক 
শিক্ষিত ভারতবাসীর পরিচয় নেই সেটা ঘোর 


লজ্জার কথা। 


ভারতের সবাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের 
পণ্ঠায় যে সকল আদিবাসী নেতার নাম সোণার 
অক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য তাদের মধ্যে মান্ 
কয়েকজনের কথা এখানে বলা হল। কিন্তু 
সাঁওতাল-নেতা নিৰ্ম্মল মুন্ডা, কাছাড়ী-নেতা 


| = ভারতের সবাধানতা সংগ্রামে আদিবাসী = = =====-=,!======= 


মধনবন, কমলা মার প্ৰভৃতি অনেকের কথাই বাদ 
গড়ে গেল। তা'ছাড়া ভারতের জাতীয় 


ও অন্দক্ত রয়ে গেল। রহস্য-যবনিকার 
অন্তরাল থেকে আজ আমাদের আদিবাসী 


পুর্ণ ভাবে উদ্ঘাটিত করতে হবে এবং নূতন করে 
ঢেলে সাজতে হবে ভারতবর্ষের সহাধশনতা- 
সংগ্রামের ইতিহাসকে। একথা ভুললে চলবে না 
যে, যে সকল আদিবাসী নেতা ও শহীদ 
সবাধীনতার বেদীমুলে আত্মোৎসর্গ করে গেছেন 
তাঁরাও জাতির বরেণ্য, তাদের বারত্বকাহন৭ও 
কীর্তনীয়। 


J ৷ বঙ্গ বহুদিনের সভ্য জনপদ। 
1 ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে পৃথক। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালা ভাষা যখন সংস্কৃত সংস্লব পাঁরত্যাগ 
করিয়া ভিন্নরূপ ধারণ করিতেছিল, পঢবর্ববঙ্গের ভাষায় তখনও সংস্কৃতের ছায়া সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইত, অদ্যাপি দা 
| তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। লিখনপ্রণালী পুরাতন পালি বা দেবনাগর? বা মৈথিলী আকার 
পরিত্যাগ করিয়া যে ধাঁরে ধাঁরে স্তন্য আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাও পবর্ক বাঙ্গলা হইতে উদ্ভুত হইয়াছিল 
বলয়া বোধহয়। পঢবর্ববঙ্গের গনিৰ্ম্মাণ কৌশল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে কেন- উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গালার 
| গৃহনিম্মণ কৌশল হইতেও ‘বিভিন্ন; বরং এতদ্বিযয়ে উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গলা প্রায় একরপ, কেবল পৰ্ব ll 

বাঙ্গালাই পৃথক্‌। পঢ়বর্ব' বাঙ্গালার শিল্পোম্নতি পৃথক্‌ পথে ধাবিত হইয়াছিল বালয়া বোধ হয়। যাহারা 
নিয়ত মাতৃভূমির সহিত সংলগ্ন থাকিয়া তাহার আদর্শের অনুকরণ করিয়া জীবন যাত্রা নিবর্বাহ করে। তাহারা 
ll ভিন্ন দেশে বাসকরিবার সময়েও সে দেশের নতন দ্রব্যাদির ফল লাভ কাঁরতে পারে। এ 
অক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয় 


এখানকার ভাষা, এখানকার লিখনপ্রণালী, এখানকার গৃহনিম্মাণ কোশল 


করো মোরে সম্মানিত নব বীর বেশে, 
দূরুহ কর্তব্য ভরে, দুঃসহ কঠোর 
পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর ৷ 
ধন্য করো দাসে 


| * বেদনায়। 
ক্ষত চিহ্ন অলঙ্কার । 
সফল চেষ্টায় আর নিষ্কাম প্রয়াসে। 


ভাত 


গাতভেততভভতভাজঞডভাজ 


তিতিজতভতজভং 


তোমরা সবাই আজ জান যে দেশ শৃঙ্খল- 
মুক্ত হয়েছে বিদেশী ইংরাজদের হাত থেকে--তাই 
বলে উৎশৃঙ্খল তো হ'লে চলবে নাঃ একমাত্র 
দেশের শিজ্পকলাই দেশের সকল উৎশৃঙ্খলা 
ঘোচাতে পারে। আর্টের কাজই হল সব বস্তুকে 
সাজিয়ে গড়ে তোলা--সকল বিষয়ে শ্রী বৃদ্ধি 
করা। তাই ভাল গৃহ-সজ্জা, ভাল ভাবে কথা 
শিক্ষা পাওয়া সব বিষয়ই আর্ট বা শৃঙ্খলা 
থাকবেই । শুধু ছবি আঁকা বা মূর্তিগড়াই আর্ট 
নয়। এই ‘শ্ৰী’ বা আর্ট সবদেশের সভ্য মানুষের 
ধৰ্ম্মাচরণের মূলে আছে। ধৰ্ম্ম যেমন চিন্তার 
দিক দিয়ে মানুষের জীবনকে আদম বর্বর 
উৎশঙ্খলা থেকে রক্ষা করে আর্টের দ্বারাও তাই 
হয়। 

দেখা গেছে, আমাদের দেশে ধর্ম আর আর্ট 


উঠবার সিড়ি আছে। ঘরের দরজা জান 
আছে। বাড়ীতে কপ, নদ্দমা এবং দ্লানাগার 
দেখা যায়। নগরের রাজপথগ্যাল সোজা এবং 
প্রশস্ত। রাজপথে আবজ্জজনা ফেলবার জন! 
আবজ্জনাঘাট ছিল। শহরের জল িকাশের 
জন্য পয়ঃপ্ৰণালী ছিল। আমরা মোহেন্‌জো- 
দাড়ার বিষয়ে এশশ্য-ভারতী' প্রথম খন্ডে সাঁচন্ 
প্রবন্ধ লিখোছ। *আমাদের আনন্দ ও গো 
কথা এই যে, প্রত্ততত্ত বিভাগের তদানীন্তন ভে 


9 


বাঙ্গালী এতিহাসিক সবর্গত রাখাল দাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই আবিহ্কারের গৌরবের 
আঁধকারী। আজও তার শেষ নেই মান্তক 


গর্ভে কত শল্পসম্পদ যে লূক্কায়িত আছে 
কে বলতে পারে? 

আমাদের দেশের মন্দিরে মান্দরে যে সব 
দেবতাদের ভাস্কর্য আছে বৈজ্ঞানিক মনোভাব 


একই পথের পাঁথক। সিন্ধ, সৈকতের (মোহেন- 
জো-দাড়ো আর হারাপ্পার খৃন্টপুবর্ব ৩৫০০-র) 
সভ্যতার কাল থেকে আরম্ভ ক'রে বহুকাল ধরে 
চলোছল। ভাস্কর্ষ-ও চিত্ৰকলায় মান্দরে মান্দরে 
ভগবানের অনন্ত রুপ (৩৩ কোটা দেবতার 
রূপ) পরিকল্পনায় রূপক ভাবে ফোটাবার 
চেষ্টা ক'রে চলেছে। এ আঁবজ্কারের অর্থাৎ 
সিহ্ধ“সৈকতের--সন্ধ; প্রদেশের লারকানা জেলার 
অন্তর্গত মোহেঞ্জোদড়ো ও হারস্পার আঁত প্ৰাচীন 


নিয়ে এীতহাঁসক বা প্ৰত্নতাত্বিক 
সেগুলিকে 'পুতল' (9০1) নামে 
করেন। তাঁরা একথা মনে রাখেন না যে 
নিকট এগুলি পুতুল (79০1) হতে পারে, বি 
শিল্পী বা ধর্ম্মজ্ঞের নিকট তা " 
(177886) । ‘আইডল’ ইংরাজি শব্দটির অর্থে 
বোঝায় (বেকনীর দশশনে__88০০০197. philo- 
5০Phy-তে) বর্বর পেগান গ্রসকদের পৰ্তুল 
গুজো। আর 'ইমেজ' অর্থে ইংরাজীতে বোঝায় 


সহরের ধংসাবশেষের মধ্য হতে আবিকৃত হয়েছে 
সেকালের দই সমৃদ্ধিশালী নগরের ধবংসাবশেষ। 
সেখানে ছোট বড় বাসগৃহ পাওয়া 1গয়েছে। 
এ বাসগৃহগ্মীল ইটের তৈরী । বড় বড় বাড়ী- 
গুলি দ্বিতল অথবা 'ন্রিতল এবং তাহাতে উপরে 


AAG 


জিল জিকি TO TOV TOTO Te 


মানসিক পাঁরকজ্পনাপ্রসূত অর্থাৎ ধ্যানলন্ধ 


মার্ত। আমাদের চিত্র বা মূর্তিকলার সঙ্গে 
জীবন্ত মাংস পেশ ফুটিয়ে তোলা গ্রীকৃ বা 


পেগানের চারনাশিল্পের তুলনা করলেই এ৷বষয় 
যথেষ্ট জানা যাবে। পেগান পূজার ভিতর ছিল 


নিলি 


69 9179%/ 


বলিনি 


AIAG 


Ta Ta Tens 


তত 
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॥ “দেহধারাী মান্দ্ষ পুজার উপকরণ এবং তাই আছে তার কথা ‘ভারত নাট্য শাস্রে - 
| তাদের ধম্মের সঙ্গে তাদের র আর্টে ফুটে আছে। আছেঃ চিত্রে এবং নৃত্যে ভ্রিলোকের সব 


ভারতেই অনন্তের বিভিন্ন শক্তি ও গণের ভাব বস্তুর অন্মুকৃতি করা যায়। এ-বিষয় সম্প্ৰতি 
অবলম্বনে পরিকল্পিত বহু; মণ্ড, বহ; (১৯৫৪) একজন ইংরাজ মা 


= 


স্ব 


একটি ভগ্ন ধ্যানী মনুষ্য মর্ভি-মোহেন.-জো-দাড়ো 
ভারতীয় পদরাতত্ব বিভাগের সৌজন্যে) 
পাঁথবাতে। রূপক বা প্রতীকের দৃষ্টান্ত এলিফেন্টা গুহার ভাস্কর্য কলা দেখে মুগ্ধ হন 
কোনো দেশের আর্টে বা ধর্মে নাই। রুপকের এবং ভারত শিল্প যে পাথবীর অন্যান্য শিল্প- 
বিষয় দাৰ্শানক তত্বাবচারে শুধু নয়, আন্তারক কলা থেকে শ্রেষ্ঠ বিদেশিনী হয়েও তা তিনি 
৷ সক্ষম বিচারে (অস্তঃসংগা) দ্বারাই জানা অনুভব করেন। তাঁর অন্ত রা গিত 
যায়, আর্টের মধ্যে যে, কিরূপ তার শাক্ত বিশেষ জাগ্রত থাকায় তিনি ডি 


৷ 


=== 5 = ২৭৯ === = ষ্ৰষ্ = সর 


৷ 


শর সর মি 


ভারত শিল্প যে শ্ৰেষ্ঠ তা এই কারণেই অনুভব 
করেছি, যে গাঁতার শান্তি ও স্হৈর্যের একটি 
বিশেষ সম্পূর্ণতার ভাব এতে আছে। 
আর অপরদিকে যুরোপের মাইকেলআঞ্জলোর 


শিশ্য-ভারতী ৮ "= 


নিজেদের আর্টের সংস্কারকেও উড়িয়ে 

চাই। 
প্রাচীনকালে অর্থাৎ খৃঃ পু ২ 

বৎসরের বাল্মীকি রামায়ণে 


মত বড় বড় শিল্পীরা ভ্রুসবদ্ধ খৃষ্টের ছাঁবর 
প্রতীক আঁকতে গিয়ে প্রচন্ড উগ্র ভাব প্রকাশ 
করেছেন। তাঁদের অশান্ত উদ্বেগ এবং প্রকাশ 
বেদনার অসম্পূর্ণতা রেখে গেছেন, যেন তাঁরা 
আজও তার সামা দেখতে পান 1নি।” 

এই গীতার কথা বিদুষী ইংরেজ মাঁহলা 
শিল্পী যা বলেছেন আর্টের বিষয়, সেইটেই হল 
এ দেশের সার কথা। ধর্ম ও শিল্প-সংস্কার 
আমাদের দেশে ওতপ্রোত ভাবে থেকে গেছে। 
য়,রোপে মধ্যযুগে খণ্ট জন্মাবার পর তাঁর ধর্মের 
আওতায় আর্টের বিশেষ উন্নাত হয়েছিল কিন্তু 
আধ্যানক য়ূরোপের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের 
শিল্পকলার আওতায় এসে পড়ে আমরা এখন 


$ 
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(লঙ্কার) "চন্রকলার কথা উল্লেখ আছে। 
মধ্যযুগে কালিদাস, ভবভূতি প্রভাতি ক 
কাব্যে চিত্রপটে আঁকা চিত্ৰের কথা উল্লেখ 


এই প্রকার চিত্রের নিদর্শন এখন আর পাওয়া ২ 


না। তবে খ্‌ঃ পঃ ২৫০-এর যোগীমার 


(মধ্য প্রদেশে) এবং অজন্তা, বাগ, বাদামী, ইলে 
সান্তানাভাসাল প্রভাত স্হানের গুহার পাথ 
দেয়ালে এবং মন্দিরে আঁকা ছবির বহু দচ্ট 


আছে। এগুলি সব খ্‌ঃ পঃ প্রথম 
থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল 


প্রাচীন শিল্পশাদ্ত্ 


এখন আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পক 


রাবণ-পূর 


ৰ ভারতের শিল্পকলা = =. 


বিষয় কিছু সংক্ষিপ্ত পারচয় তোমাদের দেব। 
দেশের আর্টের এঁতিহ্য ([72diti০৷) আজও 
আমরা ব্‌হদ্‌বজ্জভৈরবতন্্র, শিল্পরত্লম, বাংস্যায়ন 
এই সকল শিল্পকলার ্রন্ছে এবং সংস্কৃত পির 
মধ্যে নিহিত আছে। বেশী ক্ছি উদ্ধার এখনো 
হ্য়াঁন ৷ তাছাড়া অমূল্য প্রাচীন গ্ৰন্থসম্পদ বার বার 
বিজাতির ভারত আক্রমণের ফলে লঢনু্‌ল্ঠিত ও 
বিদ্ধস্ত হয়েছে। শিশুদের যেমন জন্মাবার পর 
বড়দের কাছে সব শিখতে হয়_চলা-বলা প্ৰভৃতি, 
তেমনি এইসব প্রাচীন শিক্প-শাস্তের অভিজ্ঞতা 
উপেক্ষা ক'রে দেশের বড় শিল্পী বা শিজ্প-রাঁসক 
হতে পারা যায় না। 


আধ্)নিক কাল (উনবিংশতি শতাব্দীর শেষে) 
উনাবংশাতি শতাব্দীর শেষে ইংরাজি শিক্ষার 
প্রভাব বৃটিশ সাম্লাজাবাদীরা যখন এদেশে 
আনলেন, সেই সংকটে ভারত-শিল্পের গৌরবের 
অবসান হল। মোগল যুগের অবসান ঘটোছল 
১৭৬০ খন্টাব্দে। তারপরেও উনবিংশ 
শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইংরাজদের আমলে করদ 
রাজাগ্লিতে ক্ষীণভাবে দেশী আর্টের প্রভাব 
কিছুদিন পৰ্যন্ত চলেছিল। পাটনা, আগ্রা, জয়পঢুর, 
অযোধ্যা এবং দিল্লীতে তার জের সামান্যই অবশিষ্ট 
ছিল। পরে তাঁদের বংশধররা যাঁরা রইলেন 
তাদের মধ্যে জয়পুরের গঙ্গাবক্স, আগ্রার বাবলাল, 
পাটনার ঈশবরীপ্রসাদ এবং 'দিল্লীর জাকাউল্লা খাঁর 
উল্লেখ করা যায়। এদের কাজে পূর্ব গৌরব 


আনন্দকুমার জামী এইসব শিল্পীদের পূর্ব 
বতণী মোগলয;গের আর্টের চারটি প্রধান বিভাগ 
দেখিয়েছেন। 

(১) মোগল-যা মোগল দরবারে নিযুক্ত 
শিল্পীদের কাজ। (২) রাজদ্হানীযা" 
রাজস্হানের করদ রাজ্যগলতে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত চলেছিল। (৩) 
পাহাড়ী ও কাংড়া-যা' ভসৌলি, গাড়বাল এবং 
কাংড়া অঞ্চলে রাজাদের দরবারী শিল্পীরা রচনা 
করতো। এবং (৪) পাটনা,' অযোধ্যা, দিল্লী ও 
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শিখ্শৈলী- উনাঁবংশ শতাব্দীর কাজ। আকবর- 
নামা আইন-ই-আকবরীতে এবং জাহাঙ্গীরনামা 
প্রভৃতি পুস্তকে বহ; বিশিষ্ট শিল্পীদের নাম 
পাওয়া যায়।  মীর-সৈয়দআলী, খউজা- 
আবদুল-সমাদ শিরাণ, মন্সুর, ফারুক, দেশবন্ত 
(ইনি পালকি বেয়ারার পুত্র এবং মানুষের 
প্রাতকৃতি ভাল আঁকতেন), কৈস্মু বা কেশবদাস; 
বিসওয়ান, লাল বা রামলাল, মেখন্ড, মুশৃকীন্‌ 
তারা, সাহনল্লা, হরবংশ এবং রাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। বিদেশী পরিব্রাজকেরা বংসরের 
পর বংসর ১০০ বছর ধরে (বৃটিশ রাজ্যে) 
এদেশে বেড়াতে এসে প্রাচীনকালের বহ; চিত্র 
য়নরোপ. ও আমোরকায় নিয়ে গেছেন; এবং 
এ'রাই প্রাচীন চিত্রের নকলনাবস শিল্পীদের 
ছবিও ক্রমাগত কেনায়, প্রাচীন আর্টের জের 
'বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত চলোছল কোনো 
রকমে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিবাঙ্কুর এবং কোঁচিন 
রাজ্যে চিন্রকলার স্হানীয় সংস্কৃতি চলোছল। 
রাজপ্রাসাদে চিন্রকলার নমুনা আজও আছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের নামজাদা 
শিল্পী। এর ছবি প্রথম ওলিওগ্লাফে ছাপা হয় 
এবং হিন্দ দেবদেবীর. ছাপা চিন্ৰগমালি সারা 
ভারতবহর্য তখন জনাপ্রয় হয়েছিল। বরোদার 
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মহারাজার প্রাসাদে তাঁর আঁকা বহু চিন্ত আছে। 
রাজা রাবিবর্মার অনুকরণে সেই সময় বন্বেতে 
ধুরন্ধর এবং বাঙলা দেশে বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
দেবদেবীর ছাব আঁকতে আরম্ভ করেন। এ'দের 
কাজের ভিতর পৌরাণিক বিষয়বস্তু আঁকা 
হলেও দেশী শিল্পকলার রসৈশবর্য আর 
রইল না। কুমারসবামী এবং হ্যাভেল এদের 
কাজের অল্তঃসারশ[ন্যতার বিষয় জোরালো এবং 
স্পষ্ট ভাষায় লিখে গেছেন তাঁদের বহ: রচনায়। 
এ'রা মানুষ বাঁসয়ে (মডেল করে) দেখে দেখে 
দেবতার ছবি আঁকতেন তাই তাতে দেবতার মানস- 
রূপ ফুটতো না। যুরোপায় চিন্রকলার শিক্ষা 
নিয়ে পরবর্তী কালে নাম করোছলেন ঠাকুর- 
বাড়ির দোঁহত্র বংশের যামনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। 
তিনি “শীতকালে নদাঁচরে সন্ধ্যা” “মালয়” 


||| “প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতেন কতকটা 
টার্নারের ধরণে। এ'র আঁকা বহু প্রাতিকীতি- 
চিত্র রামপুরের নবাবের রাজপ্রাসাদে সংগৃহীত 
আছে। শশীকুমার হেস প্রথম ইটালী থেকে 


শশীকুমার যেরূপ অভাব অভিযোগের ভিতর 


শিশ;-ভাত্মতাঁ 
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জীবনীতে পাই। এইংলন্ড ও ইয়োরোপ 


মহাদেশে লঙ্ধ শিল্প বিষয়ক অভিজ্ঞতা” 
(Artistic experiences on the continent 
~ 4 
and in England) প্রবন্ধে আমরা পেয়োছি। 
সময় | 


রবীন্দ্রনাথ শশাঁবাবুকে ইটালী যাত্রার 
সাহায্য করতে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন 
মৈরমনসিংহের মহারাজা সর্যকান্ত, ব 
মনোমোহন ঘোষ প্রভাতি তাকে অর্থ 

করতে অনুরাগী হয়েছিলেন। মৈ 
জেলায় নেত্রকোণা মহাকুমার অন্তর্গত সাঁজউ 
গ্রামে দরিদ্র পিতামাতার ঘরে শশী হেসের জন্ম 
হয়। বাংলা ছাত্ৰবৃত্তি পরীক্ষা পাস করে ইন্‌স 
পেন্টিং পন্ডিতের সামান্য কাজ করে র nH 
মৈমনসিংহ জেলার জাহ্নবী চোধমুরাণণ এবং 
মহারাজ সুর্য কান্ত আচার্যের উৎসাহ ও সাহায্যে 
তান যে ভাবে ইটালশ হতে চিত্ৰশিল্প 


করে যশসৰী হয়েছিলেন সে কথা ৰা 
জানেন না। তাঁর জীবনী ও চিত্ত 
সম্বন্ধেও বিশেষ কেউ লেখেনান, এও দুর্ভাগ্যের 
বিষয়। আমরা যতদূর জানি শশীবাব্‌র পর্বে ৷ 
ঢাকার বারদী গ্রাম নিবাসী পরলোকগত 
রোহিণীকান্ত নাগ ব্যতীত আর কেহ আমাদের 
| 
৷৷ 
রী 
মোহেঞ্জোদড়োর শীল মোহর 
(ভারতীয় পুরাতন বিভাগের সৌজন্যে) fl 
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দেশ হতে শিল্পবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ইউরোপে 
যান নি। কিন্তু হতভাগ্য রোহিণীর কথা মনে 
হ'লে আজও অশ্রু সংবরণ করা যায় না। 
শুনেছি রোহিণীকে সেই "সদর বিদেশে 
অর্থাভাবে অনাহারে অনেক সময়ে কষ্ট পেতে 
হয়েছিল। সেই বিদেশে বিজাতির মধ্যে 
Blackie-র জন্য যতট;কু সহান্মভূতি ছিল, এ- 
দেশে তাও ছিল না। ক্রমে ক্রমে অনাহারে বা 
সৰ্ল্পাহারে, অনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তায় তার শরীর 
ও মন ভগ্ন হয়ে গিয়েছিল। রোহিণীর এই 
শোচনীয় অকালমৃত্যুর জন্য কে দায়ী-_তার 
আত্মীয়রা, না দেশের ধনীরা, না সে নিজে, কার 
দোষে ভারতমাতার এই শোক, তা ঠিক বলা 
সহজ নয়, বোধ হয় সকলকে সমান ভাগ করে 
দিলে কারো আপত্তি থাকবে না। 


শিল্পের নবজাগরণের (Renaissance) কথা 
বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ 

খ্‌ঃ পণ ৩৫০০ সিন্ধসৈকতের সময় থেকে 
বৈদিক ও পৌরাণিক কাল অতিক্রম করে বৌদ্ধ, 
মো, শৃঙ্গ, গ্প্তযুগ এবং মোগলযুগ পার হয়ে 
শিল্পকলার যে ধারা চলেছিল তার সবর্শ জ্যোতি 
মলিন হয়ে এল বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজি 
শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। ভিক্টোরিয়া 
যুগের অন্তে এবং বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে শিল্প- 
কলার ভাঙা দেউলে আবার দীপ জৰালতে এলেন 
আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ:রদর্শী পন্ডিত 
কলিকাতা গভমেন্টি আর্ট স্কুলের প্রিনাসিপ্যাল 
ই. বি. হ্যাভেল এবং শিল্পরাসক ডক্টর এ. কে. 
কুমারসবামী তাঁর হলেন সহায়। তাঁদের প্রত্যেক 
লেখার ছত্ৰে ছত্ৰে ভারতাঁশল্পের অতীত গোঁরবের 
জীবন্ত ইতিহাস ফুটে উঠল--১৯০৮ সাল 
থেকে। কাকতালায়বং বঙ্গভঙ্গের সবদেশী 
আন্দোলন বাঙলাদেশের দ্বার উপস্হিত। 
সবজাতর আভমান তাতে যোগযুক্ত হওয়ায় 
আরো জোর পেল নবজাগরণীর (Renaissance) 
উদ্যোগ । অবশ্য এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা যে 
নাথ এবং তাঁর শিষ্যরা সৰদেশী আর্টের 
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রেনেসাঁর প্রতিষ্ঠানাট কলকাতায় গড়ে তুলে- 
ছিলেন। তাঁদের দিব্যদৃষ্টি ছিল-_তাঁরা 
বিলাঁত আর্টের রঙিন মোহে ভোলেননি_তাঁরা 
নিজেদের আর্টের মধ্যে দিয়ে নিজেদের দেশকে 
চিনতে চেয়েছিলেন। য়রোপের বস্তুতান্রিক 
মনোভাবে রচিত মাংসপেশাবহল আর্ট অপেক্ষা 
অধ্যাত্মবোধক দেশী আর্ট“ যে শাশৰত বস্তু তা 
বুঝতে পেরেই এই কাজে তখন এ'রা ব্রতী হয়ে- 
ছিলেন। সেজন্য তাঁদের সে সময় দেশের 
লোকেদের নিকট অপদস্ত হতে হয়েছিল--তখন- 
কার কাগজ পন্রে তার নিরিখ আজও থেকে 
গেছে। সবদেশী আন্দোলনের ফলে তখন 
বিদেশী জিনিষ বয়কটের কারণ বৃটিশ সরকারও 
এদের ভুল ব্ুঝোছলেন। তাঁরা ভেবোছিলেন 
দেশী আর্ট চালানোর দ্বারা তার প্রভাব দেশী 
শিল্পপণ্যের উপর পড়বে এবং লোকের শ্রদ্ধা 
আকার্ধত হবে এই কারণেই একদল শিল্পা 
রেনেসাঁ এনেছেন। এতে বিলাত জিনিষের ক্রমে 
চাহিদা কমে যাবে। অবশেষে বঙ্গের দুজন 
গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল এবং লর্ড রোনাল্ডশে 
পেরে মারকুইস-অব-জ্যোটল্যান্ড) কলকাতায় 
প্রাতিষ্ঠত_“হীন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওাঁর- 
ফ্যান্টোল আটের! প্েপোষকতা করেন এবং 
সর্বপ্রকারে দেশী আর্টের উন্নতির সহায় হন। 
অবনান্দ্ন্বাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ প্রাতি- 
জ্ঠিত “বেঙ্গল হোম ইন্ডাস্টি” প্রতিষ্ঠানে দেশী 
পণ্য শিল্পের প্রচারের যে আয়োজন হয়-_বেঙ্গল 
গর্ভমেন্ট তারও সহায় হন। এক কথায় 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রপাতরা তখন ভারতের 
কৃণ্টির ক্ষেত্রে এই ভাবে মুক্তি দিলেন রাষ্ট্র ক্ষেত্রে 
বন্ধনদশায় ফেলে রেখেও । 

বৃটিশ সাম্রাজযবাদীদের ভারতাঁয় আর্টের 
উপর অন[রাগের প্রধান কারণ হল কুমারসবামী 
এবং হ্যাভেলের রাঁচিত গ্রন্হাবলী। এদের 
গ্রন্হের দ্বারা তখন ভারতাঁশিজ্পের সারা পাঁথবীতে 
প্রচার হয়। এঁতিহাসিক "ভন্টসেন্ট স্মিথের 
“ভারত ও সিংহলের শিল্প ইতিহাসে” 
(১৯১১) হ্যাভেলের “ভারতীয় ভাস্কর্য ও 
চিত্রকলা” (১৯০৮-১৯২৮) পুস্তকে এবং 


কুমারসবামীর “সলেক্টেড এগ্‌জামপলস্‌ অব 
ইন্ডিয়ান আর্ট” (১৯১০) গ্রন্হে ভারতাঁশল্পের নব- 
জাগরণ (Renaissance) এবং আচার্য 
অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিষ্যদের কার্যের বিষয়ও 
প্রচার করলেন। ভারতীয় প্রাচ্য শিল্প-সভা (Te 
Indian Society of Oriental Art) অবনীন্দর- 


কলকাতায় স্হাপন করেন ১৯০৭ সালে। জঙ্গী- 
লাট লর্ড কিচ্‌নার তার প্রথম সভাপাঁত হন। 
২৬ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৫ জন দেশী সভ্য 
ছিলেন। ১৯০৮ লালে কলিকাতা গভমেন্ট আর্ট 
স্কুলে সোসাইটির প্রথম প্রদর্শনী খোলা হয়। 


তাতে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম দলের শিষ্য সবর্গত 


নাথ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ 


সমুরেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেন্দ্রনাথ 


গপত, 


শিশ;-ভারতী ৮০০ 


M 


নন্দলাল বস, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, হাকিম- 
মহম্মদ খাঁ সমীউজ জমা এবং আঁসতকুমার 
লদারের আঁকা চিত্র প্রদার্শত হয়। সে সময় 
কেবলমাত্র ইংরাজ বণিকসম্প্রদ্ময় এবং সরকারী 
প্রত্যেক শীতকালে কলকাতায় এবং গ্রীষ্মকালে 


কর্তৃক আহত হন এবং সহকারাঁ অধ্যক্ষ রুপে 
নিযুক্ত হন। ভারতীয় শিল্প পদ্ধতি শেখানোর 
ব্যবস্হা সেই প্রথম হল। পাটনার শিল্পী 
ঈশবরীপ্রসাদও এসে যোগ দিলেন শিক্ষক-দলে। 
১৯০৫ ডিসেম্বরে এলেন নন্দলাল বস (এখন 
ডক্টর নন্দলাল বস্ম পদ্মভূষণ) অবনান্দ্রনাথের 


দাৰ্জিলিঙে এবং সিমলার চিতরপ্রদর্শনী খোলা 


সার জৰ্জ বাডউড্‌, সার জর্জ_ওয়াটস্‌, 
জন ওয়েস্‌মিকট এবং কলারসিক রাস্‌কিনের 
লেখার ভিতর। তখন তাঁরা প্রচার করতেন 
ভারতবর্ষে চারুকলা (1710০ ৪7) বলতে কিছুই 
ছিল না-কার শিল্পের (Ants & 07813) মধ্যেই 
আর্ট পর্যবসিত ছিল। গভমেন্ট প্রতিষ্ঠিত 


নিকট আর্ট“ স্কুলে । তার তিন মাস পরে সবর্গত 


সমবেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অসিতকুমার 
হালদার এসে যোগ দেন। হ্যাভেলের “ইন্ডিয়ান 


স্কাল্‌পচার এন্ড পেন_টিং”-এ এদের বিষয় বিশেষ 
ভাবে দেওয়া আছে। তারপর ক্রমশঃ এলাহাবাদ 
থেকে শৈলেন্দ্রনাথ দে, লাহোর থেকে 
সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মহীশর থেকে ভেঙ্কাটাপ্‌পা, 
লখনউ থেকে সমী-উজ্‌জমা এবং হাকিম মহম্মদ 
খাঁ আর সিংহল থেকে আসেন নাগাহাওয়াত্তা। 
সুতরাং এটা শমুধ্য বাঙলাদেশের “নিজসৰ-আঢেঁর 
নবজাগরণের ব্যাপার হল না--এটা হল সারা- 


ইংরাজ অধ্যক্ষেরাও এই মনোভাব প্রচার করতেন। 
1বিলাতি আকাডামীর শিক্ষা আর্ট স্কুলগ্মলিতে 
তাই প্রচারিত হতো। 

ঠিক এই সময় হ্যাভেল এবং কুমারসবামশর 
ভারতীয় শিল্পকলার প্রচারের ফলে ১৯১০ সালে 
“রয়েল সোসাইটি অব আটসে” ১৩ জন 
এঁতিহাসিক, শিল্পী এবং শিল্পরসিক সভ্যদের 
এক বৈঠক বসে। তাঁরা ব্দ্ধম্যাৰ্ত 
করেন এবং ভারতশিল্পের যশোগান করেন; 
বিশেষ করে বুদ্ধের মূর্তির সৌন্দৰ্ষের ব্যাখ্যা 
করেন। এর ফলে দেশ-বিদেশে অবনীন্দ্রনাথ 
এবং তাঁর শিষ্যদের প্রবর্তিত আর্টের নবজাগরণের 
কথা প্রচার হয় শিল্পজগতে এবং তার কাজও বেগে 
অগ্রসর হয়। পূর্বে যুরোপে যখন শিল্পকলার 
ইতিহাস লেখা হোতো, ভারতাঁশল্পের বিষয় 
কোনো উল্লেখ করা হতো ন্মু। এরপর থেকে 
মোড় ফিরল--পরবতশী সকল শিল্প ইতিহাসের 
গ্ৰন্থে ভারতশিল্পের একটি অধ্যায় যোগ করা 
হল। 

* অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে কলিকাতা 
গভমেন্টি আর্ট স্কুলের, অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব 


২৮৫ 


ভারতের কৃণ্টির রেনেসাঁর একটি ক্ষেব্র। ‘বেঙ্গল 
স্কুল’ ‘টেগোর স্কুল’ প্রভাতি নামে হ্যাভেল এবং 
কুমারসৰামী তখন প্রচার করায় এখন সকলেই 
বিভ্ৰান্ত ,হয়েছেন। 'রেনেসাঁ' বলতে যা বোঝায় 
অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একযোগে তারই 
আয়োজন করেছিলেন কলকাতায় তখন। কোন 
প্রাদেশিকতার অভিমানে বা ঝুটো সবদেশীয়ানার 
মোহে তাঁরা এ-কার্ষে প্রবৃত্ত হন নি। আন্তার- 
কতা থাকার ফলে এক নবীন শিল্প প্রাচীন 
ভারতীয় কৃম্টর ভিত্তিতে গড়ে উঠোঁছল। 
তাঁদের কাজ অজন্তার বা কোনো বিশেষ 
এক প্রদেশের প্রাচীন কলার আদর্শে বা নকলে 
তৈরী যে হয় নি, তা তাঁদের কাজ দেখলেই 
বোঝা যায়। নানা ভাবে মৌলিক চিত্র তাঁদের 
হাতে যা বোৌরয়েছে তার তুলনা হয় না। 
অবনীন্দ্রনাথের মৌলিক চিত্রের মধ্যে “সাজাহানের 
মৃত্যুবাসর” এবং “তাজের সপ্ন”; নন্দলাল বসুর 
“শব এবং সতী,” সবর্গত সবরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের “কার্তিক' এবং “বেদব্যাসের 
মহাভারত রচনা”; ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের 
“রাধা ও ‘তমাল তর"; শৈলেন্দ্রনাথ দে'র 
'মেঘদূতের চিন্রাবলী'। ভেঙকাটাপ্পার “মহাবীর, 
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এবং ‘মাছওয়ালি’; হাকিম মহম্মদের ‘লায়লা- 
মজন্:"; সমীউজ জমার ‘সাজাহান’; সমরেন্দ্রনাথ 
গুপ্তের “দীপ ও পতঙ্গ” আসতকুমার হালদারের 
‘সাঁতা’ ও ‘যশোদা’ প্রভাত বহ; চিন্রাবলী শিল্প- 
রাঁসকদের মনে দাগ অঙ্কন করে আছে। মোঁলিক 
বিশেষস্বপূ্ণ এণদের চিন্রকলার প্রধান গুণই এই 
যে সেগুলি একবার দেখলেই মনে গেথে যায়_ 
তার বিষয়বস্তু এবং ভাব। আন্তরিকতা 
থাকায় এদের কাজ এত ভাবলোকের 
সম্পদ হতে পেরেছে। অবনীন্দ্রনাথ এবং 
তাঁর শিষ্যরা এই ভাবে যে কেবল দেশের 
আটের প্রচারই শুধু করেছিলেন তা নয়--এণদের 
এই শিক্ষা প্রত্যক্ষ বোধের দ্বারা উজ্জবল। 
নন্দলাল বসন ও ভেঙ্কেটাপৃপা একবার এবং 
সমরেন্দ্রনাথ গণ্ড ও অসিতকুমার হালদার দুবার 
অজন্তা গৃহাচিত্রের অনুলিপি গ্রহণ করতে যান 
১৯০৯--১০ এবং ১৯১০--১১ সালের শশীত- 
কালে। লেডি হ্যারংহাম তখন বিলাত থেকে 
দবারই এসে তাঁদের সঙ্গে কাজ করেন। পরে 
১৯১৪-তে সমরেন্দ্নাথ গপ্ত এবং অসিতকুমার 
হালদার যোগীমারা গুহায় (আর খ্‌ঃ প ২৫০ 
এর) 1ভাত্তাচন্তের নকল নেন। ১৯১৭-তে 
আঁসিতকুমার প্রথম বাগ গুহা চিত্রকলা দেখে 
আসেন এবং ১৯২১-এ নন্দলাল বস; এবং 
সনরেন্দ্রনাথ কর সহ তিনি পুনরায় ভিত্তিচিত্রের 
অনুলিপি নেন। এ'রা এই ভাবে দেশের গ্ার্টের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান অৰ্জ'ন করেন। 

ঠিক এই সময় গগনেন্দরনাথ ঠাকুর (অবনীন্দ 


শিষ্যরা দেশী শিল্পে দীক্ষিত হয়ে এমন গভশর 
সাধনায় মত্ত যে গগনেন্দ্রনাথের বিলাতিধরণের 
আর্টের প্রতি কেহই আসাক্তি প্রকাশ করলেন না। 
.গগনেন্দরনাথের অনেক পরে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ 
৭০ বংসর বয়সে বিলাতি-_“সুরারিয়ালিষ্ট' 
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আর্টের অন্দুরপ ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন। 
তাঁর ১৯১৩-তে নোবেল পুরস্কার পাবার পর 
থেকে ঘন ঘন য়ুরোপ যাত্রার ফলে তাঁর অনেক- 
কালের চিত্রকলার গভীর অনুরাগ কাযে" পরিণত 
করলেন জার্মাণ শিল্পী কুবিন (Kubin) -এয 
দৃষ্টান্ত দেখে। গভীর রসরচনার কাজের ফাঁকে 
অবসর বিনোদনের খেলা হল তাঁর এইরূপ ছবি 
আঁকা। রাষ্ট্রপাল চার্চিল যেমন দৃশ্যচিত্র একে 
অবসর বিনোদন করেন, এবং আইনষ্টাইন গভীর 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা অন্তে হালকা হাসির চুটাক 
কবিতা লিখতেন, এবং বেহালা বাজাতেন 
মহাকাবর ও শেষ বয়সে ছিল ছবি আঁকার ঢ 
রূপ একটা খেলা। তাই নিয়ে তিনি কখনই 
বড়াই করেনান। তবে তিনি চিন্রকলায় হাত 
দেওয়ায় চিত্রকলারই গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে_ 
সকলে বুঝেছেন চিত্রকলা ছেলেখেলা নয়। 
অবনীন্দ্রনাথের শিষোর দল ক্রমে পুষ্ট হল 
২৫1৩০ বংসর ধরে ভ্রমানবয়ে “ভারতীয় প্রাচ্য 
শিল্পসভার” বাৎসরিক প্রদর্শনীর দ্বারা আর্টের 
প্রচার ক'রে। চক্তাই (লাহোর গভমেন্ট আর্ট 
স্কুলের অধ্যক্ষ সমরেন্দ্রনাথ গৃপ্তের ছাত্র) 
এবং দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী প্রকৃতপক্ষে 
অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য না হলেও 
তাঁর এবং তাঁর শিষ্যদের কাজে প্রভাবানিৰত 
হন। মুকুলচন্দ্র দে আসতকুমার হালদারের 
একটি আদি শিষ্য এবং পরে কলিকাতা 
গভর্মেন্ট আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হন। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের একটি বিরাট সাহিত্য 
সাম্মলনে ‘সৰাগত’ কবিতায় কবি সত্যেন্দ্ৰনাথ 


১২ বংসর (১৯১১--২৩) শান্তানকেতন কলা- 
ভবনের অধ্যক্ষতা করার পর ১৯২৪ সালে 
জয়পদরের আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হন এবং 
১৯২৫-তে সবর্বপ্রথম বৃটিশ চালিত আর্টসকুলে 
(দেশী শিল্পী হয়েও) অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত 
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হলেন এবং ২০ বৎসর ধরে সেখানে কাজ 
করলেন।  দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মান্দ্রাজ 
গভমেন্টি আর্ট স্কুলের এবং সমরেন্দ্রনাথ গপ্ত 
লাহোরে গভমেন্ট আর্টসকুলেরু অধ্যক্ষ "ছিলেন। 
নন্দলাল বস; ১৯২৪ থেকে আসিতকুমারের 
করেন। সারা ভারতবর্ষে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 
নবীন ভারতাঁশল্পের প্রচার হল তাঁর শিষ্য ও 
নাতিশিষ্য পরম্পরায়। ৪২ বৎসর ধরে আর্টের 
এই এক সব্ণযূগ দেখা দিয়োছল তখনকার 
দনে। আসতকুমারের শিল্প প্রাতভায় প্রীতি- 
লাভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে আশীবর্বাদ 


করেছেন তা এখানে প্রকাশ করলাম। 


বিশৰভারতাঁ 
শান্তিনিকেতন 
কল্যাণীয় শ্রীমান অসিতকুমার হালদার 


আমার মূর্তি পূর্ণ কৰি 

মুক্তি পেল’ তোমার শক্তি, 
রেখায় রেখায় নিত্য শিখায় 

দীপ্তি পেল তোমার ভাক্ত। 
চক্ষে তোমার প্রাণের মন্য, 

তাই তো তোমার ধ্যানের দৃষ্টি 
তোমার রসে আমার রূপে 

রচিল এই নূতন সাষ্টি। 


আশীবর্বাদক 
্্ীরবান্দ্রনাথ ঠাকুর 


২৫শে বৈশাখ 
১৩৩৪ 


It is freedom for your spirit to con- 
jure up a vision from the inert, 10 illu- 
mine its every line with the flame of 
your devotion. 

You have the magic of life's touch 
in your eyes and therefore your dream 
has come out in a creatidn in which are 
made one my form and your delight. 

Rabindranath Tagore. 


গণভন্্ যুগে ভারত-শিল্প (১৯৪৭-১৯৫৮) 
১৯৪৭এ বৃটিশ সাম্বাজ্যের শঙ্খলমদক্ত দেশ 
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কংগ্রেস গভর্মেন্টের প্রবার্তত গণতন্ত্র আওতায় 
এল। দেশের কীম্টর বিষয় একটা সাড়া পড়ে 
গেল-তার আয়োজনের বহুল প্রচেষ্টা দেখা 
গেল। সৰগত মাননীয় শিক্ষামন্দী মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ কাঁলকাতা গভর্মেন্ট 
হাউসে ১৯৪৯-এ একটি 'কনফ্রেল্স' ডাকলেন 
শিল্পী ও শিল্পরাসকদের। ১০০ জন শিল্প- 
রাঁসক, এীতিহাসিক এবং শিল্পীরা এসে যোগ 
দিলেন। সেই বৈঠকে আঁসতকুমার হালদার 
প্রস্তাব করলেন দেশের ২০০০ বৎসরের শিল্প- 
কৃণ্টির একাভাব বজায় রেখে শিক্ষা দেবার জন্য 
একটি কেন্দ্রীয় শিল্প মহাবিদ্যালয় দিল্লাতে 
খুলতে। প্রস্তাব কোনো কারণে গৃহীত হল না 
-হল তার বদলে একটি “ললিত কলা আকা- 
দামী” প্রতিষ্ঠার ব্যবস্হা। স্হির হল, ভারত- 


শিল্পের এই অনুষ্ঠানটির ভিতর ধর্ম বা 


জাতীয়তার কোনো গোঁড়াঁম থাকবে না--থাকবে 
সার্বজনীন (International) আর্টের প্রচারের 
ব্যবস্হা। শিক্ষার; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
নন্দলাল বস, অসিতকুমার হালদার, 'ক্ষিতীন্দ্রনাথ 
মজ.মদার, শৈলেন্দ্ৰনাথ দে প্রমূখ রেনেসাঁ আর্টের 
শিল্পীরা এই 'আকাদামী' থেকে সরে গেলেন। 
যাঁদ চলে তো দেশের আর্টের চিরনিবর্বাসন 
ঘটবে। দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী হলেন এই 
লালতকলা আকাদামীর প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং 
বরদা উকিল হলেন তার জেনারেল সেক্রেটারা। 
অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ভারতাঁশল্পের নব- 
জাগরণাীর (Renaissance) ব্যাপারের এই ভাবে 
সমাধি হল। পুজনীয় গর দেব অবনীন্দ্রনাথও 
সবর্গত হলেন তার কিছুদিন পরেই। মৃত্যুর 
পঢবের্ব শেষ উপদেশ শিষ্যদের দিয়ে গেলেন, 
“আমরা যা করোছ এখন আর চলবে না--ওরা যা 
করছে করতে দাও। যতদিন তোমরা নিজেরা 
পার, নিজেদের মত করে চুপচাপ কাজ করে 
যাও।” 

িন্রকলা-জগতে শিল্পগ:র; অবনীন্দরনাথের 
আতীপ্রিয় শিষ্য হলেন নন্দলাল বস7_এ'কে 
একাধারে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ সম্মান দিয়ে 
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গেছেন। কাব সে-সম্বন্ধে যে আশীবর্বাদ জানান 
সে-কবিতাট এবং অপর একটি কবিতাও আমরা 
প্রবন্ধের শেষের দিকে প্রকাশ করলাম। 
নন্দলাল বসুর চিন্রকলাকে দুইভাগে ভাগ 
করা যায়। প্রথম কালের-যখন কলিকাতায় 
আটস্কুল থেকে শিক্ষা সমাপ্তির পর। এই প্রথম 
দিকের কাজে তাঁর মৌলিক রচনার বোচিত্র্য এবং 
কঠোর সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব 
কাজে অসম্পূর্ণতার বা জড়তার কোনোই লক্ষণ 
নেই। তার পরের একটি কাল হল ১৯২৩--২৪ 
সালে শান্তািনকেতনে যখন এলেন। আশ্রমে 
মহাকবি ৭০ বৎসর বয়স থেকে জার্মাণ শিল্পী 
কুবিনের ধরণে রাঁঙন কালির আঁচড়ে ছবি আঁকতে 
সুরু করায় তাঁর প্রভাবেও নন্দলাল প্রভাবানিত 
হলেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন সার্বজনীন এবং সর্ব 
কালের কাজকেই বড় বলে গড়ে তুললেন আশ্রমে, 
নন্দলাল বসু দেশাবদেশের আর্টের অনুকরণে 
ছবি আঁকার দ্বারা সাবর্বজনীনতা আর্টে আনবার 
পরীক্ষা সুরু করে দিলেন। তাঁর মন আর দেশী 
আর্টে সন্তুষ্ট রইল না, এই প্রকার সাবর্বজনীন 
আর্টের সত্য আঁবদ্কারের চেষ্টায় শেষ জীবন 
অতিবাহিত করলেন। অবশ্য আধুনিক কালে 
পন্ডিত শিল্পরাঁসকেরা নিজেদের দেশের আর্টের 
সংস্কীতর বিষয় উপেক্ষা করে 1বলাত 
আর্টের গ্রন্হাবলী পড়ে "বিলাতের আধুনিনকতাকে 
মেনে নিয়েছেন। তাঁদের পক্ষে নন্দলাল 
বসুর এই বিলাতি আর্টের পরীক্ষা ভাল 
লেগেছে; কেননা দেশের আর্টের পক্ষ- 
পাতিত্বর মানেই হ’ল (তাঁদের কাছে) 
“গোঁড়ামি'। নন্দলাল বসুর ছবির এালবাম 
শান্তিনিকেতন আশ্রামক সঙ্ঘ থেকে যা সম্প্রীতি 
ছাপা হয়েছে তাতেই তাঁর এই দুইকালের চিন্র- 
কলার প্রাতালাপ দেওয়া আছে। 
অবনীন্দ্রনাথের িষ্যেরা যেমন দেশের 
আর্টকে পুনরায় জাগাবার চেষ্টা করলেন, এখন 
আবার গণতন্ত্র দিবসে তরুণ শিল্পীরা চাইছেন 
'গোঁগা” 'রোদাঁ, এপঞ্টাইন' “পকাসো'র দৃষ্টান্ত 
নিয়ে নবতর ভাবে এক নবীন আর্টের পরীক্ষা 


করতে । সবাধীন দেশে শিল্পীরা চান সবাধীন 
ভাবে বিলাতি আটকে নিয়ে এক নতুন আট: 
সৃষ্টি করার দ্বারা লালতকলাকে পন্ট 
করতে। এখন» সবাকারই মুখে শিল্পে 
নবীনতা ও সাববজনশনতা ফোটানের কথাই শোনা 
যায়। দেশের আর্টে দেশের বিশেষ রূপকে 
ফ্যাটয়ে তোলার কথা এখন আর কেহই ভাবেন 
না। এখন আর্টের মধ্যে দিয়ে দেশের সংস্কৃতির 
গৌরব প্রচার করবো এরূপ আঁভমান_অন্ততঃ 
শিল্পীরা রাখছেন না। এখন দেখা যাক কেন্দ্রীয় 
সরকার ভারতে যে যুরোপের সার্বজনীন আর্টের 
শিক্ষার ব্যবস্হা করছেন তার ভিতরেই বা কি 
পদার্থ নিহিত আছে। 


য়;রোপের আধ্মনিক আর্ট 

য়নরোপে আধুনিক ঢংএ ছবি আঁকার প্রবর্তন 
হল ক্যামেরা দিয়ে ছাব তোলার আঁবচ্কার হবার 
পর উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঁঝ কালে। খণ্ট 
জন্মাবার পূবের্ব গ্রীক বা রোমান আর্টে জীবন্ত 
আকারে মানুষ গড়া হোতো-_চিন্রকলার বিশেষ 
উন্নতি হয়ান তখনো। প্রথম খন্টাব্দ থেকে 
খুষ্টধর্ম যাজকেরা 'গাঁথক' বা 'বাইজান্তাইন' 
যুগে ছবি আঁকতেন বাইবেলের গল্প 
অবলম্বনে-খষ্টের জীবনী নিয়ে। সেগ্যান 
হোতো তাঁদের সম্পূর্ণ মৌলিক পাঁরকল্পনার 
সাহায্য করা ছবি। এই গাঁথক বা বাইজান্তাইন 
যুগের সমসাময়িক অজন্তার চিত্রকলা । কিন্তু 
বাইজাদ্তাইন চিত্র কাঠপনতুলের বা পটোদের 
আঁকা গ্রাম্য ছবির মত হোতো-আর অজন্তায় 
শিল্পীরা মন থেকে জীবন্তভাবে ছবি ভিত্তিগা্রে 
এ'কে গেছেন ভাব ও লাবণ্যমান্ডিত ক'রে। 

বাইজান্তাইনের পর অর্থাৎ ত্রয়োদশ 
য়নরোপে তখনই বৈজ্ঞানিক মনোভাবও তৈরী হল 
সে দেশে। তাঁদের মনে তখন পোটোভাবের 
ছাঁবর জায়গায় জাবন্তভাবে ছবি ক্যানভাসে 
ফোটানোর স্পৃহা জাগল এবং অব্বাহত 
পরেই য়নরোপে রেনেসাঁ স্কুলের প্রারম্ভে 
পারপ্রোক্ষিক বিজ্ঞান (Perspective) আলো- 
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(ভারতায় পঢুরাতত্ব বিভাগের সৌজনো) 
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(Light ৬& 
দেহ পেশিতন্তৰ (Anatomy) আরম্ভ. হল 
আর্টে। জীবন্তভাব চিত্রে ফুটে উঠলো সামনে 


ছায়ার বিজ্ঞান Shade). 


মডেল বসিয়ে ছাব আঁকার দ্বারা। এর ?বপয্য় 
এক ঘটল মডেলের পক্ষে, একই ভঙ্গী দিয়ে 
দাঁড়য়ে বা বসে থাকার দরুন অসৰাভাবিক ভাবই 
ফুটে উঠলো মুখে চোখে_শঙ্পাীও হুবহু নকল 
করে তুললেন চিন্র-পটে সেই আড়ষ্ট ভাব। 
ক্যামেরায় ছাঁব তোলা আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁদের 
. বুঝতে পারলেন য়ুরোপে। বৈজ্ঞানিক মনোভাব 
নিয়ে তাই কতকগদীল. শিল্পী ক্যামেরার বিরুদ্ধে 
দাঁড়িয়ে আটে নবীনতার পরীক্ষা সর; করে 
দিলেন। { 

১৮৩০--১৮৬৫ থেকে মোড় ফিরল 
য়নরোপের আর্টে এক অভিনব ভঙ্গগতে। এই 
কালের অভিনব চিত্রে তখনও বিষয়বস্তুর ভিতর 
গল্পাংশ ছিল। আর তারপর থেকে আবার 
'আরো নতুন’ -আরো আলো" দেখার আগ্রহ 
জাগল এই আভনবত্বের ভিতরেও ১৮৬৫-- 
১৯০০ পযন্তি। এখন থেকে আর ছবিতে কিছ; 
বলার বা প্রকাশ করার কথা রইল না। কেবল 
যে-কোনো আকৃতি বা ফর্ম (7০0) বা প্যাটার্ণ 
(যা পণ্যাশল্পেই কাজে লাগে) গড়ার প্রতিযোগিতা 
সুর; হল শিল্পীদের মধ্যে। 
আর্টকে ভাগ করা যায় এই ভাবে£-€১) কিউ- 
বিজম (Cubism) ১৯০৯ (২) িউচারিজম 
(Futurism) ১৯১১-১৯১৫; (৩) য়্যবস্টান্ট- 
ইজম (Abstractism) ১৯১১ (৪) দাদাইজম 
(Dadaism) ১৯১৬--২২; (৫) সুররিয়ালিজম 
(Surrealism) ১৯২৪; (৬) একস্প্রেশনিজম, 
ভৈনগাফ (Van৪০॥৪৷) থেকে আরম্ভ এবং 


(৭) প্রিমাটিভিজম (Primitivism)_—aর গুণ 
সবরকমের আধুনিক বিলাতি আর্টে বর্তমানা 


এগদালর উৰ্দ্ধে ইম্প্রেশনিজম (Impression- 


190); আধ্দানক আর্টের অনেক পৃবের টার্ণর : 


(Turner), দেলেরোঁ (Delaeroix), এবং মনে 
(Monet) কর্তুক আবিচ্কৃত। ক্যান্ভাসের 


দেখতে পাওয়া যায়।, ইটালর একজন 


২৯০ 


উপর. জোরালো রঙের ছোপছাপ দিয়ে প্রকার 
রূপ ধরা হোল এদের কাজে। টার্ণারের এঃ 
অভিনব পদ্ধতিতে আঁকা একটি ছাব নিয়ে 
তখনকার ইংলন্ডের বিখ্যাত 1শিল্পরাসক 
রাসাকনের (Ruskin) যে দ্বন্দ্ব হয় এবং কোর্টে 
রাসাকনকে হার মানতে হয়েছিল তার বির;্‌দ্ধ 
সমালোচনা করার দরুন, তার কথা এখন সবাই 
জানেন। 

িকাসো (Pieas50) এবং ব্রাক (Bra 
এর পর আনলেন কিউবিজম (Cubism) | 
চ্যাপটা ছবিতে বস্তুর গভীরতা 
Dimension) দেখানোর খেলাই হোল এই প্রকার 
ত্ৰিকোণ ঘনত্ববোধক চিত্র আঁকা। এটা এ'রা 
পেলেন জংলী হাফ্‌সীদের গড়া মূর্তির মধ্যে 
কোণাচে ভাব দেখে। এই শিল্পীরা ই 
ছাবতে-ত্রিকোণ ঘনত্বর তন্ত্র প্রথম ঘোষণা 
করলেন। অজন্তার ছবিতে যেখানে ছবির ভিতর 
পাহাড় আঁকা হয়েছে তাতেও এই 


(three 


সাঁরনোট (Marinethi) ১৯১১--১৯১৫৩এ 
ফিউচারিজম (Futurism) আবিষ্কার করেন 
‘ছন্দ’ বা ‘সরণাঁচ’ দুটি কথাকে তাঁরা দেশছাড়া 
করলেন। তাঁরা বলেন এই দুটি শব্দ থাকার 
দরুন আর্ট পঙ্গ হয়ে আছে--এগোচ্চেনা 
জার্মাণ হিটলারের 'ফ্যাঁসম্ট' মনোভাব এই 
শিল্পীদের । সব ভাঙতে হবে--ভাঙার নামই 
নতুন করে গড়া। অৰ্থাৎ যেমন করেই হোক 
নতুনত্ব আনার চেষ্টা। এই প্রকার শিল্পীদের 
মধ্যে কররা (0878) রুসোলো (চ২/55০1০) 
সেরোইীরন (95:০2), বেলা (Bella) এবং 
বাঁকত্তন (Boccion) দের নাম করা যেতে পারে। 
আরো নতুন ধরণের আর্টের খেলা খেললেন 
জার একজন শিল্পী দাদাইজম 
(Dadaism) এনে ৷ এর প্রকৃত অর্থ কাঠের 
খেলার ঘোড়া (Hobby horse) একটি ডাক্তার 
আঁদ্‌রে রাইটন (Andre Briton) ১৯২৪, 
ফ্লয়েডের মনোবিজ্ঞানের ভাবে অভিভূত হয়ে ছবি 
আঁকলেন। এই সব শিল্পীদের মনস্তত্ব বিষয় 
ডক্টর ‘গৰ্ডন’ বলেন প্রথমতঃ (১) শিল্প 
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শিক্ষার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই এমন হওয়া 
চাঁই; (২) জীবনে ভালমন্দের বিচার না করে 
।শশ বা জংলীদের মত মনোভাব তৈরী করার 
দ্বারা; (৩) এমন ভাব দেখানো যে বাইরে থেকে 
কোনো অনদুপ্রেরণা বা প্রভাবের ছোঁয়াচ তাঁদের 
গায়ে লাগতে পারেই না। (৪) বেশী পরিমাণে 
নাঁকার দ্বারা নাম কেনা-সারের চেয়ে ভার 
বাড়ানো। 

এই প্রকার যুরোপায় মনোভাব হল বদ্তু- 
গান্তিক মনোভাব এবং তা তাদের বৈজ্ঞানিক 
পন্থার সঙ্গে বেশ খাপ খায়। ভারতবর্ষের 
নিজসৰ মৌলিক অধ্যাত্ম জগতের আর্টের সঙ্গে 
রংরোপীয় আর্টের কোনোই মিল নেই। কিন্তু 
যেহেতু আধ্যানক যুরোপায় আর্ট আয়ত্ত করতে 
হ'লে শিক্ষা করার প্রয়োজন হয় না, শিশুর মত 
হাঁলর আঁচড় টেনে আঁকলেই হল-_সেই হেতু সবাই 
এখন শিল্পী হবার চেষ্টা করতে সুরু করেছেন 
আমাদের দেশে। এক পক্ষে এ-থেকে আর্টের 
উপর পূর্বের বিরাগ দেশ থেকে চলে যাচ্চে কিন্তু 
দেশের নিজসব শিল্প-সম্পদের কথাও ভুলতে 
বসেচেন শিল্পীরা । গণতল্ল যুগে গত ১৪ বংসর 
ধরে এই রূপ আটই লালিতকলা আকাদামীতে 
লালিত পালিত হচ্চে। মাত্র চৌদ্দ বংসর দেশ 
সবাধীন হয়েছে, কিন্তু আর্টের বেলায় বিদেশীর 
শৃঙ্খল জোর করে আমরা আবার পরে নিয়েছ 
পায়ে সাবর্বজনীনতার দোহাই দিয়ে। এই আটকে 
বিদ্রপ করার যো নেই। এর ফলে দেশের নিজসৰ 
মৌলিক আর্ট যে আবার কোন্‌ বিস্মৃতির গৰ্ভে 
লীন হবে তা কে’ জানে? ভবিষ্যৎ বংশধররা 
এর মীমাংসা করবেন। 

আর এক কথা, পাণানতে (আঃ খ্‌ঃ পঃ 
২০০০) আছে গ্রাম্য শিল্প’ আর 'রাজাশল্প'র 
কথা। গ্ঢৃপ্তযুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই দুই 
প্রকারের আর্টের পরিচয় এ দেশে আছে। 
গ্রাম্য আর্ট থাকায় হাটেবাজান্ছর সস্তা দরে তা 
বিক্রি হতো সর্বসাধারণের জন্যে। তাতে 
'রাজশিল্প' অর্থাৎ ক্লাঁসকাল আর্টের কোনোই 
ক্ষতি হয়নি। বরং দেখা গেছে অজন্তা ও 
মোগল আর্টে তার ক্লুমোননাত। আধ্বীনক 
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যুরোপীয় 'ক্রাটকেরা পটের অনুকরণে আঁকা চিন্ত 
দেখে মুগ্ধ হন। কেননা তাঁরা বুঝেছিলেন 
অদ্ধ-সভট্রবব'রের ন্যায় ভারতের পক্ষে এই প্রকার 
আদিম (প্রমিটিভ) আটই যথেষ্ট । 

একটা ভাল লক্ষণ এই দেখা দিয়েছে যে 
কৌন্দ্যয় শিক্ষা বিভাগ থেকে নামজাদা শিল্পীদের 
নিকট শিক্ষা পাবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্হা হয়েছে। 
আর সারা ভারতের শহরে শহরে এবং প্াঁথবীর 
নানা স্হানে ভ্রাম্যমাণ চিন্ত ও শিল্প প্রদর্শনী 
করার ব্যবস্হা হয়েছে। সবাধীনতা পাবার 
পূর্বে আমাদের দেশে বৃটিশ আমলে এরূপ 
কোনো ব্যবস্হাই ছিল না। 

দেশের শিল্পকলার ভবিষ্যং বিষয় একটা 
কথা বলে শেষ কার। ভারতে য়ূরোপাীঁয় 
আর্টের প্রস্তাব পূর্বেও ঘটেচে ভারতে গ্রীক 
অভিযানের ফলে। পাঞ্জাবে কাশমীর অণ্ডলে 
গ্রীক ধারায় গান্ধার শৈলীর প্রভাব এসোছল, 
কিন্তু তা’ দুই শতাব্দীর অধিক স্হায়ী হয়ান। 
ভারতাঁয় ভাস্কর্য ও চিন্রকলায় দেশী আর্টের 
পরম্পরাই চলে ছিল পরবর্তী মৌর্য শুঙ্গ ও 
গৃপ্তযুগ থেকে মোগল আমোল পর্যন্ত। বিংশ" 
শতাব্দীতে যানবাহনের উন্নাতর ফলে সারা 
পৃথবীর যোগ সহজ ও সুলভ হয়েছে। 
অতএব শিল্পীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মনোভাবের 
বৈচিত্র আধ্ীনককালে : দেশবিদেশের আর্টের 
প্রভাবে,যে নবতর রূপ নেবে তাতে আশ্চর্য হবার 
কিছুই নেই। এখন কেবল মাত্র দেশের আটের 
এঁতিহোর দিকে লক্ষ্য রেখে বিদেশী আর্টের 
প্রভাবকে এড়িয়ে যাবারও উপায় নেই। এই 
সংকটে, প্রতিভাবান শিল্পীই কেবল দেশের 
গৌরব দেশের আর্টে পনঃপ্রতিষ্ঠা করতে 
পারেন-দেশের আর্টের ও বিদেশী আর্টের 
আদর্শ বিচার দ্বারা তথ্য ভাল ক'রে বুঝে এবং 
সবহঃপ্রবৃত্ত হয়ে। তাই, একদল শিল্পীকে দেশী 
ও িলাতির কোন অনুকরণ করতেই দেখা যাবে, 
আবার অন্য একদলকে দেশের আর্টে নবীন 
জোয়ার আনতে দেখা যাবে, সহজ ভাবে দেশী বা 
বিদেশী আটকে ভাল ক'রে জেনে, কোনো প্রকার 
অন্যকরণের প্রশ্রয় না দিয়ে। নদী যেমন শাখা. 
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প্রশাখায় নিজের বেগে প্রবহমান হয়, তাকে খাল 
কেটে নিয়ন্রিত করা যায় না, আর্টের বেলায়ও 
তাই দেখা গেছে সকল কালে সকল দেশে। 
দেশের আর্টের উন্নাত প্রতিভাবান 1শল্পীদের 
নিজসব সাধনার উপর নির্ভর করে। মহাকবি 
রবীন্দ্রনাথ শিল্পী আঁসিতকুমার হালদারকে 
এবষয় একাঁটি চিঠিতে লিখেছেনঃ 

কল্যাণীয়েষ, তোর প্রশ্নের উত্তর দেবার 
শীক্ত আমার নেই। প্রতিভার সাধনা কোন্‌ পথে 
চলে হঠাৎ বোঝা যায় না- প্রথমটা লাগে ধাঁধা, 
তারপরে দেখা যায় একটা কোথাও পেশছে সে 
আপন তাৎপর্য প্রকাশ করে। ইতিহাসে বার বার 
এ-ঘটনা ঘটেচে। 

প্রাতভার পাগ্‌লামী সৃষ্টি প্রণালীর অঙ্গ। 
যখন মনে করেছি বাঁধা পথ পাওয়া গেছে সে পথ 
ছাড়া গাঁত নেই, তখন হঠাৎ দেখি উচেঃশ্রবা চার 
পা তুলে ছুটে চলেছে যেদিকে পথের চিহ্ন 


পড়োন_এদিকে আমরা হৈ হৈ চীৎকার কার, ; 


সহিসকে গাল পাড়ি, হাওয়ায় সাঁই সাঁই রবে 
চাবুক আস্ফালন কারি, কিন্তু দেবতার ঘোড়া 
আপন চলার দ্বারা নতুন পথ বের করে, নতুন 
এশবর্ষের পথ। ৰ 

সকল প্রকার সৃষ্টির ইতিহাস এই অনা- 
সৃষ্টির রাস্তা দিয়েই। তাই তাড়াতাঁড় 'কছ; 
বলতে সাহস হয় না। আমীর কলম যখন 
চলেছিল, হেমবাঁড়ূয্যের পথ ডিঙিয়ে গেল-- 
তার পরেও ক্ষাণকায়, বলাকায় বাঁক বদলাতে 
লাগল, আজও কি পাকা রাস্তা ঠিক্‌ করতে 
পেরেছি? রাবদাদা 


আচার্য নন্দলাল বস; 

স্পিনোজা ছিলেন তত্তবজ্ঞানী, তাঁর তত্তৰ- 
বিচারে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে সহতন্ত 
করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু যাদি মিলিয়ে 
দেখা সম্ভব হয় তবে তাঁর রচনা আমাদের কাছে 
উজ্জবল হয়ে ওঠে। প্রথম বয়সেই সমাজ তাঁকে 
নির্মম ভাবে ত্যাগ করেছে কিন্তু কঠিন দৃঃখেও 
সত্যকে তিনি ত্যাগ করেন "নি। সমস্ত জীবন 
সামান্য কয় পয়সায় তাঁর দিন চলত; ফ্রান্সের 
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নন্দলাল বস: 
রাজা চতুৰ্দশ লুই তাঁকে মোটা অঙ্কের পেন্সন, 
দেবার প্রদ্তাব করোছলেন, সর্ত ছিল এই যে 
তাঁর একটি বই রাজার নামে উৎসর্গ করতে হবে। 
স্পিনোজা রাজি হলেন না। তাঁর কোনো বন্ধ; 
মৃত্যুকালে আপন সম্পান্ত তাঁকে উইল করে দেন, 
সে সম্পত্তি তানি গ্রহণ না করে দাতার ভাইকে 
দিয়ে দেন। তিনি যে তত্ত্বজ্ঞান ছিলেন, আর 
তিনি যে মানুষ ছিলেন এ দুটোকে এক কোঠায় 
মিলিয়ে দেখলে তাঁর সত্য সাধনার যথার্থ 
সবরূপটি পাওয়া যায়, বোঝা যায় কেবলমাত্র 
তার্ক ব্ডাদ্ধ. থেকে তার উদ্ভব নয়, তাঁর 
সম্পৰ্ণে সবভাব থেকে তার উপলান্ধ ও প্রকাশ। 
সঙ্গে মানুষের রচনার সম্বন্ধ বোধ কার আরো 
ঘনিষ্ঠ। সব সময়ে তাদের একত্র করে দেখবার 
সুযোগ পাইনে। যাদি পাওয়া যায় তবে তাদের 
কর্মের অকৃত্ৰিম সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা 
স্পষ্ট হোতে পারে+ সবভাব-কাবকে, সবভাব- 
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শিল্পাঁকে কেবল যে আমরা দেখি তাদের লেখায়, 
তাদের হাতের কাজে তা নয়, দেখা যায় তাদের 
ব্যবহারে তাদের দিনযাত্রায়, তাদের জীবনের 
্রাত্যাহক ভাষায় ও ভঙ্গীতে।, 

চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর: নাম আমাদের 
দেশের অনেকেরই জানা আছে। নিঃসন্দেহে 
আপন আপন রুচি মেজাজ শিক্ষা ও প্রথাগত 
অভ্যাস অন্দসারে তাঁর ছবির বিচার অনেকে 
এনেক রকম করে থাকেন। এ রকম ক্ষেত্রে 
ইঃ এঁক্য কখনো সত্য হতে পারে না, বস্তুত 
তকুলতাই অনেক সময় শ্রেষ্ঠতার প্রমাণরূপে 
দাঁড়ায়। কিন্তু নিকটে থেকে নানা অবস্হায় 
মানযাটকে ভালো করে জানবার সুযোগ আমি 
পেয়েছি। এই স্মযোগে যে-মানুষাট ছবি 
আঁকেন তাঁকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর 
ছাবকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছি। 
এই শ্রদ্ধায় যে দৃষ্টিকে শক্তি দেয় সেই দৃষ্টি 
গ্রত্যক্ষের গভীরে প্রবেশ করে। 
নন্দলালকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন চীনে, 
জাপানে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলুম। আমার সঙ্গে 
ছিলেন আমার ইংরেজ বন্ধ; এল্‌ম্‌হষ্ট। তিনি 
বলোছলেন, নন্দলালের সঙ্গ একটা এডুকেশন! 
তাঁর সেই কথাটি একেবারেই যথাৰ্থ ৷ নন্দলালের 
শিল্পদৃচ্টি অত্যন্ত খাঁটি, তাঁর বিচার-শাক্ত 
অন্তর্শী। একদল লোক আছে আটকে যারা 
কাত্রম শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করে দেখতে না পারলে 
দিশেহারা হয়ে যায়। এই রকম করে দেখা 
খোঁড়া মানদুষের লাঠি ধরে চলার মতো, একটা 
বাঁধা বাহ্য আদর্শের উপর ভর দিয়ে নজির 
মিলিয়ে বিচার করা । এই রকমের যাচাই-প্রণালী 
মুজিয়ম সাজানোর কাজে লাগে। যে জিনিষ 
মরে গেছে তার সীমা পাওয়া যায়, তার সমস্ত 
পরিচয়কে নিঃশেষ সংগ্রহ করা সহজ, তাই বিশেষ 
ছাপ মেরে তাকে কোঠায় বিভক্ত করা চলে। 
কিন্তু যে আর্ট অতাঁত ইতিহাসের স্মৃতি- 
ভান্ডারের নিশ্চল পদার্থ নয়। সজীব বর্তমানের 
সঙ্গে যার নাড়ীর সম্বন্ধ, তার প্রবণতা ভবিষ্যতের 
দিকে; সে চলেছে, সে এগোচ্ছে, তার সম্ভূতির 
শেষ হয়নি, তার সত্তার পাকা দলিলে অন্তিম 


পি ইও 
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ভারতের শিল্পকলা 


সৰাক্ষর পড়েনি। আর্টের রাজ্যে যারা সনাতনীর 
দল তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে জীবিতের জন্যে 
শ্রেণীবিভাগের .বাতায়নহীন কবর তৈরাঁ করে। 
নন্দলাল সে জাতের লোক নন, আর্ট তাঁর পক্ষে 
সজীব পদার্থ। তাঁকে তিনি স্পর্শ দিয়ে দৃষ্টি 
দিয়ে দরদ দিয়ে জানেন, সেই জন্যেই তাঁর সঙ্গ 
এডুকেশন। যারা ছাত্ররূপে তাঁর কাছে আসবার 
সুযোগ পেয়েছে তাদের আমি ভাগ্যবান বলে মনে 
করি,_তার এমন কোন ছাত্র নেই এ কথা যে না 
অনুভব করেছে এবং সবীকার না করে। এ 
প্রেরণা আপন সব্ভাব থেকেই পেয়েছেন সহজে। 
ছাত্রের অন্তার্নীহত শক্তিকে বাহিরের কোনো 
সনাতন ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা তানি কখনোই 
করেন না; সেই শাক্তকে তার নিজের পথে তান 
মুক্তি দিতে চান এবং তাতে তিনি কৃতকার্য হন 
যেহেতু তাঁর নিজের মধ্যেই সেই মুক্তি আছে। 

কিছুদিন হোলো, বোম্বায়ে নন্দলাল তাঁর 
বর্তমান ছাত্রদের একটি প্রদর্শনী খুলোছিলেন। 
সকলেই জানেন, সেখানে একটি স্কুল অফ: 
আর্টস আছে এবং এ কথাও বোধ হয় অনেকের 
জানা আছে সেই স্কুলের অন্মবতশীরা আমাদের 
এঁদককার ছবির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ কোরে 
লেখালেখি কোরে* আসছেন। তাঁদের নালিশ এই 
যে, আমাদের 'শল্পস্‌চ্টিতে আমরা একটা 
পঢ়রাতন' চালের ভঙ্গিমা সৃষ্টি করেছি, সে কেবল 
সস্তায় চোখ ভোলাবার ফন্দি, বাস্তব সংসারের 
প্রাণ-বৈচিন্রযতার মধ্যে নেই। আমরা কাগজেপন্রে 
কোন প্রতিবাদ করান,ছবিগলি দেখানো 
হোলো। এতদিন যা বলে তাঁরা বিদ্রুপ কোরে 
এসেছেন। প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন তার সম্পূর্ণ 
বিরুদ্ধ প্রমাণ। দেখলেন বিচিত্র ছবি, তাতে 
না আছে সাবেক কালের নকল না আছে 
আধ্দানকের; তা ছাড়া কোনো ছবিতেই চলতি 
বাজার দরের প্রতি লক্ষ্য মাত্র নেই। 

যে নদীতে স্রোত অল্প সে জড়ো কারে 
তোলে শৈবালদামের ব্যাহ, তার সামনের পথ 
যায় রুদ্ধ হয়ে। তেমন শিল্পী সাহাত্যক 
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অনেক আছে যারা আপন অভ্যাস এবং মদ্রাভঙ্গীর 
দ্বারা আপন অচল সীমা রচনা ক'রে তোলে। 
তাদের কর্মে প্রশংসাষোগ্য গুণ থাকতে পারে 
_ কিন্তু সে আর বাঁক ফেরে না, এগোতে চায় না, 
ক্রমাগত আপনারই নকল আপান করতে থাকে, 
নিজেরই কৃতকর্ম থেকে তার নিরন্তর নিজের 
চ্যার চলে। 

-_ আপন প্রাতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড়ত্ব 
দ্বারা এই সীমাবন্ধন নন্দলাল কিছুতেই সহ্য 
করতে পারেন না আমি তা জাঁন। আপনার 
মধ্যে তাঁর এই বিদ্রোহ কতাঁদন দেখে আসছি। 
সর্বত্রই এই বিদ্রোহ স্যাম্টশক্তর অন্তর্গত। 
যথার্থ সৃষ্ট বাঁধা রাস্তায় চলে না, প্রলয় শক্তি 
কেবলই তার পথ তৈরী করতে থাকে। সৃষ্টি 
কার্যে জীবনী শাক্তর এই আস্হিরতা নন্দলালের 
প্রকীতীসদ্ধ। কোনো একটা আড্ডায় পেশীছে 
আর চলবেন না, কেবল কেদারায় বসে পা 
দোলাবেন, তাঁর ভাগ্যালাপতে তা লেখেনা। 
যদি তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভবপর হোতো তা হোলে 
বাজারে তাঁর পসার জমে উঠত। যারা বাঁধা 
খারদ্দার তাদের বিচার বৃদ্ধি অচল শক্তিতে 
খ:টিতে বাঁধা। তাদের দর-যাচাই প্রণালী অভ্যস্হ 
আদর্শ মিলিয়ে। সেই আদর্শের বাইরে নিজের 
রূচিকে ছাড়া দিতে তারা ভয় গায়, তাদের ভাল 
লাগার পাঁরমাণ জনশ্রদীতর পাঁরমাণের অনসারী। 
আর্টিস্টের কাজ সম্বন্ধে জনসাধারণের ভাল 
লাগার অভ্যাস জমে উঠতে সময় লাগে । একবার 
জমে উঠলে সেই ধারার অন্দবর্তন করলে 
আর্টস্টের আপদ থাকে না। 1কিন্তু যে 
আত্মবিদ্রোহী শিল্পী আপন তুলির অভ্যাসকে 
ক্ষণে ক্ষণে ভাঙতে থাকে আর যাই হোক্‌, হাটে 
বাজারে তাকে বারে বারে ঠকতে হবে। তা হোক্‌ 
বাজারে ঠকা ভাল, নিজেকে ঠকানো তো ভাল 
নয়। আমি নিশ্চিত জানি নন্দলাল সেই 
নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা করেন, তাতে তাঁর 
লোকসান যাদি হয় তা হোক্‌। অমুক বই বা 
অমুক ছাব পর্যন্ত লেখক বা শিল্পীর উৎকর্ষের 
সীমা_বাজারে এমন জনরব মাঝে মাঝে ওঠে, 
অনেক সময়ে তার অর্থ এই দাঁড়ায় ষে লোকের 


২৯৪ 


না পারলে সেই লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর 
যাই হোক্‌ সেই পুপলোভের আশঙ্কা নন্দলালের 
একেবারেই নেই। লেখ নর অং = 
কালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রনী। িশবসংষ্টর 
যাত্রাপথ তো সেই "দিকেই, তার অভিসার অন্ত 
হীনের আহবন। 

আ'টসি্‌টের সবকীয় আভিজাত্যের পাঁরচয় 
পাওয়া বায় তাঁর চাঁরত্রে তাঁর জীবনে । র 
বারম্বার তার প্রমাণ পেয়ে থাকি নন্দলালের 
সব্ভাবে। প্রথম দেখতে পাই আর্টের প্রাত তাঁর 
সম্পূর্ণ নিলোভ নিষ্ঠা। বিষয়বুদ্ধির {দকে 
যাঁদ তাঁর আকাঙ্খার দৌড় থাকত, তা হোলে সেই 
পথে অবস্হার উন্নাতি হবার সুযোগ তাঁর 
যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সীঁচ্চা দাম-যাচাইয়ের 
পরীক্ষক ইন্দ্রদেব শিল্পসাধকদের তপস্যার 
সম্মুখে রজত নূপদুরানিকূণের মোহজাল বস্তার 
ক'রে থাকেন, সরসবতার প্রসাদস্পর্শ সেই লোভ 
থেকে রক্ষা করে, দেবী অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার 
করে সার্থকতার মদুক্তবর দেন। সেই মুক্ত" 
লোকে বিরাজ করেন নন্দলাল, তাঁর ভয় নেই ৷ 

তাঁর সবাভাবক আভিজাত্যের আরেকাঁট 
লক্ষণ দেখা যায় সে তাঁর আঁবচালত ধৈর্যে। 
বন্ধনর মুখের অন্যায় নিন্দাতেও তাঁর প্রসনতা 
ক্ষন হয় নি তার দৃষ্টান্ত দেখোঁছ। যাঁরা তাঁকে 
জানে এমনতর ঘটনায় তারাই দুঃখ পেয়েছে 
কিন্তু তিনি অতি সহজে ক্ষমা করতে পেরেছেন। 
এতে তাঁর অন্তরের এশনর্য সপ্রমাণ করে। তাঁর 
মন গরীব নয়। তাঁর সমব্যবসায়ীর কারো প্রতি 
ঈর্ষার আভ্যাসমাত্র তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পায়ান। 
যাকে যার দেয় সেটা চুকিয়ে দিতে গেলে নিজের 
যশে কম পড়বার আশঙ্কা কোনো দিন তাঁকে 
ছোট হতে দেয় নি। নিজের সম্বন্ধে ও পরের 
সম্বন্ধে তিনি সত্য, নিজেকে ঠকান না ও পরকে 
বাণ্ডত করেন না। এর থেকে দেখতে পেয়োঁছ 
“নিজের রচনায় যেমন, নিজের সবভাবেও তিনি 
তেমনি শিল্পা, ক্ষুদ্রতার ত্রুটি সবভাবতই কোথাও 
রাখতে চান না। 
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রী < শিল্পী ও মানুষকে একত্র জাঁড়ত করে আম আশীবর্বাদ 
নন্দলালকে নিকটে দেখোছি। বদ্ধ, হৃদয়, 
নৈপ্দণ্য, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির এ রকম পণ্টাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বস;র প্রতি 
সমাবেশ অল্পই দেখা যায়।* তাঁর ছাত্র, যারা স্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীভবণ_ 
তাঁর কাছে শিক্ষা পাচ্চে, তারা এ কথা অনুভব 
করে এবং তাঁর বন্ধ; যারা তাঁকে প্রত্যহ সংসারের 
ছোটো বড়ো নানা ব্যাপারে দেখতে পায় তারা নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা, 
তাঁর উদার্যে ও চিত্তের গভারতায় তাঁর প্রাত জন্ম আনে তাহার জলে তোমার স্নান সারা। 
আকৃষ্ট। নিজের ও তাঁদের হয়ে এই কথাটি অনতুন সে কী মধ্যরাতে 
জানাবার আকাঙ্খা আমার এই লেখায় প্রকাশ লাগাল কে যে নয়ন পাতে, ৷ 
পেয়েছে। এ রকম প্রশংসার তান কোনো সষ্টি-করা দৃষ্টি তাই পেয়েছে আঁখতারা। 
অপেক্ষা করেন না কিন্তু আমার নিজের মনে এর 
প্রেরণা অন্দভব করি।* 
এখানে কবির নন্দলাল সম্বন্ধে লাখত দুটি এনেছে তব জন্মডালা অজর ফ্‌ূলরাজি, 
কবিতা প্রকাশ করিলাম। রূপের লীলা লিখন-ভরা পারিজাতের সাজি। 
শ্ৰীমান নন্দলাল বস্‌ অপ্সরাঁর নৃতাগনাল | 
পরম কল্যাণীয়সু তুলিম মনে তোলা 
এ তোমার তুলিকা রজত করে রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল সরে বাজি। | 
ভারত-ভারতী-চিন্ত। ! 
বঙ্গলক্ষ্মী ভান্ডারে সে যে | 
নো যে মায়াবিনী আলিম্পনা সবুজে নীলে লালে ৷ 
রা ভাগ্যাবধাতা আশিষ মন্ত্র রহ 
দিয়েছে নি মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে | 
বিশে নট ত রাঁঙন উপহাসি যে হাসে 
দেস | রঙজাগানো সোনার কাঠি সেই ছোঁয়াল ভালে। 
ol তোমার তুলিকা কাঁবর হৃদয় 
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in চিরসুন্দরে করগো তোমার দা ভর 
রেখাবন্দনে বন্দী! রে ৪৮৯৬৭ 
[শবজটাসম হোক্‌ তব তুলি SN be বউ 
॥ চিররস-_নিষান্দী। 
*কবির এই রচনাটি সম্বন্ধে আমাকে কেহ কেহ ১১ 
জানিয়েছেন যে--রচনাটি সম্ভবত, শ্রীযক্ত অসিত উজ পের পরে 
কুমার হালদার মহাশয়ের কোনো লেখার উত্তরে জানি গো চিরাদনের তরে _ 
| চিতায়" প্রকাশিত হয়েছিল নটরাজের জটার রেখা জড়িত হয়ে রয়। 
২ | 


অসাম-পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা পরে। 


তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে, 
নববালক জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে। 
ভাবনা তার ভাষায় ডোবা,_ 
মুক্ত চোখে বিশবশোভা 
দেখাও তারে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে। 


নন্দলালের আতঙ্কিত 'দীক্ষা' নামক চিন্রাট 
দেখে কাবি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ-ছাবাঁট 
উপলক্ষ্য করে একটি গানও রচনা করোছিলেন। 
এখানে তা তুলে 'দিলাম। নন্দলালকে রবীন্দ্রনাথ 
অত্যন্ত প্রাতির চোখে দেখতেন এবং তাঁর 
আঁঙ্কত চিন্রাবলী সম্বন্ধে গভীর অনুরাগ ছিল। 


পযরবী-_একতালা 
নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা। 
ভক্ত, যেথায় খোল দ্বার আজন্মবতাঁর দেখা 
সারাদিন শংধয বাইরে ঘুরে ঘুরে কারে চাহিরে। 
সন্ধ্যা বেলার আরতি হয়নি আমার শেঁখা। 
তব জীবনের আলোতে জীবন প্রদীপ জাল 
হে পূজার আজ নিভৃতে সাজাব আমার যালি? 


যেথা নিখিলের সাধনা পৃজা লোক করে রচনা 
আমিও সেথায় ধরব একটি জ্যোতির রেখা। 


সাধনার পাঁঠ সাধের ‘আসন শিল্পের নব জবন-ধায়া, 
এ মহানগরী ভারত-আকাশে সাতাশ তারার নয়ন-তারা। 
একদা যে দীপ জ্বালিল ধীমান সে দীপ আজি এ নগরণ 


পণ্য প্ৰদপ--অবন--গগন--আঁসত--মুকুল--নন 
মাইকেল মধ্য হেথা সমাহিত, বাঁক্কম- হেম--ভ”্ম 
ধ্‌লিতে ইহার রয়েছে মিশায়ে কত না ভাবুক রসিক জনা। 
হেথা “মহীয়সী মাহলা"র কাব গাহিল মধুর মায়ের 


বিহারী বঙ্গসন্দৱী--ভালে সপিল শ্লোকের শুক যথী। 
কাঁবর “সঃগ্প-প্রয়াণ” তুরগণী, রাঁবর প্রভাত-গণীতির (শোও 
এই কলিকাতা কোলাহলময়শী, এর ভাগ্যের তুলনা বে থা। 
কাব-গুঞ্জনে এ ধ্‌লিপুঞ্জজ ধরেছে কুঞ্জবনের ছি 

জগৎ উজল যার প্রতিভায় এ সেই রবির উদয় 
হেথা আশুতোষ আশু নিরমিল নব নালন্দা শিক্ষা গে 
দেশের কিশোর হৃদয়গলিতে বিথারি পক্ষীমাতার যে: 
এরি উপান্তে বৈষ্ণব লালা লভিল প্রথম অমৃত-ছিট।; 
প্রক্লপ্রেমিক রাজা রাজেন্দ্ৰ,-এইখানে তার আছিল 15টা। 
হেথা পাঁরষং অশথের চারা দিকে দিগন্তে পসারে শাও 

টে'কচাঁদ আর গপ্ত কবির প্রকাশে এ ঠাঁই পূলকে মাখা । 
গিরিশ হেথায় রঙ্গে মাতিল, রায় দ্বিজেন্দ্ৰ হাসিল হাঁস। 
সৰাগত কাবা-কোবিদ! হেথায় উজ্জয়িনীর বাজিছে 


বাঁশী । 
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মান্য আপনার অন্তরতম ইচ্ছাকে ভালোবাসাকে শুধু কেবল আপন বাবহারের দ্রবোর মধোই প্রকাশ করে 
তাহা নহে; তাহার সংগাঁত, তাহার চিত্রকলা এই প্রকাশের প্রধান বাহন। ইহার দ্বারাই দেশ আপন অন্তরের 
আবেগকে বাহিরে রূপদান করে এবং তাহাকে চিরন্তন করিয়া উত্তরকালের হাতে সমপ্পণ করিয়া যায়। fl 

মানুষের বাদ্বত্তি এমন একটা ‘জানিস জাতি বিশেষে যাহার তারতম্য আছে, কিন্তু প্রকার ভেদ নাই। 
যকতর নিয়ম সকল দেশেই সমান; যে-সকল পদাৰ্থ, প্রমাণের বিষয় তাহাদিগকে প্রমাণ করিবার প্রণালী সব এক। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের ত্য বিচার এক নিয়মে হইবে আর ইংলন্‌ডের অন্য নিয়মে হইবে ইহা হইতেই পারেনা । 
বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও তাহার ফল দেশভেদে বিভিন্ন হইবে ইহাও অসম্ভব । অতএব ব্ডাদ্ধবৃত্ত মূলক যে শিক্ষা 
য়ংরোপ পৃথিবাঁকে দিতেছে তাহা সর্বত্র এক হইবেইী। ৰ 

কিন্তু হৃদয়ব:ত্তির দ্বারা মানুষ আপন ব্যাক্তত্বকে প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাকিবেই, আর থাকাই 
শ্ৰেয়। ইহাকে নষ্ট করা আত্মহত্যার করারই সামিল। এই হৃদয় বৃত্তির প্রকাশ কলা বিদ্যার সাহাযোই ঘটে। 
সভ্য অসভ্য সকল দেশেই এই সকল কলাবিদ্যার পরে দেশের লোকের দরদ আছেই। কেবল আমাদের বিদ্যাদানের 
বাবম্হায় এই কলাবিদ্যার কোনো স্হান নাই। স্হান থাকার যে গরুতর প্রয়োজন আছে সেই বোধ পর্যন্ত 
আমাদের শিক্ষিত লোকের মন হইতে চলিয়া গিয়াছে।_রবাশ্দ্লাথ 


২৯৬ 


= স্কুল 


৯/১৪/০১৪০১৪/১৪/:৪/০৬,, 


উভহভভগতভভভিভতজভতভজতভতিজত 


সুত 


পাঁথবীতে যতগ্যলি আন্তৰ্জাতিক পুরস্কার 
আছে তাদের মধ্যে নোবেল পুরসকারই সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ 

সাধারণভাবে পুরস্কারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, 
[ক্রাবশেষের যোগ্যতা বা গুণের সমাদর করা 
মানব-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মানষে-মানুবে 
গদণের পার্থক্য দেখা যায়। এর কারণ, সকল 
মানুষের ধাশক্তি সমান নয়। আকুতি ও 


প্রকাতির দিক থেকে মানুষে-মানূষে যেমন পার্থক্য 


8 
দেখা যায়, জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রেও 
মানুষে-মানুষে তেমনি পার্থক্য বর্তমান। তাই 
একে যা পারে, অন্যে তা পারে না। এই কারণেই 
জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মানুষকে পরীক্ষা বা 
প্রাতযোগতার সম্মখাীন হতে হয়। এই পরাক্ষা 
বা প্রতিযোগিতায় যাঁর শ্রেন্ঠত্ব প্রকাশ পায়, তাঁর 
গুণই একটি বিশিষ্টতা লাভ করে। এই বিশিষ্ট 
ব্যক্তিকে উৎসাহিত করার জন্যই পুরস্কার 
দেওয়ার রীতি প্রবার্তত হয়েছে। 

প্রায় সকল সভ্য দেশেই অতি প্রাচীনকাল 
থেকে দেশের বিশিষ্ট গুণী ব্যাক্তিদের তাঁদের 
কৃতিত্বের মর্ধাদাসবরূপ পদরস্কৃত করার প্রথা 
প্রচলিত আছে। * কিন্তু দেশের বাঁহভূতি গুণা 
ব্যাক্তকে এরুপ ভাবে সম্মান প্রদর্শন করার রীতি 
আধুনিক কালের উদার মনোবযাত্তরই পরিচায়ক 
অবশ্য, বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে দেশে-দেশে 
মেলামেশা ও আদান-প্রদানের যে সুযোগ-সুবিধা 
ঘটেছে, এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী তারই সুফল বলা 
যায়। এ ছাড়া আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে, মানুষের মহত্তর বৃত্তির মধ্যে 
পরার্থে দানের স্পৃহা একটি প্রধান গুণ বলে 
গণ্য। বলা বাহুল্য, এই পুরস্কারও উক্ত দানেরই 
পর্যায়ভুক্ত। যাঁরা দেশ-কাল-পাত্র নার্বশেষে 
{বশেৰর মানবতার কল্যাণে তাঁদের সাঁণ্িত এশবর্য 


৷ | শিশ্য-ভারতাীঁ 


বরেণ্য। সবাধীন ভারতের মানুষও এ-ব্যাপারে 
পিছিয়ে নেই। উড়িষ্যা রাজ্যের ধনী ব্যবসায়ী 
'কালঙ্গ' পদুরস্কারের মাধ্যমে আজ বিশৰবিদিত 
দানবীরদের গোষ্ঠীভূক্ত হয়েছেন। কিন্তু দাতা 
হিসাবে সুইডেনের আযালফ্রেড নোবেল বান হার্ডের 
যে কীর্ত, এবং তাঁর প্রবার্তত ‘নোবেল অর্থ- 
ভান্ডার’ প্রাতাষ্ঠত ‘নোবেল পুরস্কার-এর যে 
ব্যাপ্ত, পাঁথবীতে তার তুলনা হয় না। 


।। দানবীর নোবেল || 
উপদ্বীপের দুটি দেশ-নরওয়ে ও স্মইডেন। 
স্টকহোল্‌ম হ'ল সুইডেনের রাজধানী । ১৮৩৩ 
খনীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর এই স্টকহোল্‌মে 
আযালফ্রেড বাৰ্ন'হাৰ্ড' সুইডেনের বিখ্যাত ‘নোবেল’ 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইম্ম্যানুয়েল 
ছিলেন একজন রাসায়নিক এবং গবেষণার ক্ষেত্র 
তাঁর খ্যাতও ছিল যথেষ্ট। পাত্রের শিক্ষাব্যবস্হার 
প্রতি তিনি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। নোবেল 
সেন্ট পিটার্সবার্গ ও যডক্তরাচ্ট্রে তাঁর শিক্ষাকাল 
সম্পূর্ণ করে, ছাবিৰশ বংসর বয়সে (১৮৫৯ 
খ্যাঁষ্টাব্দ) পিতার সঙ্গে বিস্ফোরক দ্রব্যের 

প্রস্তৃতপ্রণালীর যথেষ্ট উন্নাতসাধন 
করেন। তাঁর এই স্মসং্কৃত বিস্ফোরকের নাম- 
করণ হয় 'পাইরোগ্নসারিন'। আরও গবেষণার দ্বারা 
পরবর্তীকালে এর রূপান্তর ঘটে, +গ্লোনোইল 
তৈল’ এবং পরে 'নোবেলের 'বিদারণশশল তৈল’ 
নামে আভাহত দুটি পদার্থের দ্বারা। কিন্তু 
থাকায়, নোবেল আরও কয়েক বংসর গবেষণার 
দ্বারা ১৮৬৬ খ্নান্টান্দে যে সিদ্ধান্তে উপনীত 


হয় তাই-ই হচ্ছে তাঁর জগদ্বিখ্যাত পডনামাইট' 
যা তাঁকে অপরিমেয় যশ, মান ও অর্থের অধিকারী 
করেছিল। ১৮৭৩ খ্শন্টাব্দে তিনি প্যারিস 


| সি. ভি. রমন 


তাঁর মহামূল্য জীবনের পাঁরসমাপ্তি ঘটে ইটালর 
অন্তর্গত স্যান রোমের বিখ্যাত ভিলা মং 
নিডো'র শয়নকক্ষে ১৮৯৬ খষ্টাব্দের ১০ই 
ডিসেম্বর ৷ 

তাঁর মৃত্যুর বাইশ দিন পরে, 
খ্ীম্টাব্দের ২রা জানুয়ারী যখন তাঁর সবরাঁচিত 
ইচ্ছাপত্র বা উইল প্রকাশিত হয়, তখন 1বশৰ- 
মানবের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের উন্নাতসাধনে 
তাঁর দানের অপাঁরমেয়তা এক বিস্ময় সৃষ্টি করে। 
এমনটি পৃঁথবীতে আর কখনো হয়নি! মানব- 
প্রীত ও জ্ঞানস্পৃহার সাধনায় নোবেলের এই দান 
চিরদিন অক্ষয় কীর্তসহরূপ হয়ে থাকবে। 


১৮৯৭ 


৷৷ নোবেল পুরস্কার || 

নোবেল তাঁর ইচ্ছাপত্রে যে অর্থ-ভাল্ডারের 
নিদেশ দিয়েছিলেন, তার পরিমাণ হ'ল 
৮,৫০০,০০০ ডলার, যার সুদ থেকে প্রাত বৎসর 
জাতি ও নর-নারী নির্বিশেষে পাঁচটি পুরস্কার 
কৃতাবিদ্য ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করা হয়। এই 
অর্থ-ভান্ডারই হ'ল জগাদ্বখ্যাত ‘নোবেল 


শহরে তাঁর বাসস্হান স্হানান্তারিত করেন; কিন্তু প্রর্ৰসকারের' ভিত্তি। এই পাঁচটি প7রস্কারের 
সু ২৯৮ = 


০৯ নোবেল পঢ়রদ্কার = ৯ স* 


কোন বিষয়ের পুরস্কার বিতরণ বন্ধ থাকে। 
বিশেষ গোঁরবের বিষয় যে, পুরস্কার বিতরণের 
তের বৎসরের মধ্যেই ১৯১৩ খ্যাঁজ্চাব্দে, ভারতের 
কবিতা, বিশেষভাবে "গণতার্জি' গ্রন্হের জন্য, 
সাহিত্যের পুরস্কারটি লাভ করেন, এবং ১৯৩০ 
খ্যাষ্টাব্দে সার্‌ সি. ভি. রমন পদার্থীবদ্যায় তাঁর 
গবেষণার জন্য_যা ‘রমন এফেন্ট' নামে পাঁরাচিত-- 
পদার্থাবদ্যার প7রস্কারটি লাভ করেন। 


।। নোবেল ইনস্টিটিউট ।। 

এখানে বলা প্রয়োজন যে, নোবেল ইচ্ছাপত্ৰ 
‘নোবেল পুরস্কার ব্যতীত ‘নোবেল ' অর্থ- 
ভান্ডার’ থেকে পাঁচটি ‘নোবেল ইন্‌ষ্টিটিউট’ 
প্রতিষ্ঠার নিৰ্দেশ থাকায়, বৰ্তমানে পাঁচাটর মধ্যে 
মাদাম কুরী মাত্র তিনটি প্রাতন্ঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে দুটি 
2 প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্টক্হোল্‌মে পদার্থাবদ্যা ও 
|| শ্ৰেণীবিভাগ হ'ল-€১) পদাৰ্থবিদ্যা, (২) রসায়ন, রসায়ন এবং সাহিত্য সম্পর্কে, এবং অপর 
(৩) শারীরবৃত্ত বা ভেষজ, (৪) আদৰ্শবাদী একটি হচ্ছে নরওয়ের নোবেল ইন্‌স্টিটিউট, যোট 
সাহত্য, এবং (৫) শান্তি-সংরক্ষণ। প্রত্যেকটি প্ৰধানতঃ আন্তজণাতক আইন ও শান্তির 
সকারের পরিমাণ হ'ল ৩৭,৫০০ ডলার। 
হচ্ছাপত্রের নিদেশি অন্মুযায়ী-“নোবেল অর্থ- 
ভান্ডার’ পরিচালনার জন্য পাঁচজন সভ্যদ্বারা গঠিত 
একাট সাঁমাতি আছে, যার সভাপতি নির্বাচন 
করেন সুইডেনের রাজা; পদার্থাবদ্যা ও রসায়নের 
পদরস্কার দড'টি বন্টন করেন সুইডেনের বিজ্ঞান- 
॥ আযাকাডোমি; শারীরবৃত্ত বা ভেষজের পুরস্কারটি 
সুইডেনের সাহিত্য-আযাকাডোমি; শান্তি-সংরক্ষণের 
fl পুরস্কারটি বন্টন করেন নরওয়ের সংসদ্‌। 

নোবেলের ইচ্ছাপত্ৰ অনুযায়ী ‘নোবেল অর্থ- ১২ 
, চার বংসর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত পুরস্কার 

বিতরণ করা সম্ভব হয়ান। এই কারণে প্রথম 
পদরস্কার বন্টন করা হয় ১৯০১ খ্যান্টাব্দে। 
সেই সময় থেকে অব্যাহতভাবে প্রাতিবংসর এই 
॥ পদরস্কার বিতরণের ব্যবস্হা চলে আসছে। তবে, 

কোন কোন বৎসর যোগ্য প্রার্থীর অভাবে কোন 


=== == ২৯৯ 


ত 


আরনেস্ট হেমিঙওয়ে বেদ্ধ বয়সে) 


৷৷ ইচ্ছাপত্ৰ বা উইল || 

আমার অবশিষ্ট লভ্য সম্পান্তর সমস্তই 
নিমীলাখতভাবে নিয়োগ করা হবেঃ 

আমার আছিমন্ডলী সমস্ত মূলধন নিরাপদ 
কোম্পানীর কাগজে নিয়োগ করে একটি ভান্ডার 
গঠন করবেন। এই মূলধনলন্ধ সুদ প্রতি বৎসর 
পদুরস্কারসবরূপ বন্টন করা হবে। পূর্ববংসর 
যাঁরা মানবজাতির সর্বোত্তম সেবা করেছেন বলে 
গণ্য হবেন, চলত বংসর তাঁদেরই মধ্যে পুরস্কার 
"িতারত হবে। উল্লিখিত সুদের অর্থকে সমান 
পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে নিম্যবার্ণত পদ্ধতিতে 
বন্টন করা হবেঃ 

পদার্থাবজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করেছেন যানি, এক ভাগ 
পাবেন তিনি। 

সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ কোন রাসায়ানক তথ্য 
আঁবিক্কার বা উহার উন্নয়ন করেছেন যিনি, এক 
ভাগ পাবেন তানি। 

শারীরবৃত্ত অথবা ভেষজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
কোন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন যান, এক 
ভাগ পাবেন তিনি। 


শিশৃ-ভারতী = সু ক 


সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ আদর্শপূ্ণ অভিনব 
কিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন, এক ভাগ পাবেন 
1তিনি। 

জাতিগৃলির, মধ্যে ভ্রাত্ত্ব-স্হাপনের জন্য, 
স্হায়ী সেনাবাহিনীর বিলোপসাধন বা হাস করার 
জন্য এবং শান্ত-পরিষদসমূহের অন-্ঠান ও 
উন্নয়নের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক অথবা শ্রেষ্ঠ 
কাজ করেছেন যানি, এক ভাগ পাবেন 1তাঁন। 

পদার্থ ও রসায়নাবিদ্যা সংক্রান্ত পণ্রস্কার- 
গলি সুইডিশ আযাকাডেমি অফ্‌ সায়েন্স কর্তৃক 
প্রদত্ত হবে। 

শারীরবৃত্ত অথবা ভেষজ সংক্রান্ত পু; 
বিতরণ করবেন স্টকৃহোল্মের 
ইনৃস্টিটিউট। 

সাহিত্যের জন্য পুরস্কার প্রদান 
স্টক্হোল্‌মের জ্যাকাডোম। শান্তি সেবায়েত 
গণের জন্য নির্দিষ্ট পুরস্কার বিতরণ করবেন 


করেন ১৯০১ খ্য়াঁষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। এই 
বৎসর থেকেই পুরস্কার বিতরণ আরম্ভ হয়। 
পুরস্কার বিতরণ ব্যাপারে যাতে কোনাদন 
কোন বাট বা বিতকের বিন্দঃমান্র অবকাশ না 
থাকে, সেই উদ্দেশ্যে পুরস্কার বিতরণের নিয়মা- 
বলা ও পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ করা হয় 
নোবেল ফাউন্ডেশনের বিধানে। কোন বৎসর 
উপযুক্ত প্রা্থণ না থাকলে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের 
পুরস্কার পরবতী বৎসরে স্হগিত রাখা হবে 
অথবা সেই বিভাগের মূল তহবিলে যুক্ত করা 
হবে। প্রত্যেক বিভাগের পুরস্কার অন্ততঃপক্ষে 
প্রতি পাঁচ বংসরে একবার বিতরণ করতেই হবে। 
কোন বিভাগে দুইজন প্রার্থী যোগ্য বিবেচিত 
হলে, পুরস্কারের অর্থ দুইজনের মধ্যে সমভাবে 


| GAEL বন্টন করে দেওয়া হবে। 
]| নরওয়েজিয়ান স্ট্যটিং (সংসদ)-নির্বাচিত পাঁচজন পুরস্কার বিতরণের দায়িত্ব অর্পণ করা হ’ল শ্ৰেষ্ঠ 
সদস্যসমনিৰত একটি সমিতি ও যোগ্যতম চারটি প্রতিষ্ঠানের উপর। (এ*দের 


ইহা আমার সুস্পষ্ট অভিলাষ যে, পদুরস্কার- বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে)। 
গুলি বিতরণ সম্পর্কে প্রার্থীর জাতীয়তার কোন 
প্রশ্ন বিচার করা হবে না। তিনি স্ক্যানৃডি- 
নোভয়ান হোন বা না হোন, যোগ্যতম ব্যাক্তিমাত্রেই 
পদরস্কার লাভ করতে পারবেন। 

প্যারস সবক্ষর 
২৭শে নভেম্বর, ১৮৯৫ জ্যালফ্লেড বানহার্ড নোবেল 


।। নোবেল ফাউন্ডেশন (অর্থ-ভান্ডার) || 

ut নোবেল তাঁর ইচ্ছাপনত্ত রচনাকালে কোন 
আইন-বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করেন নি, কাজেই 
তাতে আইন-সংক্লান্ত ন্রুটি বড় কম ছিল না। 
ইচ্ছাপত্রের সেই সকল আইনগত ত্রুটি সংশোধন 
কার্ধানর্বাহের জন্যে উপযুক্ত বিধি-নিষেধ রচনা 
করে নোবেল ফাউন্ডেশন (অর্থ-ভান্ডার) প্ৰতিষ্ঠা 
ৰা করতে কয়েক বংসর অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর 
মৃত্যুর পর$ শেষ পযন্ত ভারপ্রাপ্ত প্রাতানাধ- 


৪. 


সরস ৩০১ = = 


২ ইশ 


হস্ত 


= = 


|= === 


ন্যাশানাল-এর সদস্যগণ; বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন, ইতিহাস ও দর্শনশাস্তের 
অধ্যাপকগণ : এবং 'সাহিত্য-পুরক্কার'-প্রাপ্ত 
ব্যক্তিগণ। ৰু 


|| ফাউন্ডেশন তহবিল || 

আযালফ্রেড নোবেলের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, 
তাঁর আর্পত সম্পত্তির মূল্য নিরাপত হয় 
৩৩,২৩৩,৭৯২ ক্রোনোর (সুইডিশ ম্দ্রা)। 
মৃত্যুকর ও অন্যান্য দায়দফা ওয়াশিলের পর 
১৯০১ খ্যী্টাব্দে নোবেল ফাউন্ডেশনের নাট 
তহবিল দাঁড়ায় ২৭,৭১৬,২৩৪ ক্রোনোর। এই 
মূলধনের বার্ষিক আয়ের দশভাগের এক ভাগ 
প্রীত বংসর মূলধনে সংযুক্ত করা হয়। অবাঁশষ্ট 
অংশ থেকে কার্ধানর্বাহের ব্যয় ও অন্যান্য খরচ 
বাদে যা থাকে, তাকে পাঁচটি সমান অংশে ভাগ 
করা হয় পাঁচাট পুরস্কারের জন্য। 

প্রতি বংসর মোট আয়ের দশমাংশ মূলধনে 
যুক্ত হওয়ায় এবং কোন বংসর কোন বিভাগের 
পুরস্কার বিতারত না হওয়ার ফলে সেই 
প্রস্কারের অর্থও মূলধনে গচ্ছিত করায় মূল- 
ধনের পরিমাণ তদবধি বেড়েই চলেছে প্রাতিবৎসর, 
এবং সেই সঙ্গে পুরস্কারের অর্থের অঞ্কও বৃদ্ধি 
পাচ্ছে বলা যায়। * 


।। বিতরণী উৎসব ।। * 

প্রীত বৎসরের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে, 
{বিতরণ করা হয় এ 'দনাঁটকে স্মরণীয় করে 
রাখার জন্য। 

পদার্থ, রসায়ন, শারীরবৃত্ত বা ভেষজাবিজ্ঞান 
এবং সাহিত্য বিভাগের পুরস্কার বিতরণ করা হয় 
স্টকৃহোলমে এবং শানিত-পূরস্কার অস্‌লোতে ৷ 
স্টক্হোল্‌মের মিউজিক্যাল আ্যাকাডেমির হলে, 
মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সহকারে নিমন্তিত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ, বৈদেশিক রাষ্ট্রদুূতগণ এবং সুইডেনের 
রাজার উপাঁস্হতিতে এই পুরস্কার বিতরণী 
উৎসব সম্পন্ন হয়। ওঁ একই দিনে অস্‌লোতেও 
নরওয়ের স্টা্টং-এর প্রেসিডেন্টের পৌরোহিত্যে 


শিশ্ম-ভারতী 


৩০৪ 


জন স্টেনব্যাক 
অনুরূপ ভাবে 'শান্তি-পুরস্কার' বিতরণের 
উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। 


পুরস্কারের অর্থের সঙ্গে পুরসকারপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিদের দেওয়া হয় সনদ এবং নোবেলের ম 
আঁঙ্কিত সবর্ণপদক--'নোবেল মেডেল'। 


।। নোবেল পুরস্কার বিতরণ ।। 

(দশ বৎসরের তালিকা ১৯৫১-১৯৬০) 
পদার্থাবদ্যা 
১৯৫১ সার্‌ জন ডগলাস কক্রুফট্‌ ও ই. টি এস. 
ওয়ালটন (আয়াল্যান্ড) 
ডঃ ই. পাসেল ও ডঃ 
(আমোঁরকা) 
ডঃ ফ্রীস জারনিক (নেদারল্যান্ডস) 
ওয়াল্টার বোথে ও ম্যাক্সবর্ণ (জার্মানী) 
ডঃ ডব্লিউ. ই. ল্যাম্ব ও ডঃ পলিকার্প 
কুশ (আমোরকা) 
ডঃ উইলিয়াম শক্‌লে, ডঃ ডব্লিউ. এইচ. 
ব্রাটেন ও ডঃ জন বার্ডন (আমেরিকা) 
ডঃ সং দ্বাওলী ও ডঃ চেন নি-টয়্যং 
(চীন) 


১৯৫২ এফ. ব্লক 


১৯৫৩ 
১৯৫৪ 
১৯৫৫ 


১৯৫৬ 


১৯৫৭ 


Ee 


| 


ডাঃ চেরেনকোভ, ডাঃ আই. ফ্রাঙ্ক ও 
ডাঃ আই, ট্যাম (রাশিয়া) 

ডঃ এমিলিও সেগ্রে, ও ডঃ ওয়েন 
চেম্বারলেন (আমেরিকা) 

ডোনাল্ড এ. গ্লাসের (আমেরিকা) 


ডাঃ গ্লেন থিওডোর সিবর্গ ও ডাঃ 
এড:ইন  ম্যাটিসন _ ম্যাকমিলান 
ot (আমেরিকা) 
ডাঃ এ. জি. মার্টিন ও আর. এল. এম. 
সিঞ্জ (ইংল্যান্ড) 
হেরমান সটাউডনজার (জার্মানী) 
ডঃ লিমাস পালিং (আমেরিকা) 
ভিনসেন্ট দা ভিনো (আমেরিকা) 
সার্‌ এস. হিন্মেল্‌ উড (ইংল্যান্ড) ও 
অধ্যাপক এন্‌. সেমিনফ্‌ (রাশিয়া) 
সার্‌ আলেকজান্ডার টড (ইংল্যান্ড) 
১৯৫৮ ডঃ ফ্রেডারিক স্যাঙ্গার (ইংল্যান্ড 
জারোশ্লাভ হেরোভসিক 

* (চেকোশ্নাভাকিয়া) 
উইলার্ এফ. লিব্‌ব (আমেরিকা) 


শারীরবৃত্ত বা ভেষজ 
১৯৫১ ম্যাক্স থেইলার (আমোরিকা) 
১৯৫২ এস. ওয়াকসম্যান (আমোরিকা) 
ff ১৯৫৩ ডাঃ এইচ. এডল্‌ফ্‌ ক্রেবস (ইংল্যান্ড) ও 
ডাঃ ফ্লীজ লিপ্‌ম্যান (আমেরিকা) 
১৯৫৪ ডাঃ জন এফ. এন্ডার্স, ডাঃ টমাস এইচ 
ওয়েলার ও ডাঃ ফ্রেডারিকস্‌ রাবনূস 
(আমেরিকা) 
ডাঃ হুগো থিয়োরেল (সুইডেন) 
ডাঃ ডি. রিচার্ডস, ডাঃ এ. এফ. কুর্নান 
(আমেরিকা) ও ডাঃ ডব্লিউ. ফৰ্সম্যান 
৷ (পঃ জার্মানী) 


নি রর... রা 


১৯৫৭ 


ডাঃ ড্যানিয়েল বোভেট ্ 
(স্মইট্জারল্যান্ড) 
ডাঃ জজ ওয়েলস, ডাঃ ই. এল. ঢাট্ম্ম ও 
ডো. লেডারবার্গ (আমেরিকা) 

ডঃ সৈভেরো ওচোয়া ও ডঃ আর্থর 
কর্ণবার্গ (আমেরিকা) : 

পি. বি. মেডাওয়ার (ইংল্যান্ড) ও ফ্রাঙ্ক্‌ 
ম্যাক্‌ ফারলেন (অস্ট্রেলিয়া) = 


সাহিত্য 

১৯৫১ পার লাগেরাকস্ট (সুইডেন) 

৯৯৫২ এম. ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক (ফ্রান্স) 

৯৯৫৩ সার্‌ উইনস্টন চার্চিল (ইংল্যান্ড) 

১৯৫৪ আনেন্ট হেমিওওয়ে (আমেরিকা) 

১৯৫৫ এইচ. কিলজান ল্যাকনেস আইসল্যান্ড) 

৯৯৫৬ জনয়ান র্যামন জিমেনেডা (স্পেন) 

১৯৫৭ আলাবিয়র কাম (ফ্রান্স) 

১৯৫৮ বোরিশ প্যাস্টারনাক (রাশিয়া) 
(দ্রষ্টব্যঃ পনরস্কার অসরীকৃত) 

১৯৫৯ সালভাতোর কোয়াসমোদো (ইতালী) 

১৯৬০ সাঁজ্যা পার্স“ (ফ্রান্স) 


১৯৫৮ 
১৯৫৯ 


১৯৬০ 


শান্তি 

১৯৫১ লেও‘ জুয়ো (ফ্রান্স) 

১৯৫২ এযালবেয়ার শোয়াইসার (ফ্রান্স) 

১৯৫৩০ জর্জ ক্যাটেল মার্শাল (আমেরিকা) 

১৯৫৪ জি. জে. ‘ভ্যানহ;ভেন সোহেনহাট' 
(নেদারল্যান্ডস) 

১৯৫৫ পঢ্রস্কার স্হগিত 

১৯৫৬ এ 

১৯৫৭ লিস্টার বি. পিয়ারসন (কানাডা) 

১৯৫৮ ফাদার ডি. জি. পারার (বেলজিয়াম) 

১৯৫৯ ফিলিপ্‌ নোয়েল-বেকার (ইংল্যান্ড) 

১৯৬০ পুরস্কার স্হগিত 


প্রাচীন পৃথিবীর মধ্যে এসিয়া মহাদেশ। 
এসিয়ার স্হলভূমির মধ্যে যেমন আঁত উচ্চতম 
স্হান আছে, তেমান আছে আঁত 1নিম্যতম ভূমি৷ 
এই বিরাট মহাদেশে মানুষের বাস কতশত বৎসর 
আগে বলা কঠিন। সে প্রায় ৫০০,০০০ বৎসর 
পূর্ব হইতে এখানে মানুষের বাস। পাঁথবীর 
যত কিছ; ধর্মমত তাহার অভ্যুদয় হইয়াছিল 
এসিয়া মহাদেশে । 'এসয়া' এ নামাঁটির উৎপত্তি 
কোথা হইতে হইল? পণ্ডিতদের মতে হু 
(Hebrews) বা আঁসারয়া হইতে। এঁসয়া 
এবং ইউরোপকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় 
ইউরোশয়া (1207থ318) উহা একত্রে একটি বৃহৎ 
ইউ. এস. এস আর বা সোভয়েট 


ভাগে ভাগ করা যায়। এই এক একটি দেশকে 
মহাদেশ বলা হয়। (১) এসয়া, (২) ইউরোপ, 
(৩) আফ্রিকা, (৪) ওাঁশয়ানয়া, (৫) উত্তর- 

দাক্ষণ অমোরকা, (৭) 


বড় এঁসয়া আর সবচেয়ে ছোট ওসয়ানিয়া। 
এক একাঁট মহাদেশ অনেকগুলি দেশে বিভক্ত। 
আমাদের ভারতবর্ষ _যডক্ররাষ্ট্র এীসয়ার অন্তর্গত 
একটি বিরাট ১০) continent বা উপমহাদেশ। 

এই এাঁসয়া মহাদেশ মধ্যে যে সকল জাতি 
যুক্তরাষ্ট্র বা রুশদেশ একটি। এই 
মহাদেশের জনসংখ্যা ১,৩২১,০০০,৯০০০। এই 
মহাদেশের পাঁরবেশ ও অবস্থান বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য। 

সামানাঃ উত্তরে সুমেরু সাগর, পর্বে 
প্রশান্ত মহাসাগর, দাক্ষিণে ভারত মহা- 
সাগর, পশ্চিমে ইউরোপ পধ্যন্তি। পবর্বত, নদী-_ 
কাম্পিয়ান, কৃষ্ণ ও লোহিত সাগর দ্বারা ইহার 


(১) সাইবোরয়ার ওব, ইনাম ও লেনা বিধোত 
সমভূমি ও তুরাণের নিম্নভূমি লইয়া গত 


মালভূমি দ্বারা দক্ষিণাদকে একটি ম 
বিরাজত। আবার দাঁক্ষণ-পূর্বে নদনদ 
[বিধৌত নিম্যুভাম-ইউক্রোটিস, টাইগ্রিস প্রবাহত 
হইয়া স্হানটিকে নিম্যভূমি কারয়াছে। 
বর্ষের দক্ষিণে ভারতবর্ষের দিকে, সিন্ধু, গঙ্গা ও 
ব্ৰহ্মপত্র নদী প্রবাহিত হইয়া মধ্যভারতে সমতা; 
সৃষ্টি হইয়াছে। ব্ৰহ্মদেশে ইরাবতী 1 
নিমভূমি। (৪) পর্ব উপকূলে বহু অ 
গার শোভিত দ্বীপপুঞ্জ অবাস্হিত। ৷ 
(িউরাইল, জাপান, ফালাপন, বোর্নিও, সং 
জাভা প্রভাতি দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ ইহার অন 
পারবেশ--১,৩২১,০০০,৯০০০ বর্গমাইল। 
ইহা পৃথবীর বৃহত্তম মহাদেশ। 
ভূপ্রকাতি- উচ্চতা এভারেষ্ট গিরিশক্গ। 
নেপালের ভূভাগে অবস্হিত। নমমভাীম_ 
মরুসাগর (Dead Sea) । 
বৃহত্তম মরুভাঁম গোবি ৪০০ মাইল বিস্তৃত৷ 
পাঁথবীর মধ্যে পণ্চম স্হানীয়। অবস্হান 
মঙ্গোলিয়ায়। 
দীর্ঘতম নদী- ইয়াংসাঁকয়াং ৩,১০০ মাইল। 
পাঁথবীর মধ্যে চতুর্থ স্হানীয়। 
এখন আমরা এঁসয়ার অন্তর্গত দেশসমূহ 
সম্বন্ধে আলোচনা কারিতেছি+ প্রথমেই আমাদের 
ভারতবর্ষের কথা বলিব। কাব ভারত সম্বন্ধে যে 
সংগীত রচনা করিয়াছেন তাহাতে আমাদের 
ভারতের পাঁরচয় পাই। 
ভারতবর্ষ_মহাসাগরের উত্তর তীরে বিরাঁজত। 


ইহা 


1 বিশ পৰিচয় = 


টি আরব. সাগর, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত শীর্ষে শব তুষার কিরাঁট; সাগর উদম্মি 
মহাসাগর এই দেশটিকে প্রাচ্য ও প্রতীচোর ঘেরিয়া জঙ্ঘা; 
সংযোগসমত্রের মধ্যভাগে স্হাপন কারয়াছে। বক্ষে দ:লিছে মুক্তার হার পণ সিন্ধু 
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ভাতের সামা অতি যমুনা গঙ্গা 
৷ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেনঃ কখন মা তুমি ভীষণ দাঁপ্ত তপ্ত মরুর 
হেভারত, আজ তোমারি সভায় শুন এ কবির গান। রিও 
তোমার চরণে নবীন হরষে.এনেছি প্‌জার দান। হাসিয়া কথন শালা শে 
এনোছি মোদের দেহের শকতি, এনেছি মোদের মনের BUCO ge Ro 
কাত, ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল 
এনেছি মোদের ধম্মের মাত, এনেছি মোদের প্রাণ। টা 
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্থ তোমারে করিতে দান। যয tet 
ভারতবর্ষ । 


যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! 


ভারতবর্ষ ছিল দুইশত বংসরের ও কিছ উপর 
ইংরাজদের অধিকারে । ১৯৪৭ খ্চ্টাব্দের ১৫ই 
আগষ্ট তারিখে ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে 
সৰাধীনতা। এ তারিখে দেশটি দুই ভাগে 
বিভক্ত হইয়া যায়। : একাটর নাম ভারতগণতন্য 
অপরটির নাম পাকিস্তান। পবর্ববঙ্গ বা 
পুবর্ব পাকিস্তান আসামের অল্প অংশ, পশ্চিম, 
সিন্ধ, বেলুচিচ্ছান ও উত্তর পশ্চিমের সীমান্ত 
প্রদেশ পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে। 
ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশের নাম হইল-- 
ভারতইউনিয়ন বা ভারত যঢক্তরাষ্ট্র। 

সে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিত ভারতের 
ব্যবসায় বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তার, পৃথিবীর 
নানা সভ্য দেশের সঙ্গে ছিল যোগসূত্র। ১৯৫১ 
সালের আদমস:মারি অনুসারে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের 
লোকসংখ্যা ছিল ৩৬.১২ কোটি। 

সাঁমা--ভারত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে হিমালয় 
পবর্বতমালা। পঢুবেব' ব্ৰহ্মদেশ, পর্ব 
পাকিস্তান ও বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত- 
মহাসাগর এবং পশ্চিমে আরব সাগর ও পশ্চিম 
পাকিস্তান। 


শ্রেণীতে নন্দা দেবী, ধবলাগরি, এভারেষ্ট, 
কাণ্ডনজঙ্ঘা প্রভৃতি। ইহাকে (১) উত্তর 
পাবর্বত্য অঞ্চল নাম দেওয়া হইয়াছে। 


(২) মধ্যভাগের সমতলভূমি-এই বিশাল 
সমভূমির উপর দিক বহ; নদনদী প্রবাহিত 
হইয়াছে। পলিমাটির দ্বারা দেশটি গঠিত। 

(৩) দক্ষিণের মালভুমি--এই সমতলভূমির 
দক্ষিণে মধ্যভারত মালভূঁমি।. এই মালভূমর 
দক্ষিণে ত্রিভুজের মত যে মালভূমি তাহার নাম 
দাক্ষিণাত্যের মালভুমি। এই মালভূমির পশ্চিম 
সীমায় পাশ্চিমঘাট পবর্বতমালা এবং পবর্ব 
সীমায় প্বর্বঘাট পবর্বতমালা অবস্হিত। 

নদ-নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু উত্তর 
ভারতের এবং নম্মদা, তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরাী, 
কৃষ্ণা, কাবেরী দক্ষিণ ভারতের প্রধান নদী। গঙ্গা 
হিমালয়ের গঙ্গোত্ৰী নামক একটি তুষার নদীর 
ধারায় উৎপন্ন হইয়া হরিদ্বারের "নিকট সমতল- 
মধ্য দিয়া বহিয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। 
তারপর মা্শদাবাদ জেলার .ধূলিয়ানের নিকট 
গঙ্গা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। পাকিস্তানের 
মধ্য দিয়া বরাবর বহিয়া পরে পদমা, মেঘনা 
নাম ধারণ করিয়াছে । যমুনা ও শোণ গঙ্গার 
দক্ষিণাদগের গোমতী, গন্ডক, ঘর্ঘরা ও কুশন 
(কোলা, ইহার প্রধান উপনদী। ব্ৰহ্মপত্ৰ 
হিমালয়ের মানসসরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া 
[িববতের সামপ্রহ নামে প্রবাহিত" হইয়া আসামের 
মধ্য দিয়া পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। তারপর 
এই. নদ গোয়ালন্দের নিকট পদন্ার সহিত এবং 
বহ্গপদত্রের শাখা ভৈরববাজারের নিকট মেঘনা 
নদীতে মিলিয়াছে। তিস্তা, করতোয়া ব্রহ্মপুত্রের 
ডান দিকের এবং দিবং ও লোহিত ইহার বাঁদিকের 
প্রধান উপনদী। সিন্ধধনদ মানসসরোবর হইতে 
উৎপন্ন হইয়া আরব সাগরে গিয়া পাঁড়য়াছে। 
শতদ্র বিপাশা, ইরাবতা, চন্দ্ৰভাগা িতস্তা, এদের 

: বাম দিকের প্রধান উপনদী নর্মদা মধাপ্রদেশের 
'_ অমরকন্টক, পবর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া মধ্যপ্ৰদেশ 
ও বোম্বাইয়ের ভিতর দিয়া প্রবাহত হইয়া 
বোম্‌বে উপসাগরে পাড়িয়াছে। তাপৃতীর জন্ম 
হইয়াছে মহাদেব পর্বতে । পরে সাতপদুরা পর্বতের 
দক্ষিণ পাশবাঁদয়া বহিয়া কামূরে উপসাগরে 7১৭ একটি স্তম্ভগান্তে খোদিত চিন -ও ; 


পড়িয়াছে। লিপি। শেষের পংক্তিতে দানং একথাটি লিখিত আছে 
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মহানদী--মধ্যপ্ৰদেশের মালভূমি হইতে উৎপন্ন 


হইয়া বঙ্গোপসাগরে পাঁড়য়াছে। গোদাবরী পশ্চিম- 


ঘাট হইতে বাহির হইয়া বোমৃবাই ও মধ্যপ্রদেশের 
মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ডাঁমা ও 
ঙ্গাভদ্রা ইহার প্রধান উপনদা, কাবেরী মহীশ্‌রের 
বর্ঘাট পর্বত ভেদ করিয়া শবসমূদ্র নামক 
জলপ্রবাহের সৃষ্ট করিয়াছে, কৃষ্ণা গোদাবরী 
মহানদী ও কাবের? নদীর এক ব-দ্বীপ আছে। 


ভারত য্যক্তরাম্ট্র 
জলবায়;এ দেশের জলবায়দ কোথাও শীত, 
কোথাও গ্রীষ্ম -(উষ্ণ)। বৃষ্টিপাত প্রভৃতিতে এ- 
শাল দেশ বৈচিন্য্যময়। 
(১) আসামঃ ভারতের উত্তর পূর্ব অংশে 
প্রদেশ। রাজধানী শিলং। সহরের 
ধো গৌহাটি, ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে বিরাজিত। 


আসাম 


কামাখ্যা দেবীর মন্দির এইখানেই পর্বত-শিখরে 
বিরাজমান। . চেরাপনুঞ্জী খাসিয়া পাহাড়ে ৷ 
পাঁথবীর সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয় এখানে। 
এছাড়া ডিব্ৰুগড়, তেজপুর, ধ্যবড়া, গোয়ালপাড়া, 
শিলচর প্রভাত অনেক বড়'ও' ছোট সহর আছে। 

(২) পশ্চিমবঙ্গ_বদ্ধমান ও প্রোসডেন্সি 
বিভাগ নিয়া এ রাজ্য গাঁঠত হইয়াছে। বন্ধ'মান 
বিভাগে--বাঁরভূম, বন্ধমান, বাঁকুড়া, প্রিয়া, 
মোঁদনীপুর, হুগলী, হাওড়া এই সাতাঁট জেলা। 
প্রেসিডেন্সি বিভাগ_কলিকাতা, চবিঃশপরগণা, 
নদীয়া (কৃষ্ণনগর) মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, 
জলপাইগুড়ি, দারজিলিং, কুচাবহার। পাশ্চম- 
বাংলার রাজধানী কলিকাতা । 

(৩) বিহার-_রাজধানী পাটনা গঙ্গার তরে 
অবাস্হত, বিহারের রাজধানী । হাজারীবাগ, 


জামসেদপর, বা টাটানগর, বাচি, মৃঙ্গের, ভাগল- 


Mh = 


পুর, মজঃফরপঢুর, দ্বারভাঙ্গা, গয়া, বৈদ্যনাথধাম,-- 
দেওঘর, বুদ্ধগয়া, সিন্‌ধি, ঝরিয়া, গিঁড়িডি। 

(8)' উড়িষ্যা-বিহারের দাক্ষণে অবাস্হত। 
রাজধানী ভুবনেশৰর। সমদদ্রতীরে পুরী, তীর্থ 
স্হান। রোৌরকেলায় লৌহ ও ইসপাতের কারখানা । 
কটক, সম্বলপদর, ইহার অনাঁতদুরে হীরাক:দে 
জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। 

উত্তর প্রদেশ_রাজধানী লক্ষ্যৌ। এলাহাবাদ 
বা প্রয়াগ প্রাচীন স্হান। হিন্দুদের তাৰ্থস্হান। 
এতদ্ব্যতীত মীরাট, বারাণসী (কাশী), অযোধ্যা, 
হারদ্বার, মথ্বরা, বৃন্দাবন, ' রুড়াক, আগ্রা, 
কানপনুর, বোরাল, দেরাদুন, নাইনিতাল ও 
মুসৌরী শৈল নিবাস, সৰাস্হ্যকর স্হান। 

পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশ--১৯৫৬ খ্টাব্দে 
উত্তর প্রদেশের উত্তর পশ্চিমে ১না নভেম্বর রাজ্য 
পাঞ্জাবের অন্তভূক্তি হইয়াছে । শতদ্রু নদীর 
নাঙ্গাল বাঁধ প্রাসদ্ধ। ভাক্‌রা বাঁধ তৈয়ারী 
হইতেছে।  লদধিয়ানা, জলন্ধর, অমৃতসর, 
চন্ডীগড় (হিমালয় গিরিমালার পাদদেশে এই 
নগরাটি অবাস্হিত)। এটি নূতন সহর ও 
পাঞ্জাবের রাজধানী । পাতয়ালায় ছিল পেপাসুর 
রাজধানী। 

দিল্লী_ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে রাজধানী । 
যম্দনাতীরে অবস্হিত। জনসংখ্যা প্রায় তেরো 
চৌদ্দ লক্ষ। ইহা একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্ৰ। 
কাপাস শিল্প, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি*শি্প- 
সম্ভারের জন্য এবং এঁতিহাসিক কীর্তর জন্ম 
বিখ্যাত। 

বোম্বাই রাজ্য-পশ্চম ভারতের রাজা। 
১লা নভেম্বর ১৯৫৬ খ্টাব্দে কচ্ছ, সৌরাষ্ট্ 
এবং হায়দারাবাদ ও মধ্য প্রদেশের মারাঠী অণ্চল 
এই রাজোর -অন্তভূক্ত হইয়াছে। আবার এই 
রাজোর কানাড়া ভাষাভাষী অণ্ডখল বিভক্ত 
হইয়াছে। এই অণ্ডল ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম 
প্রদেশ। সাতপনরা পর্বত ও পাশ্চিমঘাট গ্গার- 
শ্রেণী এই রাজ্যে অবাস্হিত। 

রাজচ্হান_-১লা নভেম্বর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে 
আজমার রাজা এবং বোম্বাই রাজ্যের আবু পাহাড় 
ইত্যাদি এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 
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এখানকার সম্বর হৃদ হইতে প্রচুর পরিমাণে লবণ 
সুন্দর 


উৎপন্ন হয়। জয়পুর রাজধানী, আঁত 
নগরী। চিতোর ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্হান। 
পুর সমৃদ্ধ ও সুন্দর সহর। বিকানীর, যে 
উল্লেখযোগ্য সহর। আজমীর মুসল 
তীর্থ স্হান_ বাণিজ্য কেন্দ্র। আবু প 
আতি সুন্দর সনন্দর জৈন মন্দিরের জন্য * 

বোম্বাই__বোম্বাই রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান 
নগর। আহমদাবাদ সবরমতী নদীর তীরে 
অবস্হিত।  কার্পাসাঁশঞ্পে ভারতের মধ্যে 
সববাশ্রেন্ঠ। এখানে প্রায় ৭৪টি কাপড়ের কল 
আছে। 

প্মণা--এখানে সেনানিবাস আছে। পু 
অতি প্রাচীন সহর। ইহা পাঁশ্চমঘাট পর্বতের 
ভোরঘাট গিরাশখরে অবস্হিত। এখানে ভ 
বৃহত্তম মানমন্দির। বরোদা, শোলাপ;র 
নাসিক, দ্বারকা (হিন্দুদের তীর্থস্হান) বেলগাঁও, 
মহাবালেশবর পশ্চিমঘাট পর্বতের উপর অবাস্হত, 
স্বাস্হ্যকর স্হান। রাজকোট (পূর্বে সৌরাস্ট্রের 
রাজধানী ছিল) কালডাল' নূতন বন্দর । ন।গপদর 
পুরাতন মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ৷ ইলোরা গুহার 
কৈলাস মন্দির একটি প্রাচীন কীর্ভর অপুর্ব 
গনদর্শন। সোমনাথ প্রাচীন মন্দিরের জনা 
বিখ্যাত। 

অন্ধ; প্ৰদেশ--১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর 
মাডাক অঞ্চলের তেলেগু ভাষাভাষী এগারো 
জেলা এবং বেলার জেলার ছয়টি তামল,ক লইয়া 
অন্ধ:রাজ্য গঠিত হয় কিন্তু আবার ১৯৫৬ 
খুষ্টাব্দে হায়দারাবাদের তেলেগু ভাষাভাষী 
অণ্যল এই রাজ্যের সাঁহত সংযুক্ত হয়। এইরূপ 
সংযুক্তকরণে রাজ্যের আয়তন বাড়িয়া গিয়াছে। 
বর্তমানে ইহা অন্ধুপ্রদেশ নামে পারিচত। ইহার 
উপকূল সমতল। এই রাজ্যের প্রধান নদী 
হইতেছে গোদাবরী, কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা। উত্তর 
পেনার নাগাজ্জনুন বাঁধ নিৰ্ম্মিত হইতেছে। 
দেশটি সুজলা, সলা, শস্যশ্যামলা। ধান 
হইতেছে এই রাজ্যের প্রধান শস্য। নদ নদী খাল- 
বিল বিধৌত দেশটিতে নারকেলের চাষ খুব 
বেশী। কর্ণলে ছিল অন্ধুরাজ্যের অস্হায়ী 


স্বাভাবিক বন্দর। জাহাজ 
নম্মণণের জন্য এইখানে একটি বিরাট কারখানা 

ছে। ওয়ালটেয়ার সমুদ্র তীরবর্তী স্বাস্হ্যকর 
হান। কোকনদ বা কাকিনদ, মসালপত্তন_দুটি 
শ্ৰেষ্ঠ বন্দর। গুণট্যর, সেকেন্দাবাদ, বেজওয়াদা 
রেলপথের কেন্দ্রস্হান। 


মাদ্রাজরাজ্য_ মাদ্রাজরাজ্য ভারতের একটি 
পধানতম অগ্চল। ১৯৫৬ খজ্টাব্দে পশ্চিম 
উপকূলের অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সেই কারণেই 
ইহার আয়তন অনেক কাময়া গিয়াছে। মাদ্রাজের 
;পক্‌ল অংশ সমতল ভূঁমি। কাবেরী নদী ইহার 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই প্রদেশে গ্রী্মকালে 
এবং নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত হয়। 
এই অঞ্চলে বহ; সেচ খাল আছে। এখানকার 
“বেরী নদীর মেট;র-বাঁধ প্রাসদ্ধ। রাজ্যের 
রাজধানী মাদ্রাজ । সালেম একটি বৃহৎ নগর । 
এই রাজ্যের একটি বন্দর। রামেশবরম বিখ্যাত 
1হন্দ; তীর্থস্হান। তিরুূচিরাপল্লী বা ত্রিচিনা- 
পল্লী প্রাচীন সহর এবং তীর্থস্হান। বহর হিন্দু 
ভীর্থযাত্রীদের প্রাতবংসরই সমাবেশ হয়। 
শৈলস্বাস্হানিবাস।  মদ;রাট (মদনুরা) কাপড়ের 
কলের জন্য বিখ্যাত৷ 


মধ্যপ্রদেশ_ রাজধানী জববলপুর। ভারত 
যুক্তরাষ্ট্রের মালভূমির উপর অবাস্হত। ১লা 
নভেম্বর ১৯৫৯ খল্টাব্দে ইহা ভারত গণতন্ত 
রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়াছে। মধ্যভারত, ভূপাল, 
বন্ধ্প্রদেশ, এবং মধাপ্রদেশের পৃবরর্তন হিন্দী 
ভাষাভাষীঁদের অঞ্চল লইয়া এই নূতন দেশটি 
গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যের 
মধ্যে ইহা দ্বিতীয় স্হানীয়। এখানকার পবর্বত- 
গুলির মধ্যে বিন্ধ্য, সাতপুরা, মহাদেব, মহাকাল 
পবৰ্বত এখানে অবস্হিত। 'নদীর মধ্যে নম্ম'দা, 
তাপ্তাী, মহানদ৭, চম্বল নদী এই দেশের মধ্যে দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া চালিয়াছে। ,প.বর্বভাগে বৃষ্টি- 
পাতের পরিমাণ বেশী।, বস্ত্র শিল্পের জন্য 


ভূপাল-মধ্যপ্রদেশের রাজধানী । বাণিজা- 
কেন্দ্র। জববলপনুর একটি বৃহৎ নগর। মম্ম'র 
পবৰ্বত (মার্বেল পাথর) ও নর্ম্মদা নদীর জল- 
প্রপাত বিশেষ প্রাসদ্ধ। ইন্দোর, গোয়ালিয়র 
প্ৰভৃতি বিশেষ প্রাসদ্ধ। বিন্ধ্যপ্রদেশের রাজধানী 
ছিল রেওয়া। উচ্জয়িনী ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্হান 
ও প্রসিদ্ধ নগর। সাঁচী বৌদ্ধ স্তুপ_বিশেষ 
খ্যাতিসম্পন্ন জগৎপ্রাসদ্ধ। 

মহাশর-ইহাও ১৯৫৬ সালের ১লা 
নভেম্বর। এই রাজ্য মাদ্রাজ, বোম্বাই ' 
রিনা রাজের কানায় নাব তারা আর 
সহিত মিলিত হইয়াছে। এই জন্য মহাীশূর 
রাজ্যের আয়তন বাদ্ধ পাইয়াছে, মহঁশরের 
অধিকাংশই মালভূমি, পশ্চিম উপকূল সমভূমি । 
এই দেশের পশ্চিমাংশে প্রচুর বৃষ্টি হয়। 
প্ৰ্বোংশে কম বৃষ্টিপাত হয়? এখানে কাফ 
বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানকার বনভূমিতে 
সেগ্দুন, চন্দন, বাঁশ প্রভাতি গাছ জন্মে। মহশ:রে 
প্রচ্ছর জলাবিদ্যুং তৈয়ারী হয়। রেশম শিল্পের 


জন্য এই রাজ্য বিখ্যাত। মহাশুর--রাজ্যর 
শাসন কেন্দ্। মহাীশুর আত স্যন্দর সহর ও 
রাজধানী। ইহা কোলার সবর্ণখাঁণর জন্য 
বিখ্যাত। ভদ্রাবতী-লোহের কারখানা, 


ধারওয়াল, বেলগ্রাম, বিজাপুর-_বাঁণিজ্য কেন্দ্ৰ ৷ 

কেরল--মালাবার উপকূলের রাজ্য। ১৯৫৬ 
খষ্টাব্দে মাদ্রাজ রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের 
অংশবিশেষ ও প্বরধতন িবাত্কুর ও কোচিন 
ইউনিয়নের সহিত সংযুক্ত হইয়া এই রাজ্য গঠিত 
হইয়াছে। বান্টি এখানে খুব বেশী হয়। 
নারিকেল, মশলা, চা, রাবার এই রাজোর প্রধান 
উৎপন্ন জিনিষ। ন্রিবান্দ্রম_রাজধানী। বৃহৎ 
নগরী। কোচিন- প্রাসদ্ধ বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। 
কালিকট-বাণিজ্যকেন্দর। 

সংষ্যুক্ত কাশ্মীর_ভারতরাচ্ট্রের এই সুন্দর 
দেশটিকে বলা হয় ভূ-সবর্গ। তুষারাবৃত 'গাঁর- 
শ্রেণী, তরুশ্রেণীর শ্যামল সুন্দর বনভূমি, ফলে- 
ফুলের অপরূপ শোভা, নদনদী হুদের বিচিত্র 


৩১১ 
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শোভা এত সুন্দর ও মনোহর যে তাই বিশববাসী 
সকলেই ইহাকে বলে ভূ-সবর্গ। সিন্ধ; ও বিলাম 
এ দেশের প্রধান নদী। এখানে শস্যের মধ্যে গম, 
জোয়ার, যব, ধান, আঙ্গুর, আপেল, পাঁচ প্রভীত 
প্রচুর পরিমাণে জন্মে৷ রেশম ও পশম শিল্পের 
জন্য প্রাসদ্ধ। শ্রীনগর__রাজধানী, বিলাম নদীর 
তাঁরে অবাস্হিত।  লেহ-_লাডাকের প্রধান সহর। 
জম্মু এরাজোর শীতকালের রাজধানী । 
টোরটরি- এই টেরিটার দিল্লী নগরী এবং 
ইহার নিকটবার্ত অণ্ডল লইয়া গঠিত। ভারত 
যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী নয়াঁদল্লী (New Delhi). 
তিপ্যরা--এই টোরিটার আসামের দাক্ষণ- 
পঢবর্ব দিকে অবস্হিত। ইহা পাবর্বত্য অঞ্চল 
ও বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। রাজধানী আগরতলা। 
মাঁণপ্যর ব্রহ্মদেশের সামান্তে অবস্হিত। 


টি শিশযম-ভারতী 
ইম্ফল--রাজধানী ও সুন্দর নগর। হিমাচল 


প্রদেশ-হিমালয়ের পাবর্কত্য অঞ্চলে অবাস্হত। 
সিমলা--রাজধানী সবাস্হ্যকর স্হান। 

সবাধীন ও আশ্রিত রাজ্য নেপাল সবাধীন 
রাষ্ট্র. হিমালয়ের পাদদেশে অবস্হিত। 
দক্ষিণাংশে তরাই বনভূমি। এখানকার প্রধান 
নদী হইতেছে কুশী (কোশী) ও গন্ডক। 
কাঠমদুন্ডু-রাজধানী ও প্রধান সহর। সিকিম-- 
দাজ্জালং জেলার উত্তরে, হিম্মালয়ের পাবর্কত্য 
অণ্চল। রাজধানী গ্যাংটক। ভুটান_সাকমের 
পৃবর্বাদকে অবস্হিত। সবাধীন রাষ্ট্র। *পবর্বত 
ও বনজঙ্গলে পূর্ণ। রাজধানীর নাম পুনাপ। 
বংশপরান্রমে রাজারা দেশ শাসন করিয়া 
আসিতেছেন। আয়তন ১৮০০০ বর্গমাইল। 
বৰ্তমান রাজার নাম জিগমী ওয়াং চাক্‌ 
(Jigme Wang (1700) 1  ভারতরাম্ট্র প্রাত 
বৎসর ৫৮০,০০০ টাকা সাহায্য করেন। ১৯৪১ 
সালে ভারতরাষ্ট্রের সহিত এক সান্ধপত্র সবাক্ষারত 
হইয়াছে। ভারতরাষ্ট্রের একজন রাষ্ট্রীয় 
প্রতিনিধি ভুটানের রাজনৈতিক পাঁরস্হিতি লক্ষ্য 


করেন।  নেপাল- সবাধীন রাজ্য। রাজধানী . 
কাটমন্ড্য '_ (781708708) + জনসংখ্যা 
৭4,000,80001 ভাষা ভারতীয় আয্য, 


তিবরতীয়, পাবর্বতা। ধৰ্ম্ম হিন্দ; এবং অন্যান্য 


লামাধৰ্ম্ম" ও বোৌদ্ধধৰ্ম্ম'' আয়তন--৫৪,০০০ 
বৰ্গমাইল। গম, রেসিন, কাঠ, চাউল, মসলা 
আমদানী ও রপ্তানীর জন্য প্রাসদ্ধ। 
পাকিদ্তান 
মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র পাঁকিস্তান। ভারত 


বিভাগের সময় এই রাজ্যের সৃষ্টি । বেলুচিস্তান, 
এবং 
অপর 


উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধ প্রদেশ 
পশ্চিম পাঞ্জাব লইয়া পশ্চিম পাঁকস্তান। 
দিকে পূর্ববঙ্গ এবং আসামের শ্রীহট 
কিয়দংশ লইয়া গঠিত পুর্ব পাকিস্তান 
ভারত রাষ্ট্রের পূর্বাদকে অবস্হিত। ইহার 


__ মোগল-ভারতের সাজাহান নিৰ্মিত তাজমহল 
নিচে দক্ষিণ-ভারতের একটি গোপুরুম 


৩১২ 


l= 


আয়্তন ৫৪,৫০১ ও ৩১১,৪০৬ বর্গমাইল। 
লোকসংখ্যা ৪.২১ ও ৩.৩৬ কোঁটি। ভাষা 
উদ, ইংরাজী, পার্স এবং বাংলা। ধৰ্ম্ম 
প্রধানতঃ মুসলিম এবং অন্যান্য হিন্দ্য। 
রাজধানী--করাচী। 

৭০০ খজ্টাব্দে প্রথম মুসলমানেরা 
আরব হইতে ভারতে আসেন। বর্তমানে 
পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলমান অধ্য্যাষত দেশ। 
উনাবংশ শতাব্দীতে মুসলমান জাত 'সন্ধঃনদের 
তীরবর্তী অঞ্চলে বাস কারত। জনাব 
মুহম্মদ আলি জন্নাহ্‌ মুসলমানদের জন্য সবতন্ত 
পাকিস্তান রাজ্য গঠন করিবার ছিলেন উদ্যোগী ৷ 
১৯৪৭ থন্টাব্দে তিনিই সবর্বপ্রথম শাসন কর্তা 


বিশৰ পৰিচয় 


একটি বৃহৎ জল্মুধার নিৰ্ম্মিত হওয়ায় জল সেচের 


(Governor General) 'নবর্বাচিত হন। 
সময়েই পাকিস্তান রাজ্য সংগঠিত হয়। 


সে- 
ইহা 
গণতন্ত্ৰ রাষ্ট্র এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্য। 
(a member of British Commonwealth). 

অবস্হান--এপশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ ভাগে 
অবস্হিত। 

আমদানী রপ্তানী_ চা, তুলা, কাঠ, গম এবং 
খনিজ দ্রব্য। ধান, জোয়ার, বাজরা, ছোলা, 
অড়হর, যব, ভুট্রা। প.ুবর্ব পাকিস্তানে শ্রীহট্রের 
ও চট্টগ্রামের পাবর্কত্য অঞ্চলের পাকিস্তানের চা- 
বাগান অবাস্হিত। পবর্ব পাকিস্তানের চা 
চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া প্রধানতঃ যুক্তরাজ্যে রপ্তানী 
হয়। 


নিম প্রবাহ অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছে। 
প্রদেশের মকুব সহরের নিকট সিদ্ধ-নদের লয়েড 
বাঁধ হইতে অনেকগুলি খাল বাহাওয়ালপদর ও 
সিদ্ধ:প্রদেশের প্রায় ৯০ লক্ষ একর ভূমিতে 
জলসেচ ও কৃষির ব্যবস্হা আছে। সিদ্ধ; নদে 


সুব্যবস্থা হইয়াছে। বেলাচস্তানে এই প্রথায় 
জলসেম্ত করা হয়। 
উৎপাদন-_উৎপাদনের দিক দিয়া প্রায় এক 
তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের ভুমি (৪৪০ একর)। 
মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ কৃষিকার্য/ 
করিয়া থাকে। শ্রীহট্র ও পশ্চিম পাকিস্তানের 
ধসন্ধ, পাঁশ্চম পাঞ্জাব ও পেশোয়ার উপত্যকায় 
প্রচুর ধানের চাষ হয়। এতদ্ব্যতীত গম, জোয়ার, 
বাজরা, ছোলা, অড়হর, যব ও ভুট্টা জন্মে। পঢবর্ব 
পাকিস্তানে মগ, মসুর,“ মটর প্ৰভৃতি ডাল প্রচদর 
পরিমাণে জন্মে। পুবর্ব পাকিস্তানের শ্ৰীহট্ট ও 
চট্টগ্রামের পাবর্বত্য অণ্টলে পাকিস্তানের চা- 
বাগান সমূহ অবাচ্হিত। পবর্ব পাকিস্তানের 
চা চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া যুক্তরাজ্যে রপ্তানী হয়। 
পৃবর্ব পাকিস্তানের বাভিন্ন অণ্টলে তামাক, 


টী 


= 


ইক্ষ্বাঁজ, কার্পাস্‌ (ইহার শতকরা প্রতি ৯৭ 
ভাগই) জল্মে। পৃথিবীতে যে পাট জন্মে তার 
মধ্যে মোট ৮০ ভাগ পাটই পাকিস্তানে জন্মে। 

পাকিস্তান জুট কমিটি নামে একটি কাঁমাটও 
১৯৫০ খষ্টাব্দে স্হাপিত হইয়াছে। পশুর 
মধ্যে উট (সিন্ধয, বেলুচিস্তান), মেষ (উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও নিম] প্রদেশ, গবাদি 
পশু পশ্চিম পাঞ্জাবে পালিত হয়। 

পাকিস্তান রাষ্ট্রে খনিজ সম্পদ অধিক নাই। 
সামান্য পরিমাণে  (ক্রোমাইট, গ্যান্টিমাণ, 
আসোঁনিক, জিপ্‌সাম, চুণাপাথর, সোরা, গ্রানাইট, 
লবণ, গন্ধক, কয়লা, সামান্য মাত্র হয়। জলাবদযুৎ 
উৎপাদনের পরিকল্পনা ও চালতেছে। 

যানবাহন--পাঁশ্চম পাকিস্তান রাষ্ট্রে মোট 
৭,০৪৯ মাইল রেলপথ। সেখানকার নর্থ 
ওয়েন্টার্ন রেলপথ (৫,৩৪৪ মাইল) লাহোর 


হইতে পেশোয়ার, শিয়ালকোট করাচঁ ও চমন . 


বেঙ্গল রেলপথ (১৭০ মাইল) ছোট মাপের 
(মিটারগজের) রেলপথ চট্টগ্রাম হইতে চাঁদপুর, 
বাহাদনরাবাদ ও ঢাকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বড়- 
মাপের (ব্ৰডগজ) রেলপথ । পোড়াদহ হইতে 
সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী হইয়া ফরিদপুর এবং 
ঈশবরাদি হইয়া ডয়ার্স এবং সেখান হইতে 
শিলিগ্াঁড় পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত। * 

সীমান্ত পথ- পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত 
ইরাণ, আফগানিস্তান ও সিকিয়াং পধ্যন্ত 
সংযুক্ত। 

জলপথ-সিন্ধনদ পশ্চিম পাকিস্তানের 
সবর্বপ্রধান জলপথ। ইহা ১৮০০ মাইল দর্ঘ 
এবং মোহানা হইতে আটক নদের তারে আটক, 
ডেরাগাজি খাঁ, সর, হায়দারাবাদ প্রভাত নগর 
অবাস্হিত। প্‌বর্ব পদ্মা, 
র্গপতন্র, মেঘনা প্রভৃতি নদী সমূহ প্রাসদ্ধনামা। 

বিমান চলাচলের কেন্দ্র পাশ্চম পাকিস্তানের 
ঢাকা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট প্রসিদ্ধ বিমান ঘাঁট। রাষ্ট্র 
এয়ার লাইন কর্পোরেশন কন্তর্ক 1বমানপথে 
চলাচল কার্য পরিচালিত হয়। পাকিস্তানের 


কয়েকটি বৈদেশিক 1বমান- 
প্রতিষ্ঠানের বিমানপোতও পাকিস্তানের মধ্য 
দিয়া যাতায়াত করে। 

নগর ও বন্দর-করাচী- শ্রেষ্ট বন্দর। 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের ও সিন্ধপ্রদেশের রাজধানণ। 
এখানকার পোতাশ্ৰয় আত উৎকৃষ্ট। 

লাহোর--পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজধানী । 

লায়ালপ্মর--পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রাসদ্ধ গম 
রপ্তানীর কেন্দ্র 

রাওয়ালপিল্ডি--এ স্হানাটি পশ্চিম পাঞ্জাবের 
সেনানিবাস। 


পেশোয়ার_উত্তর পশ্চিম সীমান্তের 
রাজধানী । সেনানিবাস ও বাণিজ্য কেন্দ্ৰ 

এবোটাৰাদ চৰ্ম কার ও প্ৰস্তরাশিল্পের জন্য 
বিখ্যাত। বান্না, কোহাট সাঁমান্ত প্রদেশে 
বাণিজাকেন্দ্র ও সেনানিবাস। নৌসেরা, মর্দন 
বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। কোয়েটা সীমান্ত পথে 
রেল ও বাণিজাকেন্দ্র। 

ঢাকা-প্ববর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। 


বুড়ীগঙ্গ নদীর তাঁরে অবাস্হত। শিষ্পবাণজোর 
কেন্দ্র। সংক্ষ্ম বস্তের জন্য এবং মসলিন প্রভাত 
বস্তের জন্য একসময়ে বিশেষ বিখ্যাত ছল। 
নারায়ণগঞ্জ-নদীতীরবর্তী বন্দর ও রেলওয়ে 
জংসন। শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্হিত। 

শ্রীহট্ট_সুরমা নদীর তীরে অবস্হিত। এ 
অঞ্চলের রাজধানী। চুণ, চা ও কমলালেবুর 
জন্য প্রসিদ্ধ। খ্)লনা_একটি নদী তাঁরবর্তী 
বন্দর। রূপসা ও ভৈরবের সংযোগস্হলে 
অবাস্হত। 

কুমিল্লা-ত্রিপ্ুরা জেলার প্রধান নগর। 
চাঁদপ্‌র_একটি বিখ্যাত নদণীতীরবর্তী বন্দর। 
রেলজংশন, পাট, মৎস্য ও সুপারি ব্যবসায়ের 
কেন্দ্রসহল। গোয়ালন্দ_ একি বিখ্যাত নদী- 
বন্দর। রেল ও মৎস্য সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র। 
খ;লনা_ জেলার পুসুর নদীর তারে অবস্হিত। 


৩১৪ 


॥ চালনা_পবর্ঝ পাকিস্তানের একটি নবগঠিত 
প্রথম শ্রেণীর বন্দর। 
পাকিস্তানে বর্তমানে ১০৫টি কাপড়ের কল 

আছে। তার মধ্যে ৮৪টি পাশ্চম পাকিস্তানে 
এবং ২১ট প্‌বর্ধ পাকিস্তানে আছে। ইহা ছাড়া 

nd পাঞ্জাব, সিন্ধ্প্রদেশ এবং প্ম্বৰ্ব পাকিস্তান, 
নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট ও খুলনা 
শিল্পকেন্দ্র। বস্ত্র উৎপাদনে পাকিস্তান 
সবাবলম্বী হইয়া উঠিতেছে। পাটাশিল্প, পশম- 

৷ শিল্প, রেশম শিল্প, রাসায়ানক শিল্প, শর্করা 
শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, দিয়াশনাই শিল্প, কাগজ 
শিল্প, কাচ শিল্প প্রভৃতি সকল শিল্পের প্রসারই 

, {দন দিন বদ্ধ পাইতেছে। 

| 

pu 

|| 

॥ 

\ ন রাজধানী [পাকার একটি বৌদ্ধ মন্দির 
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চীন গণতান্ত্িক রাষ্ট্র। চীন মনির 
অন্তর্সঙ্গোলিয়া, তিববত ও 'সিনকিংয়া নিয়া 
চীন গণতন্ত্র রাজ্য গঠিত। জনসংখ্যা 
৫৭8,২১৫,৯৪০; পূর্বে ছিল ৪৬৩,৫০০,৯০০। 
১৯৫৪ খ্ুজ্টাব্দে সেল্সাস বা আদম-স্মমারির 
গণনা অনুসারে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। তেওয়ান 
(Taiwan) প্রদেশ এর মধ্যে ধরা হয় নাই। 
রাজধানী-পাকিং। প্রধান ভাষা-চীন ভাষা, 
ধৰ্ম্ম কনফ্যসিয়ান্‌, তা ছাড়া বৌদ্ধ, মোসলেম, 
খুষ্টান। পাঁরমাণ ফল, ৩,৮৫০,০০০ বর্গমাইল । 
একে বলা চলে উপমহাদেশ। পাৃথবীর মধ্যে 
চীন মহাদেশ দ্বিতীয়স্হানীয়। মুদ্ৰা চীনা 
ডলার। পাথবীর মধ্যে উত্তর, পহবর্ব 
গোলোকের মধ্যে অবস্হিত। আমদানী রপ্তানী. 
বস্াশিল্প, তুঙ্গ তেল (!'॥॥৪৭ ০11), টিন, মৎস্য, 
ডিম ইত্যাদি। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ (United 
Nation) চার্টারমেম্বার, ১৯৪৫ জাতাঁয় সরকার 
রুপে পারগ্হীত। 

ইতিহাস ১২০০ খুল্টাব্দে চীন দেশের উন্নত 
শাসন প্রণালী চলিতোছল। চীন সম্রাট_চিন শ- 
হযয়াঙ্গ ত (Chin-Shi-Huang-Ti)-র সময়ে 
হতে চাঁন সামান্ত রাজগণ সাম্মালত ভাবে রাজ্য 
শাসন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। চীনের 
জগাদ্বিখ্যাত প্রাচীর প্রায় ২২শত বৎসর পর্বে 
নির্মিত হয়। চীন দেশের সবর্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধি 
ও সমৃদ্ধর যুগ বলা চলে ৬১৮--৯০৭ সাল। 
মং বংশের রাজাদের সময়ে,_পরে যুয়াঙ্গ বংশ 
(Yuang-dynasty) ১২৮০-১৩৪৮ খজ্টাব্দ, 
মং রাজারা মা; (/৭n৫॥৷৷)দের দ্বারা পরাজিত 
হন। ১৬৪৪ খষ্টাব্দে সিংহাসন-চ্যযত হন ৷ একটা 
বিপ্লব ও বিদ্রোহের পর ডক্টর সান-ইয়াৎ সেন 
(Sun Yat Sen), চীন গণতন্ত্র রাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রপাত (President) শনবর্বাচত হইয়া 
ছিলেন। ১৯১১ সাল পধ্যন্তি 
{তান রাষ্ট্রপত ছিলেন--১৯২৮ খণ্টোব্দ। 
জেনারেল চিয়াং -কাইশেক (001802-09)-901815) 
প্রোসিডেন্টও প্রতাপশালশী হয়ে উঠেন। 
কমিউনিষ্ট সম্প্রদায় সোঁভয়েট রাষ্ট্রের আদৰ্শ 
অনুযায়ী শাসন-প্রণালী স্হাপন করেন, ১৯৪৯ 


= = =.= =. == == ১৯১ 
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খম্টাব্দে_ফরমোসাবাদ। রাজধানী তাইপেই 
(081081)। পৃথিবীর সবর্বাপেক্ষা জনসংখ্যা 
পূর্ণ শ্রেষ্ঠতম স্হান। চীনের অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা দিন দিনই উন্নততর হইতেছে। 
যানবাহন, রেলপথ, পথঘাট, অরণ্যভূমি, কৃষি, 
বাণিজ্য, লালতকলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি-শিক্ষা,_ 
নদী সমূহ সবর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগ্য। চীনের 
দীর্ঘতম নদী ইয়াংসি--৩৪০০ মাইল। [িববত 
মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া সমগ্র চীনদেশকে বিধোত 
করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়া মিশিয়াছে। 
অন্যান্য নদীর মধ্যে সিকিয়াং, হোয়াং, পাঁত নদ 
প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। 

চীন দিন দিন বিভিন্ন দিকে বাঁয্যশালাী ও 
খ্যাতিমান হইতেছে। . তিববত-_রাজধানী 
লাশা একটি পথকেন্দ্র। : গ্যায়াংসণ চীনের 
একটি বাণিজ্য কেন্দ্র এবং চীন রাজ্যের সাঁহত 
স্হলপথে সংযুক্ত। 


জাপান 
এ দেশের লোকসংখ্যা ৮৮,৮০০০,৯০০। 
ভাষা জাপানিস্‌। ধর্ম বৌদ্ধধর্ম, অন্যান্য 


[, প্রোষ্টেন্ট রোমান ক্যাথালক। 
পরিমাণ ফল ১৪২,৩০০ বর্গমাইল। পৃঁথবশতে 
পয়ত্ৰিশ স্হানীয়। অর্থনৈতিক ইয়েন (Yen) 
উত্তরপ;বর্ব গোলোক মধ্যে অবস্হান। * পৃবর্ক 
আফ্রিকার দুরবী। আমদানী__কাঠ, রেশম, 
রেয়ন, মৎস্য, তুলা প্রভৃতি। রাজশাসন তন্ব 
রাজাধিপতি। রাজধানী টোকিয়ো (1079) 

ইতিহাস-৬০০ 


সে: সময়ে ক্ষমতাশালশ 
মন্তীগণ শাসন ভার গ্রহণ করেন। 
১৮৫৯ খচ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সঙ্গে 


একটি সন্ধিস্বন্ৰে গড়িয়া উঠে। ১৮৮১ সনে এক 
পার্লামেন্ট গঠিত হয়। ১৯৩১ খ্ন্টাব্দে 


শিশ্য-ভারতাঁ 


৩১৬ 


জাপান ধবংসমুখী হয়, ১৯৪৫ সালে জাপানের 
দায়িত্ব পরে জনগণের উপরে। সমাট শুধু 


জাপান দ্বীপময় দেশ।, সমুদ্রের প্রভাব 
এ দেশের উপর বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশশল। 
দেশটি পবর্বতসঙ্কুল। এ দেশে কৃধিকার্য 
চলে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ দেশের কৃষিকাধ্য 
নির্বাহত হয়। ভারতবর্ষে ও আজকাল জাপানী 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধানের চাষ হয়। জাপান 
মৎস্য উপাদনে পৃথিবীর মধ্যে সববশশ্রেষ্ঠ। 
জাপান সমুদ্ৰ তীরবন্তী পূর্বতম দেশ। কথায় 
বলে (সূয্য যেথায় প্রথম দেখায় মুখ)। 


॥ 


J ইরাক 

এসসয়ার মধ্যপ্রাচী দেশ মধ্যে আফগানিস্তান, 
আরব, ইরান প্রভৃতি দেশের নাম করা যায়। 
ইরানের লোকসংখ্যা ২,১০০,২০০। 
ভাষা-আরবায়, কুরদিস্‌, ধর্ম _মোসেম, 
য়ীহনদী, খম্টান। বর্গমাইল ৬২৮,০০০,২৫০, 
মহাদেশের তুলনীয় চতুদ্দ্শস্হানীয়। পৃথিবীর 
মধ্যে অবস্হান, ৩৪ জ্হানীয়। অর্থনীতি 
দীনার। দক্ষিণ পশ্চিম এসিয়াতে অবস্হিত। 
রাজধানী তিহেরান। মাসূল ও কারকুক বাণিজ্য 
কেন্দ্র। ইউফ্রেটিস্‌ ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী 
সমভূমি প্রায় অঞ্চলের নাম ইরাক। 

ইতিহাস ৪০০ খষ্ট পৃবের্ব এ দেশে 


| ্ললুশ্য্লঁ্ {শৰ পরিচয় 2০৮ ললস্ষ্ল্্লাঁ" 


সভ্যতার অভ্যুদয় হয়। ইরাক ছিল বোবলোনিয়া 
এবং এসিরিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভত- সে প্রায় 
২,০০০ খ্জ্টপূর্বের কথা। আলেকজান্ডার 
৩৩১ খ্ পুবের্ব ইরাক জয় করেন। তারপর 
আরবেরা ৬৩৭-৬৪০ খন্টাব্দ কালে 
ইরাক জয় করিয়া বোগদাদকে করেন রাজধানী। 
ষোল শতাব্দী হতে আঠারো শতাব্দী পধ্যন্তি, 
তুকীরা, এবং পার্সিয়ানরা অধিকারের 
জন্য যদ্ধ-বিগ্রহ করেন। ১৮৩১ সাল পর্যন্ত 
তুকণীরা দেশের অধিকার লাভ করেন। ১৯২০ 
সালে বেন বিচারাদেশ লাভ করেন। ১৯২২ 
সালে বৃটেন, ইরাকের উপর রাজ্য লাভ 
করেন। ১৯৩২ সালে সেই শাসনাধিকার লোপ 
পায়। বর্তমান সময়ে এই দেশ রাজতন্ত্র 
শাসনাধিকারে নাস্ত। জাতিসঙ্ঘ মেসোপোটামিয়া 
রাজ্য বলে পারচিত। 


ইৰান 
পারস্য দেশ নামে আভহিত। 
আয়তন ৬২৮,০০০ বর্গমাইল। মধ্য ভাগ 
মালভূমি। লোকসংখ্যা ১.৯ কোটি। "রাজধানী 
তিহারাণ। রাজশাসনতন্ত। কাস্পয়ান সাগরের 
তীর হতে তেহারাণ পারস্য সাগরের উপকূল 
অঞ্চল পধ্যন্তু অপসারিত। খনিজ তৈল, 
গালিচা, পশম, রেশম, ধান, ফল, মুক্তা প্রভাতি 
প্রধানত্রপ্তানী দ্রব্য। তেহারাণ ছাড়া তারিজ, 
বুশাবার, বন্দনআববাস প্রভাতি নগর, বন্দর ও 
তাথস্হান। 


আফ্‌গানিদ্হান 
জনসংখ্যা ১২,০০০,২০০। পস্তুভাষা, 
পার্শিয়ান বা পারস্য। ধর্ম মোসলেম। 
আয়তন ২৭০,০০০ বর্গমাইল। রাজধানী 


কাকুল। রাজতন্ত্র 'শাসনপ্রণালী। দেশটি 
পবর্বতাকীর্ণ অনুবর্বর। জলবায়, চরমতা 
সম্পন্ন, যেমন উষ্ণ-গ্রীন্ম ও তেমনি শীত। 
অবচ্হান-_দক্ষিণ এসিয়া। আমদানী রপ্তানীর 
মধ্যে করকুল, কার্পাস, রেশম, পশম, চর্ম রাগ, 
ফল। 1 


ইতিহাস ৩৩০ খম্টপূর্বাব্দে, দিগিবজয়ী তপ্ত দেহ, উফশদাস, বাহন জৰালাময়, 
বীর গ্রীক সম্রাট আলেকজেন্দার পারস্য শ্‌ক্ককন্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ নিন্দয় ৷’ 
সাম্ৰাজ্য হইতে আফগানিস্তান জয় করেন। 
মোগলরা ১২০০ খল্টাব্দে এ দেশে আক্রমণ কৰব রবীন্দ্রনাথের, এই বর্ণনা আত সুন্দর ও 
করেন। ১৭৪৭ খষ্টাব্দে আফগানিস্তান সবাভাবিক, চক্ষের সম্মুখে সাহারার রূপাট ফুটে 
সবধীন রাজ্য রূপে পরিণত হয়। ১৯১১ সালে উঠে। 
ইহা বৃটিশ শাসন মুক্ত হয়। বর্তমান সময়ে 
সবাধীন রাজতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯৩২ নীল নদ ৪,০০০ মাইল। ৩,০০০ মাইল 
সালের কথা। দীর্ঘ কঙ্গো। 


মরোক্কো, আলাজারিয়া, লিবিয়া, মিশর 
নিউবিয়া, মুডান, বৃটিশ, পশ্চিম আফ্রিকা, 
নাইজোরয়া প্ৰভৃতি বহ; দেশ প্রাসদ্ধ। 


এ দেশে রেল-পথ নাই। পশুপালন 
অধিবাসীদের জাবনধারণের প্রধান উপজশীবিকা। 
রাজধানী কাবুল ব্যতীত, কান্দাহার, হারাট 


বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। খাদ্য শস্য উৎপাদনে 
এ দেশ সবয়ংসম্পূর্ণ। ভারতের বহুদেশের 
৪৬০০ মাইল। আয়তন ১.১৬ কোটি বর্গ 
মাইল। জনসংখ্যা ২০৮,০০০,৭০  মাইল। 
ভূ-প্রকৃতি, উত্তরে আটলাস পবর্তত, জঙ্গল 
বলা যাইতে পারে। সবের্বাচ্চ পবর্বত 


সহিত ইহাদের বাণিজ্য প্রচলিত। 
আফ্রিকা মহাদেশ 
প্রাচীন পাথবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম 
মহাদেশ।' ইহার অবস্হান উত্তরে দক্ষিণে 
৫,০০০ মাইল এবং প্‌বর্ব পশ্চিমে ইহার বিস্তার 
, ১৯,৫৬৫ ফিট।  নিন্ভূমি 


কোয়াটায়ার (Q॥৭t৮৪)। উপকূল ভূমি 


ভূখন্ড। বৃহত্তম মরুভূমি_সাহারা 
৩,০০,০০০ বর্গ মাইল। আফ্রিকার উত্তর ভাগে 
অবচ্হিত। কৰি সাহারার কথা বলিয়াছেন-- 


- “সুদ্গম দূর দেশ-- 
পথশন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ, 
মহা পিপাসার রঙ্গভূমি; রোদ্রালোকে 


ঠু মিশর 
পদরাতন পৃথিবীর মধ্যে মিশর সুপ্রসিদ্ধ। 
সঃয়েজ যোজক আফ্রিকার সহিত এসিয়ার যোগ- 
সাধন কাঁরয়াছে। এই মহাদেশে নানা বিভিন্ন 
nf শ্রেণীর লোকের বাস। ৪ ফিট উচ বামনদের 
হতে ৭ ফুট উচ্চ; দৈত্যমানবেরও বাস (7 1690 
Giant) । . পৃথিবীর প্রাচীনতম শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির ইতিহাসের সহিত মিশর ও উত্তর 

| আঁফ্রকার ইতিহাস সংশ্লিষ্ট। 
জনসংখ্যা ২০,৭২৯,০৭৫। ভাষা আরবী 
ধৰ্ম্ম প্রধানতঃ ইছলাম-- 
আয়তন-- 
বর্গ মাইল। 


ও অন্যান্য ভাষা। 
(মুসলমান) অন্যান্য-কোপারিক। 
৩৮৬,১৯৮ 


তি পারমাণ ফল 


পরিচয় 


পৃথিবীর দেশ সমৃহের মধ্যে উনিশ স্হানীয়। 
রাজধানী-_কাইরো। 

মিশরের ইতিহাস খুব প্রাচীন। সে প্রায় 
৫০০০ খন পু এদেশের আদি ফল বলা চলে। 
এ-সময় হতে আরম্ভ করিয়া ১৬১৩ খঃঃ 
পথ্যন্তি যে ইতিহাস আমরা পাই তাহাতে খু গত 
পৰ্যন্ত ক্লিওপেট্রার বংশের শেষ রাণী আত্মহত্যা ত 
করিয়া মৃত্যুমূখে পতিত হয়। মিশর হলো রোম- 
সামাজ্যের অধীন। আরব খলিফারা ৬৪১--১৫১৭ 
খষ্টাব্দ পযন্ত এ দেশের আধপাতি ছিলেন। 
পরে ওটোমেন তুকাঁদের অধীনে আসে। ১৮৩৫ 
খৃষ্টাব্দে মোহম্মদআলি হন রাজা বা পাশা। 
ব্রিটিশ সামন্ত রাজ্য ১৯১৪ খন্টান্দ হতে 
১৯৫৫ সাল ব্রিটেন মিশরে সবাধীন রাষ্ট্র বলে 
ঘোষণা করেন। রাজন্য প্রভাব হয় বিলুপ্ত । 
মিশর গণতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। 

ইথিয়োপিয়া_- এ. দেশের জনসংখ্যা 
১৯,৫০০,০০০। আয়তন বা পাঁরমাণ ফল 
৩৫০,০০০ বর্গমাইল। ভাষা-আয়হারক ও 
অন্যান্য গালা, সোমালি। ধৰ্ম্ম--খ্‌ষ্ট (Coplie 
‘Christian’)। মোসলেম ও আঁদবাসী। 

রাজা কর্তৃক শাসিত। রাজধানী আদিস 
আববা (Addisababa) অর্থনীতি 
ইথিয়োপিয়ান , ডলার। পুর্ব আফ্রিকায় 
অবস্হিত। ১৬০০ খ্‌ঃ পু মিশরিরা এ দেশ 
জয় করেন। ১১০০ খষ্ট প্‌বর্বাব্দে স্বাধীনতা 
লাভ। ৭০০ শত খুষ্ট প্বর্বাব্দে ইথিয়ো- 
িয়ানরা মিশর বিজয় করেন। মুসলমানেরা 
আক্রমণ করেন, তাহার ফলে ৮০০ খণ্টাব্দ 
পয্যন্ত তাহাদের বিজয় বর্তমান থাকে এবং এ 
সময় হইতে তাদের পতন আরম্ভ হয়। একাদশ 
শতাব্দীতে পর্তদুগীজেরা প্রভাব বিস্তার করে। 
তৃতীয় থিয়োডোর (Theodore IIT) ১৮৫৩ 


সে সময় হতে রাজ বংশ উত্তরাধিকার 
কাৰ্য্য’ চলিতে থাকে। ১৮৮১%/ সফ্ন্ল 
মেনোলিক (Menelek) স 


== === ৷ 


০ 


বৃটিশ এবং ইথিয়োপিয়ান ১৯৪১ সালে পুনরায় 
বিজয় লাভ করেন। পঢুবেব' এ দেশের নাম ছিল 
এবিসিনিয়া। এ বংশের রাজারা আপনাদের 
রাণীসাবার এবং মালোলকের বংশ সম্ভুত বলে 
পরিচয় দেন। 


ইউরোপ মহাদেশ 

ইউরোপ পাথবীর একটি বৃহত্তম মহাদেশ। 
এই মহাদেশের অন্তভূতি বহ শিক্ষা-সংস্কৃতি ও 
সভ্যতা পূর্ণ দেশ অবস্হিত। রোম সামাজ্যের 
প্রারম্ভ হইতে সমগ্র ইউরোপের সমুদয় দেশ 
সমূহ উন্নত ও জাগ্রত। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম হইতে ইউরোপের প্রত্যেক দেশে নব নব 
সৌভাগ্য ও রাজ্যশাসন নীতি প্রবন্তত হইয়াছে। 
ইউরোপ ও  এসিয়ার সংযুক্ত নাম 
ইউরেসিয়া (Eurasia) । 

বৃহত্তম জাতি--সোভিয়েট রাষ্ট্র। পূর্ব, 
উত্তর গোলোক। জনসংখ্যা ৫৪৮,৩২৫,১০০, 
পাঁথবীর দ্বিতীয় স্হানীয়। আয়তন, 
৩,৮০০,০০০ বর্গ মাইল। পৃথিবীর মধ্যে 
ষষ্ঠ স্হানীয়। ভূ-প্রকৃতি, উচ্চতা এলৱাস 
(পৰ্বত) সোভয়েট যুক্তরাষ্ট্র (ইউ, এস, এস, 
আর)। প্রধানতম পবর্ধত শ্রেণী এল্পস, 
এপিনাইনস, বলকানস্‌, কার্পেছিয়ান, ককাসাস্‌। 
মরদূভূমি_ ইউরোপে কোন মরুভূমি নাই। নদী 
নদীর মধ্যে দীর্ঘতম নদী ভল্গা, ২,২১৫ মাইল। 
পৃথিবীর ভিতর উনিশতম স্হানীয়। 


গ্রেট বূটেন বা যুক্তরাজ্য 

(United Kingdom) পারবেশ ৫০০ 
উঃ ৬০% উত্তর সমাক্ষ রেখা এবং পশ্চিম 
৪ পঃ ও ১০, পঃ দ্ৰাঘমিমা রেখা দ্বারা 
আবদ্ধ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত হইতেছে 
ইংল্যান্ড, সবটল্যান্ড, ওয়েলস্‌ লইয়া গ্রেট ব্রিটেন 
ও আয়ল্যান্ড যুক্ত রাজ্য। লোকসংখ্যা 
৫&১,৪৪০,৯০০। , ভাষা (30000) ইংলিশ, 
(অন্যান্য) গোলক (09911) ওয়েলস্‌। আয়তন 
৯৩,৬৬৭ বর্গ মাইল। উত্তর ও দক্ষিণ সমত 
বেম্টিত। ধর্ম রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেম্টাইন, 


৩২০ 


(Jewish) | অর্থনশীত পাউন্ড, 
পূবর্ব গোলাদ্ঘ-উত্তর, পাশ্চম। 
অবস্হান পশ্চিম ইউরোপ। আমদানী রপ্তানী 
আকাশযান, জাহাজ, খাঁনজ দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, 
তুলা, বস্ত্রাশল্প, অটোমবাইলস্‌ (Automo- 
bile) ইত্যাদ। রাজধানী লন্ডন। শাসন 
প্রণালী রাজতন্ত্র । 

ইতিহাস_কেল্টরা (00165) প্রাচীন কালে 
বৃটেনের অধিকারী ছিলেন। রোম সম্রাট 
জুলিয়াস সাঁজার (Julius Caesar), ৫৫ খ্‌ঃ 
পূর্বাব্দে এই দেশ অধিকার করেন। রোমেনর 
পণ্ঠম খজ্টাব্দ প্য্যন্ত ছিলেন এ দেশের 
এঙ্গলস্‌ (40818) সেক্সন এবং জ.রেস 


ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডনের টেমস নদীর সেতু 


/ 


(Jes) এরা পণ্ডম, খণণ্টাব্দে এদেশ আক্রমণ 
করেন এবং ডেনিস নৃপাতি কেনিউট (Canute) 
হন রাজা । একাদশ শতাব্দীতে দেশের বিভিন্ন 
প্রদেশ যুক্ত হইয়া প্রাধান্য লাভ করে। ১২১৫ 
খন্টাব্দে রাজা জন্‌ (10102 1০1) মেগনাকার্টা 
(Magna-Carta) সই করেন। তাহাতে প্রজা 
সাধারণকে অনেক অধিকার দেওয়া হয়। তৃতীয় 
এডওয়ার্ড (Edward 111) ফরাসী দেশের 
ঃসংহাসন লাভ কাঁরতে চাইলে ইংল্যান্ডর সাঁহত 
ফরাসী দেশের (Hundred years war) 
শতবৰ্ষ কালব্যাপী যুদ্ধ হয়। (১৩৭৭ 
১৪৫৩)। ১৫৮৮ সালে ইংরাজের সাথে 
(Spanish Armada 


স্পোনস নোবহরের 


- শতবৰ্ষব্যাপী মহাসমর চলে। 


== সম === বিশৰ পরিচয় ক্ুম্=======================বব?। 


Fleet) ধবংস করে। সমুদ্রের উপর ইংল্যান্ড 
একাধিপত্য লাভ করে। ১৮৩২ সালে দেশের 
মধ্যে সাম্যনীতি সংস্কার সম্পার্কত একটি বিধান 
্রবার্তৃত হয়। যুক্তরাজ্য (U. K. বা United 
Kingdom) গাঁড়য়া উঠিয়াছে ইংল্যান্ড উত্তর 
ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলস নিয়ে। 
ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বহুদেশ ও উপনিবেশ লইয়া 


গঠিত হইয়াছে । ইংল্যান্ডের কমনওয়েলথের 
বর্তমান শাসন কর্তৃত্ব চলিতেছে । রাণী দ্বিতীয় 
এলিজাবেথ ইংল্যান্ডের রাণী। 

ফ্রান্স 


লোকসংখ্যা ৪২,৪০০,৩০০। ভাষা ফ্ৰেন্স 
(French) বেটন এবং অন্যান্য। ধৰ্ম্ম'-- 
রোমানক্যাথালক, প্রোটেষ্টান্ট, য়ীহদৌ (Jewish) 
প্রাচীন গোলাদ্ঘ_ উত্তর পবর্বাংশ, কিপিং 
পশ্চিমাংশ। অবস্হান পশ্চিম ইউরোপ । ব্যবসা- 
বাণিজ্য_ইস্‌পাত, যন্্রপাত, কলকব্জা, 


(আকাঁরক) বিমানযান, রেলপথ। প্রধান নদী-- 
রোণ (৪৯০ মাইল দীর্ঘ) সীন নদী ৪৮০ 
মাইল। রাজধানী- প্যারী (পোরিস) বিখ্যাত 
সহর। মার্সাই, হাবার। মার্সাই ফ্রান্সের 
শ্রেষ্ঠ বন্দর। সাধারণ গণতন্ত্র শাসন প্রণালী । 

ইাতিহাস-জুলিয়াস সাজার এদেশের কিয়দংশ 
৫৭--৫২ খৃঃ প্‌বর্বাব্দে জয় করেন। বহ, 
শতাব্দী পয্যন্ত এদেশ রোমকদের অধীনে ছল। 
শালেমেন (Charlemgne নামে) একজন 
পরাক্রমশালী সম্রাট পশ্চিম ইউরোপের উপর 
৭৬৮--৮১৪ খুন্টাব্দ পৰ্যন্ত প্ৰভুত্ব করেন। 
১৩৩৭-১৪৫৩ খন্টাব্দ ইংল্যান্ড ফ্রান্সের মধ্যে 
ফরাসী বিপ্লব 
১৮০৪ খষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। নেপোলিয়ান 
আপনাকে ১৮০৪ খল্টাব্দে সম্ৰাট বলে 
ঘোষণা করেন। ১৮১৫ সালে ওয়াটালর যুদ্ধে 
পরাজিত হন। ১৮৭৫ খঙ্টাব্দে এদেশে সাধারণ- 
গণতন্্ শাসন প্রণালী প্রবার্ভত হয়। এ 
হইতেছে তৃতীয় গণতন্য প্রণালী প্রাতিষ্ঠা। 


৷৷ 


====ম্=====================*===========>*========= 
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১৮৭৫ খুজ্টাব্দে। ১৯৪০ খণ্টাব্দে হিটলারের 
জার্মেন সৈন্যরা ফরাসী দেশ আক্রমণ করে। 

ফরাসী দেশ পশ্চিম ইউরোপের একটি 
গণতন্ত্ৰ দেশ৷ দেশাঁট-স্পেনের সামান্তবর্ত্তণী, 
এবং দাক্ষিণ পশ্চিমে ইটালি, সুইজারল্যান্ড, এবং 
জার্মেনী, পূর্বে বেলাঁজয়াম। 

১৯৪৬ সালের ১৩ই অক্টোবর ফরাসী দেশে 
এক নব গণতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হয়। এ-ভাবে 
ক্রমানবয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ গণতন্ত্ৰ গঠিত হয় 
এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পরিষদ গঠিত হয় যাকে 
বলে-A ওঠ National Assembly 
এজাতাঁয় পরিষদ ২৩ এবং ৩০শে নভেম্বর মাসে 
১৯৫৮ সালে এবং জেনারেল দ্যা গোল 
(General De 08119) ১৯৫৯ সালের ৮ই 
জান্মুয়ারী ফ্রান্সের পণ্ডম গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট 
নিবর্বাচিত হন এবং নূতন বিধান বলে তিনি 
নির্বাচন কালে বা মত বিরোধিতা উপস্হিত 
হইলে জাতীয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন এবং 
নব নিবর্বাচনের ব্যবস্হা করিতে পারেন। 
ফ্রান্সের ভূমির পরিমাণ ফলঃ ২১২,৬৫৯ বর্গ- 
মাইল এবং জনসংখ্যা ৪৪,৮২৮৯,০০০, রাজধানী 
প্যারি (Paris) 


তিন রাশিয়ার প্রথম জার (247) বা 
সম্রাট। ১৮৬১ সালে তাঁহারা সামন্তরাজ 
অধিকার বিলপ্ত করেন। চতুৰ্থ আইভানের 
সময়, ১৫৩৩-৮৪ খ্‌ঃ সময়মধ্যে চতুর্থ জার 
আইভান রাশিয়াকে শক্তিশালী রাজ্যে সংগঠন 
করেন। ১৯১৭ খন্টাব্দে দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি 
হয়। সেই বিপ্লবের জন্য জারনিকোলাস রাজা- 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সে সময়ে সোভিয়েট 
সাম্ৰাজ্য লেলিন এবং টরসকি দ্বারা শাসিত হয়। 
ইউ. এস্‌. এস্‌. আর (UU. 8. ও. 8.) পৃথিবীর 
মধ্যে বোধ হয় ধন-সম্পদে সবর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 


সপ্রাতীষ্ঠত ১৯৫৯ 
খ্‌ষ্টোব্দে সোভিয়েট-জাৰ্ম্মান পরস্পরের শান্তি 


৩২২ 


শিশ্য-ভারতা 


বিধায়ক সন্ধি সবাক্ষরিত হয়। ভাম্ম্পনী 
১৯৪১ সালে রূশকে আক্রমণ করে। সে সময়ে 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন সাম্মীলিতভাবে 
১৯৪৫ সালে, বিজয়ী হয়। বশমানে 
ইউ. এস্‌. এস্‌. আর (ছা. 8. 8. 2.) ১৬টি 
গণতন্ত্র শাসনতন্তে গঠিত। তাহার মধে। 


ইউক্রেণ ও বাইলোরুশিয়া সৰতন্ত্ৰভাবে গণতন্ত্র 
শাসিত রাজা রূপে গঠিত। 

খনিজ পদাথের জন্য ইরেল ral) 
পাবৰ্বত্য প্রদেশ শ্ৰেষ্ঠতম খনিজ সম্ভার 


পরিমাণ ফল ঃ--৮,৫১৯০,০০০ বৰ্গ মাইল। 
জনসংখ্যা--২০০,২০০,০০০ ৷ রাজধানী মস্বে 
(Moscow) | 


৬ 


টি তি 5. fe. * 


ডাচদের অধিকার ভুক্ত, ছিল বাভিন্ন সময়ে। 
১৮৩১ খন্টাব্দে সংবিধান রচিত হয় এবং সবাধীন 
দেশ বলিয়া বঘোঁষত হয়। সংবিধান অনুসারে 
প্রিন্স লিওপোল্ড প্রথম রাজা বলে নির্বাচিত হন। 
নাঁজরা ১৯৪০ খণ্টাব্দে এ দেশ অধিকার করেন। 
১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে দেশ অধানতা শৃঙ্খল হইতে 
লাকস্মেবার্গ (Belgein Netherlands and 
Luxembare) ১৯৪৮ খুচ্টাব্দে মিলিত হইয়া 
যুক্তরাষ্ট্র সংগঠন করেন তাহা বেনিলাক্স 
(Benelux) নামে খ্যাত। 


| 
ol 
ul বেলজিয়াম 


এদেশের লোকসংখ্যা ৮,৭০০,৯০০। প্রধান- 
তম ভাষা ফ্ৰেন্স (French) ফ্লেমিশ (Flemish), 
জার্মান (German) ও অন্যান্য। ধর্ম ঃ রোমান- 
ক্যাথালক, য়ীহদী এবং অন্যান্য। আয়তনঃ 
১১,৭৭৫ বৰ্গ মাইল। মহাদেশ মধ্যে ২৪তম 
স্হান। পৃথিবীর মধ্যে ৭৪তম। মন্দ্ৰাঃ 
বেলজিয়ম ফ্রেঙ্ক। অবস্হানঃ পশ্চিম ইউরোপ। 
দেশটি উত্তর পূর্ব গোলোকার্ধে অবস্হিত। 
ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া ইস্পাত, লৌহ, কয়লা, 
সূত্র, ধাতব দ্রব্য। এই দেশটি জুলিয়াস সাঁজার 


খন্টাব্দে রাজী 

(Julians Caesar) ৫&৭-৫০ ৰু জনসংখ্যা--১৪,২৯০,৪০০। মম 

বেলগেসদের নিকট হইতে অধিকার করেন। ও ফরাসী। ধর্মঃ প্রোচেষ্টান্ট রোমান ক্যাথালক, 
য়ীহদী, আদিবাসী প্ৰভৃতি বিভিন্ন জাতির। 


পূর্বে দেশটি স্পোনশ, আঁম্দীয়ান, ফ্ৰেন্স এবং 


9 


= 


আয়তন--৩,৮৪৫,২০০ বর্গ মাইল। 
পাঁথবীর মহাদেশ মধ্যে তৃতীয় স্হানীয়। 
মুদ্রা কেনাডিয়ান ডলার। উত্তর পশ্চিম 
গোলোকার্ধে অবস্হিত। বাহ বাণিজা-_ফার, 
জীবজন্তু, এম, ফল খনিজ দুব্য। মৎস্য। সময়ঃ 
ওয়াসংটন ভি. সি. ১২,০০ মধ্যাহ্ন একই সময়। 

লেফ এারকসন (Leef Ericson) সম্ভবত 
১,০০০ খ্চ্টাব্দে এদেশে আসেন। ১৪৯৭ 
খণ্টাব্দে জন কেবোট (John 04০) নিউ 
ফাউন্ডল্যান্ড (New found land) বা নোভা 
স্কোটিয়া (1০৮৮, ১০০৮8) আসেন। ১৫৩৪ 
খৃষ্টাব্দে কার্টিয়ার (60:710.) ফরাসী দেশের 
পথে এদেশ অধিকার করেন। ১৬৭২ সালে 
নোভা স্কোটিয়ার ফরাসী উপনিবেশ স্হাপিত 
হয়। দি ইংলস হাড্‌সন বে কোম্পানি (The 
English Hudson Bay Company) ১৬৭২ 
খষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬৩ খন্টাব্দে 
প্যারিসের সান্ধিস্‌ত্রে কানাডা ইংরাজের আঁধকারে 
আসে। ১৮৪৯ খন্টাব্দে সৰায়ত্তৰ শাসন-তন্র 
(Self Government) চালু হয়। ব্রিটিশ নর্থ 
আমেরিকার বিধান বলে ১৮৬৭ খম্টোব্দে কানাডা 
গণতন্তের উদ্ভব হয়। কানাডা ব্রিটিশ 
কমনওয়েলথের অন্তৰ্ভুক্ত। 


অস্ট্রেলিয়া 
একটি প্রাচীন মহাদেশ। এইর্‌প, প্রবাদ 
আছে যে চোনকেরা আনুমানিক ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে এ মহাদেশের কথা জানিতেন। 
অস্ট্রোলয়া দ্বীপ মহাদেশ (19187. Continent) 


নামে পাঁরচিত। অনেককাল পরে সভ্যজাতিরা 
আসিয়া বাস করিতে থাকে। উদ্ভিদ অর্থাৎ 


তর লতা গাছপালার প্রাধান্য এদেশে খুব বেশি। 
সমগ্র প্রদেশট একটি মাত্র জাতি কর্তৃক 
অধন্যাষত--তাহা অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ ৷ 
এই মহাদ্বীপ দেশটি এসিয়ার দাক্ষিণতম স্হানে 
অবাস্হিত। 

দেশটি উত্তর প্রদেশ (Northern 
Territory) দক্ষিণ অস্ট্রোলয়া (South 
Australia) কুইনসলেন্ড (Queens Land) 
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Wales) 


নিউ সাউথওয়েলস (New South 
এবং পশ্চিম অস্ট্রোলয়া (Western Australia) 


ভিক্টোরিয়া (Vietoria) এই ছয়টি রাজ্যে 
বিভক্ত। বৃহত্তম জাত অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব ও 


দক্ষিণ গোলোকার্ধে অবস্হিত। জনসংখ্যা 
৯,০৯০,৭৫০ পাথবীর ষষ্টতম বৃহৎ দেশ। 
আয়তনঃ ২,১৭৪,৫৮১ বর্গ মাইল। উচ্চতাঃ 
কোসিকো পর্বত (Mt Kosciusko) ৭,৩০৫ 
ফিট। এই পর্বতঁট সাউথ, ওয়েলসে অবস্হিত। 
নিমন্তম ভূমি সমষ্ট তট রেখা হইতে ১৯ ফিট। 
লায়র হুদ (Lake Lyre)। অন্যান্য পর্বত 
শ্রেণীর মধ্যে অস্ট্রেলয়ান আল্পস গিরিশ্রেণী 
বৃহত্তম মরুভূমিঃ বৃহৎ সোন্ড (Great Sandy) 
৯৬০,০০০ বর্গ মাইল। পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম 


| 
| 
| 


| 
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স্হা্ীয়। নদীর. মধ্যে দীর্ঘতম ডারালং 
(1)81178) দৈর্ঘে ১,৭৫০ মাইল। পৃথিবীর 
নদী সমুহের মধ্যে ২৯তম। 

ভাষাঃ ইংলিশ ও আদিবাসীর ভাষা। ধর্ম 
প্রোটেস্টান্ট, রোমান ক্যাথোলক এবং অন্যান্য 


শাসনঃ সবায়ত্ত শাসন-তন্তৰ। রাজধানী 
কেনবেরা (Canberra) মুদ্রাঃ অস্ট্রোলয়ান 
পাউন্ড। ব্যবসা-বাণিজ্যঃ পশম, মাংস 
(Meat), ময়দা (Flour), মোটা চিনি এবং 
খনিজ দ্রব্যাদি ৷ যুক্তরাষ্ট্র চার্টার মেম্বার 
(Chartered Member) ১১৪৫ খন্টাব্দ 
হইতে। 


করেন। 
* নতন জগতের একটি বিখ্যাত মহাদেশ। ১১৮,১০০,৪০০। পাঁথবার মধ্যে চতুৰ্থ'তম 
হু র 
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বিশৰ পরিচয় 


এই মহাদেশ পানামা যোজকের দ্বারা সংযুক্ত। 
(Isthumus of Panama) এখানকার হৃদাটি 
আকারে বৃহৎ এবং সুমিষ্ট জলে পূর্ণ। এ-দেশে 
নানা লোকের বাস। সর্বপ্রথম বসতি স্হাপন 
করেন (15011 Iirieson) এবং নসর্মযান 
আন্ুমানক ১০০০ খ্ষ্টাব্দে। বৃহত্তম জাতির 
নাম কেনেডা। ভূগোলার্ধঃ পশ্চিম এবং উত্তর। 
জনসংখ্যাঃ ২২৯,৯০০,৫০০। পৃথিবীর মধেো 
বৃহত্তম এবং তৃতীয় স্হানীয়। পাঁরমাণ ফলঃ 
৮,৩৫০,০০০ বর্গ মাইল। উচ্চতাঃ মা িনাল 
(Me Kinley) অলযাকা দেশে অবাঁস্হত। 
নিম্মতমঃ ডেথ ভ্যালি, সমমুদ্ৰত সমতা হইতে 
২৮০ ফিট নিম্য। কেলিফোরনিয়া (U.S.A) 
প্রধান প্রধান পর্বত শ্রেণীঃ সেরা মোর (Sierra 
Madre) রাকস (Rockies) সথেরা নেভেডা 
(19078 Nevada) আপেলাচিয়ানস (Appala- 
chians) বৃহত্তম মরুভূমি ঃ মাহাবে (Mohave) 
১৩,৫০০ বর্গমাইল-পাঁথবীর মধ্যে ২৩ 
স্হানীয়। দীঘতিম নদীঃ মিসিসিপিঃ ৩,৮৭২ 
মাইল দৈঘে--পথিবঁতে তৃতীয় স্হানীয়। 


দক্ষিণ আমেরিকা 

নূতন পাঁথবীর একটি মহাদেশ। এই 
মহাদেশ মধ্য আমোরকার পানামা যোজক দ্বারা 
সংযোজিত। (Panama Isthmus) এখানকার 
হুদ ট্রিটিকাকা (i০০৭), পৃথিবীর মধ্যে 
সর্বোচ হুদ। সমদূদ্রতট রেখা হইতে ১২.৫০৭ 
ফিট উচ্চ। পের, (Peru) এবং বালাভয়া 
এ মহাদেশের অন্তভূতি। 

দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর আমেরিকা হইতে 
বহদদুরে-পূর্বে অবস্হিত। ১৪৯৮ খণ্টোব্দে 
কলম্বাস এই দেশে প্রথম পদাৰ্পণ করেন। সকলে 
জানে যে কলম্বাসই আমেরিকার আবিক্কর্তা 
বলিয়া বিখ্যাত। 

বৃহত্তম রাষ্ট্র ব্রোজল (137821)| রাজধানী 
রিও-দি-জেনেইরো (Rio de Janeiro)  এ- 
দেশণ্টি পৰ্তুৰ্গীজেরা ১৫০০ খন্টাব্দে আবিষ্কার 
অবস্হান--পাশ্চিম গোলার্ধ। জনসংখ্যা 
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উত্তর আমোরকা 
জনসংখ্যা--২২৯,৯০০,৫০০। ভাষা ই 


ও ফরাসী । ধর্ম_ প্রোটেন্টান্ট, রোমান ক্যাথলিক, 
য়ীহদী আদিবাসীর ভাষা। পারমাণু ফল-- 
৮,৩৫০,০০০ বর্গ মাইল। পাৃথবীর তৃতীয় 
স্হানীয়। উচ্চতা-মেকনাল পর্বত ২০.৩০০ 
ফট_আলসকা রাষ্ট্রে অবস্হিত (A9৮৭), 
নিমমতম মৃত্যু উপত্যকা (Death Valley) 
সমুদ্র তটরেখা হইতে ২৮০ ফিট নম্মতম 
(কালিফোৰ্ণয়া) প্রধান প্রধান পর্বত শ্রেণী 
সেরা মোদ্রু (Sierra Madre রাকস 
(Rockies), সিয়েরা নেভেডা (Siera Nevada), 
আপ্‌পেল {চনা (Appala China) প্র ভাঁত। 
বৃহত্তম মরুভূমি-মোহেভ (Mohave) ১৩,৫০০ 
বর্গ মাইল। পাঁথবীর মধ্যে বৃহত্তম হিসাবে 
২৩ সংখ্যক। নদী দাৰ্ঘতম--মাশাসাপ 


শা শিশ্য-ভারতী | 


= — 


৩,৮৭২ মাইল। বহু শাখা প্রশাখাতে বিভক্ত। 
পাঁথবাঁতে তৃতীয় স্হানীয়। 
আন্টার্কাটকা 
আন্টাকটকা বা কুমেরু (দক্ষিণ মেরু) মহা- 
দেশ একটি উচ্চ মালভূমি। এর গড় উচ্চতা (সমদদু 


” গর্ভ থেকে) প্রায় ৬ হাজার ফুট । পশ্চিম 
মহাদেশ। পরিমাণ ফল ৬,৮০০,০০০। উচ্চতা. আন্টাক্ণটকায় পামার উপদ্বীপের পবব তমালা 
সৰ্বোত্তম এ কোন কগিয়া (4. 0০7. 0808), সমদ্রকুল থেকে মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রায় 

২২,৮৩৫ ফিট। এই গিরিশ্রেণী আর্জেনটিনা এক হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। 
(Argentina) রাষ্ট্রে অবস্হিত। এ মহাদেশের ৮১ মহাদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
এর ৰং সৈকতের 
প্ৰধান প্রধান পৰ্বত শ্ৰেণী ৱেজিলিয়ান, উচ্চতম পরিবর্তে বিশাল দিগন্ত তুযার প্রচার 
দেশ আন্দেস (471৩3) গায়ে না হাইলেন্ডস। এই বিস্তীর্ণ ভূখন্ড প্রায় সর্বত্রই তুষারে আবৃত 
বৃহত্তর মরুভ্বীমঃ আতা 'কামা (440. 0408), দুই-একটি স্হানে গিরশৃঙ্গ তুষার আবরণ ভেদ 
৭০,০০০ বর্গ মাইল। পাথবীর মধ্যে অষ্টম করে মাথা তুলে "দাঁড়য়ে আছে। বরফের 
স্হান ভূক্ত। দার্ঘতম নদী আমাজন (4719) এলে ১০০০০ দেল হানার 
-৩,৯০০০ মাইল। পৃথিবীর মধ্যে দৈর্ঘে ৫%. পরা প্রোর দুই মাইল) মুল ভূখন্ড থেকে 
৫ হিমপ্রবাহ কুমেরু সাগরে এসে পড়ে বিশাল 

দ্বিতীয় স্হান আধিকারা। তুষার শৈলের প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। 
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এল সালভাডের 
আমোরকার একখানি মানচিত্র নিয়ে দেখ, 


| দেখতে পাবে একটি প্রাকৃতিক সেতু দুই 
1, মহাদেশকে সংযুক্ত করিয়াছে, সে হইতেছে মধ্য 
আমোঁরকা (Central America) তারপর 


দেশ গোয়োটমলো, এবং তারই 
এল সালভাডোর (01 Salvador) | এই দেশের 
উত্তর সীমা হইতেছে গোয়োঁটমাল গণতন্ন এবং 
হোন-ডুরাস এবং ফোনাঁসকা উপসাগর এবং 
দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর। 


৷ পরিমাণফল ও লোকসংখ্যা--এদেশের পাঁর- 
মাণ ফল প্রায় ১৩,০০০ বর্গমাইল। দেশাঁটকে 
বলা যায় হুদ ও আগ্নেয়াঁগারির দেশ (টা 
Salvador :- Land of Lakes and 


৷ Voleanoes) এই ক্ষুদ্র দেশের জনসংখ্যা 85 
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বি. বোনার্জ 


২,৩০৭,৬৫৯। সালভাডোরের আবহাওয়া উষ্ণ- 
প্রধান দেশের মত অনেক নগর ও পল্লীর 
সমাবেশ আছে। অনেকগুলি আগ্নেয়াগার সচল 


রহিয়াছে। সান্তা আনা না যক আগ্নেয়াগারর 
উচ্চতা ৭,০০০ ফিট। এ দেশে মাত্র দুহীট 
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সালভাডোরের প্রাকৃতিক শোভা 


খতুর সমাবেশ--গ্রীষ্ম নভেম্বর মাস হইতে এপ্রিল 
মাস পয্যন্তি আর শীত খতু জনন হইতে জুলাই. 
ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী মাসে শীতের প্রকোপ 
বিকায়ের পঢ়বর্ব পৰ্যন্ত এ দেশের আদিবাসী 
ছিল নাহোয়া (8৪8০৪) তাহারা পিপিলিস্‌ এই 


সাধারণ নামে আঁভাহত হইত। তারা ছিল 


কৃষকশ্রেণীরই অন্তভূক্তি, কাঁষকাযা 
জশীবিকা নিবর্বাহ কাঁরত। 
গোয়াটেযালা প্রদেশ ১৫২৩ 


স্পেনীয়রা জয় কাঁরয়া স্পেনীয় সেনাপা 
আলিভার ডো ১৫২৫ খন্টাব্দে সৈন্যবাহ, 
এসে সান সালভাডোর, বিজয় করেন 


জালকো আগ্নেয়াগার 


লস 


৩২৮ রস 


একে একে সান মিগুয়েল, মোসকোসো, সান 
সোলোষ প্রভৃতি স্হান কাপ্তান লুই দ্য মোস 
কোসো, ১৫৩০ এবং ১৫৫২ খল্টাব্দ মধ্যে সারা- 
দেশ বিজিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ 
কাল পৰ্য্যন্ত দেশটি ছিল স্পেনীয়দের অধীনে, 
কিন্তু পরে সালভাডোর দেশের স্বাধীনতা কাম্য 
দেশ প্রোমকগণ, তাহাদের মধ্যে ফাদার জোস 
মাটয়াস দেলগাডো (Father Jose Matias 
Delgado) ম্যানুয়েল যোসী আর্ক, আগলিয়ার 
ব্ৰাদাৰ্স বা ভ্ৰাত্‌সঙ্ঘ এবং অন্যান্য দেশ প্রেমিকগণ 
বাধীনতার জন্য নানা বাধা বিঘ্যের সহিত 
বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করিয়া সবাধীনতা লাভের জন্য 
যত্ববান হন অবশেষে ১৮২১ সালে সালভাডোর, 
হোনড্রাস, নাইকারে গয়া, এবং কোস্য়ারকা 
গণতন্ত্ৰ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হইয়াছেন। 
এই দেশ গণতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে নানা দিক 
দয়া দেশের উন্নতি বিধানে সমর্থ হইয়াছে। 


স 


উল রাত জন পর 
এবং সোন্দয্য অনুপম, ইহাদের মধ্যে লোপানগো, 
কোটিপিকো, ইলোপাদো প্রভৃতির সৌন্দয্য' 
অতুলনায়। 

যানবাহনের দিক দিয়াও দেশটি ক্ষুদ্র হইলেও 
উল্লেখ যোগ্য, রেলপথ, আকালমান, (Airlines) 
সম্দদ্রগামী জাহাজ, ছোট ছোট জ্টীমার, লণ্ডের, 
মোটর বোট, মোটর গাড়ী ও বড় কম নয়। 
জ্টটয়াস বা কোম্পানি, ইত্যাদিও বড় কম নাই। 
এখানকার বিশবাঁবদ্যালয়, ফল ও ফুলের বাগান, 
ইনান্টাটউট অব ফাইন আর্টস, প্রেস, বহুবিধ 
মাসিক পান্রকা, সামায়ক ও সংবাদপত্রের প্রাচুয্যও 
রহিয়াছে । খেলাধূলা, চিলড্রেন, শিল্প সমৃদ্ধ, 
একটিভিটি অব ইনডাসাউ্রস, বয়ন শিল্পের 
প্রাসাদ্ধ আছে। 

সংক্ষেপে আমেরিকার একটি ছোট দেশের 
কথা বাঁললাম। 


হৈ পর্বত পাচার বোণ্টত হুদ ওল 


৩২৯ 


।। এক || 

পুরাকালে সে কত হাজার বছর আগে, 
বারাণসী সহরের কাছে নিগম নামে একটি বেশ 
বড় গ্রাম ছিল, সে গ্রামে ছিলেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
সন্তান, তাঁর নাম ছিল বিদ্যাধর। বিদ্যাধর 
কাশীধামে গিয়ে সেখানকার বিখ্যাত আচারের 
নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তান তিন বেদ ও 
অষ্টাদশ বিদ্যায় ব্দুৎপন্ন হইয়া সবর্বশাস্রে 
সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। লোকে তাঁর নাম 
'দিয়াছল--চুল্লধননপুত্র পণ্ডিত? অথাৎ সবর্ব- 
শাস্তরবিদ পান্ডিত। 

এমন মহাপান্ডত_-তাঁহার মনে হইল, তাঁর 
এত বিদ্যার পরিচয় দিবেন কোথায়? দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ সে, কোথায় তাঁর অর্থ, কোথায় তাঁর বিত্ত; 
শেষটায় মনে কাঁরল আমাদের দেশের ধনী রাজা 
মহারাজার অভাব নাই, সেরূপ কোন রাজার 
দরবারে গিয়া নিজ গুণপনার দিবেন পাঁরচয়। 
কিন্তু তার প্রধান বাধা ছিল এই যে তান দোখতে 
ছিলেন আতি কুৎসিত--গায়ের রং ছিল অঙ্গারের 
মত কালো--তাতে ছিলেন কংজো, আবার আকারে 
ছিলেন অতি খবর্বকায় বামন। এজন্য তাঁহার 
মনে বড় দুঃখ হইল, যাঁদ এই কৃশকায় খবর্বদেহ্‌ 
ও পিঠের বড় কুজটা নিয়ে কোন রাজার দরবারে 
যাই, তখনই রাজা বলবেন--ওহে ঠাকুর, তোমার 
মত একজন বামন দিয়ে কি কাজ হবে বলতে 


পার? তখনই আমাকে দেবেন দরবার হতে দর 
করে। তখন তাঁহার মনে হইল আমার একজন 
লম্বা চওড়া জোয়ান লোককে খ:জিয়া 
করিতে হইবে। তাকে কাঁরব মুখপাত্র এবং তাহা 
হইলে জীবকা-নিবর্বাহের সুবিধা হইবে। সে 
এরূপ ভাবিয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইল। 


|| দুই || 
অনেক গ্রাম, নগর, ছোট বড় বন্দর ঘ,রিঃ 
সে তার মনের মত লোক দেখিতে পাই 
একদিন হতাশ মনে একটি গ্রামের পাশ 
যাইতেছে, প্রথমে একটি পল্লীতে 
কাঁরলেন। পল্লাপাশের্ব তন্তুবায় পল্লী। সেখানে 
এক মহাবলশালী মহাকায় তন্তুবায়ের সাঁহত 
বিদ্যাধর চতুর্ধন্যগ্রাহীর দেখা হইল। এই দীর্ঘ 
দেহ, বিশাল বাহ, বলিষ্ঠ ব্যাক্তিকে দেখিয়া 
তাহার নাম কি জিজ্ঞাসা করায় সে বাঁললঃ 
আমার নাম ভীমসেন॥। বিদ্যাধর বাঁললেন_ 
‘বাঃ বাঃ কি সুন্দর তোমার দেহ, কি তোমার 
শালগাছের মত বাহ7__সাঁত্যই তোমার নাম সার্থক, 
আচ্ছা ভাই 


আমি তন্তুবায়, তাঁতবুনি, তাতেই আমার 
দিন চলে! 
= সেকিগো! তোমার মত বীরপূরুষ, 


টি: 


॥ 


দেহ এমন সুন্দর ও বিশাল, তুমি কেন তন্তুবায়ের 
ব্যবসা করছো! 

কি করবো মশায়_না করলে যে চলেনা, 
খাব কি করে, বাঁচবো কেমন করে! 

বিদ্যাধর তার ক:জনা়িয়া, বামন দেহ উচ্চ 
করিয়া কালোমূখে সাদা দাঁত মেলিয়া হাসিয়া 
বাললঃ না-না--সে হবে না! আর তোমার 
একাজ করতে হবে না। জান আমি কে? এই 
সমস্ত জাম্বুদ্দীপের মধ্যে আমি অদ্বিতীয় 
ধনদদ্ধর, কিন্তু রাজার নিকট গেলে তিনি 


আমার হ্ষুদ্রাঙ্গ বামন দেখে মনে করবেন 


পশ্চাতে থাকবো এবং যখন যে কাজ উপস্হিত 
হবে তা করে দেবো। 

ভীমসেন শুনিয়া হাত পা নাড়িয়া বক 
ফালাইয়া বলল--হাঁ হাঁ সে সব পারবো। হাঁ সব 
পারবো ৷--সবই পারবো! 

বিদ্যাধর বলিতে লাগিলেনঃ দেখ তোমার 
ছায়ায় থেকে আমারও জীবিকাশীনবর্বাহের 
সুবিধা হবে। আমি যেরুপ বললাম, তাহা করো 
তা হলে আমরা দু'জনেই সুখে থাকতে পারবো। 

বেশ! বেশ! তাই হবে মশাই! আনন্দে সে 


এক মহা বলশালী তন্তুবায়ের সহিত দেখা হল 


বামন বীর বিদ্যাধরকে শুন্যে তুলিয়া নাচাইতে 
লাগিল! 


আমি কোন কাজের লোক নই, তখন নিরাশ হয়ে 


ফিরতে হবে। 
একথা বলিয়া ধনদুদ্ধর ভীমসেনকে আলিঙ্গন 


ওরে ছেড়ে দেও ভীম পালোয়ান। প্রাণ যে 
যায়! ভীমসেন উৎকট হাসিতে চাঁরাঁদক 
মুখাঁরত করিয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজবাড়ীর দিকে 


কারিয়া বলিল--এস ভাই আমার সঙ্গে চল, রাজার 
নিকট উপস্হিত হয়ে তুমি আস্ফালন করে বলবে 
যে তুমি মহাধনুদ্ধর, তাহলে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে 
তোমাকে একটা বেতন নিদ্দিষ্ট করে তোমায় 


চাঁলল। 


|| তিন ৷৷ 
যথাসময়ে দুজনে বারাণসাধামে রাজবাড়ীতে 
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নিযুক্ত করবেন। তারপর তোমার কি করতে ন 
হবে, তাও তিনি বলে দিবেন। আমি তোমার উপস্হিত হইলেন। তখন ভামসেন দাঁড়াইলেন 
= = ৩৯0 El 


[ৰ 


মস্ত পাগড়ী ঢাকা মুখ, কংজটি পিঠের দিকে 
বেশ ফুলে রয়েছে। রাজদরবারে আ' সয়া 
বুদ্ধিমান বিদ্যাধর রাজার নিকট তাহাদের 
আগমন-বার্তা জানাইলেন। 
যাইবার অন্দমাতি 'দিলেন। তারা উভয়ে 
সভামন্ডপে প্রবেশ কারলেন এবং রাজাকে 
প্ৰণিপাত পঢবর্বক দাঁড়াইয়া রাহলেন। 

রাজা জিজ্ঞাসা কাঁরলেন,_তোমরা কি জন্য 
এসেছ? 
ধনদদ্ধর, সমস্ত জদ্বুদ্বীপে ধন্মাবর্বদ্যায় আমার 
তুল্য কেউ নাই। 

আমার কম্মচারী হলে কি বেতন চাও? 


ত 


৩৩২ 


সঙ্গের এই বালকভৃত্যকেও নিযুক্ত করা গেল 
ভীমসেন ও বিদ্যাধর, দুইজনেই রাজ- 


কম্মচারী হইলেন।_কিন্তু বিদ্যাধরই যাবতীয় 
কাজ করিতেন। 


।। তিন ।। 

সেই সময়ে কাশীরাজোর কোন গভীর বনে 
একটা বাঘ বড় উপদ্রব কৰিত, গ্রামের লোকদের, 
গোৱনুবাছনরেদের যাকে পাইত তাকে কাঁরত 
সংহার-লোক চলাচলের প্রশস্ত রাজপথ দিয়া 
বাঘের ভয়ে কেহ আর চালতে সাহস কাঁরত না। 
বহন মন্যব্য প্রাণ 'হারাইয়াছল। রাজার কানে 
কথাটা গেল। তান একদিন ভীমসেনকে 
ডাকাইয়া বিলেন-'ওহে ধন্যদ্ধারী, তুমি এই 
বাঘটাকে ধরতে পারবে ক?’ ভামসেন হা হা 


৮৮ ----০ 
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ৰি ¥ 
(৷ বজললঃ-মহারাজঃ যাঁদ বাঘই ধরতে না পার 


তবে ধন্দদ্ধর নাম ধারণ করার কি ফল। 
রাজা তাহাকে পাথেয় দিয়া বাঘ ধরতে 
পাঠাইলেন। ভাঁমসেন গহে ফিরিয়া আসিয়া 
বিদ্যাধরৱকে সব কথা বলিল। 'বদ্যাধর বাললেন, 
_বেশ কথা ভীম, তুমি বাঘ ধরতে যাও ।’ 

ভীম বলিল, ‘তুমি যাবে নাকি?’ 

না আমি যাব না, কিন্তু তোমাকে একটা 
উপায় বলে দিচ্ছি। 


কি উপায় বল না? 


“দেখ তুমি সহসা একা সেই গভীর গহন 
বনে যেখানে ব্যাঘ্র বাস করে সেখানে প্রবেশ 
করবে না।' তুমি জনপদ হতে সেখানে দু-তিন 
হাজার তীরন্দাজ সংগ্রহ কর। তারা সমবেত 
হলে যখন বুঝবে যে বাঘটা গা ঝাড়া দিয়ে 
উঠেছে, তখন পালিয়ে ঝোপের মধ্যে যাবে এবং 
উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে! এ-দিকে সব 
গ্রামের লোকেরা প্রহার করে বাঘ মেরে ফেলবে। 
যখন বুঝবে বাঘটা মরেছে তখন ঝোপের মধ্য 
হতে দাঁত দিয়ে একটা লতা কেটে নিবে এবং 
উহার একদিক ধরে টানতে টানতে মড়া বাঘের 


কাছে গিয়ে তৰ্ম্জ'ন গজ্জন করে বলবে--কে বাঘ 
মারলো? আমি ভেবেছিলাম বাঘটাকে ধরে, 
এই লতা দিয়ে বেধে গোরুর মত টানতে টানতে 
রাজার কাছে নিয়ে যাব, সেই জন্য এই লতা 
আনতে বনের মধ্যে গিয়োছলাম, কিন্তু লতা 
আনবার আগেই বাঘটাকে মেরে ফেলেছে। কে 
এমন কাজ করলো বল? তোমার কথা শুনে 
জনগণ রাজার ভয়ে ভীত হবে এবং প্রভু, একথা 


তিনিও সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে বহুধন পদরস্কার 
দেবে। 


ভীমসেন বিদ্যাধরের কথা শুনিয়া বাললঃ 
বা বা, এত অতি উত্তম পরীক্ষা। অনন্তর 
বিদ্যাধর যেরূপ বাঁলল 'সে-সেই উপায়ে বার 
বধ করিয়া বহ জন পারিবোষ্টত হইয়া বারাণসীতে 
ফিরিয়া আসিল এবং রাজার নিকট গিয়া 
বলিলঃ মহারাজ ব্যাপ্র নিহত হয়েছে বনে 
আর পাঁথকদের ব্যাঘ্রের উপদ্রবের সম্ভাবনা 
নেই। 


ধন্যদ্বর ৮০ শী 


== লং ======বব== 


| লিল কুল = ৩৩৩ 


এ 


একটা বন্য মহিষ বন হতে বাহির হইয়া রাজপথে 
আসিয়া উপদ্ৰব কারতেছে। আবার রাজা 
উপদ্রব দুর কর। এবারও সে বিদ্যাধরের 
উপদেশ মত কৌশলে জনগণের সাহায্যে মহিষ 
বধ করিয়া রাজার নিকট খ্যাতিও পুরস্কার লাভ 
কারল। 


ধন দান করিলেন। নী 
।। চার || 
{কিছুকাল পরে একদিন সংবাদ আসিল 


কাঁপ্যীনতে জড়সড় দৃষ্টি ভূমিতলে............ 


এই ভাবে ভীমসেন দিন দিন ধন সম্পাত্ত 
লাভ করিয়া প্রচুর এশব্শালী হইয়া হইল 
মহা অহঙ্কারী, ধন এশবর্ষযে সে এমান গাবর্বত 
হইয়া উঠিল যে সে আর কোন বিষয়ে বিদ্যাধরের 


কোন পরামর্শ গ্রহণ করিত না। সে মুক্তকন্ঠে 
বালত,_ভারিত তুমি পন্ডিতঁভারিত তুম 
ধন্দদ্ধারী, তুমি কি ভাব তোমা ভিন্ন আর 
লোক বোকা, এইরূপ নানা কঠোর ভাষা প্রয়োগ 
করিয়া তাহাকে উপহাস ও বিদ্রুপ করিতে লাগিল-- 
হি--হি--হি কি তার বিকট অহঙ্কারের ও 
বিদ্ুপের হাসি। 
'১-২১৯ 


৩৩৪ 


এই ঘটনার কিছুকাল পরে শত্রুরা আসিয়া ৷ 
বারাণসীধাম অবরোধ কারল--সেই শত্রুরা 
'বিরুপাক্ষ মহারাজ ব্রহ্মদত্তকে বলিয়া পাঠাইলেন, 
মহারাজা ব্ৰহ্মদত্ত ভীমসেনকে ডাঁকয়া 
পাঠাইলেন_বাঁললেন ভাঁমসেন ও 
আমার শত্ত,সৈন্যে অদ্‌রে এসে হানা 1দ 
রাজধানী তারা অবরোধ করেছে--যাও সৈন্য 
সামন্ত নিয়ে রাজধানীর শত্রুদের পরাজিত 
নিহত করে এস বিজয় গবের্ব_যাও যুদ্ধে যাও। || 
ভীমসেন রণসাজে সাঁজ্জত হইলেন- আপাদ 


যুদ্ধে 


মস্তক সৈনিকের সাজে সাঁজলেন এক বৃহৎ 
রণহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং রণ- 
ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। রণদামামা বাজিল, 
চারাঁদিকের সৈন্যগণ চালিল, পদাতিক অশ্বারোহী 
তীরন্দাজ সৈন্যরা সব সাঁজল। অশেবর 
হেষারবে, হস্তীর বৃংহিত নাদে রণবাদ্য ও 
রণসঙ্গীতে চারিদিক মুখারত হইয়া উঠিল। 
গগনে পবনে বহিতে লাগিল ধ্যালর বঞ্জা। 
সৈন্যদের জয়ধবাঁন_হর হর বম্‌ বম্‌ বম্‌ জয় 


বাবা ৰিশৰর। জয় মহারাজ ব্রহ্মদত্তের 
জয়! 


* বদ্ধিমান বিদযুধর বঙুবিয়াছিলেন--এই মুর্খ 
ভীমসেন না জানি কি বিপদ ঘটায়। সে নানা 
গপ্ত ভাবে আসন গ্রহণ করিয়াছিল। এদিকে 
এই ভাৱে রণযাত্রা করিয়া চালতে চলিতে--সেই 
হস্তী যখন সেনাপারকৃত হইয়া নগর দ্বার 
বাহির হইয়া শত্র; সৈন্যের পুরোভাগে উপস্হিত 
ভীষণ শব্দে নিনাদত হইতে লাগিল তখন 


ধন্দদ্ব'র 


কাঁপতে লাগল। বিবর্ণ হইয়া গেল তাহার 
মুখ। 

তখন বিদ্যাধর বলিলেন_ভীমসেন, তোমার 
কোথায় গেল গবর্ব! কোথায় রইলো তোমার 
আস্ফালন! এখন কিনা প্রাণভয়ে ভাঁত হয়ে 
নিজ দেহ ও হাস্তিপন্ঠ করেছ দুষিত! 

বিদ্যাধর এই ভাবে ভাঁমসেনকে ভণসনা 
করিয়া তাহাকে আশৰাস দিবার জন্য বাললেনঃ-- 
ভয় করোনাঃ ভয় নেই ভাই, আমি থাকতে কার 


ভীমসেন ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ কারল। সে 
কাঁপন আর থামেনা। সে চাহিতেছিল হস্তী 
পণ্ঠ হইতে নীচে ভূপ্‌ষ্ঠে নামিতে। 

বিদ্যাধর বাঁললেন-_সাবধান! এখন তুমি 
হস্তি পৃঙ্ঠ হতে নামবার উদ্যোগ করোনা, তা হ'লে 
মারা যাবে। এজন্য যাহাতে সে পড়িয়া 
না যায় সেই জন্য তাহাকে" রজ্জুদ্বারা বাঁধয়া 
ধরিয়া রাখিলেন। কিন্তু ভীমসেন রণভাঁমর 
ভাষণ দৃশ্য দেখিয়া মরণ ভয়ে এমন ভাঁত হইল 
যেসে তাহার পরিহিত বস্মাদি এবং 
হস্তিপৃন্ঠ-দুষিত করিয়া ফেলিল। সে ভয়ে 


৩৩৫ 


সাধ্য তোমার প্রাণ নাশ করে? তিনি ভীমসেনকে 
হস্তিপৃঞ্ঞঠ হইতে নামাইয়া দিলেন এবং 
বলিলেন_তুমি প্লান করে বাড়ীতে ফিরে যাও। 
ভীমসেন তাহাই করিল। 


এদিকে বিদ্যাধর যুদ্ধে জয়ী হবই, এই 
সংকল্প করিয়া সিংহনাদ কারতে করিতে রণে 
প্রবৃত্ত -হইলেন এবং শন্রুবূহ ভেদ কারয়া শত্রু 
পক্ষের রাজা বিরূুপাক্ষকে জীবিতাবস্হায় বন্দী 
করিয়া সসৈন্যে জয়ধবনি করিতে কাঁরতে বারাণসা 
রাজ ব্রহ্মদত্তের নিকট লইয়া গেলেন। রাজা 


= 


ৰ শিশ্য-ভারতী --৮৮০-া 


অতি মান্রায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রচুর কত গবর্ব করিলে আগে বাক্যে চমৎকার, ্ট 
পুরস্কার দান করিলেন। আস্ফালন কোথা গেল বীরত্ব তোমার! 

সে দিন হইতে এই চতুর্ধনূগ্রাহী ত্ৰিবেদী বৃদ্ধ ক্ষেত্রে হস্তিপন্ঠে দূষিত করলে 
পন্ডিতের যশোগাথা চারিদিকে গীত হইতে কাঁপ্‌নিতে জড়সড় দৃষ্টি ভূমিতলে। 
লাগিল। পৃবের্ব যাহা বলে ছিলে, পরে যা কাঁরলে ‘ভাই 

সামঞ্জস্য তার মাঝে দেখিতে না পাই! 

রাজা ভীমসেনকে প্রচুর অর্থ দিয়া বিদায় 
দিলেন। খবর্বকায় বামন বিদ্যাধর মহাকায় এইরুপ ভর্থসনা করিতে কারতে বিদ্যাধর বন্ধ; 
ভামসেনকে সম্বোধন করিয়া বাঁললেন£ ভীমসেনকে তাহার বাড়ীর পথ দেখাইয়া [দিল । 


৬ ৬ ৬৩ 
রবীন্দ্র জন্মদিন 


রবীন্দ্রনাথের পরে আমাদের সাহিত্যে এ পয্যন্ত ছোট বড় মাঝারি যে সকল লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে, 
তাঁহাদের কেহই বাণ্কমচন্দ্রের পরে যেমন রবাঁন্দ্রনাথ,_তেমনই রবীন্দ্ুনাথের পরে তাঁহার আসনে বাঁসিবান মত 
প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। গল্প, নাটক, কবিতা, উপন্যাস রচনায় অল্পাধিক কৃতিত্বের কথা বালতেছিনা; জাতির 
চৈতনমূলে দশীপ্ত সণ্ডার এক সবর্বাশ্রয় ভাবদৃঘ্টির সাহায্যে, সবর্বকাল ও সবর্জাতির মধ্যে নিজ জাতিকে ॥ 
স্হাপন কাঁরয়া তাহার শক্তি ও অশাক্ত, তাহার সৌভাগ্য ও দৌভাগ্য গণনা, এবং তাহা হইতেই 
মুক্তিপথ নিদ্দেশ, এবং সবৰ্বশেষে, যে-ভাষা জাতির আত্মপারচয় ও আত্মরক্ষা, আত্মবিকাশ ও আত্মপ্র 
এক মাত্র সাধন, সেই ভাষার অক্ষরগমলতেই যেন মন্ত্রশাক্তর সণ্ডার--এ সকল গত অদ্শতাব্দশর মধে। আর বে ॥ 
সাঁহাঁত্যকের দ্বারা এমন ভাবে সাধিত হয় নাই। 


. 
--মোহিতলাল মজ(মদার 


. 
নমদ্কার! তারে নমদ্কার। 


সবদেশ যে সবর্ব পূজা, 
‘বিদেশে যে রাজারো অধিক, ॥ 
মখাঁরত যার পানে সপ্ত সিদ্ধ] আর দশ দিক, 
{বশত কবি, ছব্ৰপতি, ছন্দরথণী, নিত্যবন্দনায়, 
ভিতরে যে বিশৰরোধি, বিশ্ৰবোধিসত্ব জগৎ প্রিয়, 
নিত্য তারুণ্যের টিকা ভালে যার, চিত্ত চমৎকার, 
নমদ্কার! তারে নমস্কার! ॥ 


সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 
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চন্দ্র আমাদের নিকট হইতে ২,৪০,০০০ মাইল দুরে 
‘লেও তাহার উপারিভাগ সম্বন্ধে অনেক কথাই 
“নিতে পারিয়াছি এবং প্ঢুবেবো যখন আমরা [শিশু 
ভারতীতে চন্দ্র সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছিলাম-_ 
স সময়ে চন্দ্রের যে অর্েকটুকু আমরা দেখি তাহা 
বরই অপরিবান্তত থাকে তাহা সকল সময়েই এক 
"ন্দ্রর এই অদ্ধেকট;কুতেই তাহার সম্পর্কে আমাদের 
সমস্ত জ্ঞান আবদ্ধ থাকিলেও তাহাতে 'বিশেরর কোনো 
হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় নাই। অদশ্য অংশ 
বার সুযোগ আমাদের এতাদন পর্য্যন্ত হয় নাই-- 
তাঁদন পরে আমাদের সে সৌভাগ্য হইয়াছে। সেকথা 


এই তৃতীয় ল্মানকটি দৈর্ঘে ৫২ ইঞ্চি, প্রস্হে৪৮ ইণ্চি। 
এই সিলেন্ডারটির দুই দিকে গোলাকাতি দুইটি চক্র 
অবাঁদহত আছে এবং শিঙের ন্যায় চারিটি এরিয়েল আছে। 

উপরের ট্াপাঁটর একটি ছিদ্র “দিয়া চন্দ্রের চি্রগযাল 
গৃহীত হইরাছে। দ7ই-লেন্স ক্যামেরাটি চাল; হইবার 
কিছুক্ষণ পাবের্ব এই চিত্রটি সবয়ধ্রিয় ভাবে গৃহীত 
হইয়া গিয়াছল। 

এই অক্টোবর তাঁরখে গৃহীত চন্দ্রের আলোকচিন্গ্ীলতে 
একটি বিরাট কালো গহবরের এবং গোটাকয়েক ছোট ছোট 
বিন্দু তাহাতে দেখা গিয়াছে। এই গহব্রগুলি হইল 1বাঁভন্ন 
আকারের আগ্নেয়াগারর মুখ। ' রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা 


[ার আগে একথা বলিতেছি যে, অদ্ধচন্দ্রের এমন 
কোন অংশ নাই যাহার ছবি দেওয়া হয় নাই। কিংবা 
যাহা লইয়া কেহ না কেহ গবেষণা না করিয়াছেন। 
এমন কি কতকগ্লি খালের নামকরণ পয্যন্ত হইয়া 
1গয়াছে। একথা বলা বাহুল্য যে, এতদিন চন্দ্র সম্পর্কে 
যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহার অনেকগযীল কারণ আছে। 
চন্দ্রের নৈকট্য তাহাদের একাঁট এবং দুরবীনের সাহাবে। 
সেই সুদূর অতাঁতে গ্যালিলিও তাহার দ;রবীন দিয়া 
চন্দ্রের দৃশ্যমান অংশট;কু আবিষ্কারের পর হইতে আমরা 
দিনের পরে দিন সেই অদশ্যমান অংশের দিকে ননা 
প্রকার শক্তিশালী দ্‌রবীনের সাহায্যে দৃষ্টিপাত করিয়া 
তাহার মধ্যস্হলের বৃহৎ স্হলাট: যাকে বলা হয় 
মারোক্িমিয়াম চান্দ্র এপেনাইনস, তারপর কোপার্ণিকা 
গহব্র প্রভৃতি দেখিতে পাইয়াছি। এইবার আমরা শুধ 
নয়, পৃঁথবীর সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। 


চন্দ্র অদৃশ্য দিকের আলোকচিত্র গ্রহণ 

রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের চন্দ্রের অদৃশ্য ভাগের 
চিত্গমণোর সাফল্যে পৃথিবীর * সবর্বদেশ হইতেই 
তাঁহারা আভনন্দিত হইয়াছেন। ২৭শে অক্টোবর 
(১৯৫৯ খ্‌ঃ অঃ) চন্দ্রের অদৃশ্য দিকের প্রথম আলোক- 
চিত্রগলির সহিত রাশিয়া আজ তৃতীয় লুনিকের বিশদ 
বণন্বাও প্রকাশ করিয়াছে। ততীয় ল্যানকের দ্বারাই 
চন্দ্রের চাণ্ল্যকর আলোকচির্গ্ীল গৃহীত হইয়াছে। 


ইতিমধ্যেই রশ মহাকাশবিজ্ঞানীদের এবং ফরাসী বিজ্ঞান] 
জোলওকুরিটর নামানুসারে এই গুলির নামকরণ 
করিয়াছে। 

ল্‌নিকের বেতার ও বেতার-বীক্ষণ ট্রান্সমিটার, 
সোৌরব্যাটার ও সংয়ংক্রিয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রপাতি 
সিলিন্ডারের মধ্যে এবং রেকডিং প্রভৃতি অন্যান্য কাযো'র 
জন্য কয়েকটি ঘন্দ্ৰপাতি ইহার উপরিভাগে ছিল। 


৷ এাঁতহাসিক কৃতিত্ব 

সোভিয়েট রূশের সংবাদপত্র প্রভদায় বলা হইয়াছে, 
১৬০৯ সালে গ্যাললিরও সেই প্রথম টোলিস্কোপটির 
সাহায্যে চন্দ্র-সৃষ্টি সম্পর্কে যে গবেষণা আরম্ভ 
হইয়াছিল, তৃতীয় লুনিকের সাফল্যে তাহার চরমোৎকৰ্ষ 
দেখা গেল। 

মাকন বিজ্ঞানীরা চন্দ্রের অদশ্যে দিকের এই 
আলোকচিত্ৰ গ্রহণকে আঁতশয় আশ্চয্য এবং উল্লেখযোগা 
এবং চিত্তাকর্ষক ঘটনা বালিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
হাভাৰ্ড বিশববিদ্যালয়ের জ্যোতার্বজ্ঞানী ডাঃ ডোলোও 
মোঞ্জংল বলেন যে চন্দ্রের দণ্ট দিকের চিত্রের সহিত এই 
চিত্গডলৈর বেশ সাদৃশ্য আছে। এই আলোকচিত্র গ্রহণের 
জনা প্রয়োগ-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্যে'র প্রয়োজন। 

ব্রিটেনের সংবাদপত্রগচলে এই আলোকচিত্র" 
গ্রহণকে এঁতিহাসিক ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
এবং কেহ কেহ বলেন, সৃষ্টির সেই আদি যুগ হইতে 
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পাঁথবী হইতে চন্দ্রের লক্ষ্যপথ নিৰ্দ্দেশ 
৩৩৮ 
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চন্দ্র 


ll ঘ্যারয়া চাঁদের অদৃশ্য অংশের ছাব তুলিবার ব্যবস্হা এই বিশৰাস হইয়াছে যে, মহাশন্যে আঁভযান আর বেশী 
দেরী নয়। 
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চতুঃশাক্ত সম্মেলনের ভবিষ্যতের মহাশ্মন্যযানের আদর্শে স্পটানক-_-৪ 
পদ্টনিকুঁ-৪ আবিভূতি হয়। নির্্সিত। যাত্রীদের বসবাসের জন্য চতুর্থ স্পটানকের 
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প্রয়োজন। এই জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট র্‌শিয়ার স্পুটানকের ওজন্রে তুলনায় এপ্মালি 
ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা এরুপ শক্তিশালী রকেট নগণ্য বাললেই চলে_সবের্বাচ্চ ওজন ছিল ৪৫০ [| 
দিম্মণের জন্য মনোযোগ’ হইলেন। এ বিষয়ে সোভিয়েট পাউন্ড। 

বিজ্ঞানীরা মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রকে হারাইয়া দয়াছিলেন। পৃথিবীর কৃত্ৰিম উপগ্রহগদুলি ব্যতাঁত, মান্‌ষের তৈরী 


মহাকাশ যাত্রায় যন্ত্র সজ্জার ভূমিকা 


*“ ”সোভ৷ ০১৫ দি ছি, 0 

ত সে ৰ চারিটি স্প্টানক উৎক্ষেপনের তিনটি সৌরগ্রহ সর্ধ্ প্রদক্ষিণ করিতেছে। সোভিয়েট 

ডর পৃথিবী যুক্তরাজ্টী অনেকগ্যল কৃত্রিম ইউনিয়নের চান্দ্র রকেট লিক ২ চাঁদের বুকে গিয়া 
বা পরিক্রমার কক্ষপথে স্হাপন করিয়াছেন। পেশীছিয়াছে। আর একটি চান্দ্র রকেট লুনিক_৩ চাদ [| 
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[৭ ০ মহাকাশের রহস্য উল্ত্বাটনের জন্য মানুষকে আত্মত্যাগের মমনসভ” পবর্বত-গহব্র; ৬নং  জলিওটকুরি 
জন্য প্রচ্তৃত থাকিতে হইবে। প্রথম ফে.মানুষদের মহাকাশে গহব্রের, ৭নং সোভিয়েট স্কাই পর্বতমালা, ৮নং 
প্রেরণ করা হইবে তাহাদের ফিরিয়া আসা এবং বাঁচিয়া মাস" চিত্রের উপর দিয়া যে নিরবিচ্ছিন্ন 'রেখাটি 
আসার সম্ভাবনা যে খবুই অল্পু সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ গিয়াছে, উহা চন্দ্রের বিষ;বরেখা। বিন্দ্‌সংখ্যার দ্বারা 


| সচেতন থাকিতে হইবে। যে রেখাটি অফ্কিত হইয়াছে, উহা ভুপ্‌ষ্ঠ হইতে চন্দ্র 
nl দুষ্ট ও অদৃষ্ট অংশের মধ্যবন্তশী সাঁমারেখা। ‘নরবচ্ছিল 
॥ চন্দ্রের বিপরীত দিকের দৃশ্য রেখাগণলি দ্বারা যে সব বস্তু চিহ্নিত করা হইয়াছে সেইগুলি 


মস্কো হইতে বেতারযোগে বিশরময় প্রচারিত এই এখনও সংস্পন্ট রূপে নিৰ্দ্দিষ্ট হয় নাই। সযম বিন্দ; 
চিত্রটি চন্দ্রের বিপরাঁত দিকের দৃশ্য। ইতিপ্‌বের্ব এই দশা দ্বারা বেণ্টিত বস্তুগীলর এখন শ্ৰেণীবিন্যাস চলিতেছে। 
কোন মানুষের দযখ্টিগোচর হয় নাই। চন্দ্র পারিবেণ্টন- প্রান্ত চিত্রের অবশিষ্ট অংশ লইয়া এখনও গবেষণা 


র কর্তৃক চিত্রটি গৃহীত চালিতেছে। চন্দ্রের দৃশ্য অংশের রোমান সংখ্যা দিয়া 
করা প্রোরত হয়। যে-সব বস্তু চিত্রিত করা হইয়াছে ৮ 
স্বয়ংক্ৰিয় আন্তগ্রহ যন্ত্রাগার হইতে প্রাপ্ত কলা- হামবোল্যাস, ২নং সি অফ ক্রাইসিস, ৩নং রে LE 5 
গলিতে চন্দ্রের বিপরীত দিকস্হ বিভিন্ন বস্তুর অবাচ্হিতি ৪নং সি অফ 7 স্টিথ সি, ৬নং সি অফ 

{কলোমিটার ব্যাসান্ধের ফরেটিনিটি, ৭নং 

১7 ই টি চালাম সোভিয়েট আন্তগ্রহ বল্তাগার£ সংয়ংক্রিয় 4) 

তং চন্ডের বিপরীত দিকস্হসাউথ সি সংলগ্ন, ৪নং চন্দ্রাগার এই শিরোনামা দিয়া ২ টি 
প্রধান “জেওলো কোভদক” পবর্বত-গহব্রের, ৫নং মধ্য যোগে চন্দ্র পরিবেষ্টনকারী এই রুশ উপগ্রহের 


৩৪১ SI = 
= = 
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চিত্রটি সমগ্র বিশে প্রচার করা হয়। মহাশ্‌ন্য অভিযানে 
এপর্যন্ত পাঁথবীর গাঁত ছাড়িয়া বিংশ শতাব্দীতে 
অগ্রগ্ঠাতর সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যে অভিযানের জন্য যে সকল 
প্রচেষ্টা  সাফল্যমান্ডত হইয়াছে- সে পরিচয় 
দিতোঁছ৷ ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর স্পেশ মহাশন্যে 
অভিযান প্রথম আরম্ভ হয়। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা 


চপ্প্ৰেন্ব স্থান ।পস্পে শ যেখানে পড়বে স্ফ্টানক বা রকেট 


পাবার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ১৮৪ পাউন্ড ওজনের 
স্পুটনিক) কক্ষপথে স্হাপন কারিলেন। এই স্পুটনিকের 
আয়দদ্কাল ছিল মাত্র তিন মাস-_-১৯৫৮ সালের ৪ঠা 
জানযয়ারী স্প্‌টনিক পথিরীর ভার? বায়ুস্তরে প্রবেশ 
করিয়া ধবংস হইয়া যায়। উহার একমাস পরে রাশিয়া 
১৯২০ পাউন্ড ওজনের দ্বিতীয় স্প্টনিক পৃথিবীর 
পরিক্রমার কক্ষপথে স্হাপন করেন। ১১৫৮ সালের 


৩৪২ 


১৫ই মে তৃতীয় স্প্টানক পাঁগবী পাঁরক্রমা 
করে এবং ১৯৬০ সালের ১৫ই মে সো : 
চতুর্থ স্পুটানক কক্ষপথে স্হাপন করেন। ইহ জন 
সাড়ে চার টন। $ 

এই বিষয়ে প্রথম কথা এই যে, বিজ্ঞানীদের 
বিশেষ সতর্ক ভাবে অগ্রসর হইতে হইয় 


যাত্রী মানুষ ও নানা যন্ত্রপাতি সমেত মহা 
নগণ্য হইবে না। এই ভারী মহাশনাযান 
উৎক্ষেপ কারতে হইলে, পৃথিবীর মাধ্যা 
ছাড়াইয়া যাইতে পারে এমন গাঁতবেগ সঞ্চার 
হইলে এমন অতিবেগসপ্জারী শাক্তিশালী 


= 


| 
| চন্দ্ৰ 2 


আগ পষ/ক্তি কখনো এইরূপ চিত্র করিয়াছে 
রী অ সারা 2 রাশিয়াকে দু রে শক্তি 1! সিল ১১ 
ন্‌ ক্ষেত্রে হা মানুষের এক আবস্মরণসর কাঁত্তি। ভাগের একশত কোটি ভাগ। সোভিরেট পানি 
টু... বিজ্ঞানী মিঃ ব্রাদমির সিকোরভ কিভাবে চন্দ্রের ফটো 
ন পৃষ্ঠের চিয়হণে সবর্বশেষ সোভিয়েট ৬৯৯ ২৮৭ 
We ত ৰ ৰঃ ভারকেন্দ্রের চতুৰ্দ্দিকে দর্শন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন 
ং লননিক যে রেডিও 1সগন্যাল ্রিয়া-সাহাযো প্রতাক্ষ সয্য'রাশ্য এবং চন্দ্রপণ্ঠ হইতে 


bd 


কু _লস্ষ 


রা 
মানুষ চাঁদের গোপন মুখ দেখেছে ৷ 
কত স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক স্টেশন. কতক গৃহীত আলোকচিত্র হইতে প্রথম পর্যায়ে চন্দ্রের পবা 
হইতে অদ্‌ষ্ট পাশ্বের চেহারাঃ 1. ৩০০ কিলোমিটার ব্যাস পরিমাণ বিরাট গহবর_মসেকো 


সাগর। 2. মস্কো সাগরের আসট্রোনটস উপসাগর। 3. চন্দ্রের অপর পত্ঠে পর্যন্ত ব্যাপ্ত 


8. স্বপ্নসায়র। যে সাদা রেখাটি চন্দ্ৰকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে উহা হইল চন্দ্রের বিষ্বরেখা। 

পৃথিবশ হইতে চন্দ্রের যে অংশ দেখা যায় ও যে অংশ দেখা যায় না উহার সীমানা উপর হইতে 

নীচে টানা রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। পৃথিবী হইতে দণ্ট চন্দ্র পষ্ঠের রুপ: 

1 হামবোল্ডট হুদ; না নার্গিস হুদ; 1৮ ভীর্ম সর) ৮ স্সিথ 
৷ হুদ; চন ফোয়েকানডিটেটিস হুদ; VI অসট্রেল হুদ। 
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প্রীতফালিত রাঁশন্কে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে পরিণত কর৷ মনে হইলেও ইহা পুনরায় প্রমাণিত হইল যে 
হয়। ফটো গ্রহণের পরে স্টেশন আবার ঘ্যারতে থাকে।  আগ্েয়াগার এখনও আনিবর্বাঁপত পহিয়াছে। 
{তান বলেন, যে গাঁততে চিত্র প্রোরত হয়: উহা সাধারণ বৈজ্ঞানিক কোর্জরেড গত বছরেও চন্দ্ৰে 
অগ্রনাংপাত লক্ষ্য করিয়াছিলেন, নৃতন বর্ণালাঁ? 
লোলনগ্রাদের পুলকোভা মানমান্দরে 
বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। 


টোলাভশনের গাঁতর বিশ সহস্র ভাগের এক ভাগ। 


চন্দ্রলোকের আগ্নেয়গিরির বৰ্ণালাপি 
সোঁভয়েট জ্যোঁতীর্বজ্ঞানী অধ্যাপক কোর্জরেড 


এক সময়ে বৈজ্ঞানিকেরা 


মহাকাশ যাত্রার পথে চন্দ্র ও গ্রহ ও তারকামালার কাল্পিত দ্য 


চন্দ্রের আলফাল্সো আগ্নেয়াগার মুখের মধ্যবর্তী অংশের 
বৰ্ণাল। বা স্যেক্টোগ্ৰাফ তুলিতেও অক্ষম হইয়াছেন। ২৩শে 
অক্টোবর 


কোজি 


=" চা ০০ ৩৪৪ 


স্হ 
খে ক্রিমিয়ায় এই ছবি তোলা হয়। হা 
রেড আরও বলেন আলফাল্সো পগিৱিম;খাঁট সন্রিয় আগ্রেয়গিরগ্ুলি, যখন সজাগ ছিল তখনকার ভু 
রহিয়াছে। চন্দ্রদেহে একধরণের ব্যাপার অসবাভাবক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 


গপুঙ্খান” 


আগে একটি দেখবার 'জানিষ তাহার দীর্ঘ খা 
।নগ্‌লি যাহা চোখে পড়ে তাহাদের মধ্যে দুই 


জার মাইল বিদ্তৃতও আছে। এইগাাঁল বোধহয় চন্দ্রের 


এই সকল আগ্রেয়াগার এখ' 


পু 
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1নবৰ্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। আর তাহাদের কোন শাক্তিরই 
পাওয়া যায় না। দুই একবার চন্দ্রপৃম্ঠে দুই 
পাঁরবর্তন লক্ষ্য করিয়া মনে হইয়াছে বটে যে, 
দুই একটি আগ্নেয়াগার বোধ হয় এখনও সজাগ 
গাছে, কিন্তু এ সমস্ত তত উল্লেখযোগ্য নহে। 

চন্দ্র তাহার আগ্নেয় শাক্ত হারাইয়া এখন একটি 
শীতল পিলন্ডে পাঁরণত হইয়াছে। আকারে ক্ষুদ্র বলিয়া 
হার আভান্তরণ তেজ 'িবর্বাপিত হইয়া গিয়াছে। 
কিন্তু কোর্জরেড পর্যবেক্ষণ দ্বারা স্হির 
1গয়াছেন যে, এখনও চন্দ্রের আগ্রেয়াগার আনিবর্বাপত 
হ। 


চন্দ্ৰে মান প্রেরণের রশ পরিকল্পনা 
দইজন বিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে, শীঘ্রই সোভিয়েট 


সোভিয়েট অন্তগ্রহ যন্ত্রাগার (ঞ্যাসেমরি ট্রীলির উপর 
বসানো) চন্দ্রের গোপনাঁদকের ছবি তুলিয়াছে।) 
দ্বয়ংক্রিয় অন্তগ্রহ যন্যাগার মস্কো হইতে বেতার 
যোগে চন্দ্র পাঁরিবেষ্টনকারী, এই রুশ উপগ্রহের 
প্রথম চিত্রাট সমগ্র ।বশৰময় প্রচার করেছে 


স্৮লললক্ষ্ঁ- স্টল 


৪৪ 


৩৪৫ 


মৈশকা সত্তর (৭০) মাইল উপর থেকে নীচে নামছে 
আকাদেমীর জনৈক মুখপাত্র ইতিপ্‌বেবই বলিয়াছেন যে, 
আস্তরণ ব্যবস্হা করা হইয়াছে। কেবিনের ভিতরে আছে 
যান্তী মানবের প্রাতভূ হিসাবে যন্ত্রমানব। শবাসপ্রশবাস 
গ্রহণের উপযোগ আঁক্সজেন সরবরাহ ব্যবস্হা, বায়ুর 
চাপ নিয়ন্ত্ৰণ, পাথবীর সঙ্গে বেতার-সংযোগ-ব্যবস্হা-- 
এক কথায় মহাশুন্য অভিযানে যাত্রীদের যা কিছ; প্রয়োজন 
সব কিছুই আছে। 

সপুটানক ২নং সোভয়েট উপগ্রহ ১৯৫৭ সালের 
ওরা নভেম্বর উৎক্ষিপ্ত হইয়াছল। সেই উপগ্রহের 
ওজন--৯,১২০ পাউন্ড। রকেটসহ মোট ওজন- প্রায় 
৮,০০০ পাউন্ড উ্রনূভূ--১০৩ মাইল। ১৯৫৮ সালের 
১৪ই এপ্ৰিল ধবংসপ্রাপ্ত। 

মহাজাগাঁতক রশি স্য্যযকরণের আতিবেগদ্নি 
রাশ, তেজস্কিয়তা পরিমাপ করে। উপগ্রহের অভ্যন্তরস্হ 
কক্ষে লাইকা কুকুর পাঠান হয়। কুকুরটি এক সপ্তাহের 
মধ্যে মারা যায়। পু 

মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র হইতে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ এক্সপ্লোরার, 
সাফল্যের সাঁহত সবর্কপ্রথম উৎক্ষিপ্ত হয়। ১৯৫৮ সালের 
৩১শে জানয়ারণ এটি কক্ষপথে স্হাপিত হয়। উপগ্রহের 
ওজন ১৮.১৩ পাঃ, কক্ষপথে চ্হাপত মোট ওজন ১০.৮ 
পাঃ। অপভূ ১২৮৪ মাইল। আয়ুদ্কাল ৩ হইতে পাঁচ 
বংসর। মহাজাগাঁতক রশ্মি আঁতিক্ষদ্র উদ্কাপিন্ডের 
সংঘাত, তাপমাত্রা পরিমাপ করে। সবর্বপ্রথম ভ্যান এলেন 
তেজাক্ুয় বলয়ের আস্তিত্ব প্রমাণ করে। 

ভ্যানগার্ড-১ মাকণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তক ১৯৫৮ 
সালের ১৭ই মার্চ কক্ষপথে স্হাপিত। উপগ্রহের 
ওজন--৩.২৫ পাঃ। কক্ষপথে স্হাপিত মোট ওজন-- 
৫৩.২৫ পাঃ। অপভু--২.৪৫২ মাইল। আয়ুদকাল_- 


শিশ?-ভারতী 


উপগ্রহের ওজন__১৮-৫৬ পাঃ, কক্ষপথে স্হাপিত মোট 


"(2 -ম্* 
২০০ হইতে ১০০০ বংসর। এক্সপ্লোরার--৩। মাকিনি 
যুক্তরাষ্ট্র কতক ১৯৫৮ সালের ২৬শে মার্চ উৎক্ষপ্ত ৷ 


১১৮১ ৪৭ 


ওজন ৩১ পাঃ, অন্ভু ১২১ মাইল। অপভু 


১৭৪৬ মাইল। ১৯৫৮ সালের জুন মাসে ধংসপ্রাপ্ত। 
টেপরেকর্ডারের সাহাযো মহাজাগাঁতক রশিম ও 


৩৪৬ 


) 


EE ১======971 
নী 
অতিক্ষুদ্র উলকাখন্ডর সংখ্যা গণনা করে। 
তাপমাত্রা পাঁরমাপ করে। এই ভাবে মহাশন্য ln 
এইসব উপগ্রহের ক্রমিক নিদর্শন দেওয়া হইল। 

|] 


প্রথম নভোচারী পশু 


এক্সপ্লোরার_৪ £ ১৯৫৮ সালের ২৬শে মে। 
এক্সপ্লোরার-৬$ ১৯৫৯ সালের ৭ই আগছ্)। Lr 
উৎক্ষিপ্ত মাকিন উপগ্রহ । 


==! 


একস-রাশন মহাশন্যের আবহ সম্পর্কে তথ্যাদি প্রেরণ 
করে। 

ডিস্কোভারার_ ৭ £ ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর উৎক্ষিপ্ত 
মাকিনি উপগ্রহ॥ উপগ্রহের ওজন--৪৫০ পাঠ, কক্ষপথে 
পত মোট ওজন--১৭০০ পাঃ। অনূভূ--১০৪ 
ন। অপভু-৫৫০ মাইল। আয়ুজ্কাল কয়েক 
হ। ধবংসপ্রাপ্ত। এই উপগ্রহ হইতে ৩০০ পাউন্ড 
ক্যাপসুল উৎক্ষিপ্ত হয় নাই। 

ডিস্কোভারার_৮$ ১৯৫৯ সালের ২০শে নভেম্বর, 
ক্ষপ্ত মাকিন উপগ্রহ। ওজন--৪৫০ পাঃ। কক্ষপথে 
সহা[পত মোট ওজন ১৭০০ পাঃ। অনূভূ--১২০ মাইল। 
অপভু ১০০০ মাইল। আয়ুদ্কাল কয়েক সপ্তাহ । 
প্ন। উপগ্রহ হইতে ৩০০ পাউন্ড ওজনের 
ন নিক্ষিপ্ত হয়। উহা 'ফাঁরয়া পাওয়া যায় 


স্পটানক--৪£ ১৯৬০ সালের ১৫ই মে উৎক্ষিপ্ত 
ট উপগ্রহ। আনুমানক ওজন সাড়ে চার টন। 
অ মাইল। অপভূু-২২৬ মাইল। 
১ মিঃ ২৫ সেঃ একবার পৃথিবা প্রদাক্ষণ কাঁরবে। 
কাশের বুকে পাঁরবাপ্ত হইয়া তাহার রহস৷ 


উদ্ঘাটন করিতে ইহা মানুষের অনেক কালের দ্বপ্ন। . 


ও নক্ষরের দেশে পাঠাইয়াছেন। যত দিন যাইতেছে ততই 


ত বিষয়ে লা ত 


শা 
অমর গ্রন্ছের নায়কগণ প্‌বের্বর ন্যায় কেবলমাত্র 
মন্তার চাতুর্ষেই নহে, কমবোৌশ সঠিক গাণিতিক 


গণ এক ‘বিশাল কামান হইতে উৎক্ষিপ্ত গোলার 
খোলসের মধ্যে বসিয়া চন্দ্ৰে ছুট 'দিয়াছিল এবং চন্দ্ৰকে 
প্রদাক্ষণ কাঁরয়া আঁত নিকটবর্তী দেশ হইতে আমাদের 
এই উপগ্রহটিকে নিরীক্ষণ করিয়াছল। 

জলে ভার্ণে কী কী জানিতেন না, আজ তাহা 
আমাদের কাছে জ্ঞাত। যেমন তিনি জানতেন না নয, 
পৃথিবণর সীমানা অতিক্রম করিয়া যাইতে যে পারমাণ 
নিহিত করা যে কোন প্রকার বারুদের পক্ষেই সাধ্যাতাতঃ 
কামানটি দাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই গোলার তলদেশের প্রচন্ড 
ধাক্কায় খোলসের মধ্যে অবস্হিত 'যাররীদগকে নিশ্চিত 


৩৪৭ 


চন্দ্র 


মৃত্যু বরণ করিতে হইবে; এবং উদ্ভয়নের আড়াআড়ি 
পাঁরক্রমা পথের যে স্হানে পাঁথবী ও চন্দ্রের অভিকর্ষের 
পারস্পারক সমতা বিরাজমান কেবল মাত্র সেখানেই নহে, 


এই মহান্‌ উপন্যাঁসক অনেক কিছুই জ্ঞাত ছিলেন 
না এবং চন্দ্রলোকে যাত্রা সম্পর্কে উপন্যাস লিখিবার 
সময়ে আরও অনেকগুলি বিষয়ে নজরে আনেন নাই। 
মহাকাশ যাত্রার তাত্ত্বিক তাত্বিক ভিত্তির প্রতিষ্ঠাতা 
ত্সিগুল কভাস্কর রচনাবলী তখনও প্রকাশিত হয় নাই। 
আরও কিছুকাল পরে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক উপন্যাস রচাঁয়তা 
এইচ, জি, ওয়েলাস স্বকাল্পিত আঁভকর্ষকে বাতিল 
করিয়া তাঁহার নায়কদিগকে চন্দ্রলোকে প্রেরণ করেন। 

কে বলিতে পারে যে কৃত্রিম আঁভকর্ষক্ষেত্র ব্যবহার 
করিয়া একদিন প্রথম মহাকাশযান পাঁথবী পাঁরত্যাগ 
কাঁরয়া মহাশ্‌ন্যে যাত্রা কারবে না? এই পাঁরকল্পনা 
বাস্তবায়িত হওয়া সুদূর ভবিষাতের বিষয়। কিন্তু 
ওঁপন্যাসিকগণ যখন বস্তুময় ও বস্তুবিহীন পৰ্দা 
সাঁচ্সত আন্তগ্রহ গোলা আবিষ্কার কাঁরতোঁছলেন, 
পাঁরক্পনা করিতোছলেন আলোক আঁভকর্ষ দর্পণের, 
বিশালকায় ফিজ্গা ও বারুদ দ্বারা পৃথিবী হইতে উৎাক্ষপ্ত 
যান ও বিদ্যাৎ-চৌম্বক কামানের, তখন ছোট্র শহর 
কালুগাতে মানুষের দ্বারা বিশ্বরকষন্ড জয়ের সত্যকারের 
একটি বাস্তব পাঁরিকষ্পনা, জেটচালন তত্ত্বের জন্ম 
হইতোছিল।  স্বয়ংাশীক্ষত বৈজ্ঞানিক কন্স্তানৃন্তিন 
ধাঁসওল্‌কভ্‌স্কির প্রতিভা ও অধ্যবসায় অনন্যসাধারণ। 
আগামী দিনের মানুষ এই অসাধারণ বান্তিকে শ্রদ্ধা ও 
প্রীতির সঙ্গে স্মরণ*্করিবে। কতকগ্যল নিরেট মূখ 
আমলা পাঁরবৃত্ত ছন্নছাড়া জারের রাশিয়ায় বসিয়া অর্থ ও 
যন্ত্রপাতি ছাড়াই শুধুমাত্র তাক্ষ্ম ব্ডাদ্ধবৃত্ত ও মানুষের 
যুক্তিসিদ্ধতার উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি 
মানুষের সমহান স্বগ্নকে নিরদ্ট কয়েকটি গাণিতিক, 
সতে রুপায়িত করিলেন। পৃথিবীর সামানা ছাড়াইবার 
সহজতম, এবং কিয়ংকাল পর্যন্ত একমাত পন্থা যে জেট্‌- 
চালন, ইহা [তিনিই প্রমাণ কারয়াছিলেন। চন্দ্র ও 
্রহগ্রহান্তার উত্তয়নের আড়াআড়ি পথরেখা তিনিই অঙ্কন 
কাঁরয়াছেন। নভোচারী গবেষণাগার ও আন্তর্রহ 
যাতাপথে মধ্যবৰ্তী স্টেশনরূপে মন্মুয্যানৰ্মিত উপগ্রহের 
ব্যবহারের প্রসঙ্গ তিনিই প্রথম উত্থাপন কাঁরয়াছেন। বহ; 
পৰ্যায়িক রকেট, রকেটের জৰালানাঁর তত্ব, মহাকাশচারী 
রকেটের পরিকল্পনা এবং মহাকাশ জয়ের সামীগ্রক তত্ব 
ও অনুশীলনের বর্তমান সাফলাসমহ অনেকাংশেই 
ৎসিওল্‌কভ্‌স্কির নিকট খণী। 

তাই ৎসওল্‌কভ্‌স্কি ও অন্যান্য কয়েকজন 
গবেষককে কেনদ্রাংইউক, ৎসানদের, ?তখনরাভভ্‌) ধন্যবাদ 


| শিশ্য-ভারতী = = ষ্হম = 


এক্সপ্লোরার-৭ঃ ১৯৫৯ সালের ১৩ই অক্টোবর 
উৎক্ষিপ্ত মাকিন উপগ্রহ। ওজন ৯৯.৫ পাঃ। 

আটলাস-্কোর£ ১৯৫৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর 
উৎক্ষিপ্ত উপগ্ৰহ । ওজন--১৫০ পাঃ। কক্ষপথে স্হাঁপত 
মোট ওজন ৮৭৫০ পাঃ। 

ভ্যানগার্ড-২৪ ১৯৫৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী 
উৎক্ষিপ্ত মার্কন উপগ্রহ। ওজন ২০.৭৪ পাঃ। 

ভ্যানগার্ড_৩ঃ ১৯৫৯ সালের ১৮ই সেপ্পেম্বর 
উৎক্ষিপ্ত মাকিনি উপগ্রহ। ইহার ওজন ৫০ পাঃ 
কক্ষপথে স্হাপিত মোট ওজন-_-১০০ পাঃ। 

--৫$ ১৯৫৯ সালের ১৩ই আগম্ট। 

উৎক্ষিপ্ত মাকিনি উপগ্রহ। ওজন--৪৫০ পাঃ, কক্ষপথে 


স্হাপিত মোট 
ধবংসপ্রাপ্ত। 


ওজন_-১৭০০ 


'ডিস্কোভারার--৬£ ১৯৫৯ সালের ১৯শে আগচ্ট 


উৎক্ষিপ্ত মার্কন উপগ্রহ-ওজন ৪৫০ পাঃ 
স্থাপিত মোট গুজন--১৭০০ পাঃ। অপভু- 
মাইল। ১৯৫১ সালের ২০শে অক্টোবরে? ধৰ 
উপগ্রহ হইতে উৎক্ষিপ্ত- ৩০০ পাউন্ড ওজনের ক্যা? 
পৃথবীতে ফিরাইয়া আনা যায় নাই। 


এক্সপ্লোরার_-৭£ ১৯৫৯ ১৩ই অক্টোবর উৎাগ্নপু 


মাকিন উপগ্রহ। ওজন ৯৯.৫ পাঃ। অন্‌ 


মাইল। অপভু--২৩০০ মাইল। আয়ু্কাল--৩ 
পাঁথবীর চৌম্বক ক্ষেত স্‌যাপীকরণের 


৪0 বৎসর। 


পাঃ। সেপ্পেম্বরে 


গস 


| 


ph 


৷ 


চন্দ্ৰ 


স্বপ্ন বৈজ্ঞানিক সমর্থন লাভ কারল। 
কন্তু ইহা তখনও স্বপ্নই রাহিল। ইহার রুপায়নের 
জন্য বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আবির্ভাবের 
দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। অপেক্ষা কাঁরতে 
হইল সেই রাষ্ট্রের বিপুলাকার শিল্প ও কৃষি, অঢেল 
শক্তি-উৎস; অসংখ্য সুদক্ষ শ্রমিক, কারিগর ও বৈজ্ঞানিক- 
দের দ্বারা ধাঁসওল্‌কভ্‌স্কি-র সুমহান পাঁরকষ্পনাকে 
করিয়া নেওয়ার বাস্তব অবস্হা সাষ্টির দিন 


জানন্ত হয়। 


য ন্ত। 

বহুবিধ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সমস্যার সমাধানে 
সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের অ্রত্মনিয়োগ কাঁরতে হইয়াছে। 
মহাকাশ-যান নির্মাণকারীদের যে কী পরিমাণ বাধা ও 
অসুবিধা আঁতক্রম করিতে হইয়াছে পৃথিবীর কোনও 
বৈজ্ঞানক উপন্যাস রচাঁয়তাই তাহা কল্পনা কারিতে 
পারেন নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, 
“য়ংক্রিয়তা, সাইবারনেটিকস্‌, দ্রুতগাঁত ইলেকট্রনিক 
গণনাযন্ত্, সঠিক ও নির্দিষ্ট নিয়ল্তরণ-ব্যবস্হা ও পাঁর- 
মাপক যন্ত্ৰ ছাড়া মহাকাশচারী রকেট নির্মাণ একেবারেই 
অসম্ভব ছিল; অপৰ্যাপ্ত উচ্চমানসম্পন্ন জবালানী ব্যতীত, 
প্রাতসরক বস্তু ব্যতীত তাহারা ছুট্‌ দিতেই পাৱত না। 
এইসব সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার, নানা 
1বভাগের শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা 
প্রয়োজন হইয়াছে। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগ- 
1বদ্যাগত উচ্চমানসম্পন্ন তত্ত্বাবদ, পারকল্পনাকারী ও 


= = = 


নির্মাতাদের দ্বারাই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব 
হইয়াছে। আর এবাম্বধ উচ্চমান লাভ করা শুধুমাত্র 
সমাজতন্ত্রের দেশেই সম্ভব। 
চন্দ্ৰলোকে যাত্রা আজ বাস্তব ঘটনা। মানুষ আজ 
সর্বাপেক্ষা নিকটবৰ্তী একটি জ্যোতিচ্কে পেশছাইয়াছে। 
সম্ভবতঃ শীঘ্রই মহাজাগতিক যান চন্দ্ৰে পদার্পণ কারিবে। 
তখন ইহা আর বৈজ্ঞানিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু থাকিবে 
না। তৎপাঁরবর্তে ইহা হইবে একটি গবেষণার সামগ্রী, 
অন্দশীলনের বদ্তু। মানুষ এখন চন্দ্রের অপর পাশ্ব' 
দেখিতে পাইয়া, উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছে উজ্জল 
রেখাগীলর রহস্য, এবং কতকগুলি গহৰরের বর্ণ 
পরিবর্তনের কারণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়। 

কিন্তু মানুষের স্বপ্নের শেষ নাই। কাব ও 
সাহিত্যিকদের কল্পনা আরও বহু দুর পারব্যাপ্ত, সারা 
বিশ্বে কমিউনিস্ট সমাজে প্রসারিত। তাঁহাদের গ্রন্থের 
নায়ক-নায়িকারা ইতিমধ্যেই সৌরজগৎ ছাড়াইয়া নানাঁদিকে 
যাত্রা করিয়াছে, পদার্পণ করিয়াছে মঙ্গল, শুক্র ও 
বিপূলাকার গ্রহগলির উপগ্রহসমূহে। সম্প্রাত আমাদের 
একটি সামায়ক পাঁত্কায় প্রকাশিত “আন্দ্রোমেদাস: 
নেবুলা” নামে একটি চমৎকার উপন্যাসের লেখক আই, 
ওয়াই, ইয়েফরেমভ দেখাইয়াছেন যে মৌল পদার্থের 
সহিত মানুষের সংগ্রামের কোন পারসমাপ্ত হইবে না। 
আত্মপ্রীতরোধের পাঁরবর্তে মানুষ তখন আক্রমণাত্মক 
হইয়া উঠিবে। অসংখ্য নক্ষত্রগামী জাহাজ তখন সুদূর 


ল্যনিক-২ রকেটের যান্রাপথের ছক 
(৯) পৃথিবী, (২) রকেটের পথ, (৩) রকেট পথের কক্ষ-তল, (৪) চাঁদের কক্ষ-তল, (৫) ধূমকেতু, (৬) চাঁদের কক্ষ, 
_ (৭) রকেটটি উৎক্ষেপ করার সময় চাঁদের অবস্হান, (৮) রকেট চাঁদে পাঁড়বার সময় চাঁদের অবস্হান, (৯) বিষুব রেখা । 


৩৪৯ 


শিশ্য-ভারতী 


বিশ্বে পাড়ি দিবে, মানুষের অন্সন্ধিৎস মন তাহাকে 
অন প্রেরণা দিবে নিত্য নতুন বিজয়-আভিযানে, দেশ ও 
কালের ভৌত প্রকৃতিকে অতিন্রমে। 


দ্বিতীয় সোভিয়েত মহাজাগাঁতক রকেট উৎক্ষেপণে 
আমাদের প্রকৃতিদত্ত উপগ্রহ চন্দ্ৰে এবং মহাবিশ্ব 
অভিযানের নতুন সম্ভাবনা পথ উম্মুক্ত হইয়াছে। 
চন্দ্রের প্রাতকৃতিগৃলি বিশদ পর্যালোচনায় জানা 
গিয়াছে যে, ইহার পজ্ঠদেশ আট হইতে নয় কিলোমিটার 
উচ্চ পর্বতমালা, অজস্র ফাটল ও বৃত্তাকার শৈলরাজিতে 
আচ্ছাদত।  পর্বতমালাগলি অনেকটা ভূপ্ঠাস্হিত 
আগ্নেয়গিরি গহৰৱের ন্যায় দেখিতে, কিন্তু ইহাদের ব্যাস 


তুলনামূলকভাবে বোশ। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাস প্রায় 
৩০০ কিলোমিটার পাঁরবাপ্ত। সমতলভুমির গহৰর 


ছাড়াও স্মানার্দঘ্ট অর্থে “সাগর” নাম আরোপিত আরও 
কিছ; বিশাল খাদ এখানে পাঁরদন্ট হয়। 

জনৈক চন্অনুসন্ধিৎসয একদা বিয়াছিলেন যে 
চন্দ্রের পম্ঠদেশ হইতেছে একটি গ্ৰন্থসম, ইহার মাঝেই 
চন্দ্রের প্রকৃত ইতিহাস যে কেহ খুজিয়া পাইতে পারে। 
সত্যই ইহা একটি “গ্রন্থ” বিশেষ এবং পৰ্যাপ্ত পরিমাণে 
চিত্রিতও বটে; কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ইহার অনেকগুলি 
“অধ্যায়"ই এখন পর্যন্ত নিরুদ্ঘাটিত রহিয়াছে। ইহার 


সর্বপ্রথম কারণ হইল যে “এই গ্রন্থটির পৃঞ্ঠাগুল্র” 
অর্ধেকেরও বেশি আমাদের কাছে অগম্য। 
পৃষ্ঠ আজ পর্যন্ত কেহ দেখেই নাই। যদিও একথা 
বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই যে অজ্ঞাত অংশটি 
জ্ঞাত অংশ হইতে সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র, তথাপি বিজ্ঞানের দিক 
হইতে এখানে আভিযান অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ। তাহা 
ছাড়া, চন্দ্রের এ দিক সম্পর্কে কিছু কিছ; মতবিরোধ 
আছে, সেগুলিও পর্যবেক্ষণ করা দরকার । 
উদাহরণস্বরূপ, চন্দ্রপৃ্ঠের গঠনের প্রশ্নটি কম 
আগ্রহের বিষয় নয়। সোভিয়েত জ্যোতির্বিদি আচায 
বারাবাশভ্‌ পরিচালিত অনুষন্ধানকার্যে দেখা গিয়াছে যে 
চন্দ্রপৃষ্ঠে কদাচিৎ কোথাও সমতল অংশ আছে। যে 
বহুবিধ স্তরবিধিষ্ট শিলারাজিতে চন্দ্রপঞ্ঠ 
সেগুলিও তাপমাত্রার তারতম্য অনযায়ী প্রভূত পাঁরবর্তন 
সাপেক্ষ । বায়মন্ডল রহিত হওয়ায় চন্দ্ৰে দিন-রাণিন 
তাপমান্ায়ও প্রচুর ব্যবধান পাঁরলাক্ষত হয়। রান্রকালে 
এখানে তাপ হিমাবস্থারও ১৫০ ডিগ্রী নিচে নামে, 
আবার দিন আসার সঙ্গে সঙ্গে তাহা বাড়িয়া শুনা 
ডিগ্রীর উপরে ১৩০ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়া থাকে। 


চন্দ্রের মানচিত্রে নূতন নাম 


১৯৫৯ সালের শরংকালে ইতিহাসে সর্বপ্রথম 
একটি মহাকাশচারী সোভিয়েত রকেট চন্দ্রের অদ্‌শা 
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চন্দ্রের অপর * 
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দিন্কের ফটো গ্রহণ করে! এই অপূর্ব ফটোটি পাঁথবীতে 
প্রেরিত হয় ও বিজ্ঞানীরা উহা অধ্যয়ন করেন। চন্দ্রপ্‌ষ্ঠে 
পর্বে আদৌ যাহা দুষ্ট হয় নাই, তাহাই এবার আবিষ্কৃত 
হইল। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান আকাদেমীর 
সভাপাঁতমন্ডলী এইসব খাদ্য, গোলাকার পর্বতমালা 
প্রভৃতির অনেকগুলির নামকরণ করার 'সিদ্ধাত করেন 
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত নিম্নালখিত 
াক্তগণের নামানুসারে £ গিওদানো ব্রুনো, জুলে ভান, 
কুচাতফ,  লোবাচেভাঁ্ক, ম্যাক্সওয়েল, 
মেন্দেলিয়েফ, পাস্তুর, পপোফ, স্‌ক্লোদোয়াসকা-কুরী, 
সু চংং-চি ও এডিসন। ইহাদের পরিচয় নিন্মে দেওয়া 


হহল 


হেখজ্‌, 


শিওদনো ব্ৰনো (১৫৪৮-১৬০০)- মহান 
হতালীয় চিন্তানায়ক, বস্তুবাদশ ও নিরা*বরবাদ, 
দাশশীনক মতবাদ স্কলাস্টিসিজ্‌মের তাঁর সমালোচক, 
1বজ্ঞানের জনা সংগ্রামকারণী। 

জলে ভার্ন (১৮২৮-১৯০৫)- বিখ্যাত ফরাসী 
উপন্যাসিক, বিশ্ববিখ্যাত. বিজ্ঞানবিষয়ক  উপন্যাস- 
বচাঁয়তা। 

হেইনরিখ্‌ রুদল্ফ হেংজ 
‘বখ্যাত জার্মান পদাথশীবদ্যাবিদ। 

ইগর ভাসিলিয়েভিচ কুর্চাতফ (১৯০৩-১৯৬০)-- 
আমাদের এ যুগের অন্যতম বিখ্যাত পদার্থাবদ্যাবিদ। 
পারমাণাবক পদার্থাবদ্যায় প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ । 

নিকোলাই ইভানোভিচ লোবাচেভস্কি (১৭৯২- 
১৮৩৬)_ বিখ্যাত রুশ গণিতজ্ঞ, অ-ইউক্রিডাঁয় জ্যামাতির 
প্রাতজ্ঠাতা। 

জেম্‌স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১-১৮৭৯)- প্রখ্যাত 
ইংরেজ পদাৰ্থবিজ্ঞানী । উনবিংশ শতকের অন্যতম 
বিখ্যাত পদাৰ্থবিজ্ঞানী ও তাত্বিক 
দ্‌মিত্রি ইভানোভিচ মেন্দেলিয়েফ (১৮৩৪-১৯০৭)-- 


(১৮৫৭-১৮৯৪)-- 


বিখ্যাত রুশ রসায়ন শাস্রৃবিদ। বস্তু সম্পর্কে বর্তমান 
ধারণার ভান্ত_ রাসায়নিক মৌলপদার্থের পর্যাবৃত্ত 
সারণির (টেবিল) প্রাতিজ্ঠাতা। 


লই পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫)_ বিখ্যাত ফরাসী 
বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের স্বতন্ত্ৰ শাখারূপে আগুবাক্ষণক 
জাীববিদ্যা ক্ষেত্রে পথিকৃং। 

আলেকজান্দার স্তেপানোভিচ পপোফ (১৮৫৯- 
১৯০৬)--বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী, রেডিওর আবিজ্কর্তা। 

মারি সক্লোদোয়াদ্কা কুরী (১৮৬৭-১৯৩৪)_ 
জাতিতে পোলিশ, কর্মক্ষেত্র ফ্রান্স। এই রমণী 
তেজস্ক্রিয় মৌলপদার্থ (রেডিয়াম ও পলোনিয়াম) 
আবিষ্কার কাঁরয়া খ্যাত হন। আধুনিক পারমাণবিক 
পদাৰ্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে ইহা বিরাট 
পাঁরবৰ্তন সাধন করে। 


চন্দ্র 
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সপ লক্ষ 


ত্স; চ্ংচি_ বিখ্যাত চীনা গণিতজ্ঞ ও জ্যোতি- 
বিজ্ঞানী। পণ্ডম শতকের মানুষ। 


টমাস আলভা এডিসন (১৯৪৭-১৯৩১)__বিখ্যাত 
মাৰ্কিন বিদযুৎবিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক। 


প্রকাশিত চার্টে পাঁথবী হইতে দৃশ্য বস্তুগলি কাল 
বিন্দ; দ্বারা ঘেরা স্হানে রহিয়াছে । 


কৃত্রিম সৌরগ্রহ 
লঃনিক--১ঃ ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী রাশিয়া 
কত্তুক উৎক্ষিপ্ত সববপ্রিথম সৌরগ্রহ। ইহার ওজন 
৭৯৬.৫ পাঃ। কক্ষপথে স্হাঁপত মোট ওজন--৩ ২৪৫ 
পাঃ৷  আয়ুদ্কাল আনাদ্দর্ট। 


চন্দ্র হইতে ৪০০০ মাইল দূরত্বে চন্দ্রকে পাশ 
কাটাইয়া সযো'র দিকে ধাবিত হয়। কৃত্রিম গ্রহ হিসাবে 
১৫ মাসে একবার স্যর প্রদক্ষিণ কারবে। তেজস্কিয়তা, 
মহাশূন্যে সৌরমন্ডলে পদার্থের অবস্হান ইত্যাদি সম্পর্কে 
তথ্যাদি প্রেরণ করে। বর্তমানে লুনিক--১ হইতে কোন 
বেতারবার্তা পাওয়া যাইতেছে না। 


পাইয়োনীয়ার_-9$ ১৯৫৯ সালের ওরা মাচ্চ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রেরিত গ্রহ। এই কৃত্রিম গ্রহের ওজন 
১৩.৪ পাউন্ড। আয়ুসকাল অনি্দ্দিল্ট। চন্দ্র হইতে 
৩৭,৩০০ মাইল দুর দিয়া চন্দ্রকে পাশ কাটাইয়া 
সৌরকক্ষে প্রবেশ করে। পাঁথবী ও বুধ গ্রহের মধ্যে 
মনযষ্যসম্ট দ্বিতীয় কৃত্রিম গ্রহ হিসাবে সা প্রদক্ষিণ 
করিতেছে। প্রায়*৮২ ঘন্টা ধাঁরয়া সবর্বাধিক দূরত্ব 
৪০৭,০০০ মাইল হইতে মহাশ,ন্যের তেজস্কিয়তা সম্পর্কে 
তথ্যাদি প্রেরণ করে। 


পাইয়োনীয়ার-_&£ ১৯৬০ সালের ১১ই মার্চ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র কন্তক উৎক্ষিপ্ত মন্দযাসন্ট তৃতীয় কৃত্রিম 
সৌরগ্রহ। পাঁথবী ও শত্রগ্রহের মধ্যবর্তী কক্ষপথে 
৩১১ দিনে সয্য প্রদক্ষিণ করিবে। গ্রহান্তরে যাওয়ার 
জন্য মহাশুন্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বেতার- 
সঞ্কেতে প্রেরণ করিতেছে। 


চান্দ্ৰ ৰূকেট 
লমনিক__২_ সোভিয়েট ইউনিয়ন কন্তুকৈ ১৯৫৯ 
সালের ১২ই সেপ্টেম্বর উৎক্ষিপ্ত। রকেটটি পরাঁদন 
১৩ই সেপ্টেম্বর চন্দ্রের বুকে আঘাত করে। তাপ, 
বায়ুর চাপ পৃথিবী ও চন্দ্রের চৌম্বক পাঁৱমাপ করে 


লামানক--৩ সোভিয়েট ইউনিয়ান ১৯৫৯ 
৪ঠা অক্টোবর। 


সালের 


! 
0 
জজ 
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সোভয়েতের মানুষের তৈরী তিনাঁট উপগ্ৰহ শুধু 
যে মহাকাশযান্তার পথই আলোকিত করিয়াছে তাহাই নয়, 
সোভিয়েত বিজ্ঞান সম্পর্কে বিদেশে বহন বৎসর ধরিয়া 
ওদ্ধত্যমূলক যে অপ-প্রচার চলিয়াছে, সে অপপ্রচারের 
মূখোসও উদ্ঘাটিত করিয়া 1দয়াছে। 

এইবার অনেক মূলযই নূতন করিয়া যাচাই কাঁরতে 
হইতেছে। সমগ্র জগৎ যখন মহাকাশে সোঁভিয়েতের 
বিরাট অগ্রগাঁতি দেখিতে পাইল, তখন নব মূল্যায়নের 
গাঁতও বৃদ্ধি পাইল। ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী 
চন্দ্রের দিকে ধাবিত সোভিয়েত মহাকাশ রকেটই সর্বপ্রথম 
দ্বিতীয় নিজ্কমণ গতিবেগ লাভ করৈ এবং আঁভকর্ষ 
কাটাইয়া দেড় দিন পর চন্দ্রের উত্তর দিকে চন্দ্রপষ্ঠ হইতে 
৫ হাজার কিলোমিটার দুর দিয়া চলিয়া যায় ॥ 


সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় মহাকাশ 
রকেট পাঠান একেবারে চন্দ্রপষ্ঠে। রূপকের ভাষায় 
বলিতে গেলে, যে চন্দ্র পীথবীর রানির আকাশে এক 
জ্যোতিষ্ক, মানুষ সেই চন্দ্রের দিকে হস্ত প্রসারিত 
করিয়া পাঁথবীর সাহত চন্দ্রের যোগস্থাপন কারল। 
পৃথিবীর সাষ্টর পর হইতে যুগ যুগ ধরিয়া 
মানবচক্ষর চন্দ্রের শুধু একটি দিকই দেখিয়া আসিয়াছে। 
চন্দ্রের অপর দিকে কি ঘটিতেছে মানুষ তাহা জানিত না। 
১৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েতের মানুব 
সুদূর চন্দ্রের রহস্য উদ্বাটিত করে। তৃতীয় মহাকাশ 
রকেট একটি স্বয়ংক্রিয় আন্তনক্ষত্র স্টেশন কক্ষপথে 
স্থাপিত করে এবং উহা চন্দ্রপৃষ্ঠের ৬,২০০ কিলোমিটার 
দূর দিয়া চলিয়া যায়। উহার ভিতর ছল চন্দ্রের অপর 
পণ্ঠের চিত্র তুলিবার উপযোগণী ফটো-ক্যামেরার নানা 


লিন স্তর সক 
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যন্দ্রপাত ও কলকোঁশল। এই ফটোগুলি টে 
সাহায্যে পৃথিবীতে প্রেরত হয়। সোভিয়ে 
বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলি মহাকাশ হইতে প্রাপ্ত 
অধ্যয়ন করিয়া সমগ্র বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্র 
চান্দ্রগোলকের অপর পৃষ্ঠে নানার্প গঠন 
আবিষ্কৃত হয়। উহাদের নামকরণ করা 
জাতির বিভিন্ন কালের বিজ্ঞানীদের নামে। ন 
সম্‌দ্ধ হয় এক অমূলা সম্পদে। সে সম্পদ চন্দ্রের ত ৷ 
পৃজ্ঠের মানচিন্র। সোভিয়েতের মহাকাশ 
সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত কাঁরয়াছে। সে রকেটগ 
অনন্ত কাল ধাঁরয়া মানব প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স? 
রূপে পারগঁণত হইবে। 

মহাকাশ বিজয়ের মহাষূগে এক নব অধ্যায়ের স্‌চ 
হয় ১৯৬০ সালে। মহাকাশে প্রাণী বহনে সক্ষম বার ৷৷ 
নিরোধী কোবিনে সাজ্জিত দুইটি বিরাট মহাকাশ যান 
(প্রাতাটর ওজন ৪.৫ টনের অধিক) উৎক্ষিপ্ত হয়। 
মহাকাশযানগ্ি ভবিষ্যতে মানুষ বহনেরই উপযোগন। 
দ্বিতীয় উপগ্রহ মহাকাশযান পৃথিবীতে মহাকাশয 
ফিরাইয়া আনিবার অসম্ভব জটিল সমস্যাটির 


স্তেলকা এবং তংসহ আরও অনেক প্রাণী ও উদ্ভি 
মহাকাশ পর্যটন করিয়া এই পৃঁথবীতে নিরাপদে ফিরিয়া 
আসে। এইরূপ ঘটনা বিশ্বে ইহাই প্রথম। জাঁবাবিদ্যার 
এই অভুতপরর্ব পরাক্ষায় মহাকাশে উত্তয়নে রত জীবের 
দেহ সম্পর্কে নানা মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। 

মানবের ভববষ্যং মহাকাশযাত্রার প্রদ্তুতিপথে এইসব 
তথ্য যত গর্দত্বপূর্ণ হউক না কেন, মহাকাশ যানের 
নির্ভরযোগ্যতা, নিরাপদ উত্তয়ন ও ভূপৃজ্ঠে নিরাপদে 


৯ সক সস্মর্ুুলশ্ষল 
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| 


॥ 


প্রত্রব্তনি সম্পর্কে আরুও অনেক কিছু কারবার আছে। 
সমস্যাবলী বরাবরই সোভিয়েত মহাকাশ 
নীদের দাঁষ্টির ভিতর আছে। এইসব স্প্রথানক 
ণর জন্য ব্যবহৃত আমাদের বহপর্যায়বিশিষ্ট রকেট, 
জ্ঞানক যন্তরপাতিসহ আধার এবং স্বয়ংক্রিয় আন্তনক্ষত্র 
স্টেশন_ইহা সবই উচ্চশক্তি ও নিখপুত ব্যবস্থার জন্য 
খ্যাত হইয়া আছে। সমগ্র নিয়ন্ত্ৰণ ব্যব্থা, উচ্ভয়ন 
ণ, গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ ও পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক তথ্য 
শর নিখুত নিভুলি ব্যবস্থা- ইহার সব কিছুই 
এসাধারণ। ইহা সবই সম্ভব হইয়াছে রেডিও-টেকনিক্যাল 
1ং টেলিমোট্রক ব্যবস্থার ফলে। যেমন রকেটে তেমান 
ভপষ্ঠে স্থাপিত বহু জ্যোতাবিজ্ঞান কেন্দ্রে এই 
বাবস্থা আছে। যন্তরবিদ্যার এই বিকাশ, জ্যোতীর্বিজ্ঞান, 
পদাৰ্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত, টেলিমেক্যানিক্স, সাইবানেশটক্স 
ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাফল্য মহাকাশ বিজয়ের 
মগ্রগাঁতি সম্ভব কারয়া তুলিতেছে। 
আমাদের এই বিরাট ও বিস্ময়কর অভিযানের 
ব্য শুনিয়া অনেকেই হয়তো মনে করিবেন, আমাদের 
পথ বোধ হয় মসৃণ ও নিজ্কন্টক। প্রকৃত পক্ষে 
তজটিল ব্যবস্থাদি, মেশিন ও গবেষণা যন্যাদি 
ও পরাক্ষা কার্ষে রত বহু বিজ্ঞানী, হীঞ্জীনয়ার 
কর যৌথ প্রচেষ্টার ভিতর ছিল উদ্দীপনা ও 
, এক অপূর্ব মানসিক আভিজ্ঞতা। কিন্তু পৃথিবী 
রবার এই প্রমাণই পাইয়াছে যে সোভয়েতের মানুষের 


* 


চন্দ্ৰ 


বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনা, সাহাঁসিক সৃজনশীল চিন্তাধারা 
এবং বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারং বিদ্যার সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতির 
অসাম আকাথক্ষা প্রতিবারই সাফল্যমান্ডিত হইয়াছে। 

এই বৎসরের গোড়ার দিকে মহাকাশে বিজ্ঞানের নব 
সাফল্য দেখা দেয়। ১৯৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী 
একট বহরপর্ায়াবাশিষ্ট রকেট মন[্যসূষ্ট একটি ভারী 
উপগ্রহ কক্ষপথে থাপিত- করে। এ দিনই একটি 
নিয়ন্ত্ৰিত মহাকাশ রকেট উপগ্রহ হইতে বাহির হইয়া 
একটি স্বয়ংক্রিয় আন্তনক্ষত্র স্টেশনকে আবক্রপথে স্থাপিত 
করে। এই স্টেশনাট তামাদের এই গ্রহের নিকটতম 
প্রাতবেশী শুকরের পাৰ্শ্ব দিয়া যাইবে। 

মন.ষ্যস্ট একটি ভারী উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপিত 
করা, উহা হইতে একটি রকেট উৎক্ষিপ্ত হওয়া, তাহার 
পর একটি আন্তনক্ষিত্র স্টেশন এমন একটি গ্রহের দিকে 
পাঠান যে গ্রহ জটিল কক্ষপথে সূর্যকে আবর্তন করে__ 
এই সবকিছুই সম্ভব হইয়াছে [নিখুত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 
ফলে। এই মহাকাশপরাক্ষাগারাট ২৭ কোটি িলো- 
মিটার পথ আতিক্রম কাঁরবে। এই পরাক্ষাগার উদ্ভয়ন 
ও নিৰ্দিষ্ট পথে উহার গমনের ফলে ও উহা শঢক্র গ্রহের 
নিকটবর্তী হওয়ার ফলে সূর্যের চারিধারের মহাকাশের 
প্রকৃতি এবং গ্রহসমূহের গঠন সম্পর্কে নূতন তথ্য আব- 
কারের পথ সুগম হইবে। 

বৈজ্ঞানিক কার্যসূচীর এই: নির্দিষ্ট কর্তব্য ছাড়াও 
মনদয্যসষ্ট উপগ্রহ হইতে একটি স্বয়ংক্রিয় স্টেশন 


| 


পল. শী লল্ষ্দঁ 


উৎক্ষেপণের বিষয়টি মহাকাশ গবেষণার যুগে এক বিশেষ 
ঘটনা। এই ঘটনার তাৎপর্য এই যে সোভিয়েতের 
মাননষই বিশ্বে সর্বপ্রথম একটি স্পুংনিককে “বাসযোগ্য” 
কারতে, ভবিষ্যতে নক্ষত্রলোকে উদ্ভয়নের ঘাঁটর্পে 
উহাকে ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছে। 

মহাকাশ গবেষণা ও পরাক্ষার কাজ পূর্ণ উদ্যমে 
চালয়াছে। শর অভিমুখে স্টেশন উৎক্ষেপণের পরই 
চতুর্থ উপগ্রহ মহাকাশযান উৎক্ষেপ করা হয়। উহাতে 
ছিল প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং কুকুর চের্নুস্কা। চেনস্কা 
ইতিমধ্যেই বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। তুপ্চ্ঠ 
হইতে নিৰ্দেশ অন্যায়ী মহাকাশযানটি সোভিয়েত 
য্ক্তরাষ্ট্রেরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করে। 
উপগ্রহ মহাকাশযান ও উহার অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রপাতি ও 
বিভিন্ন ব্যবস্থার অধিকতর উন্নীত কৰিয়া মন্ম্য্য 
বহনোপযোগী করার গবেষণায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র 
সোভিয়েত বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও গবেষকগণ পুনরায় 
সাফল্য লাভ করিলেন। 

১৯৬১ সালের ২৫শে মার্চ পণ্টম সোভিয়েত 
উপগ্রহ মহাকাশযান ক্ষেপণ ও কক্ষপথে স্থাপনের ভিতর 
দিয়া এ একই মহৎ লক্ষ্য অনসৃত হইল। সমগ্র বিশ্ব 


৩৫৪ 


পাঁচটি উপগ্রহ মহাকাশযান ক্ষেপণ! ইহার "পর 
সোভিয়েত বিজ্ঞানের বিরাট সাফল্যের আর অন্য কোন 
প্রমাণ প্রয়োজন হয় না। 


স্পৃৎংনিক, মহাকাশ রকেট ও আন্তন“ক্ষত্ 
ক্ষেপণের ফলে প্রতিবারই বহু মূল্যবান তথ্যাদি 
গিয়াছে। উহা পরাক্ষার ফলে বিশ্বাবজ্ঞান 
পরিমাণে সমৃদ্ধ হইবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই 
এইসব বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ জ্যোতার্বিজ্ঞান, পদাথ- 
বিদ্যা, জীববিদ্যা ও বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের নব 
সাফল্য আনিয়া দিবে। অত্যন্ত গর্যত্বপূর্ণ 
সমস্যাবলী, যথা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী রো 
টেলিভিসন যোগাযোগ, আবহাওয়া নিরীক্ষণ, আবহ 
পূর্বাভাস প্রভাতি সমস্যার সমাধানের পক্ষেও 
মহাকাশ উত্তয়নের অগ্রগাঁত বিশেষ প্রয়োজনীয়। স 
দেখা যাইবে মহাকাশ গবেষণা মানব সংস্কৃতি ও 
বিজ্ঞানের অধিকতর অগ্রগতি সাধনের সহায়ক। 


আমাদের মহাকাশ উচ্ভয়নের কাজটি ক্রমেই সুনিশ্চিত 
ও গর্ত্বপতর্ণ হইয়া উঠিতেছে। ইহার আর টি 


শ্টেশন 


তাৎপর্য এই যে, সমগ্র বিশ্ব-পারস্থিতর উপর ইহার 
কল্যাণকর প্রভাব পাড়িতেছে। আমরা দেখিতেছি বিজ্ঞান 
সম্পর্কে ভুল ধারণা দ্‌র হইয়া যাইতেছে। 


১৯৪৫ খন্টাব্দের ৬ই আগষ্ট মানুষের 
ইতিহাসের এক চরম কলঙ্কের দিন। একটা 
দিনের একটা মুহুর্তে এক সঙ্গে এত বেশী 
মানুষ নিহত হয়োছল যে, ইতিহাসের পাতায় সে 
কথা চির কলঙ্ক হয়ে থাকবে। পৃথিবীর 
ইতিহাসে আর কোন দিন এত অধিক সংখ্যক 
মানুষ এত অল্প সময়ের ভিতর নিহত হয়ান। 
হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের এই আকস্মিক 


অপমৃত্যুর কারণ শুধ একটি বোমা। আর সেই 
বোমাই এযাটম বোমা ৷ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান রাজ্যের 
হিরোশিমা শহরে একটি এযাটম বোমা নিক্ষেপের 
ফলে ষাট হাজার মানুষ সঙ্গে সঙ্গে নিহত 
হয়োছল। হাজার হাজার মানুষ আহত 
পথে বসোছল। গোটা শহর মুহুর্তে ধৰংস- 
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স্ত:পে পরিণত হয়েছিল। যে হতভাগ্যের দল 


- পঙ্গঃ হয়ে তখনও ধিক্‌ ধিক্‌ করাঁছলো তারাও 


কয়েক মাসের মধ্যেই শেষানঃশৰাস ত্যাগ ক'রে 
আমৃত্যু যন্ত্রণা থেকে চিরমাক্তি পেয়েছিল । কিন্তু 
তবুও অর্ধমৃত অবস্হায় অসংখ্য পঙ্গ মানুষ 
মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলো । সেই মৰ্মন্তুদ 
ঘটনার সংবাদে বিশেৰর মানুষ স্তম্ভিত হয়ে 
ভাবলো, শুধু একটা বোমা এত বড় বিধ্বংসী 
হতে পারে! এর আগে ধ্বংসের এত বাঁভৎসতা 
পাঁথবীর কোন সাধারণ মানুষ আর কোনদিন 
শোনোন। 

হিরোশিমার দুর্ঘটনার কয়েকাদন পর আবার 
একাট এ্যাটম বোমা পড়লো জাপানেরই আর 
একটি শহর নাগাসাকিতে। এখানেও ধ্বংস, 
মত্যু এবং আহতের সেই একই বাঁভংস রূপ । 
একই বোমা দিয়ে শুধ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
মাত। কিন্তু সে-কথা এখন থাক। এ্যাটম 
বোমার কথা বলার আগে এ্যাটমের কথা বলতে 
হয়। * 

এ্যাটম (4০50) এর বাংলা নাম 
'পরমাণদ'। যদিও আমরা অনেক সময় এ্যাটমকে 
পরমাণু না-ব'লে ‘অণু’ বাল। এবং এ্যাটম 
বোমাকে বাল পারমাণবিক বোমা’ অথবা 
‘প্রমাণ বোমা'। সে যাইহোক, আমাদের 
এখন দেখতে হয়, অণ্ড এবং প্রমাণ; কি। কিন্তু 
অণু এবং প্রমাণ যে কি সে কেউ ক্যেনাদন 
দেখোন। আগামী দিনের মানুষ বিজ্ঞানের 


' ক্রমোন্নতিতে অণ্ম বা পরমাণুকে দেখতে পাবে 


কিনা আগামী দিনের মানুষ তা বলতে পারবে। 
তবে এ যুগের কোন মানুষ এখনও পর্যন্ত এমন 
কোন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি যা দিয়ে অণু 
বা পরমাণ,কে চোখে দেখা যায়। 

চোখে দেখা না-গেলেও বিভিন্ন যুগের 
বিভিন্ন বৈজ্ঞানক_পরমাণ্‌ সম্পর্কে এত বেশশ 
গবেষণা করেছেন এবং সে সম্পর্কে এত বেশী 
তথ্য দিয়ে গেছেন যে পরমাণুর একটা মোটামুটি 
ধারণা আমরা করতে পারি। বিজ্ঞানীদের ভাষায় 


“যা আর ভাঙ্গা যায় না'। 


৩৫৬ 


বস্তুটি তৈরী। কোন বস্তু না-ব'লে 
কেন মৌলিক বস্তু বললাম একটু পরেই জানা 
যাবে। এক খন্ড লোহায় আছে সুক্ষ্ম সুক্ষ 
কোটা কোটী অসংখ্য লোহার কণা। ,এই সব 
কণা লোহাই এক একটা পরমাণ;। বাড়ী যেমন 
অসংখ্য ইণ্ট দিয়ে তৈরী, তেমান তৈরী এক খন্ড 
লোহা অসংখ্য লোহার কণা বা লোহার পরমাণু 
দিয়ে। লোহা মৌলিক বস্তু। কেননা লোহা 
তৈরী হয়েছে শুধ লোহা দিয়েই। কোন বস্তু 
শব্ধ; সেই বস্তুর পরমাণ; দিয়ে তৈরণ হলে সেই 
বস্তুকে বলে মৌলিক বস্তু। সোণা, রূপো, 
তামা, পারদ সবই মৌলিক বস্তু। কেননা সোণার 
পরমাণ; দিয়ে সোণা, রুপোর পরমাণু দিয়ে 
রপো, তামার পরমাণু দিয়ে তামা, পারদের 
পরমাণ্দ দিয়ে পারদ তৈরণ হয়েছে। 

কোন মৌলিক বস্তুকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে 
পরমাণদতে আসা যাবে। কিন্তু পরমাণ্‌কে আর 
ভাঙ্গা যাবে না। পরমাণু বা এ্যাটমকে ভাঙ্গা 
যাবে না ব'লেই এর নাম রাখা হয়েছে 'এ্যাটম' 
কেননা গ্রীক ভাষায় 'এ্যাটম' কথার অর্থই হচ্ছে 
এই এ্যাটমের কল্পনা 
করেন গ্রীকপান্ডিত ডিমোক্রিটাস (Democritus) | 
সে প্রায় আড়াই হাঙ্লার বছর আগের কথা। 
কিন্তু তারও আগে ভারতীয় মনীষী কণাদ 
অন্তিম কণা সম্পর্কে কল্পনা করেছিলেন। এই 
কণারই নাম কণাদ দিয়োছলেন পরমাণু 
পরমাণদর আগের অবস্হা অণদ। অণু নামও 
কণাদের দেওয়া। অণ্দ এবং পরমাণু সম্পর্কে 
এর আগে বোধ হয় আর কেউ কল্পনা করেন ন। 
কণাদ বলোছলেন, পরমাণ7 অদৃশ্য, আবিভাজ্য, 
অনন্ত এবং অবিনশ্বর । উনবিংশ শতাব্দী 
পৰ্যন্ত পরমাণু সম্পর্কে প্রাচীন মতবাদের 
উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়ান। কিন্তু 
‘মৌলিক বস্তু’ সম্পর্কে গ্রীক এবং ভারতীয় 
পন্ডিতগণ যে কথা বলে গিয়েছিলেন সে-কথা 
মিথ্যায় পরিণত হয়েছে অনেক আগেই। 

ভারতীয়রা বলেছিলেন, ক্ষিতি, অপ, তেজ 
এবং মরু অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন এবং বাতাস 


বস্তু’। 
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নিয়েই পাঁথবীর বস্তু জগং। এরাই আদি এবং 
মৌলিক বস্তু। বস্তু জগৎ সম্পর্কে 
গ্রীক পান্ডিতগণও ভারতীয় মতবাদ সরীকার করে- 
ছিলেন। কিন্তু ১৭৭৬ খক্টাব্দে ল্যাভয়াসয়রের 
অক্সিজেন, আবিচ্কারের ফলে আগুনের সাত্য- 
কারের পাঁরচয় পাওয়া গেল। আগুন যে 
মৌলিক বস্তু নয় এ সবাই এখন জানে। ১৭৮৩ 
খম্টাব্দে বিজ্ঞানী ক্যাভৌন্ডস এবং বিজ্ঞানী 
ল্যাভয়াসয়র প্রমাণ করলেন, জল কোন মৌলিক 
বস্তু নয়। হাইড্রোজেন এবং আঁক্পজেন এই 
দু'টি গ্যাসীয় মৌলিক বস্তু দিয়েই জল তৈরী 
হয়েছে। একটি জলের অণুতে আছে দুটি 
হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি আক্সজেন 
পরমাণ;। বাতাসও কোন মৌলিক বস্তু নয়। 
পাঁচ ভাগ বাতাসে আছে প্রায় চার ভাগ 
নাইট্রোজেন এবং প্রায় এক ভাগ আঁক্সজেন। 
এবারে মাটির কথা বাঁল। প্রাচীন কালে 
মাটিকে মৌলিক বস্তু বললেও তখনও কিন্তু 
জানা ছিল, সোনা, রুপো, তামা, লোহা, পারদ, 
সীসা প্রভাত মাটিতেই আছে। কিন্তু জানা "ছিল 
না, এরাই আসলে মৌলিক বস্তু; মাটি নয়। 
শুধু মাটি কেন, গাছ-পালা, জীব-জন্তু, মানুষ 
[কিছুই কোন মৌলিক বস্তু নয়। একাধিক 
মৌলিক বস্তু দিয়ে তৈরী সব যৌগিক বস্তু। 
দিনের পর দিন এই সব মৌলিক বস্তুকে নিয়ে 
গবেষণা ক'রে বৈজ্ঞানিকগণ স্হির করেছেন, মোট 
৯২টি মৌলিক বস্তু আছে পাঁথবীতে। অবশ্য 
এখনও তিনাটর সন্ধান তাঁরা কেউ পাননি, 
তাদের আস্তিত্ব সম্পর্কে অনুমান করেছেন মাত্র। 
কিন্তু বিজ্ঞানীদের এই অনুমান এতই নিখুঁত যে, 
বাকী তিনাটির সন্ধান একদিন না একাঁদন পাওয়া 
যাবেই। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা একরকম 
নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, ৯২ টির বেশী কোন 
মৌলিক বস্তু এ জগতে নেই। ৯২ রকম মৌলিক 
বস্তুর আছে--৯২ রকম মৌলিক পরমাণু 
পরমাণুগুলো এতই সুক্ষ যে ওদের চোখে দেখা 
যায় না। অবশ্য একথা আগেও একবার বলোছ। 
তামার পরমাণুর কথাই ধরা যাক। এক ইন্টিমত 
লম্বা জায়গায় পাশাপাশি রাখলে দশ কোটা 
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পরমাণ্ম এ'ঢে যাবে। একটা আঙ্গুর ফলে যে 
পারিমাণ পরমাণ; রয়েছে তার প্রত্যেকাটর ব্যাস 
যাঁদ জাদুবলে এক ইণ্ডিমত করা যায়, তাহলে 
সেই ছোট আঙ্গ;র ফলাঁটর আয়তন হবে বিরাট 
এক ভাবে কল্পনা করা যেতে পারে। একাঁট 
'পিনের ক্ষুদ্র আগাতে যে পরিমাণ পরমাণু রয়েছে 
তারা যদি মানুষের মত বড় হতো, তাহলে সেই 
সব মানুষ দিয়ে গোটা পৃথিবী ভ'রে উঠতো। 
বৰ্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে রোডয়াম, 
ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় (Radio Active) 
কয়েকটি মৌলিক বস্তুর আবিষ্কারের ফলে 
পরমাণুর অবিভাজ্যতা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। 
অধ্যাপক বেকারেল, ম্যাডাম কুরি, মণসয় কু 
প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ দেখলেন, তেজস্ক্রিয় বস্তু 
থেকে এক জাতীয় বর্লাশ্ম কণা দুরন্ত বেগে 
চারদিকে ছাড়িয়ে পড়ে এবং তেজ বলিয়ে অন্য 
মৌলিক বস্তুতে রুপান্তরিত হয়। ইতিমধ্যে 
বিজ্ঞানী যোসেফ জন টমসন পরমাণুর গঠন 
সম্পর্কে নতুন এক তথ্য প্রকাশ করলেন। তানি 
বললেন, পরমাণুর ভিতরে রয়েছে বিদন্ুতধর্মী 
ইলেকট্রন (Electron) ও প্রোটন (Proton) | 
এদের বিদত্র্ম পরস্পর বিপরীত। ইলেকট্রন 
পজিটিভ এবং প্রোটন নেগোঁটভ 1বিদন্যৎধৰ্ম। 
ইলেকট্রন নিয়ে" বিজ্ঞানী টমসন এত বেশী মাথা 
ঘাময়োছলেন যে তিনি 'ইলেকট্রনের জনক’ আখ্যা 
পেয়েছিলেন। এ হচ্ছে ১৮৯৭ খ্টাব্দের কথা। 


পরমাণুর গঠন সম্পর্কে বিজ্ঞানী রাদার- 


ফোর্ড এবং বিজ্ঞানী নিল্‌স্‌বোর আরো অনেক 
গবেষণা ক'রে আরো “অনেক নতুন তথ্য দিয়ে 
গেলেন। তাঁরা দু'জনেই আজীবন বন্ধ; ছিলেন। 
এক সঙ্গে গবেষণাও করোছলেন দ:'জনে। তাঁদের 
মতে একটা পরমাণুর প্রধান দুটো অংশ। একটা 
ভিতরের আর একটা বাইরের। ভিতরের অংশে 
‘প্রমাণ; কেন্দ্ৰ’ বা ‘পরমাণ;- কেন্দ্ৰক থাকে 
যাকে ইংরাজীতে (06909) বলে। এই 
পরমাণু কেন্দ্রের বাইরে আছে ইলেকট্রন 
একটা পরমাণুর ভিতর যেন বিরাট একটা 
সোঁরজগং। . পরমাণ্কেন্দ্র হচ্ছে সেই 
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সৌরজগতের সূর্য। আর এই সূর্ধরূপ 
পরমাণ-কেন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে ইলেকট্রনগুলো বন্‌ 
বন্‌ করে ঘ[রছে। এক একটা ইলেকট্রন যেন 
এক একটা গ্রহ। গ্রহগুলো যেমন সূর্য থেকে 
বহ দুরে আছে তেমনি ইলেকট্রনগুলোও 
পরমাণ্কেন্দ্র থেকে বহন দূরে দুরে ঘুরছে। 
সৌরজগতের মতই মাঝখানের জায়গা বিরাট 
ফাঁকা। সৌরজগতে যেমন মাধ্যাকৰ্ষণ শাক্ত 
আছে যার ফলে গ্রহগ্দলো সৌরজগৎ থেকে 
পালিয়ে যেতে পারে না, তেমনি পরমাণু-কেন্দ 
ও ইলেকট্রনের মধ্যে পারস্পরিক একটা আকর্ষণ 
আছে। আকর্ষণ তো থাকবেই। কেন না, 
ইলেকট্রন নেগেটিভ বিদ্যাত্ধর্মী আর পরমাণ্য 
কেন্দু পজিটিভ বিদ্যতধমশী। বিপরীত 
বিদ্যাংধর্মের আকর্ষণ থাকাই সবাভাবিক। 

একটা পরমাণু কেন্দ্রের ওজন ইলেকট্রনের 
ওজন অপেক্ষা ১৮৪০ গুণ বেশী। কিন্তু 
আশ্চর্যের কথা, গোটা একটা পরমাণুর অত্যন্ত 
কম জায়গা জনড়ে রয়েছে পরমাণু-কেন্দ্র; একশ 
হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগ জায়গায়। কুঁড়ি 
হাজার পরমাণদু-কেন্দ্র পাশাপাশি রাখলে মোট 
দৈঘ্য হবে পরমাণুর ব্যাসের সমান। একট 
পরমাণ; যদি শুধু পরমাণু কেন্দ্র দিয়ে তৈরণী 
হতো তাহলে এক নয়া পয়সার ওজন হতো প্রায় 
চার কোটা টন। * 

পরমাণ-কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের উপাদানকে 
বলে “নিউক্রিরণ'। দ'রকম নিউক্রিরণ "আছে 
॥ এক রকমের নাম প্রোটন" 
(Proton) আর এক রকমের নাম “নউট্রন' 
(Neutron) এই নামগুলো দেওয়া বিখ্যাত 
পদার্থাবদ্‌ রাদারফোর্ডের। যখন তিনি নাম 
দিয়েছিলেন তখন তিনি নিউট্রন সম্পর্কে কল্পনা 
করেছিলেন মাত্র। নাম দেওয়ার ১২ বছর পর 
১৯৩২ খল্টাব্দে নিউট্রন কাবিচ্কৃত হয়। প্রোটন 
পজিটিভ দ্যত্ধমশী। নিউট্রনের কোন বিদ্যুৎ 
ধর্ম নেই। নিউট্রন নিউট্রাল (Neutral) বা 
উদাসীন। 

সব চেয়ে হালকা মৌলিক হলো 
হাইড্রোজেন। একটা তি 
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হৃ্ছঁড়োজেন পরমা 

পরমাণদুকেন্দ্রে আছে একটি প্রোটন আর তাকে 
[ঘিরে ঘুরছে একটি ইলেকট্রন। কোন নিউট্রন 
ওতে নেই। হাইড্রোজেনের পরের মৌলিক বস্তু 
হলো হালয়াম। হিলিয়াম পরমাণুর পরমাণ্‌- 
কেন্দ্রে আছে দ7'টি প্রোটন আর তাকে ঘিরে আছে 
দুটি ইলেক্রন। এ ছাড়া দুটি প্রোটনের সঙ্গে 
জড়িয়ে আছে দর নিউদ্রন। নিউট্রনের ওজন 
এবং পারমাণ প্রোটনের ওজন এবং পাঁরমাণের 
সমান।- হিলিয়াম পরমাণুতে দুটি প্রোটন এবং 
দু'টি নিউট্রন থাকায় ওর ওজন একটি হাইড্রোজেন 
পরমাণুর ওজন অপেক্ষা চার গুণ বেশী। 
হাইড্রোজেনের পরমাণ্মতে শুধু একাঁটি প্রোটন 
থাকায় ওর ওজন ধরা হয় এক ৷ আগেই বলেছি, 
প্রোটনের তুলনায় ইলেকট্রনের ওজন এতই কম যে 
তা হিসেবের মধ্যে ধরা হয় না। সবচেয়ে ভারা 
মৌঁলক বস্তু হলো ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়াম 
পরমাণদূর পরমাণনকেন্দ্রে ৯২টি প্রোটন আছে 
আর তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ১৪৬টি নিউট্রন। 
পরমাণ্দ-কেন্দ্রকে ঘিরে ৯২টি ইলেকট্রন ঘুরপাক 
খাচ্ছে। নগণ্য ওজনের এই ইলেকট্রনগুলো বাদ 
দিলে একটা ইউরেনিয়াম পরমাণুর ওজন দাঁড়ায় 
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SIB Mang 
২৷১৪৬=২৩৮। আরো এক জাতের 
ইউরেনিয়াম আছে। ' ওর পরমাণু-কেন্দ্রে আছে 


১৪৬টির পাঁরবর্তে ১৪৩টি নিউট্রন। এজন্য 
এই জাতীয় ইউরোনয়ামের ওজন . হলো 
২+১৪৩-২৩৫। অবশ্য এর পাঁরমাণ অত্যন্ত 
কম। অথচ এ্যাটম বোমা তৈরী করতে এই জাতীয় 
ইউরেনিয়ামই প্রয়োজন হয়। 

প্রকৃতিতে সবাভাবিক অবস্হায় ইউরেনিয়ামের 
চেয়ে ভারী আর কোন মৌলিক বস্তু নেই ৷ মানুষ 
কিন্তু এই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারোনি। তাই 
বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়াম প্রভাত ভারী মৌলিক 
বস্তুর পরমাণ্ু-কেন্দ্রে আরো নিউট্রন আরো 
প্রোটন ঢুকিয়ে কৃত্রিম উপায়ে ইউরেনিয়াম থেকেও 
আরো ভারী মৌলিক বস্তু তৈরী করবার চেষ্টা 
করতে লাগলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা থেকেই 
একদিন পরমাণু বোমা আবিচ্কারের সতত্র 
বেরিয়ে এল। অবশ্য এই প্রসঙ্গে সবার আগে 
নাম করতে হয় বর্তমান শতাব্দীর শ্ৰেষ্ঠ বিজ্ঞানী 
আলবার্ট আইনম্টাইনের ৷ 

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন ১৯০৫ খন্টাব্দে ‘শাক্ত 
ও পদার্থ’ সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করলেন 
তাতে সারা বিশ স্তম্ভত হয়ে গেল। তান 
বললেন, ‘পদার্থ শক্তিতে রূপান্তারত হতে পারে 
এবং শক্তিও পদার্থে পরিণত হতে পারে'। অথচ 
যুগ যুগ ধ'রে মানুষ জেনে এসেছে, শক্তি এবং 
পদার্থ সম্পূর্ণ সবতল্ল! পদার্থের আকার আছে, 
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িউক্রিয়দের ভারিটিকে ওটি 
কক্ষপথে ২টি হলেন ঘোরে 


আয়তন আছে, ওজনও আছে। তাছাড়া 
অবস্হানের জন্য পদার্থের জায়গারও প্রয়োজন 
হয়। শাক্তর না আছে আকার, না আছে আয়তন 
ওজনও নেই তার। শক্তি ধরা ছোঁয়া যায় না, 
শুধু উপলব্ধি করা যায়। শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ * 
আছে। আর এই প্রকাশ পদার্থের ভিতর য়েই 
হয়। পদার্থ যেন শাক্তর বাহন। শক্তির কোন 
বিনাশ নেই। এক শাক্ত আর এক শীক্ততে 
রূপান্তরিত হয় মাত্র। কিন্তু পদার্থের কোন 
রূপান্তর নেই। পদার্থের সাঁন্টও নেই, ধ্বংসও 
নেই; পদার্থ , আবিনশবর। কিন্তু উনাবংশ 
শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞানীরা বললেন, | 
পদার্থের রূপান্তর সম্ভব। কোন কোন 
তেজস্ক্রিয় বস্তু আপনা আপনিই ভেঙ্গে গিয়ে 
অন্য মৌলিক বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। পদার্থ 
যে শক্তিতে এবং শাক্ত যে পদার্থে রূপান্তারত 
হতে পারে, একথা প্রথম শুনে সবাই বিস্ময় বোধ 
করোছলেন। শুধু রুপান্তরিতই নয়। পদার্থ 
শক্তিতে রূপান্তারত হলে ওর খানিকটা ক্ষয়ও 
হয়। আরো আশ্চর্যের কথা, শীক্তরও 
কিছু-না-কিছ ওজন ' আছে। এসব কথা 
আমাদের আবিশবাস্য মনে হলেও বিশেৰর 
বিজ্ঞানীরা বিশৰাস করেছেন এবং বিশাস 
করেছিলেন ব'লেই তাঁরা একদিন এ্যাটম বোমা 
তৈরা করবার প্রথম সত্ৰ খুঁজে পেয়োছলেন। 

‘পদাৰ্থ এবং শাক্ত পরস্পর পারিবর্তনশীল' 


শিশ্য-ভারতাঁ 


টমসনের বিজ্ঞান-বিষয়ক কাগল্ল-পত্ৰে। 


মাত্র চাববশ বছর। 
এবং শক্তি একই! । 


পরিমাণ তেজ সাঁণ্চত আছে। 


করলে যত হয় তার সমান। 
সাধারণ একটি অংকে দাঁড়ায় 
1) = xe ই 
অর্থাৎ শাক্ত-পদার্থের ভর > (১৮৬০০০) 
=ভর * ১৮৬০০০ % ১৮৬০০০ 
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এই মতবাদের প্রথম প্রবর্তক বিজ্ঞানী 
আইনঘ্টাইন_একথা স্বীকার ক'রেও বলতে হয়, 
এরকম একটা চিন্তাধারার প্রথম উল্লেখ ছিল জৰ্জ 
সে 
১৮৮১ খন্টাব্দের কথা । টমসনের বয়স ছিল তখন 
[তান লিখেছিলেন, *পদাথ 


পদার্থ এবং শাক্ত সম্পর্কে আইনষ্টাইনের 
সংবাদত সত্ৰ হলো, পদার্থের মধ্যে বিপূল 
পদার্থের ভর 
f (1258) এর সঙ্গে আলোর গাঁতবেগের বর্গ গণ 
গাঁণত শাস্ত্রের 


< 


[আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে 
এখন বোধ হয় অনুমান করা যেতে পারে, 


৩৬০ 


কত সামান্য পরিমাণ পদার্থের খরচে কত বিপুল 
পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। এক পাউ 
কয়লাকে সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে তার ত 
করলে ১০ বিলিয়ান কিলোওয়াট-ঘন্টা 
উৎপন্ন হবে। ১০ বিলিয়ানকে সংখ্যায় লিখলে 
দাঁড়ায় ১০০০০০০০০০০০০০। মাত্র ১০ 
পাউন্ড কোন পদার্থে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি 
উৎপন্ন হতে পারে তা দিয়ে গোটা একটা মাস 
ধারে সারা বিশৰকে আলোকমালায় সাজিয়ে 
রাখা যাবে। বাংলা দেশকে আলো দেওয়ার জন্য 
এক মুঠো বালিই বোধ হয় যথেষ্ঠ । এই শক্তির 
প্রকাশ পরমাণু বোমায়। এখন সেই কথা 
বলছি। 


ইউরেনিয়ামের পরমাণু-কেন্দ্রে বাইরে থেকে 


শাক্ত 


AY 


AY 


ইলেকট্রন বা নিউট্রন ঢুকিয়ে আঘাত করলে ভিতরে দা 


প্রচন্ড কম্পন সৃষ্টি হয়। ফলে ইউরেনিয়াম 
টুক্‌রো, টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে যায়। ২৩৮ ওজনের 
ইউরেনিয়াম থেকে ২৩৫ ওজনের ইউরেনিয়ামের 
ভেঙ্গে যাওয়ার ক্ষমতা খুব বেশী। এজন্য 
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৯২৩৬ ওজনের ইডুরেনিয়ামই পরমাণ; বোমা 
তৈরীর কাজে ব্যবহার হয়। একথা অবশ্য আগেই 
বলেছি। ইউরোনয়াম ভাঙ্গনের রহস্য জানতে 
পারার ফলেই পরমাণ্‌ বোমা আৰবিষ্কারের পথ 
সহজ হয়ে গেছে। ইউরোনয়ামের দুখন্ডে ভেঙ্গে 
যাওয়াকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ফশান' 
(Fission) । বাংলা ভাষায় একে ভাঙ্গন’ বা 
বভাজন' বলে। ফিশান বা বিভাজনের ফলে 
ইউরেনিয়াম দু'খন্ডে ভেঙ্গে যায়। সঙ্গে সঙ্গে 
সেই ভাঙ্গা টুক্‌রোগ্‌ুলো ২০০০ লক্ষ ইলেকট্রন- 
ভোল্টের দুরন্ত বেগে ছুট দেয় এবং বিপুল 
শক্তির সৃষ্টি করে। ইউরেনিয়াম ভাঙ্গার এই 
বিপুল শক্তিই পরমাণ্‌ বোমার ভিতর আটকে 
রাখা হয়। নানা জাঁটল যন্ত্রপাতি দিয়ে বোমার 
ভিতর এমন কৌশল করা থাকে যে, বোমাঁট 
মাটিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভিতরের 
ইউরেনিয়াম ভেঙ্গে যায় এবং অপারামত. শক্তির 
উদ্ভব হয়। একটি পরমাণু বোমার আঘাতে 
বাতাসের মধ্যে এক কোটী মণেরও বেশী চাপ 
এবং এক হাজার লক্ষ ডিগ্রী তাপের সৃষ্ট হতে 
পারে। ১০০ গ্রাম ইউরেনিয়াম ভরা একাঁট 
পরমাণ বোমা দশ লক্ষ লোকের একটি শহরকে 
পরমাণু বোমা প্রথম ব্যবহার করে আমোরিকা। 
তবে জর্মাণদেশই বোধ হয় বোমা তৈরীর মূল 
সত্ৰ প্রথম খুজে পেয়োছল। কিন্তু প্রথম 
পরমাণদ বোমা কে তৈরী করোঁছল সে-কথা এখনও 
জানা যায় নি। হয়তো আরো পরে একাঁদন 
জানা যাবে। পরমাণ্ড বোমা তৈরীর রহস্য অনেক 
দেশের অনেক বিজ্ঞানীরই জানা আছে; কিন্তু 
বোমা তৈরী করা সব দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। 
প্রথম কারণ, বিশেষ কয়টি দেশ ছাড়া সব জায়গায় 
ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় না। বেশী পরিমাণ 
পাওয়া যায় কানাডা, বেলজিয়াম, কংগো এবং 
চেকোশ্লেভাকিয়াতে। . আমোরকা যুক্তরাষ্ট্র 
রাশিয়া, নরওয়ে, ইংলন্ড এবং ভারতবর্ষেও কিছু 
{কছু পাঁরমাণ ইউরোনয়াম পাওয়া যায়। 
দ্বিতীয় কারণ, ইউরেনিয়াম পাওয়া গেলেও 


এযাটম বোমা 
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তৈরী করা সহজ নয়। তাছাড়া যে যে দেশ এই 
বোমা তৈরী করতে জানে, তারাও বোমা তৈরীর 
কার্যকরী পন্হা খুব গোপন রেখেছে। আরো 
একটি বড় কারণ, পরমাণু বোমা তৈরী করবার 
মত অর্থ সব দেশের নেই। ভারতবর্ষের তো 
নেইই। 


১৯৪৫ খুন্টাব্দের ৬ই আগষ্ট সেই অভিশপ্ত 
দিনটির কয়েকদিন আগেই জুলাই মাসের এক 
প্রান্তরে খুব গোপনে প্রথম পরমাণ; বোমা 
ফাটানো হয়। তারপর বিস্ফোরণ ঘটানো হয় 
হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে। এতেই দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ থেমে যায়। কিন্তু আজো পরমাণু 
বোমার বস্ফোরণ কিছুমাত্র কমোন। বরং 
পরমাণু বোমা থেকে শত শত গুণ বেশী শাক্ত 
সম্পন্ন অন্য বোমাও তৈরী হয়েছে এবং এখনও 
হচ্ছে। ১৯৫৬ খস্টাব্দে বাঁকান দ্বীপপুঞ্জে 
মাকণ ফ্বক্তরাষ্ট্র যে হাইড্রোজেন বোমার 
বিস্ফোরণ ঘাঁটিয়োছলো তার শাক্ত নাগাসাকতে 
নিক্ষিপ্ত পরমাণু বোমার চেয়ে আটগুণ বেশী। 
বিজ্ঞানের ভাষায় ১৫ মেগাটন শক্তি সম্পন্ন । 

পরমাণ; বোমা তৈরীর কাজে রাশিয়া পিছিয়ে 
নেই। হয়তো এই প্রতিযোগিতায় আমোরকা 
থেকেও রাশিয়া এগিয়ে গিয়েছে। সোভিয়েট 
রাশিয়া আজ পর্যন্ত মোট ৩০ বার পারমাণাঁবক 
বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। শেষবার ঘটালো ১৯৬১ 
সালের ৩০শে অক্টোবর । এর সাত দিন আগেও 
২৩শে অক্টোবর ৩০ মেগাটন শাক্ত সম্পন্ন 
পরমাণ্‌ বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে রাশয়া। 
শেষবারের বোমাঁটি ৫০ মেগাটন অপেক্ষাও বেশী 
শাক্তশালী। রাশিয়ার উত্তর-মের অণ্ডলে 
পরাক্ষামূলক ভাবে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। 
৫০ মেগাটন ৫০ হাজার িলিয়ান টন টি, এন, 1টি, 
শাক্তর সমান। সংখ্যায় লিখলে দাঁড়ায় 
৫০,০০০,০০০০০ টন টি, এন, টি। হিরোশিমা 
ও নাগাসাকতে যে বোমা বর্ষণ হয়োছল তার 
থেকেও এই বোমা আড়াই হাজার গুণ বড়। এই 
বিস্ফোরণের আপাতঃ ফল কি হবে এবং দুর 
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ভাঁবষাতে এর পরিণতি কোথায় দাঁড়াবে এখন তা 
বলা শক্ত। হয়তো মানুষের বংশধর ক্লীবে 
পরিণত হবে কিংবা হয়তো তারা বিকলাঙ্গ হয়েই 
জন্ম গ্রহণ করবে। 

এবারে বোধ হয় আমেরিকার পালা। রাশিয়া 
কতৃক ৫০ মেগাটনের বোমা ফাটানোর পরেই 
আমেরিকা ঘোষণা করেছে যে, তারা ‘মৃত্যু রাশন' 
নিউট্রন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাবে। নিউট্রন 
বোমাকে সংক্ষেপে বলে 'এন-বম্ব। এন-বদ্ব 
বিস্ফোরিত হলে মুহূর্তে অদৃশ্য ও অননভূত 
নিউট্রন-কণা রশ্মির আকারে বেরিয়ে শুধু মানুষ 
ও জীবজন্তুকে হত্যা করবে। এতে বস্তু জগতের 
কিছুই ধংশ হবে না। সংহারলীলার এই 
পদ্ধাত এতই নীরবে ঘটবে যে, সব কিছুই লোক- 
চক্ষ্ণর অন্তরালে থাকবে। হাইড্রোজেন বোমার 
আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে প্রস্তুতি 
চলছে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে নিউট্রন বোমার 
সৃন্টিতে। আগামী দিনে মানুষের ভাগ্যে কি 
আছে আগামণ দিনের মান্য জানবে। 


শতাধিক বছর আগে গ্রাউট নামে একজন 
ব্রিটিশ রসায়ন বিদ ইঙ্গিত করেছিলেন যে 
হাইড্রোজেন এ্যাটম হ'ল একমাত্র উপ্রাদান যা দিয়ে 
ভার এযাটমরা গঠিত হয়েছে। বিভিন্ন মৌলিক 
পদার্থের এ্যাটম-ভার যখন সমক্ষ্মভাবে “নিত 
হতে থাকল তখন দেখাগেল যে, সব ক্ষেত্রে 
পরাক্ষার ফলাফল গ্রাউটের কল্পনার সঙ্গে ঠিক 
খাপ খাচ্চে না। ১৯২০ খ্;ঁষ্টাব্দে স্যাডুইকের 
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হিরোশিমার ট্রাজেডির, সেই অভিলগপ্ত 
দিনটিকে কেউ কেউ বলেছেন 'আলবাট 
আইনষ্টাইনের কৃষ্ণ দিবস'। শোনা যায় সেদিন 
নাকি এই অসাধারণ মানুষটি সাধারণ মানুষের 
মত হতাশায় ভূর কংচকে মাথার রগ টেপে ধরে 
বসে পড়োছলেন। এ কাহিনী সত্য হোক বা 
না-হোক, কিন্তু একথা সত্য যে, পরমাণু-কেন্দ্রের 
উপর মানুষের জয়লাভের ইতিহাসটা বিয়োগ- 
ভারাক্রান্ত এবং বেদনাদায়ক। কিন্তু মানু, 
আশাবাদী । পরমাণুর শক্তি সংহারের কাজে ব্যয় 
না হয়ে একদিন-না-একাদিন সংগঠনের কাজে ব 
রা এ বিশবাস মানুষের আছে। জলে, স্হলে 

বং অন্তরীক্ষে সে কাজ শুরুও হয়ে গেছে 
= বুঝতে পেরেছে পরমাণুর কাহিনী মহান 
আত্মত্যাগের দষ্টান্তে ভরা। আজকের ‘অশুভ 
পরমাণু” খুব শিগাগর পাঁরণত হবে ‘শুভ 
পরমাণতে’। আজকের কিশোর-কিশোরী সেই 
শুভ পরমাণ্দর দৌলতে অফুরন্ত সুখ ভোগ 
করবে আগামী 'দিনে। 


আধান আর তার চারদিকে কাছাকাছি খোলা; 
ইলেক্ট্রনরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই মৌলিব 
পদার্থের রাসায়নিক গুণাবলী নির্ভর করে 
ইলেক্ট্রনের সংখ্যা ও তাদের বন্টনের উপর, 


(খ) প্রাতটি নিউক্রিয়স দু'রকমের কণিকা 
দিয়ে গঠিত, প্রোর্টন (ভর 1.008 আধান 1) আর 
নিউট্রন (ভর 1.009, আধান 0) সমগ্র ্যাটীমক 
ভর নিউক্লিয়সের অবস্হিত প্রোটন নিভয়নের 
ভরের সমষ্টি সংবৎ যে ব্যাতিক্রম দেখা যায় তারও 
কারণ সাঁমায়িত রয়েছে। 


গে) এ্যাটমের রাসায়নিক গুণাবলী নির্ভর 
করে নিউক্রিয়সে অবস্হিত পজিটিভ অধ্যানের 
পরিমাণের উপর, আর তা আসছে এতে অবাস্হিত 
প্রোটনের সংখ্যা হতে। প্রবাসী" ষাষ্টিবাঁষকী 
স্মারক গ্রহ--বিংশ শতাব্দীতে পদার্থ বিদ্যার 
অগ্রগতি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বস, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য 
১৬৭ পড্ঠা] 
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“ওই যে অনেক--অনেক দূরে, একেবারে সব চেয়ে 
উণচ্মিতে সাদামত কি একটা আকাশ ফখড়ে উঠেছে ওটা 
কি মা?” 

উত্তর দিকে আঙুল দোঁখয়ে একটি পাহাড়ী শেপণ 
বালক তার মাকে এই প্রশন করল। 


মা বললে, বাছা, এর নাম চোমোলনংমা। 


চোমোলংংমা কথাটার মানে হচ্ছে এত উণ্চ্য পবর্বত যার 

ওপর দিয়ে কোনো পাখী উড়ে যেতে পারে না।” 
মায়ের কথাগুলো বালকের কল্পনাকে নাড়া দিলে। 

সে ভাবতে লাগল যদ তার পাখা থাকত, আর 


চোমোলদংমার একেবারে মাথার ওপর সে উড়ে চলে যেতে 
পারত! 

এই শেপ্পা বালকাটরই নাম তেনজিঙ্গ নোরকে। 
আজ তানি প্রৌঢত্বে উপনীত।  এভারেন্ট-বিজয়? 
দুঃসাহসী অভিযান্লারপে আজ তাঁর পাঁথবীজোড়া 
খ্যাতি। 

নেপালের শোলো খ্যম্দুতে ১৯১৪ খ্যীচ্টাব্দে 
তেনাজঙ্গ-এর জন্ম হয়। এখানেই পাথরে তৈরী একটা 
দোতলা ঘরে বাপ মা আর বারো ভাইবোনের সঙ্গে কাটে 
তাঁর শৈশব এবং কৈশোরের দিনগ্যলি। ছোটবেলায় তাঁর 
কাজ ছিল পাহাড়ের উপর চমরী গর চরানো। গরুর 
পাল নিয়ে বালক তেনাজঙ্গ রোজই চলে যেত ১৮,০০০ 
ফুটেরও উণ্চংতে গ্রোসয়ার বা তুষার-প্রবাহের ধারে। 
গরুগন্রীল যখন পবর্বতের ঢাল; জায়গায় চরে বেড়াত, এই 
ছোট ছেলেটি তখন একদন্টে তাকিয়ে থাকত 1হিমালয়ের 
অভ্রভেদী শিখরমালার দিকে। মাকাল7, লোৎসে, নাপৎসে, 
আমা দাবলাম, গৌরীশঙ্কর, চো ওইয়;, এবং নাম-না-জানা 
আরো শত শত হিমাদ্র-শিখর তাকে যেন হাতছানি দিয়ে 
ডাকত। কিন্তু তার মনকে সব চেয়ে বেশী টানত 
হিমালয়ের সবের্বাচ্চ শ্‌ঙ্গ চোমোলংমা। ইতিমধ্যে 
১৯২১, ’২২ এবং '২৪ সালে পাশ্চান্ত থেকে পর পর 
এসেছে তিনটি অভিযাত্রী দল। সেগুলতে ভারবাহণী 
হিসেবে যোগদানকারী শের্পাদের নিকট তেনজিঙ্গ জানতে 
পারল, আকাশছোঁয়া যে-শখরটির নাম চোমোল[ুংমা 
তাকে সাহেবরা বলে এভারেস্ট। 

ক্রমে বালক তেনজিঙ্গ কৈশোরে পা দিলে। কয় 
বৎসর ধরে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ক্রমাগত 
এভারেস্ট দেখতে দেখতে তার মনে একটি সপ্ন বাসা 
বাঁধল_হিমালয়ের সবচেয়ে উ*চ; এই চূড়ায় আরোহণের 


সৰগ্ল। মনে মনে দৃঢ় সঙ্কম্প করলে একদিন না একদিন 
সে গিয়ে উঠবে এ তুষার-চূড়ায়। শৈশবের উদ্ভট 
কল্পনাকে জীবনে সার্থক ।করে তুলতে বদ্ধপারকর হল 
কিশোর শের্পা তেনজিঙ্গ। 

এই এভারেস্ট অভিযানের সুযোগ তেনাঁজঙ্গ-এর 
নিকট এসে উপস্হিত হল ১৯৩৫ সালে। সে কথা পরে 
বলাছ। তার আগে চোমোল্‌ংমার নাম কেন হল এভারেস্ট 
সেকথা এবং ১৯৩৫ সালের আগে পাশ্চান্ত্য দেশ থেকে যে 
সকল আভযান্রী দল পর পর এভারেস্ট আঁভযানে এসেছিল 
তাদের সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু বলে নেওয়া দরকার। 

১৮৫২ সালের কথা। তখন হিমালয়ের উত্তর-প্‌বর্ব 
অঞ্চল জরাঁপ করা হচ্ছে। এক দিন সকালবেলা সার্ভে 
ডিপাট'মেন্টের এক জন কর্মচারী হন্তদন্ত হয়ে সাভেয়ার 
জেনারেলের ঘরে গিয়ে উপস্হিত, আনন্দে তিনি যেন 
ফেটে পড়ছেন। সাভেয়ার জেনারেলকে সম্বোধন করে 
তিনি বললেন,_“মহাশয়, আমি পৃথিবীর সব চেয়ে উচ্চ 
পপিৱিশঙ্গের উচ্চতা নিরূপণ করেছি।" এই কীর্ভমান্‌ 
বাঙালী গাঁণতজ্ঞের নাম রাধানাথ শিকদার। রাধানাথের 
এই গণনা নিভুলি বলে প্রমাণিত হল এবং তখনকার 
সাভেয়ার জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্টের নামে এই 
গিরিশঙ্গের নামকরণ হল- মাউন্ট এভারেস্ট, এর উচ্চতা 
২৯০০২৮ ফুট-পাথবীতে এর চেয়ে উ“চ পর্বতের 
চূড়া আর নেই। 

১৯০৭ সাল থেকেই পাশ্চাত্তের পবর্বত অভিযান- 
কারাঁদের মধ্যে এভারেস্ট অভিযানের জল্পনা কল্পনা সর; 
হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ১৯২১ সালে আরম্ভ হয় তাঁদের 
হিমালয় অভিযান। কিন্তু একথা অনেকেরই জানা নেই 
যে, এর অনেক আগে উনিশ শতকের শেষ দশকেই 
(১৮৯৫ খনীঃ) মামোর নামে জনৈক জার্মান নাঙ্গা পবব'ত 
আঁভযান করেন। গগারচড়ায় আরোহণের চেষ্টা" তাঁর 
অবশ্য সফল হয় নি। 

১৯২১ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পৰ্যন্ত এই সুদীৰ্ঘ 
একাঁত্রশ বংসর ধরে পাশ্চাত্যের আভিযাত্রীরা বারবার 
চেষ্টা করেছেন এভারেন্ট-শখরে আরোহণের জন্যে। 
কিন্তু প্রাতবারেই ব্যর্থ হয়েছে তাঁদের উদ্যম। এভারেস্ট 
বিজয়ের সংকল্প তাঁদের কাধে পাঁরণত হয় নি সত্য, 
কিন্তু কর্নেল হাওয়ার্ড, বোরিং বস, রাটুলেজ, টিলম্যান 
প্রমথ নেতাদের নাম সমরণীয় হয়ে থাকবে গিরি- 
অভিযানের ইতিহাসে। 

কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত মান্মষের দাল্দর় সাহস এবং 
অনমনীয় দূঢ় সক্কল্পের কাছে হার মানতে হল 
প্রকৃতিকে--১৯৫৩ সালে হিমালয়ের সবের্বাচ্চ শিখরে 
আরোহণ করতে সমর্থ হলেন দুই জন দুঃসাহসিক 
আভিযানী_নেপালী শেপ তেনজিঙ্গ এবং নিউজাল্যান্ডের 


শিশ-ভারতী 
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এড্মন্ড হিলারী। বিচিত্র এবং রোমাণ্টকর এ+দের এই 
এভারেস্ট বিজয়ের কাহিনী। * 

১৯৩৫ সাল। জন্মপল্লী পরিত্যাগ করে তেনাঁজঙ্গ 
অবস্হান করছেন দাজ্জিশিলঙে। তখন তান একুশ 
বৎসর-বয়স্ক তরুণ, এভারেস্টের প্রতি আকর্ষণ তাঁর হয়ে 
উঠেছে দযর্নবার। . দার্জলিডে শের্পাদের আড্ডায় 
বিদেশীদের হিমালয় অভিযানের গল্প শুনতে শুনতে 
তাঁর রক্তে দোলা লাগে। শুধু একটি কথাই সকল সময়ে 
মনে জাগে--কবে তাঁর আবালাপোষিত আকাঙ্ক্ষা চিতা 
হবে, কবে তিনি এভারেস্টে আরোহণ করতে, পুথিবশর 
সবেবাচ্চ স্হানে পেশছতে সমর্থ হবেন। 

"এমাঁন সময়ে ইংরেজ অভিযাত্রী এরিক শিপ্‌টন 
ভারতে এলেন হিমালয় অভিযানের উদ্দেশ্যে। এই 


যোগদান করবার জন্যে নিবর্বাচিত করা হল তেনাঁজঙ্গকে ৷ 
ষাট পাউণ্ড বোঝা পিঠে নিয়ে, বুট-পায়ে এভারেস্ট 
বিজয়ের পথে সেই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। এই অভিযাত্রা 
দলটি ২২,০০০ ফুটের কিছ উপরে উঠতে সঙ্গ 
হয়োছল, বোঝা পিঠে তেনাজঙ্গ শেষ পৰ্য্যন্ত ছিলেন 
তাদের সহযা্রী। 

এই অভিযান সাফলামান্ডত হল না বটে, কিন্তু 
তেনাঁজঙ্গের পরম লাভ হল এই যে, এর পর 
হিমালয় অভিযানে তিনি হয়ে উঠলেন অপাঁরহাযা 
ব্রিটিশরা তাঁকে ভূষিত করল সরকারা “শাদ্দল’ পদবীতে। 
১৯৩৫-এর পর থেকে পরবর্তী কয় বৎসরের মধ্যে শখ; 
এভারেস্ট নয়, বিরাট হিমালয়ের অন্যান্য উত্ত:ঙ্গ শিখ 
আরোহণের উদ্দেশ্যেও সাত সমুদ্ৰ তেরো নদীর ওপার 
থেকে বহ; বার ভারতে এসেছে বিদেশী অভিযাত্রী দল। 
তাঁদের অনুগামী হয়ে তেনজিঙ্গ প্রমাণ করলেন যে, গার 
অঁভযানের সহযোগী, হিসাবে শেপ্পাদের মধ্যে তিনি 
আদ্বিতীয়। 


থকে 


সতেরো বছর পরে। ১৯৫২ সালে একাদন 
তেনাজঙ্গের কাছে এই অপ্ৰত্যাশিত সুসংবাদ এসে 
পেণঁছল যে, সুইজারল্যান্ডের আঁভযান্নীরা এভারেস্ট 
অভিযানের এক নূতন পরিকল্পনা করেছেন এবং তাঁকে 
তাঁরা চান শের্পাদের সদ্দাররূপে। 

তেরো জন শের্পাকে বাছাই করে নিয়ে নেপালের 
রাজধানী কাঠমান্ডূতে গিয়ে অভিযাত্রী দলের সঙ্গে মিলিত 
হলেন তেনজিঙ্গ। চীনা কম্যুনিষ্টরা তখন পাশ্চান্তোর 
লোকদের নিকট তিববতের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে, তাই 
সুইসদের এবারকার অভিযান উত্তর দিক থেকে নয়, দক্ষিণ 
দিক থেকে নেপালের ভেতর দিয়ে। 

এই দলের নেতা ছিলেন বহ বার আল্পস্‌বিজয় 
রেমন্ড ল্যান্বার্ট। দুর্গম পথের এই সহযান্রীর সঙ্গে 
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তেমজিঙ্গের গড়ে উঠল বিশেষ হৃদ্যতা এবং প্রাঁতির 
সম্পৰ্ক । 

২২শে এপ্রিল অভিযাত্রদল ১৬,৫৭০ ফুট উ'চ্তে 
খম্ক গ্লেসিয়ারের উপরে শিবির সংস্হাপন করলেন। 
ঠিক তাদের মাথার উপরে, উত্তর দিকে গ্রেসিয়ারের প্রান্ত- 
সামা রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে তুষার এবং বরফের বিরাট 
প্রাচীর। হাঁতিপ্‌বের্ব এখানে এসেই অন'ত্ক্রমা প্রাতবন্ধের 
সম্মদ্খীন হয়ে এরিক শিপটন এভারেস্ট বিজয়ের 
সঙকল্প পরিত্যাগ করে সদলবলে প্রত্যাবর্তন করতে 
বাধা হন। 

এবার এখান থেকে সুরু হল আবার উদ্দেশ্যাসাদ্ধির 
জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা। খানিক দূর এগোবার পর 
সামনেই পড়ল এক প্রকান্ড তুষার-ফাটল। এক তরুণ 
সুইস নেমে গেলেন ষাট ফট নীচে একটি সমতল তুষার 
স্তরের উপরে, বহ;কষ্টে তিনি ওপারে গিয়ে পেশছলেন। 
তৈরী হল দাঁড়র পূল। তার উপর দিয়ে পশ্চিম 
স-ড্রয-এম"এ* এসে পেশছল অভিযান দল, এই 
দৃগম স্হানে ইতিপ্বের্ব কোনো মানুষের পদচিহ্ন 
পড়েনি। 

পশ্চিম সিড্র-এমএর ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ 
উদ্ধে্ আরোহণ করতে লাগল অভিযাত্রী দল। উচ্চ 
থেকে উচ্চতর স্হানে তাঁবু ফেলতে ফেলতে অবশেষে 
তারা এসে থামল ২৭,৫০০ ফট উচ্চমতে। স্হির হল 
এখান থেকে আর সবাই ফিরে যাবেন, থাকবেন শুধ 
ল্যাদ্বার্ট এবং তেনজিঙ্গ। 

সেই অত্যুচ্চ স্হানে শীত এত প্রচন্ড যে, রাত্রে শিবিরে 
শুয়ে আভযানীদ্বয়ের মনে হল কুঁঝি শীতে 
জমে গিয়ে তাঁরা মারা যাবেন। সারা রাত তাঁরা 
দখ'চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। পরদিন 
ভোরে আবার তাঁদের যাত্রা সুর; হল। অবর্ণনীয় কষ্ট 
সহ্য করে তাঁরা কম্মগতিতে উপরে উঠতে লাগলেন। 
হঠাৎ অত্যন্ত প্রতিকূল হয়ে উঠল আবহাওয়া, বায়;- 
লাগল। এত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তেনজিঙ্গ আর ল্যাচ্বার্ট 
যে, তাঁরা হামাগ;ড়ি দিয়ে চলতে লাগলেন। তার পর এক 
জায়গায় এসে থামলেন। আর চলবার ক্ষমতা নেই। 
নিশ্বাস নিতে তাঁদের কষ্ট হচ্ছিল, তার চেয়েও মারাত্মক-- 
তাঁদের চিন্তাশক্তি যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছিল ক্রমে ক্রমে। 

এভারেস্টের ২৮,২৫০ ফট উ'চবুতে এসে পেশছেছেন 
আভযাত্ীদ্বয়। হিমালয়ের শীর্ষতম চ্হানের এত 
কাছাকাছি আর কেউ কখনো আসোন, এবং সম্ভবতঃ 
পৃথবীঁতে আর কেউ কখনো এত উচ্চ স্হানে আরোহণ 


* গিরিপৃচ্ঠে পাহাড়ের পাঁচিল' দিয়ে ঘেরা উপত্যকা- 
ভূমিকে ইংরেজিতে সংক্ষেপে লা হয় তম], 
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করেনি। ইচ্ছা করলে, এত প্রতিকূলতা সত্তেও আরো 
উপরে উঠতে পারতেন তেনজিঙ্গ এবং ল্যাম্বার্ট। 
এভাবে জেনে শুনে মরণের মুখে এগিয়ে যাওয়ার চাইতে 
ফিরে আসা-ই সমীচীন বলে তাঁদের মনে হল। 

১৯৫৩ সালের শরংকালে তেনাজঙ্গ এবং ল্যাম্বাট 
আবার যাত্রা করলেন এভারেস্ট বিজয়ের উদ্দেশ্যে। প্রায় 
পাচিশ হাজার ফট উচ্চূতে উঠবার পর সুরু হল প্রচন্ড 
শীতের আক্রমণ__তাপাঙ্ক শংন্যেরও ৩০ ডিগ্রি নীচে, 
বাতাস বইতে লাগল ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে। অগত্যা 
এবারও প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর রইল না। 


অজানার আকর্ষণ দ্ূগণ্ম পথের অভিযান্লণ 
তেনজিঙ্গকে বার বার বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায় তাঁর 
সংসারের শান্তিপূর্ণ পাঁরবেশ থেকে। দাড্জিণলঙের 
তুস্মং বস্তাঁতে স্ব আংল্যহঃমা আর দুই কন্যা নামা ও 
পেমপেম এই কয়টি মাত্র প্রাণী নিয়ে তাঁর ছোট পাঁরবার। 
তা ছাড়া আছে আরো একটি পোষ্য-লাসা থেকে আনা 
খাঙ্গার নামে একটি প্রিয় কুকুর। তেনাজঙ্গ যখন দণর্ঘ- 
দিনের জন্যে ঘরছাড়া হন তখন তাঁর স্কলার উদ্বেগের 
আর থাকে না। 

ল্যাচ্বাটোর সঙ্গে দ্বিতীয় বার হিমালয় অভিযানের 
পরে তেনাঁজঙ্গ ফিরে এসেছেন আপন ঘরে। তাঁদের 
সংসারাট আবার মুখরিত হয়ে উঠেছে আনন্দ-কলরবে। 
এমনি ভাবে দিন কাটাছল, হঠাৎ দেখা দিল বিপযায়। 
গতর অসুখে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন 
তেনাজঙ্গ। একই -বংসরে দই দুইটি বড় অভিযানের 
ধকলই তাঁর এই অল্মস্হতার কারণ। সুইস আঁভিযাত্রীরা 
এক হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাঁর চিকিৎসার 
ব্যবস্হা করল। তিন সপ্তাহ সেই হাসপাতালে থেকে 
আরোগ্যলাভ করে তিনি গৃহে ফিরে এলেন। 

দেখতে দেখতে ১৯৫২ সাল কেটে গেল। এল 'গারি 
আভযানের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ১৯৫৩ সাল। 

ইতিমধ্যে দ:ইটি সুইস্‌ হিমালয় অভিযানের সুবাদে 
ল্যাম্বাটের সঙ্গে সঙ্গে ত্ৰিশ বংসর-বয়স্ক তুষার-শান্দ-ল 
তেনাজঙ্গ-এর নামও ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। 
পাশ্চান্তোর নানা দেশ থেকে চিঠি আসছে তাঁর কাছে। 
একটি চিঠিতে ছিল কর্নেল জন হান্টের নেত্ন্বাধীনে 
পরিচালিত এভারেস্ট অভিযানকারণ দলের সঙ্গে সদ্দর 
হিসাবে হিমালয়ে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ এই দলে ব্রিটিশ 
পবর্বতারোহীদের সঙ্গে থাকবেন নিউজীল্যান্ডের এডমন্ড 
হিলারী যান ১৯৫২ সালের চো ওইয়; আঁভযান্রী দলের 
সঙ্গে ছিলেন। 

তেনাজঙ্গের অসুখ তখন সেরেছে বটে, কিন্তু 
দ্ঃবর্বলতা পরোপ্যরি কাটেনি। তা সত্তেরও এই পত্র 
তাঁকে চঞ্চল করে তুলল। পরপর ছয় বার ব্যর্থ হয়েছে 
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==============*========== 
তা 
কি গতি হবে আমাদের ?” 


এই সপ্তম প্রচেষ্টাকে কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেবেন না 
তিনি। ব্রিটিশরা এভারেস্ট জয় করবে আর তানি 
থাকবেন না তাদের সঙ্গে_ এমনটি তো হতেই পারে না। 

এবার এভারেস্ট বিজয়ের চিন্তা যেন তাঁকে পাগল 
করে তুলল; সব সময় থাকেন অন্যমনস্ক, রাত্রে ঘুম হয় না 
বললেই চলে। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে তিনি 
আভিযান্রী দলকে সম্মাত জানালেন। 

কিন্তু 'িদ্রাট উপস্হিত হল যখন তানি কথাটা 
পাড়লেন তাঁর স্বর কাছে। এবারকার মত তাঁকে এই 
সংকল্প পাঁরত্যাগ করবার জন্যে কাকুতিমিনাত করতে 
লাগলেন আংলমহঃমা। বললেন, “তুমি অত্যন্ত দুবর্বল, 
যাদি চলে যাও তাহলে আবার তুমি অসমচ্হ হয়ে পড়বে 
অথবা বরফের উপর থেকে গাঁড়য়ে পড়ে মারা যাবে। 
বন্ড বেশী ঝাঁক নাও তুমি। আমার এবং মেয়েদের 
জন্যে মোটেই ভাবো না। তুমি যদি মারা যাও তা হলে 


তেনাঁজঙ্গ জবাব দিলেন--“এ তোমার ভুল ধারণা। 
তোমার এবং মেয়েদের কথা নিশ্চয়ই আমি ভাব। কিন্তু 
এভারেস্টের মাথায় চড়া এ হল আমার আসল কাজ--আমার 
জাবনের সৰগ্ন। তোমার ঘরগৃহস্হালির কাজে আমি তো কৈ 
বাধা দিই না, 'তেমান এটাও আমি চাই না যে, আমার 
এভারেস্ট যাওয়ার ব্যাপারে কেউ বাধা দেয়। আর মরতেই 
যাদি আমাকে হয় তা হলে আম বরং এই ঘরের মধ্যে না 
মরে এভারেস্টের কোলেই মরব।” 

আংলুহমা যখন দেখলেন যে, সহ্বামী তাঁর সংকল্প 
অবিচাঁলিত তখন একাঁট দীর্ঘানশবাস ফেলে বললেন-- 
“বেশ, তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই হোক্‌ ৷”  * 

এবার বাছা বাছা কুঁড় জন শেপ" নিয়ে ভারবাহা 
দল গঠন করলেন তেনাজঙ্গ। যাত্রার দিন ঘনিয়ে এল। 
বিদায়ের প্রাক্কালে এক বন্ধ; দিলেন তাঁকে একাঁট ছোট 
ভারতীয় পতাকা যথাস্হানে পতবার জন্যে। ছোট্ট মেয়ে 
নীমা তার আঁত সাধের লাল-নীল পোন্সিলাট তেনাজঙ্গের 
হাতে গজে দিয়ে বললে--“বাবা, এভারেস্টের চড়োয় 
ওঠে এটা ওখানে বরফের নিচে পতে দিয়ো। কেমন 
আমার কথা রাখবে তো!” 

'আচ্ছা মা, নিশ্চয়ই *রাখবো তোমার কথা,” বলে 
স্তী-কন্যার নিকট বিদায় নিয়ে দাৰ্ম্জিলিঙ্গ ছেড়ে কাঠমান্ডুর 
পথে পা বাড়ালেন তেনাজঙ্গ। সে দিনাট ছিল ১৯৫৩ 

১লা মার্চ। 

এই অভিযাত্ৰী দলের ডাঃ চার্লস আর মিঃ গ্রেগরণ 
লন্ডন থেকে সরাসাঁর বিমানে নয়াঁদল্লীতে এসে পৌঁছে- 
ছিলেন এর দিনকতক আগে ২০শে ফেব্রুয়ার তারিখে, 
দলের নেতা কনেল হান্ট আসেন আরো দিনকতক পরে। 


নি 
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এভারেস্টের শাৰ্ষদেশে আরোহণ-প্রচেষ্টার জন্য দলের 


নেতা হান্ট নিবর্বাচিত করলেন আরো তিন জনন 
হচ্ছেন ঃ ডাঃ চার্লস ইভাল্স, টম ব্যদ্দদলোঁ এবং এ 
{হলারী। হলারী বহ; বার উঠেছেন নিউজ? 
তুষারাবৃত শিখরদেশে, গার আরোহণে 
নৈপৃণ্য তাঁর। দ্হির হল এভারেস্ট বিজয়ে ঢ 
এবং 'হিলারী হবেন পরস্পরের সহযা্রী। 

প্রায় দু’ সপ্তাহ আঁবশ্রান্ত হে+টে আভিযান্রীরা এসে 
পেশছলেন কাঠমান্ডু থেকে ১৭০ মাইল দূরবর্তী নামচে 
বাজারে। আরো উপরে থায়াংবক মঠে পেশীছবা 
কর্নেল হান্ট প্রথম তাঁব্‌ স্হাপন করলেন। স্হি 
শেষ তাঁব; স্হাপিত হবে সাতাশ থেকে আটাশ হাজার 
ফুটের মধ্যবর্তী কোনো এক জায়গায় । 

থায়াংবক থেকে তাঁব্যু গুটিয়ে আঁভযাত্রীরা আরো 
দুদিন অবিরাম চড়াই উতরাই ভেঙে যেখানে এসে 
পেশছলেন সে হল অনন্তপ্রসারত তুষাররাজ্য। সমদ্প্র 
পণ্ঠ থেকে ২৩,০০০ হাজার ফুট উঠ্চুতে নাপসে, 
লোৎসে আর এভারেস্ট_হিমালয়ের এই তিনটি চড়ার 
মধ্যে প্রসারিত হয়ে আছে, বিখ্যাত পশ্চিম ‘কম’ বা 
তুষারখাত। 

এবার সুরু হবে পাঁরকল্পনা অনুযায়ী শীর্ষদেশে 
আরোহণ-পবর্ব। স্হির হল যে, ব্বাদ্দলো আর ইভান্স 
জনকতক শের্পা এবং “কৰ্নেল হান্ট সহ প্রথমে যাবেন 
দাক্ষণ “কল'* পধ্যল্ত। এবং তার একাঁদন পরে যখন 


স্কুলটি 


এই ব্যবধানের মাঝখানে কোনো তাব্মু স্হাপন করা হবে 
শা। এমতাবস্হায় একদিনের মধ্যে শাঁর্ষদেশে গিয়ে যদি 
তারা ফিরে আসতে পারেন তা হলে সে হবে এক 
অত্যাশ্চৰ্য্য এবং অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। 

কিন্তু যদি তাঁরা লক্ষ্যহ্হলে পেণঁছতে না পারেন 
তখন আসবে তেনজিঙ্গ এবং হিলারাঁর পালা। তাঁদের 
জন্যে কিন্তু শিখর-পৃ্ঠের (Summit ridges) 
উপরে স্হাপন করা হবে নয় নম্বর 'শাবির। সেখান থেকে 
সর; হবে তাঁদের অসাধ্যসাধনের চূড়ান্ত প্রয়াস। 

এই ব্যবস্হা অনুযায়ী ২৩শে মে বাদ্দিলো এবং 
ইভান্স সি-ডরম্া-এম-এর দিকে রওনা হলেন এবং পরদিবস 
তাঁদের অনুগামী হলেন তেনাঁজঙ্গ ও হিলারাী। 
‘কলে’ পোঁছবার অনতিকাল পরে তাঁরা দেখলেন কর্নেল 
হান্ট এবং শেপ দা নামগিয়াল নেমে আসছেন গড়ানে 
তুষারাস্তীর্ণ গিরিগান্রের উপর দিয়ে। কাছে এলে দেখা 
গেল কনেলি এবং তাঁর সহযাত্রী ক্লান্তিতে যেন একেবারে 
ভেঙে পড়েছেন। তেনজিঙ্গ আর হিলারীকে কর্নেল 
বললেন যে, তাঁরা ২৭,৩৫০ ফুট পধ্যন্ত উঠতে 
পেরোছিলেন। সেখানে তাঁদের জন্যে খাবার এবং সাজ- 
সরঞ্জামাদি রেখে এসেছেন। তার মধ্যে আছে কতকগুলো 
‘অক্সিজেন ট্যাঙ্ক" যা তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন উপরে 
উঠবার সময়। অক্সিজেন ছাড়া নামার দরুনই তাঁদের 
অবস্হা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এত কাহিল। 

কনেলিকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্যে তেনজিঙ্গ তাঁকে 
খেতে দিলেন উষ্ণ লেমন জুস, তার পর তাঁকে শুইয়ে 
রাখলেন একটি তব্মির ভিতরে । 

অতঃপর কলের সেই নিরানন্দ নিভৃত নিজ্জনতায় 
ব্যদদ্দিলোঁ এবং ইভান্সের জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন 
[হিলারণ ও তেনজিঙ্গ। 

উদ্বর্পানে তাকিয়ে দশর্ঘ প্রতীক্ষার পর 'হিলারী 
আর তেনাঁজঙ্গ দেখেন ঢাল; তুষারগাত্রের উপর দিয়ে 
নেমে আসছে দুটি মূর্ত্তি। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার 
জন্যে ত্বরিতপদে এগিয়ে গেলেন হিলারী এবং তেনজিঙ্গ। 
বাদ্দলো আর ইভান্সের অবস্হা তখন শোচনীয়-_তাঁরা 
কথা বলতে পারছেন না, এমন কি চলংশাক্তি পয্যন্ত যেন 
লোপ পেয়ে গেছে। 

না, শীর্ষদেশে পেশছতে পারেননি তাঁরা, তবে যেখানে 
আজ পধান্তি যেতে পারেনি কোনো মানুষ সেই 
‘সাউথ, সামিটে অবশ্য উঠেছিলেন__কিন্তু সেই 
সীমা অতিক্ৰম করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি তাঁদের পক্ষে। 


৩৬৭ 


ত 


২৮,০০০ ফট পান্ত উঠতে পেরেছিলেন কৃদ্দি'লোঁ 
আর ইভান্স। 

ব্যথকাম হলেন বটে এই দুই আভযাত্রী, কিন্তু 
গামাঁদ্বয় লাভ করলেন অমূল্য 


দশ জন আঁভযাত্ী সে রাত কাটালেন কলের ওপরে 
তিনটি তাঁবুতে শয়ে। পরদিন খুব ভোরে {লারা এব! 


দ্বিতীয় রাৱিতেও সেই একই অবচ্হা। 

তার পরের দিন ২৮শে মে। গত বংসর ঠিক এই 
তারিখেই এভারেস্ট বিজয়ের জন্যে শেষ চেষ্টা করেছিলেন 
তেনজিঙ্গ আর ল্াম্বাট। সে চেষ্টা তাঁদের ফলবতগ 
হয়নি সত্য, কিন্তু কে জানত যে, এই ব্যর্থতার মধ্যেই 
নিহিত ছিল ভাব? সার্থকতার বাঁজ। 

বেলা আটটা নাগাদ শান্ত হল ঝড়ের বেগ। 
পরস্পরের পানে তাকালেন হিলারী এবং তেনজিঙ্গ। 
উভয়েই ঘাড় নাড়লেন সম্মতিসূচক ভাবে। অথণৎঃ 
“প্রাণতাৰ্থে' চলো মৃত্যু করো জয় শ্রান্তিকান্তিহখন ৷” 

নয়টার কিছ আগে জজ লো, আলফ্ৰেড গ্রেগরণ 
এবং শেপ্পা আঙ্গনীয়িমা রওনা হলেন টাল্পশ পাউন্ড 
বোঝা এবং শবাসক্রিয়ার জন্যে অক্সিজেন সহ। তুষারে 
ধাপ কেটে কেটে এগিয়ে চললেন তাঁরা, আর ঘণ্টাখানেক 


হল। এখানে হিলারী এবং তেনাঁজঙ্গের কাছে বিদায় 
নিয়ে তাঁর তিন সঙ্গী নীচে নেমে গেলেন। 

সেখানে, সেই ২৭,৯০০ ফুট উচ্চ স্থানে রইলেন 
শধ্য দু আর হিলারা, লক্ষ্য তাঁদের 
এভারেস্টের শীর্ষদেশ। এবার তাঁদের কাজ হল শাবির 


* পববতিমালার মধ্যেকার নিম্যভূমিকে ইংরেজশতে 
বলা হয় 'কল'। ‘কল’ কথাটার মানে গিরিসঙ্কটও বটে। 


= 


॥============================ 


সংস্হাপনের জন্য পাহাড়ের ওপর একটি সমতল জায়গা 
তোর করা। অন্ধকার না হওয়া পর্য্যন্ত আঁবশ্রান্ত কাজ 
করে তাঁবু খাটাতে সমর্থ হলেন আঁভযান্লীদ্বয়। 


হিমালয়ের এত উচ্চ স্হানে ইাঁতপ্‌বের্ব আর কখনো 
মানুষের তৈরী শিবির সংস্হাপিত হয় নি। 

২৯শে মে_এই দিনটি হিলারী এবং তেনাঁজঙ্গের 
এভারেস্ট আরোহণের শেষ দিন। সকালবেলা সাড়ে 
ছ'টার সময় তাঁবুর বাইরে এসে তাঁরা দেখেন--আকাশে 
স্নানর্মল প্রসন্নতা_ প্রভাতের অজস্র আলোয় চারদিক 
উদ্ভাসত। 

যাত্রা সমর করবার আগে মুখোমাথ দাঁড়ালেন 
দঃ'জনে। প্রত্যেকের হাতে তিন তিন জোড়া করে দস্তানা, 
পায়ের বুটের সঙ্গে বে'ধে নিয়েছেন শিকওয়ালা 'ক্রাম্পন', 
পিঠে ঝোলানো চল্লিশ পাউন্ড ওজনের আঁজ্পজেন 
সরবরাহের যন্ত্রপাতি । তেনাজঙ্গের কুড়,লের গায়ে আঁট 
করে জড়ানো রাষ্ট্রপুঞ্জের এবং গ্রেট ব্রিটেন, নেপাল ও 
ভারত এই তিনটি দেশের জাতীয় পতাকা। 

যেখানে তাঁব; ফেলা হয়োছল সে জায়গা থেকে 
দাক্ষণপূবৰ্ব দিককার পবর্বতগাব্রের পথ ধরে এগিয়ে 
চললেন তাঁরা সাউথ সামিটের দিকে। যথাস্হানে পেশীছে 
সাউথ সামটের ঠিক নিম]ুদেশে তুষার কেটে তারা একটা 
বসবার মত জায়গা করে নিলেন। ইতিমধ্যে প্রায়-পুরো৷ 


| আক্সিজেনের বোতলাটি নিঃশেষিত হয়ে গেছে, আছে মাত্র 
আর একটি পুরো বোতল। হিলারী হিসেব করে 
দেখলেন যে, এতে চলতে পারে আর মাত্র সাড়ে চার ঘন্টা। 
এখানকার পবর্বতপজ্ঠ প্রথম যখন কুঠারের আঘাতে 


বিদীর্ণ হল তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন 'হিলারী, 
তুষার এখানে স্ফটিকবং এবং দূঢ়। কুঠার দিয়ে দুটি 
কিংবা তিনটি ঘা মারলেই এত প্রকান্ড ধাপ তৈরা হয় 
যে, পায়ে অতিকায় বুটজ্‌তো পরাসন্তেৰও বেশ সবচ্ছন্দ- 
ভাবে তার উপর অবস্হান করা যেতে পারে। সদাকর্ততি 
ধাপগমলোর উপর দিয়ে একজন আগে একজন পেছনে-- 
এই ভাবে তাঁরা এগোতে লাগলেন। আঁভযাত্রীদ্বয় 
উপলান্ধ করতে পারলেন যে, এই অত্যুচ্চ স্হানে প্রাত- 
মহরতে তাঁদের চরম বিপান্তর সম্ভাবনা বিদ্যমান, কাজেই 
চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করে তাঁদের উদ্ধের্ আরোহণ 
করতে হবে। ্হির হ'ল, হিলারী যখন ধাপ কাটবেন 
তখন তেনাজঙ্গের কাজ হবে তুষারের ভিতরে একি 
লোহার পেরেক* বসানো। 


*এই পেরেকে বাঁধা অথবা জড়ানো থাকে একটি 
দাঁড়র ট্করো। এ দড়ির সাহায্যে আরোহী উপরে 
উঠবার চেষ্টা করেন। বিশেষতঃ, যেখানে পা রাখবার 
জায়গা পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে উদ্দের্ আরোহণের এই 
হল একমাত্র পন্হা। ইংরেজীতে একে বলে belaying ৷ 

1দীর্ঘ সরল ও সক্ষ্াগ্র লৌহদন্ড। 


৩৬৮ 


তেনজিঙ্গ পেরেক প:তবেন তখন ধাপ কাটতে থাকবেন 
হিলারী। 

এমনি ভাবে প্রায় ঘন্টাখানেক ধাপে ধাপে এগিয়ে 
যাবার পর এমন এক প্রাতবন্ধের সম্মুখীন হলে 
আভভযান্তীদ্বয় যা সব চেয়ে দুর্লঞ্ঘ্য বলে তাঁদের নিকট 


প্রতীয়মান হল। ঠিক সামনেই চাল্লশ ফুট উচ; খাড়া 
একটি শৈল-সোপান (79613161))। থায়াংবক ; 
বাইনোকুলারের সাহায্যে এই শৈল-সোপানটি তাঁরা 

পেয়োছলেন, কিন্তু এর একেবারে সামনাসামান এসে 


প্রায়। এমত অবস্হায় এই বাঁধা জয় করা ক সম্ভব তাঁদের 


পক্ষে! 

এই প্রতিবন্ধ কেমন করে আতিক্রান্ত হল [হলারীর 
জবানিতেই তা বলা যাকৃঃ 

“এর পূর্বদিকে ছিল আর একটা প্রকান্ড তুষার 
কার্নিস। এবং কার্নসের ভিতর দিয়ে এ তুষার শৈলের 
একেবারে পুরো চল্লিশ ফুট উ*চ ন অবধি ছিল একটি 
সংকীৰ্ণ ফাটল। তেনজিঙ্গকে পেরেক পতবার জন্যে 
নীচে রেখে আমি ঢুকে পড়লাম এ ফাটলের মধ্যে ং 
আমার ক্রাম্পন-এর দ্বারা পেছন দিকে লাথি 
পেরেকগদ্ুলো জমাটবাঁধা তুষারের বেশ খানিকটা 


একান্ত মনে শুধু এই প্রার্থনাই করতে লাগলাম 
যেন ধবসে না পড়ে যায়। যদিও এই দুরূহতম প্রয়াসে 
মারাত্মক পরিশ্রম হাঁচ্ছল তথাপি আমাদের অগ্রগাঁত ব্যাহত 
হয় নি। অবশ্য খুব মন্হর গাঁতিতেই আমরা 
এগোচ্ছিলাম। ওদিকে যথাসময়ে যথাস্হানে দড়ি চালান 
করে দিলে তেনাজঙ্গ আর একটু একট; করে উপরের 
দিকে উঠতে লাগলাম আমি এবং শেষ পৰ্যন্ত সেই 
শৈলের একেবারে শীর্ষদেশে আরোহণ করতে সমর্থ হলাম। 
তারপর সেই ফাটলের ভেতর থেকে এক প্রশস্ত জায়গারে 
নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে গেলাম। আমার যেন দম 
বন্ধ হয়ে আসাঁছল। আবার যাতে সবাভাবক ভাবে 
নিঃশবাস নিতে পারি সেজন্যে কয়েক মূহ্্ত 
মড়ার মত তুষার-আস্তরণের উপরে শুয়ে রইলাম। এবং 
সেই প্রথম আম অনুভব করলাম বে, পৃথিবীতে এমন 
কিছু নেই যা আমাদের প্রার্তানবৃত্ত করতে পারে শীর্ষ- 
দেশে আরোহণের সঙ্ক্প“থেকে। পাহাড়ের গায়ে গ্যাঁট | 


= 


SSS === 


হয়ে বসে তেনজিঙ্গকে উপরে আসবার জন্যে ইশারা করে 
* আমি দড়ি নীচে ফেলে দিলাম আর তা-ই অবলম্বন করে 
ফাটলের উপর দিয়ে উপরে উঠতে লাগল তেনাজিঙ্গ এবং 
শেষ পয্যন্ত শীর্দেশে এসে কিছুক্ষণ একেবারে 
মন্মৰ্ষনর মত পড়ে রইল। কোনো অঁতকায় মাছকে 
প্রচন্ড তাড়নার পর সাগর থেকে ডাঙায় তুলে আনলে পর 
সে যেমন খাব খেতে থাকে_তেনাজঙ্গের তখনকার 
অবস্হাও হল অনেকটা সেই রকম।” 

কিন্তু একট; পরেই ধাতস্হ হলেন তেনাজিঙ্গ এবং 
হিলারীর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন। হিলারী যখন 


যথাপুবর্বং-ভীষণ-রমণীয়। 
আর বাঁয়ে গড়ানে 
শৈলগার জকেবারে সরাসাঁর নেমে গেছে বহ; নিম্যে। 
তুষারের সঙ্কীর্ণ ফালির ওপর দিয়ে ধাপ কেটে চলেছেন 
হিলারী। গিরিগাত্র বে'কে গেছে ডান দিকে, 
এভারেস্টের শীর্ষদেশ যে কোথায় সে সম্বন্ধে আভিযাত্রশদের 
কোনো ধারণাই নেই। একটা গগারপৃষ্ঠের চতু্পাশের 
হয় তো ধাপ কাটা হল, সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল সামনে 
তারও চাইতে উচ্চতর আর একটা পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। 
সময় বয়ে চলেছে, এদিকে আভযান্লীদ্বয়ের মনে হচ্ছে যেন 
এই গিরিপৃষ্ঠের কোথাও আর শেষ নেই। কিন্তু থামবার 
উপায় নেই, পাহাড়ের গায়ে হানো কুঠারের প্রচন্ড আঘাত, 
কাটো ধাপের পর ধাপ আর এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। 
হিলারাঁর মনে হয় এই সোপান-পথ তৈরির পালা চলবে 
ব্াঝ অনন্ত কাল ধরে। 


হিলারী বুঝতে পারলেন এ ভাবে ধাপ কাটা পন্ডশ্রম ৷ 


মান, তখন চারাঁদকে ভালো করে তাকিয়ে নূতন ভাবে 
কাজ সমর করবার কথা ভাবতে লাগলেন। তানি দেখলেন 
যে, সমমখের গারিপ্‌ষ্ঠ একঘেয়ে ভাবে উপরে ওঠার 
পারবর্তে খাড়া ভাবে নীচের দিকে নেমে গেছে__দ্‌রে 
বহু নিম্যে ‘নৰ্থ কল’ এবং রংবাক গ্লেসিয়ার দৃশ্যমান। 
উপরের দিকে তাকিয়ে হিলারী দেখেন একটি সঙ্কীর্ণ 
তুষারময় 'গারপ্‌জ্ঠ গিয়ে মিশেছে পিরামিডাকৃতি একটি 
তুষার-শিখরের গায়ে। ঠন্‌ ঠন্‌ শব্দে কঠিন তুষারের উপর 
পড়ল কুঠারের আরো কয়েকটি প্রচন্ড আঘাত-_তার পরেই 
দুই বার এসে দাঁড়ালেন এভারেস্টের শীর্ষস্হানে। 
বেলা তখন সাড়ে এগারোটা। 

শেষ পৰ্যন্ত বিজিত হল এভারেস্ট, তার নি্কলঙ্ক 
অভ্ৰভেদী শান্র শিরে প্রথম পড়ল দ্যুটি অসমসাহসী 
মানুষের পদচিহৃ। 

পৃথবীর সেই সবের্বাচ্চ স্হানে আরোহণ করে 
"অনাবিল আনন্দে এবং বিমল আত্মপ্রসাদে হিলারী এবং 
তেনাজিঙ্গের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, তাঁরা পরস্পরের 


৪৭ 


৩৬৯ 


কাঁধ জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দের আতিশয্যে পরস্পরের 
পিঠে তারা ঘন ঘন এত জোরে চপেটাঘাত করতে লাগলেন 
যে, উভয়েরই প্রায় দমবন্ধ হবার উপক্রম। 

আনন্দের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে দ:'জনে 
চতুৰ্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। মধ্যাহু-সূয্যের রজতধারায় 
পারিনা হিমাদ্রিশীর্ষ, আকাশ ঘন নল, এমানিতরো 
নিবিড় নীলিমা ইতিপ্মবেব' পৃথিবীর কোনো মানুষের 
দৃষ্টিকে এমন ভাবে মুদ্ধ করে নি। তিববতের দিক থেকে 
ভেসে-আসা ম্‌দুমন্দ বাতাস অভিযান্ীদ্বয়ের দেহে যেন 
অমৃতপরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল। যোঁদকেই তাকান তাঁরা 
সেদিকেই দৃশ্যমান হয় নেপাল এবং তিববতের ভেতর দিয়ে 
হিমালয় পবর্বতমালার অনন্ত প্রসার নিম্মাভিমহখে 
দৃষ্টিপাত করলে তবে নজরে পড়ে বিরাটকায় লোৎসে, 
নাপৎসে এবং মাকালুর শিখরদেশ। এই ভামকান্ত 
সৌন্দর্যোর তুলনা ববি মত্ত্যলোকে নেই। 

এভারেস্টের চ্‌ড়োয় দাঁড়িয়ে ?হলারণ তাঁর সঙ্গে করে 
আনা ক্যামেরায় তুললেন তেনাঁজঙ্গ-এর ছাঁবি। 

যে চারিটি পতাকা সঙ্গে করে এনেছিলেন সেগুলি 
এভারেস্টের চ্‌ড়োয় পংতলেন তেনজিঙ্গ। ছোট্র মেয়ে 
নীমার অনুরোধও ভোলেন নি তিনি। পতাকাগলির 
পাশে চিরতুষারের বুকে স্হান পেল তার সেই লাল-নখল 
পেন্সিলটি। 

আন্দাজ মিনিট পনেরো এভারেস্টের চমড়োয় কাটিয়ে 
নিজেদের তৈরী পথেই আবার নাচে নামতে লাগলেন 
তেনাঁজঙ্গ আর হিলারী। চার নম্বর {শাবরে পেণছে 
অভিযানের নেত্যু কর্নেল হান্ট এবং দলের অন্যান্যদের 
সঙ্গে পুনশির্ঘলিত হলেন তাঁরা। লোএর মুখে প্রচারিত 
হল ভারেস্ট-বিজয়-বার্তা। আনন্দে উলন্মত্তপ্রায় হয়ে 
আঁভিযারীরা পরস্পরকে পঢুনঃপমনঃ আলিঙ্গন করতে 
লাগলেন। হিমালয়ের ইতিহাসে এর আগে বোধ কার 
আর কখনো এমন উত্তেজনাপূর্ণ অনাবিল আনন্দ-দৃশ্যের 
অবতারণা হয় নি। পর পর এগারো বার ব্যর্থ হয়েছে 
এভারেস্টের শীর্ষদেশে আরোহণ-প্রচেষ্টা-_এবারকার এই 
দ্বাদশ অভিযান হল সাফল্যমন্ডিত। আনন্দের বান ডেকে 
গেল যেন হিমাদ্রিবক্ষে সংস্থাপিত শিবিরের উপর দিয়ে। 


এভারেস্ট-বিজয়-পবর্ব সম্পন্ন হল বটে, কিন্তু 
একমাত্র অন্নপূর্ণা (২৬,৪৯২ ফুট) ছাড়া অন্যান্য অভ্ৰভেদী 
হিমাদ্র-শিখর তো তখনো বিজিত হয় নি।- পৃথিবীর 
দশটি উচ্চতম গিরি-শ্‌ঙ্গই হিমালয়ে। তন্মধ্যে একমাত্র 
অন্নপূর্ণার শিখরে উঠেছিল ফরাসী দল ১৯৫০ সালের 
জনন মাসে। 

এভারেস্ট বিজয়ের পর সুরু হল হিমালয়ের অন্যান্য 
আটটি অবিজিত শিখরদেশে আরোহণের-তোড়জোড়। এ 


শিশ্যু-ভারতা 


বংসরই জুলাই মাসে জান্মাণ অভিযাত্রী দল আরোহণ 
করল নাঙ্গা পবৰ্বতের (২৬,৬৬০) শীর্ষতম স্হানে। 


পরের বছর, (১৯৫৪, জুলাই) ইটাল'য় 
অভিযাত্রী দল কর্তৃক বিজিত হল [২ (গডউইন অষ্টিন, 
২৮,২৫০ ফুট), আর অক্টোবর মাসে অশ্িয়ান দল 
আরোহণ করল চো ওইয়দর (২৬,৭৫০) চূড়ায় 
কাণ্নজজ্ঘার (২৮,১৪৬) শীর্ষদেশে গিয়ে উঠল 
ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল ১৯৫৫ সালের মে মাসে। ঠিক 
সমকালে ফরাসী দলের মাকাল; শিখরে (২৭,৭১০) 
আরোহণ-প্রয়াস সাফল্যমন্ডিত হল। 


৯৯৫৬ সালের মে মাসে এক সুইস পবর্বত- 
আরোহী দল এসে প্রথম জয় করল লোৎসে গিরশক্গ 
(২৭,৮৯০), অতঃপর পৃথক দুটি দল উঠল এভারেস্টের 
চূড়ার। এ বৎসর জান মাসে জাপানরা মানাস্‌ল শিখরে 
(২৬,৬৫৮) উঠে পাশ্চান্তোর অভিযাত্রণদের ন্যায় গোঁরবের 
অধিকার হল। 7 


হিমালয় অভিযানের ব্যাপারে ভারতবাসাঁও আজ 
পিছিয়ে নেই। হিমালয়ের বকে গিরি আরোহণ 
শিক্ষাদানের জন্যে স্হাপিত হয়েছে শিক্ষণকেন্দ্ু_এর ভার- 
প্রাপ্ত উপদেষ্টা এবং প্রধান শিক্ষাদাতা তেনাজঙ্গ। 
ভারতীয় দলের ‘মানা অভিযান বার্থ হয়েছে 
সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে যে তাঁদের প্রয়াস সার্থক হবে 
সে বিষয়ে আশা পোষণ করবার সঙ্গত কারণ বিদামান। 


কেননা ইতিপ্‌বের্ব তাঁরা নন্দা ঘৃন্টর উপরে উঠতে হ্ক্ষম 
হয়েছিলেন। 

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ এই চার বৎসরের মধ্যে 
প্‌থিবাঁর বিভিন্ন দেশের অভিযাত্রী দল কর্তৃক পর পর 
হিমালয়ের আটটি শৃঙ্গ বিজিত হয়েছে__বাকণ রয়েছে 
শধ্য একটি ধোলগিরি বা ধবলাগার (২৬,৭৯৫ 
উচ্চতায় হিমালয়ের শঙ্গসম্‌হের মধ্যে ষষ্ঠ হান 
অধিকার করলেও এটি কিন্তু সবর্বাপেক্ষা দুর্গম ও 
দঃরধিগমা। পৃথিবীর জবের্বাচ্চ গিরিশিখরসম হের 
মধ্যে একমাত্র এটিই রয়েছে অনারঢ়। অল্প কালের 
ব্যবধানে এই শঙ্গ প্রাতিরুদ্ধ করেছে ফরাসী, স্‌ইস এবং 
আর্জেন্টিনায় অভিযান। হিমালয়ের সবের্বাচ্চ শিখর 
এভারেস্টের মাথায় মান্য উঠতে সক্ষম হলেও, আজও 
মাথা উচ; করে দাঁড়িয়ে আছে ধোলাগার। হিমালয়- 
জয়ের পালা শেষ হবে সেইদিন যেদিন মানৃষের 


নর 
হিমালয় অভিযানের ইতিহাসে আরো 
একটি অধ্যায় লিখিত হবে আগাম দিনে যখন তিববত 
থেকে উত্তর দিককার পুরনো রাস্তা ধরে আভিযান্রীরা 
অগ্রসর হবে এভারেস্টের উদ্দেশে। 
কোন দেশের মানুষ অপরাজেয় ধবলাগারকে নাত 
স্বীকার করাবে, কারাই বা উত্তর দিক থেকে হিমালয়ের 
সবের্বাচ্চ শিখরে উঠে তেনজিঙ্গ এবং হিলারণর 
পাথকৃতের গৌরব অৰ্জন করবেন, আজ তা কে 
পারে? 


সেই পুরাতন সবরে উত্তর কাঁরল, “মহাদেবের জটা হইতে?” 
‘গে দেখা যায়, তথা হইতে জাহবাঁর উৎপত্তি হইয়াছে। 


বিজন অতিক্রম কাঁরয়া চলতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে 


৷ তথা হইতে সরয্‌ নদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিয়া 


দানবপদরে আমলাম। তাহার পর, পরায় বহুল গিরিগহন লগ্ন পঢবর্বক উত্তরাভিমূখে অগ্রসর হইলাম। 


একাঁদন অতাঁব বন্ধুর পাবর্বতাপথে চলিতে 
পৰ্বতমালা, তাহাদের পাশ'দেশে নিবিড় অরণানন; 


চলিতে পথভ্রান্ত হইয়া পাঁড়লাম। 
এক অন্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট 


আমার চতুৰ্দ্দিকে 
দেহ দ্বারা পশ্চাতের 


শিখর তুষার 


‘নিম্যমুখে নন্দা দেবী ও ত্ৰিশূল এখন 


স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুল্বৰটিকা; এই যবনিকা অতিক্ৰম কালেই দৃষ্টি অবলোকিত হইবে।_ 


_.. কানের উতর দই তুষার শিখর দেখা যায়। 


একটির নাম নন্দাদেবী অপরটি ত্রিশল নামে খ্যাত। 
জগদীশ চন্দ্র বস; 
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'রাষ্ট্রগুরু রামানন্দ 


টা তত, 


ভারত মুক্তিসাধক 


c 


আমাদের দেশে এমন কোন কোন মানুষ ১৮৬৫ খষ্টাব্দে ই'হার জন্ম হয় বাংলাদেশের 
জন্মিয়াছেন যাঁরা ইতিহাসপ্রাসদ্ধ বহ; লোকের বাঁকুড়া সহরে। অল্প বয়স হইতেই ইনি মেধাবী 
চেয়ে দেশ সেবা অনেক বেশী করিয়াছেন, কিন্তু ছাত্র ছিলেন এবং ইহার মন ছিল সংস্কারমখী। 
দেশের বা দশের কাছে তার জন্য কোনো সবীকৃতি যখন বাংলা স্কুলে পাঁড়তেন তখন হইতেই হিন্দ;- 
পান নাই। আমরা তাঁদের ধারে ধাঁরে ভুলিতে মুসলমানের মিলন ও উচ্চনীচ জাতির মিলনের 
বাঁসয়াছি। অত্কুর তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। এই কারণে 

এই রকম একজন মানুষ ছিলেন রামানন্দ বাল্যে তাঁকে মাঝে মাঝে শাস্তি ভোগ কাঁরতে 
চট্রোপাধ্যায়। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ ইহার হইত। স্কুলের ক্লাশে তাঁর সহপাঠি এক 
কাছে অনেক দিকে খণাী। কিন্তু তিনি নিজেকে ছুতোরের ছেলে তাঁর পাশে বাঁসত। একাঁদন 
যথা সম্ভব অন্তরালে রাখিয়া নীরবে কাজ ছুতোরের ছেলেটির পিঠটা হঠাৎ সুড় সড় 
করিয়া গিয়াছেন বলিয়া সাধারণ লোকে তাঁকে করিয়া ওঠাতে সে বন্ধুকে বালল, “ওহে, আমার 
ভাল করিয়া চেনে নাই। তাঁর বিনয় গুণ তাঁর পিঠটা একটু চুলকিয়ে দাও না।' নিরীহ 
খ্যাতির অন্তরাল রচনা, করিয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণ বালক পিঠ চুলকাইতে সুর কারতেই সেই 
নিজেকে সবর্বদা পিছনে রাখিতে চাহতেন। বন্ধ; বৎসলের পিঠে মাষ্টার মশায় দিলেন সজোরে 


ন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 


৷ 
৷ 


1 


শত 


== ============== 


========-২================= 


এক চড়। “ক, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুই 


< ছুতোরের ছেলের পিঠ চূলকোঁবি?” 


এই বালক বাঁকুড়া জেলা স্কুল হইতে এন্ট্রান্স 
পরাক্ষা দিয়া বিশৰবিদ্যালয়ে চতুর্থ স্হান অধিকার 
কারয়া ,২০, টাকা বার্ত লইয়া কাঁলকাতায় 
পড়িতে আসেন। দশ বংসর বয়স হইতেই তিনি 
ছাত্ৰবৃত্তি পাশ করিয়া ও বৃত্তি পাইয়া পড়াশুনায় 
সবাবলম্বী হন। কলিকাতায় আঁসয়া ব্রাহ্ম 
সমাজ ও ছাত্র সমাজের সাঁহত তাঁহার বিশেষ যোগ 
স্হাপিত হয়। তিনি ছাত্র সমাজ বিষয়ে নিজেই 
বলিয়াছেন, “ব্যক্তিগত ভাবে আমরা এই 
প্রাতষ্ঠানাটর নিকট আমাদের যৌবন কালের 
হৃদয় মনের জাগৃঁতির জন্য গভীর ভাবে খণী।” 

১৮৮৮ খজ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম 
হইয়া পাশ করার পর তান সিটি কলেজের 
অধ্যাপক হন এবং পরে এম. এ. পাশ করেন। 
এই সময় হইতেই তিনি দেশের সামাজিক, 
রাজনৈতিক, সাহাত্যিক ও অন্যান্য কাজে জাঁড়ত 
হন। রুষ্ট মানবের সেবার জন্য তখন ব্ৰাহ্ম- 
সমাজের কয়েকটি যুবক “দাসাশ্রম” স্হাপন 
করেন। পথ হইতে অসহায় রোগীদের কুড়াইয়া 
আনিয়া এখানে ভদ্র সন্তানেরা তাহাদের সেবা 
করিতেন। যাঁরা সেবা কারিতেন তাঁরা নিজেদের 
‘দাস ও দাসা’ বালতেন। রামানন্দ দাসাশ্রমের 
সভাপাঁত হন এবং তাহার আর্থিক সাহায্যের 
জন্য ‘দাসী’ পান্রকা পাঁরচালনা করেন। এই 
সময় তিনি আরও অনেকগুলি ইংরাজী ও বাংলা 
পাকা সম্পাদনে সাহায্য করেন। 

ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অর্থ লইবেন না এবং 
তাহাদের চাকরণ কাঁরবেন না বলিয়া তিনি 
সরকার বৃত্তি পাইয়াও প্রত্যাখ্যান করেন; বিলাত 
যাইয়া আই. সি. এস. হইবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। 
বৃত্তি না লওয়াতে তাঁর আত্মীয় সৰজন সকলে 
দ়াখত হন। 

অল্পাঁদন পরে তান এলাহাবাদ “কায়স্হ 
পাঠশালা কলেজের' প্রিন্সিপ্যাল হইয়া সেখানে 
চলিয়া যান। তৎপুবের্ব বাংলা ও ইংরাজী নানা 
কাগজে তান লিখিতেন, শিশুদের জন্য 'মদকুল' 
কাগজ প্রকাশ করিতে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে 
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এই আন্দোলন বাঙাল'দের মধ্যে জীবন স্পন্দনের 


তিনি সাহায্য করেন এবং এলাহাবাদ আসার পর 
সাচিন্র প্রদীপ পত্রিকা প্রকাশ করেন (ইং ১৮৯৭ 
ডিসেম্বর)। প্রদীপ জৰলিয়া উঠিয়া বাংলাদেশকে 
বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ 
বাঁলয়াছিলেন, প্রথম যখন রামানন্দ বাব; প্রদীপ 
ও পরে প্রবাসী বের করলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস 
দেখে মনে বিস্ময় লাগ্‌ল। আকারে বড়ো, 
ছাঁবতে অলঙ্কৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামী 
জিনিষ যে বাংলাদেশে চলতে পারে তা বিশবাস 
হয়ান।” 

এই সময় তাঁহার প্রদীপ মাঁসক পত্র জগতে 
অনেকগুলি নূতন ধারা প্রবর্তন করেন। রামানন্দ 
কেবল বাংলা মাসিক 'প্রদীপ'ই প্রকাশ করেন নাই। 
তানি এলাহাবাদ বাঙালী ও অবাঙালী সমাজে 
নবধগ আনয়ন করেন। শিক্ষা, জনসেবা, জ্ঞান 
বিতরণ, রাজনৈতিক চিন্তার জাগরণ ও সামাজিক 
দুৰ্নীতি দূরীকরণ প্রভাত সকল কাজেই তিনি 
অগ্রণী ছিলেন। তাঁর একটা বিশেষ কাজ ছল 
প্রবাসী বাঙালীদের দৃষ্টি নিজ মাতৃভাষার ও 
দেশের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা । তিনি তাদের 
সঙ্ববদ্ধ করিতে নিয়ত চেষ্টা করিতেন। তাঁরই 
উদ্যোগে এলাহাবাদে কয়েক বৎসর ধাঁরয়া 
শ্রীপণ্টমীর সময় বাঙালী সাম্মলন হইয়াছিল। 


যেরুপ সপ্টার কাঁরয়াছিল পরে আর তেমন দেখা 
যায় ন্মই। প্রবাসী বাঙালীদের বাৎসারক মিলন 
ভারতের নানা স্হানে পরে হইত, ইহার মুলেও 
তিনি ছিলেন। তান তাঁহার পান্রিকায় বহ প্রবাসী 
বাঙালীর গৌরবময় জীবন-কথা মুদ্রিত কারয়া- 
ছিলেন। [তানি না সংগ্রহ করাইলে এগুলির 
চিহ্ন থাঁকিত না। প্রবাসী বাঙালীদের ইতিহাস 
উদ্ধারের ইচ্ছায় এই জাতীয় প্রবন্ধের জন্য তিনি 
প্রবাসীতে চাঁরাট পদক পুরস্কার প্রথম বৎসরেই 
ঘোষণা করেন। 

বঙ্গভঙ্গের বহু পৃবের্ই আকৃষ্ট হয়। ১৮৯৫ 
খ্‌ষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট মিলের কাপড়ের উপর একটা 
ডট বসান। তাহার প্রাতবাদকজ্পে এলাহাবাদে 
কয়েকজন যুবক একটি সবদেশী কাপড়ের দোকান 
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খোলেন। রামানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। এই 
ডিউটি স্হাপনের পর তিনি কখনও বিদেশ বস্ত্র 
ক্রয় করেন নাই। বঙ্গভঙ্গের পর নানা ভাবে 
সৰদেশী ও সৰদেশের সেবায় তান আরোও গভীর 
ভাবে নিযুক্ত হন। 

বাংলা ১৩০৮ সালে (১৯০১ খঃ) তিনি 
সুবিখ্যাত প্রবাসী প্রকাশ করেন। 
বাঙালীকে বলশালী করা, নিজ শাঁক্ততে বিশবাসী 
করা ও তাহার সকল কর্মে সত্য শিব ও সুন্দরের 
প্রতিষ্ঠা করাই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। 
কালে এই প্রবাসী কেবলমাত্র মাসিক পান্রিকা "ছিল 
না বাংলা ও ভারতের চিন্তা জাগরণ চেষ্টায় 
সম্পাদক প্রতি মাসে সবয়ং লিখিয়া ইহাতে যাহা 
প্রকাশ করিতেন তাহাকে এক একটি পুস্তিকা 
বলা চলে। 

প্রবাসী'র পণচশ বৎসর পূর্ণ হইলে তাহার 
একজন গঢণগ্রাহী বলেনঃ “জীবনের নানা দিকে 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


দিনে স্কুল কলেজ বা বিশৰবিদ্যালয় হইতে সেই 
শিক্ষা সংগ্রহের কোনও সুযোগ সুবিধা ছেলেদের 
ছিল না। তাই তিনি ছিলেন সে-যুগের 
যুবকদের শিক্ষাগ্ুরু। বাংলা ভাষায় জ্ঞান 
বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে কত জিনিষ যে লেখা 
যাইতে পারে তা তাঁহার পত্রিকা দেখাইয়াছে। 
অসত্য, অন্যায় ও অধাীনতার বিরুদ্ধে কত সহজ 
ভাষায় কি রুপ তীব্র সংগ্রাম যে করা যায় তাও 


না। অজন্তা গুহা ও ভারতীয় চিত্রকলার নাম 
অল্প লোকেই জানিত। ভারতীয় ভাষায় 
‘অজন্তা গ্হাচিন্রাবলী" বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ প্রথম 
লিখিলেন ও প্রকাশ কাঁরলেন রামানন্দ।_ ইহার 
পর তিনি অবনীন্দ্ প্রভৃতি নূতন চিন্রশিল্পীদের 
প্রতিভার বিকাশ দেশকে দেখাইলেন। সবদেশের 


বাঙালী গত পশচশ বছরের মধ্যে যতট;কু কৃতিত্ব 
দেখাতে পেরেছেন তার সব চেয়ে পূর্ণ পরিচয় 
এক প্রবাসী'ই দিতে পারে। এক কথায় 
বাঙালীর কলেবর বা সবর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের পূর্ণ 
প্রাতচ্ছায়া প্রতিফলিত হয়ে আছে এক এই 
প্রবাসী'র দপণে।” 

মাসিক পত্রিকা পাঁরচালনার দ্বারা তান 
দেশকে যে জ্ঞান ও চিন্তারাজ্যে উন্নীত করিয়া 
ছিলেন তাঁহার অনুকরণে প্রকাশিত অন্য কোনো 
পত্রিকা পরে সেই আদর্শে পেশছাইতে পারে 
নাই। এক সময় ছিল যখন ভারতের ও বাংলার 
চিন্তাশীল মানুষেরা প্রতিমাসে প্রবাসী, ও 
‘মডাৰ্ণ রিভিয় প্রকাশের আশায় উন্মুখ হইয়া 
থাকতেন, না জানি শিক্ষা ও রাজনীতি প্রভৃতির 
ক্ষেত্রে কি নৃতন চিন্তার ধারা তিনি এবার 
প্রবাহিত করিবেন। কিশোর ও যুবকেরাও 
প্রবাসী'র মুখ চাহিয়া থাঁকত। তাহারা তাঁহাকে 
জনগুরু মনে কারিত। আজকার দিনে যাঁরা 
খ্যাতনামা তাঁরা প্রবাসীর এই খণ এখনও সবাীকার 
করেন। জগতের জ্ঞান, চিন্তা ও শিল্পভান্ডার 
হইতে তিনি যে নানা রত্ন সংগ্রহ করিয়া যুব 
সমাজের সম্মুখে উপদ্হিত কারতেন, তখনকার 
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সজনী প্রতিভাকে এবং সবদেশের শাক্তমানাদগকে 
অম্মানই সবদেশীর সম্মান তান মনে করিতেন। 
তাই প্রবাসীর যুগে অনেক টাকা লোকসান 
দিয়াও অবনীন্দ্ের এবং তাঁর শিষ্যবর্গের ছাব 
নিয়ামত ছাপাইবার বন্দোবস্ত তিনি করেন। 
ইহাতে ঢাকা , লোকসান ছাড়াও জনসাধারণের 
বিদ্রুপ তাঁহাকে সহ্য কারতে হইত। 

এই সময় আচা্ট জগদীশচন্দ্র বসুর 
আবিচ্ক্লিয়াগমূলির অসাধারণতার কথা দেশের 
কাগজের মধ্যে কেবল মাত্র তাঁহার কাগজই 
আলোচনা করিয়াছিল। শিল্প ও বিজ্ঞান উভয় 
দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল। 

‘মডাৰ্ণ রিভিয়ু প্রকাশিত হইবার পুবেবঃ 
তিনি প্রধানত প্রবাসীতে বাংলা ভাষার ভিতর 
দিয়াই দেশের সেবা করিতেন। কিন্তু [তান 
ছিলেন সব্যসাচী ৷ এবার'এই দুই ভাষাতেই তাঁহার 
কাগজ তাক্ষ্ম তল্লোয়ারের মত দেশের দুখ 
দুদ্দশা ও অপমান মোচন করিতে অগ্রসর হইল। 
তিনি জানিতেন ভারতব্যাপী প্রচারের জন্য 
ইংরাজীর প্রয়োজন। তাছাড়া তখন ভারতের 
ভাগ্যানয়ন্তা ব্রিটিশদের কাণে অন্য ভাষা পেশীছিতে 
সময় লাগত। ভাগনী নিবোঁদতা বালয়াছলেনঃ 
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FE ===== শশ্মু-ভারতী = 
সত্যই মডার্ণ রিভিয়নু এবং * ভারতের বিদেশ * 


“এই যে মানুষটি আজ বাংলাভাষায় বাংলার 
সুখদহ্রখের কথা লইয়া ব্যস্ত আছেন এমন 
একাদন আসিবে যখন তান সারা ভারতের 
বেদনা প্রকাশের ভার লইবেন।” উত্তরপশ্চিম 
প্রদেশের নানা কাগজ ও কংগ্রেসের বেদনার বাণীর 
ভিতর দিয়া রামানন্দের মনীষা ও চরিত্র তখনই 
ইংরাজভাষীদের চোখেও আগ্স্ফুলিঙ্গের মত 
বারে বারে জবালয়া উঠিতোছল। এই সময় 
১৯০৭ সালে ‘মডাৰ্ণ 'রাভয়;' পত্র প্রথম প্রকাশিত 
হইল। কিন্তু তৎপুবেবই তাঁহাকে খ্যাতনামা 
চিন্তানায়ক ও সাহিত্যিক বলিয়া ইংরাজী 
নবীশরাও জানেন। 


দুই সংখ্যা মান “মডার্ণ 'রাভয়ছ প্রকাশিত 
হইবার পর খাঁটি বিলাতী কাগজ 1081) লেখেন যে 
ইংলন্ডেও ইহার চেয়ে ভাল এবং গঢুরুত্ব পূর্ণ কাগজ 
তাঁহারা দেখেন নাই। দেশে অনেকেই বাঁললেন 
এই কাগজের জগৎব্যাপী খ্যাতি হইবে এবং 
তাঁহাদের সে ভবিষৎবাণী শীঘ্রই সফল হইল। 
কিন্তু খ্যাঁতলাভের জন্য মডার্ণ 'রাভয়ুর 
আবির্ভাব হয় নাই, তাহার আবির্ভাবের অন্যতম 
উদ্দেশ্য ছিল ভারতে সবায়ত্ব শাসন প্রাতিষ্ঠা। 
সবায়ত্ব শাসনের পথ রোধ ,কারয়া ইংরাজ 
গবর্ণমেন্ট তখন ভারতে ভেদনীীতির প্রচার 
কারতেছেন। ীহন্দ মুসলমান, উচ্চ, নীচ, 
মডারেট এক্স্ট্রিমষ্ট ইত্যাদি নানা ভাগে ভারতকে 
ভাগ করিয়া দ্;বর্বল করিয়া ফেলাই ইংরেজ 
বাহাদুরের উদ্দেশ্য ছিল। এ-বিষয়ে রামানন্দ 
সে যুগে যে সকল ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন 
তাহা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। ইংরাজ 
গবর্ণমেন্ট ব্যাঝয়াছিলেন যে তাঁহাদের বিরদ্ধে 
লাঁড়বার জন্য রামানন্দ বদ্ধপারকর হইয়াছেন। 
সকল য্দাক্তজালই তাঁর তীক্ষমধী ও মনীষার 
সাহায্যে ছিন্নভিন্ন কারিতেন। ভারতের 
সৰাধীনতাই ছিল তাঁহার প্রধান কাম্য। তাই 
এঁতিহাসিক ষদ্দনাথ সরকার মহাশয় বালয়াছলেন 
(১৯২৫) “আমার অনেক সময় মনে হয় যে 
ভারতের গত সাড়ে আঠার বংসরের ইতিহাস 
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আমলাতন্তের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী মাত্র ৷” 

কজ্জন কর্ত্তক বঙ্গভঙ্গের পর হইতে 
এলাহাবাদের, বাঙালীরা তাঁহার নেতৃত্বে সভা 
সাঁমাত করিয়াও সরকার বাহাদুুরকে উত্যক্ত 
কারতে লাগিলেন। তখন লাট সাহেব হিউয়েট 
এই আন্দোলন দমন কাঁরতে অগ্রসর হইলেন। 
কয়েকজন বাঙালীকে দন্ড দিয়া তান বাঙালী 
সমাজে ভয় উৎপাদন কাঁরয়া আন্দোলন থামাইবেন 
ঠিক করিলেন। বলা বাহুল্য রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হিউয়েট দন্ডনশীতির প্রধান 
লক্ষা। তাঁহাকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে 
দূর না করিতে পারিলে সবদেশশী আন্দোলনের 
গোড়া কাটা যায় না। 

১৯০৮ খ্টাব্দে মডার্ণ 'রাভয়ুর লেখায় 
কি একটা ছিদ্র পাইয়া সরকার বাহাদুর হুকুম 
কাঁরলেন, “হয় মডার্ণ িভিয়ঃ বন্ধ করতে হইবে, 
না হয় সম্পাদককে নিদ্দিষ্ট সময়ের 
এলাহাবাদ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে ।” 
সম্পাদক সবদেশে নিবর্বাসন দন্ডই বরণ করিয়া 
লইলেন। লোকে অবশ্য সে কথা জানল না। 
তাহারা মনে করিল কিছু দিন আগে তিনি যে 
কলেজের কাজ ছাড়িয়া দিয়া সবাধীন জীবিকা 
অবলম্বন কাঁরবেন স্হির কাঁরয়াছলেন, তাই 
বুঝি পত্রকন্যাদের শিক্ষার জন্য দেশেই ফারিয়া 
যাইতেছেন। 

“কায়স্হ কলেজ” কর্তৃপক্ষের সহিত মতে 
বনে নাই বলিয়া তিনি এক মুহূর্তেই কাজ 
ছাড়িয়া দিয়াছলেন। তাঁহার সম্বল কিছু ছিল 
না, তব; তিনি এলাহাবাদে কাজ পাইয়াও গ্রহণ 
করেন নাই, তাঁহার পুল জ্ঞান-ভান্ডার ও 
মনীষায় মুগ্ধ হইয়া এলাহাবাদ প্রেসের চিন্তামণি 
ঘোষ তাঁহাকে উচ্চ বেতনে প্রেসে লইতে চান। 
কাঁলকাতায় কাজ পাইয়াও তান লন নাই। 
কম্মক্ষেত্রে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে কোথাও অধীনতা 
সহ্য কারতে তিনি পারিতেন না। কলেজের 
ছাত্ররা অশ্ৰমজলে তাঁহাকে কলেজ হইতে বিদায় 
পরমাত্মীয়ের মত ব্যাথত চিত্তে বিদায় দিলেন। 


মৰো 


ভ্ৰম 


= = 


EE 


ক সপ পদ = =" 


| 


তণবাঙালী অবাঙালীর আপনার ঘরের মত ছিল 
তাহার এই গা 
আর সেখানে রহিল না। 

রামানন্দ দেশে {ফারিয়া আসলেন, 
এলাহাবাদের রাজনৈতিক উত্তাপ হয়ত কিছু 
কমিল। কিন্তু মডার্ণ 'ভয়দূুকে সরকার 
দমাইতে পারলেন না। কোনো সহকারী না 
রাখিয়া একলাই তানি প্রবাসী ও মডার্ণ রিভয়ুর 
সমস্ত কাজ চালাইতে লাগলেন। কেবল হিসাব 
রক্ষার কাজে সহায় ছিলেন তাঁহার পত্নী মনোরমা 
দেবী। 

মডার্ণ িভিয় তখন ভারতবর্ষের সবর্বা- 
পেক্ষা বিখ্যাত কাগজ ও সবর্বাপেক্ষা আঁধক 
গ্রাহক সংখ্যা তাহারই। তব; তখন টাকার দিকে 
তাহার প্রচুর লোকসান, কারণ এইরুপ উচ্চদরের 
কাগজ রঙাঁন ছবিষুক্ত করিয়া চালাইতে খরচ 
হইত প্রচনর । 

এদিকে প্রবাসীও মডার্ণ 1রাভয়নর লেখার 
জন্য সরকার পক্ষ সন্পস্ত হইয়া উঠিলেন। 
রামানন্দের পিছনে দিবারাত্র গোয়েন্দা লাগিয়া 
রাঁহল। তান আঁত সাবধানী লেখক ছিলেন 
তাই _লেখায় আইনের সীমানা ছাড়াইতেন না, 
[কন্তু কোপ ঠিক জায়গায় দিতেন। বন্ধধবান্ধবরা 
দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করিতেন “আপাঁন কবে 
জেলে যাইতেছেন? কিংবা কবে আপনার বাড়ী 
খানাতল্লাসী হইতেছে?” পরীলশের কম্্মচারীদের 
মধ্যে রামানন্দের অনুরাগী কেহ কেহ ছিলেন। 
তাঁহারা কিছ খবর পাইলেই তাঁহাকে সাবধান 
করিয়া দিতেন। ইহার ফলে প্রবাসী বা Modern 
॥৩৮i৪-এর অনেক ফর্ম্মা প্রকাশের পৃবেরই 
রাতারাতি পড়ড়াইয়া ফেলতে হইত। তব 
থাকিয়া থাকিয়া সরকার হব সি 


কার রতি 


তি উট জর 
রাজি হইতেন না, এবং রামানন্দ প্রমূখ কয়েকজন 
এই সব ধরপাকড়ের বিরদ্ধে প্রতিবাদ সভা 
করিয়া বেড়াইতেন। রামানন্দের ডাকের 1চাঁঠি 
ঠিক সময় আসত না, যখন আসত দেখা যাইত 
খুলিয়া জোড়া দেওয়া হইয়াছে। কোনো কোনো 
চিঠি বাজেয়াপ্ত হইত, পরে তাহা জানা 1গয়াছে। 
১৯২৯ সালে রামানন্দ ও মাতিলাল নেহরুর 
মধ্যে কয়েকটি পত্র বিনিময় হয়। মতিলাল 
যে সকল পত্র লিখেন তাহা রামানন্দের হস্তগত 
হয় নাই। তাহা পদীলশের হস্তগত হয়, এবং 
মতিলালের বিচারের সময় আদালতে তাহার 
দস্তখত প্রমাণ রাখবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই 
চিঠিটি প্দালশের হাতে দেখিয়া মাতলাল 
আদালতে মুচকি হাসি হাঁসয়াছিলেন। 
রামানন্দর বাড়ীর পাশে ভাড়াটিয়া রূপে গোয়েন্দা 
বাসা লইল, রাত্রে ও বাহিরে গণ্ড পাহারা বাঁসল। 
কিন্তু তিনি রাজরোষ উপেক্ষা করিয়া বারবার 
নিয়ে স্বাধীনতার দাবী কিয়া চাললেন। 
তান এই সময় হইতে “Towards Home 
Rule’? পুস্তিকা প্রকাশ কৰিতে থাকেন। 
সবাধীনতার বিরুদ্ধে যত রকম মিথ্যাযাক্ত খাড়া 
করা যাইতে পারে সরকার বাহাদুর তাহা কাঁরয়া- 
ছিলেন, কিন্তু" রামানন্দ তাঁক্ষ্ম যুক্তি ও সন্ছ 
ভাষার সাহায্যে নিভশীক ভাবে সেগাল খন্ড খন্ড 
কাঁরয়া ফেলিতেন। এই পরীস্তিকা তখন হাজারে 
হাজারে বিক্রয় হইত। ইহা প্রধানত Modern 
Review-এর সম্পাদকের লেখা হইতে সংগহীত। 
এলাহাবাদে বাস কালে রামানন্দ টে 
প্রদেশের শিক্ষা সংস্কারের কাজে অগ্রণী 'ছিলেন। 
{তান এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন । 
পরে ম্যাকডোনাল্ড শিক্ষা কামাঁটর সভ্য হন। 
শিক্ষা কাঁমাটতে তাঁহার নাম ছিল “ভয়ঙ্কর 
যোদ্ধা” (terrible fighter) এবং তাঁহার 
চেষ্টাতে সে প্রদেশের শিক্ষার্থীদের ম্যাট্রিক 
পরাক্ষা পর্য্যন্ত পথ সরল হয়। তাহার প্‌বের্ব 
‘ছল বহ: বাধা; শিক্ষার প্রচার যাহাতে বহুল না 
হয়, তাহার জন্য ইংরেজ সরকার এই সব বাধার 


১ ২ 


বাংলাদেশে ফারিয়া আসিয়া রামানন্দকে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো তাঁৱ যুদ্ধে নামতে হইল। 
এবার শুধু ইংরেজ সরকার নয়, দেশের শিক্ষা- 
গদুরুদের সহিতও য্দ্। প্রবাসীর যুগের 
পুবেবই তিনি কলিকাতা বিশৰবিদ্যালয়ের কথা 
লাখিতেন। তাঁহার সৰদেশের 1বশৰবদ্যালয় 
অন্যদেশ অপেক্ষা হান না থাকেন এ-বিষয়ে 
তাঁহার দ:ষ্টি সবর্বদা সজাগ ছিল। বিদ্যার 
মন্দিরে কোনো স্খলন কি ত্রুটি তিনি সহ্য কারিতে 
পারিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয় শাসন ও পরিচালন 
ব্যাপারের অনেক বড় বড় ব্রুটি বিষয়ে তাঁহার 
পত্রিকা দুইটিতে তিনি সবয়ং ও আরও কেহ 
কেহ নিয়মিত লিখিতেন। এই কারণে 
বিশবাবদ্যালয়ের কর্ত্পক্ষের তান বিশেষ 
বিরাগভজন হন। কখন কখন এই জাতীয় 
কারণে তাঁহার নামে আদালতে নালিশ হইবার 
সম্ভাবনা হয়, কোন দৈনিকে তাহা মুদ্বিতও হয়, 
কিন্তু তব; তিনি ভীত বা বিচাঁলত হন নাই। 
যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছলেন সে সমালোচনা 
করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। আৰ্থিক 
ক্ষতি ও অন্যান্য বড় বড় ক্ষতি সহ্য করিয়াও 
তান সবমত ধাঁরয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নামে 
মোকদ্দমা একবার হইয়াছিল, কিন্তু মোকদ্দমা- 
কারী নিজেই তা প্রত্যাহার কম্নেন। ইহাতে 
রামানন্দের সমালোচনার কোনো ভূল নাই প্রমাণিত 
হয়। তাঁহার সমালোচনার প্রতিবাদে যত কটক্তিই 
থাকুক তিনি তাহা নিজের কাগজে ছাপিতেন। 

সে যুগে বিশবাবদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত 
সমাদর করেন নাই। অনেকেই মনে করেন 
বাংলায় ও সমগ্র পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথের নাম 
প্রচার করিতে রামানন্দ যেমন চেষ্টা করিয়াছিলেন 
তেমন কেহ করেন নাই। তাঁহারই সমালোচনার 
জন্য বশৰ য় রবীন্দ্রনাথের সমাদর পরে 
হইয়াছিল। 

রামানন্দের নিৰ্ভীক ক্ষ্ুরধার সমালোচনায় 
পক্ষপাত ছিল না। ‘তান যেখানে অন্যায় অসত্য 
বা ভুল দেখতেন সেখানেই নিজের শাণিত 
সমালোচনার অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ইহাতে 
উচ্চ নাঁচ প্রিয় অপ্রিয় ভেদ ছিল না। ইহার ফলে 
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দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধণীজ ভারতে. খ্যাত 
হইবার পুবর্ব হইতেই রামানন্দ তাঁহার ত্যাগ ও 
কীর্তর বিষয় প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্ত 
গান্ধীজির অনেক কাজের তীব্র সমালোচনা ও তিন 
করিয়াছিলেন। ইহার ফলে গান্ধীজির বহু ভণ্ড 
রামানন্দের উপর খড়গহস্ত হন। পাঁকিস্হা, 
প্রাতষ্ঠাতা জিন্না মহাশয়ের সাহত গান্ধীজ যে 
বোঝাপড়া করিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে রামানন্দ 
বার বার প্রতিবাদ কারয়াছিলেন। আজ দেখা 
যাইতেছে যে সেই বোঝাপড়ার ফল ভাল হয় নাই৷ 
অল্প দিনের মধ্যেই রামানন্দ কয়েকাঁট বিষয়ে 
জগৎব্যাপী খ্যাতি লাভ করেন। দেশের চিন্তা 
ধারার উন্নয়ন, সবর্ব ক্ষেত্রে সত্য ও নিভশীক 
সমালোচনা, সবাধীনতা লাভের অদম্য সাধনা, 
বিশবাবদ্যালয়ের সংস্কার, নারী িতৈষণা, 
বাঙালীর ও হিন্দুর সবার্থরক্ষা, প্রবাসী বাঙাল) 
ও  বাহভারতীয়ের সেবা, রামমোহন ও 
রবীন্দ্রনাথের নাম প্রচার এইগুলি ছিল তাঁর 
বিশেষ প্রিয় কাৰ্য্য । 

১৯২৫ খণ্টাব্দে নব প্রাতম্ঠিত বিশবভারতা 
কলেজের তিনি প্রিন্সিপ্যাল হন। কিন্তু পরে 
মতদ্বৈধের জন্য তাহা ছাড়িয়া দেন। 

ভারতের বাহিরে ডাঃ জে, টি, সন্ডারল্যান্ডের 
মত ভারত হিতৈষী সে সময় কেহ ছিলেন না। 
ইনি ভারতের িতচেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রম 
করেন। ইনি বলিয়াছলেন (১৯৩৬) “বিগত 
পঞ্চাশ বংসরে ভারতের সববাঙ্গীন উন্নতির জনা 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অপেক্ষা বেশী চেষ্টা 
করিয়াছেন এমন মানুষ কি কেহ আছেন?” এই 
সন্ডারল্যান্ড সাহেব একাঁটি বই লেখেন, তাহাতে 
ভারতের পরাধানতায় ভারত, ব্রিটেন ও সমগ্র 
পৃথিবীর কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা দেখান 
হইয়াছিল। ১৯২৮ খঙ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 
রামানন্দ ইহার ভারতীয় সংস্কারণ প্রকাশ করেন। 
অল্পাঁদনেই দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। তাহাও কিছু 
বিক্রী হইবার পর মে মাসের ২৪ তারিখে অকস্মাৎ 
কলকাতা পুলিশ রামানন্দের বসতবাড়ী ও 
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প্রবাসী কার্য্যালয় প্রেস ইত্যাদি খানাতল্লাসী 
করয়ী এই “ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজের” ৪৪ কাপ 
লইয়া যায় এবং রাজদ্রোহের অপরাধে প্রকাশক ও 
তাঁহার মুদ্রাকরকে গ্রেপ্তার করে। কয়েক দিন 
না যাইতেই, ৬ই জনন পালিশ রাজদ্রোহ অপরাধে 
রামানন্দকেও গ্রেপ্তার করে। তৎক্ষণাৎ সারা 
ভারতময় খবরের কাগজে খবর ছড়াইয়া পড়ে। 
খানাতল্লাসীর কথা মাত্র শুনিয়াই গান্ধীজি 
বালয়াছিলেন, “বর্তমান গবর্ণমেন্ট নাটকীয় 
আঁভনয় চায়। কোনও ভারতবীয় যত বড়ই 
হউন না কেন, তাঁহার মাথাও মাঝে মাঝে নোয়া- 
ইয়া দিতে হইবে-পাছে তান তাঁহার অবদ্হার 


যেন সেই আঁভনয়েরই পুনরাবযান্ত।” 
বিচারে “ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ”-এর সব বই 
বাজেয়াপ্ত হয় এবং দুই হাজার টাকা জারমানাও 


এবং নামঞ্জুর হইল। 
এই বইটির আমোরকান সংস্করণ ও ফ্রি 
সংস্করণ ছাপা হয় এবং অনেক বিক্ুয় হয়। 
১৯২৬ খজ্টাব্দে রামানন্দ ‘লীগ অব 
নেশ্যনস এর কায্যাবলণ দৌখবার জন্য লীগ 
কত্ত্ক তাহার কাৰ্য্য প্রণালীর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 


করিতে গেলে সবাধীন মতামত ব্যক্ত করার পথে 
পাছে মনের অজ্ঞাতেও একট; সঙ্কোচ আসে এই 
মনে করিয়া তান তাঁহাদের ৬০০০, টাকা লইতে 


{বশেষ অভাব দেখা যায়। তান বলেন, “মানুষের 
সাঁহত দেখা কারবার সময় নিদ্দেশ কিয়া 
তারপর তাহাকে বলা, “আমার এখন অবসর 
নাই এরূপ ব্যাপারের আঁভজ্ঞতা আমার ইতি- 
পুবের্ব হয় নাই।” 

ভারতবর্ষের মানুষ লীগের নিকট যেটুকু 


সভাপাঁত 'নবর্বাচিত হইলেন ১৯২৯এ। 

'হন্দুভারতের জাগৃতির কাৰো তান নিজ শাক্ত 
ও জ্ঞানকে যে ভাবে উৎসৰ্গ কাঁরয়াছলেন তাহার 
তুলনা কম আছে। ভাই পরমানন্দ বালয়াছিলেন 


»জেনিভায় বাস কান্দে তিনি ভাবক 1শরোমাঁণ 
রোমা র'লা কনক নিমন্ম্িত হন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। পৰে রবীন্দ্রনাথের সাহত ইউরোপ ভ্রমণ করেন। 
তানি রবীন্দ্রনাথের অপ্ততিপ্ার্ত উপলক্ষে প্রকাশিত 
Golden Book 01 Tagore সম্পাদনা করেন ও 
তাহার ভূমিকা লেখেন। 
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বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রামানন্দ এই তিনজনই কাগজ হিন্দী পত্রিকার মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ হইয়া দাড়ায়। 
'হিন্দুজাতি সংগঠনের অগ্রণী। বহিভারতের ভারতীয়দের সবার্থরক্ষা ' গু 


আমাদের দেশে সচিত্র মাসিক পত্রের যুগ 
রামানন্দই প্রবর্তন করিয়াছিলেন বলা যায়। যদিও 
সামান্য ২।১ টি ছোট ছবিষুক্ত কাগজ 
আগেও ছাপা হইয়াছে। বাংলা সচিত্র মাসিক 
প্রকাশ করিয়া হিন্দীতেও সচিত্র কাগজ প্রকাশ 
করা বিষয়ে তিনি এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত 
চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়কে পরামর্শ দিতেন। 


বলিয়া তিনি কয়েক বংসর পরে সবয়ং 

ভারত” নামে একটি হিন্দী সচিত্র পত্রিকা প্রকাশ 

করেন। এই পত্রিকার জন্য বহ; সহস্র টাকা তান 
দিয়াছিলেন, 


“ঁবশাল 


দাস চতুবেদী কয়েক 
বংসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন। এই 
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তাঁহাদের সহিত সবদেশের যোগরক্ষার জন্যই 
এই কাগজটি বিশেষ করিয়া প্রকাশিত হয়। তিনি 
যে প্রবাসীর ও বাহভারতীয়ের চিরবন্ধু ছিলেন। 
ইউরোপে যাইবার পুবের্' রামানন্দ সম্পাদকতার 
কাজ ছাড়িয়া বাহিরে বড় কোথাও যাইতেন না। 
কিন্তু ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর সতের 
আঠার বংসর ধরিয়া এত জায়গায় নিমন্ত্রণ 
পাইয়াছিলেন যে অত বড় কম্ম হইয়াও একমাত্র 
তিনি বলিয়াই তাহার অধিকাংশ রক্ষা করিতে 
পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সকল নগরে ও 
বহ; গ্রামে তিনি সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজসেবা, 
নারীজাগৃতি, রাষ্ট্রীয় উন্নত, একেশবরবাদ, 
বাংলাভাষা প্রচার, হিন্দু সংগঠন প্রভৃতি নানা 
কাজ করিয়া বেড়াইয়াছেন ষাট বৎসর বয়স হইবার 
পর হইতে। জাবনের শেষ দুই বৎসর ছাড়া এই 
সকল কাজে তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। 

তাঁহার কম্মজীবনের কথা মোটামুটি 
বাঁললেও তিনি যে কিরকম মানুষ ছিলেন তাহা 
বোঝা যায় না। তাঁহার গভীর ঈশবরপ্রেম 
সত্যনিষ্ঠা ও নিচ্কলদুষ চাঁরত্রের উপর ছিল তাঁর 
কুসুম কোমল মন। নিজ পর সকলের দুঃখেই 
তিনি গভীর ভাবে বিচাঁলত হইতেন। রোগের 
সময় অসহ্য যন্তণার মধ্যেও ভৃত্যদের “বাবা, 
তুমি ভাল আছ ত?” কুশল প্রশ্ন না করিয়া 
নিজের প্রয়োজনের কথা বলতেন না। শীতের 
নাতে অসমস্হতার সময় ভৃত্যেরা জড়সড় 
হইয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিত, রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও 
তিনি তাহা লক্ষ্য কারতেন। একদিন বলিলেন, 
“ওরা শীতে কষ্ট পায়, আমার বাক্সে দুটো গরম 
জামা আছে ওদের দাও ।” 

১৯৪৩ খষ্টাব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর ৭৮ 
বৎসর বয়সে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। 
একজন মাহলা এই সংবাদ শুনিয়া অল্প কথার 
হ'ল।” তান ভারত সুহৃদ ও ভারতমুক্ত 
সাধক হইলেও তাঁহার অভাবে বাংলাই সবর্বা- 
পেক্ষা অসহায় হইল।" ন 
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দ্বিতীয় সোভিয়েত মহাকাশযানটি পৃথবী পৰিকমার 
জন্য উপগ্রহের স্পেংনিক) কক্ষপথে স্থাপিত হয় ১৯৬০ 
সালের ১৯শে আগস্ট। মানুষের মহাকাশচারণের অর্থাৎ 
আমাদের ভাবী মহাকাশচারা গ্রুপটির যে কোন একজনের 
মহাকাশযান্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুতে সাঁজ্জত ওঁ 
যানের কোবনাটতে ছিল দুইটি কুকুর স্ত্রেলকা ও 


বেলকা। ১৮ বার পৃথিবী পরিক্রমার পর মহাকাশযানাঁট 
পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং নির্দিষ্ট স্থান থেকে মার 
১০ কিলোমিটার দূরে অবতরণ করে। পাঁথবগর 
ইতিহাসে এই প্রথম মহাকাশে কয়েকবার পৃথিবী 
পরিক্রমা করে জীবন্ত প্রাণী নিরাপদে ধরার বুকে ফিরে 
এল। 

এই অপূর্ব সাফলা প্রমাণ করে দিল, আমরা যে 
মহাকাশযানাটি সম্পর্কে অধ্যয়ন করাছলাম এবং তার 
সমস্ত কল-কৌশল করায়ত্ত করছিলাম, সেটি একেবারে 
গোটা পাঁথবীর মুখেই 
আমাদের কাছে ওরা 
ছিল িশেষভাবেই 'প্রয়। প্রধান নকশাকার আমাদের যে 
টেলিভিশন সেটটি দেখালেন সেটিই ছিল এ মহাকাশযানে। 
এ টেলিভিশনেরই সাহায্যে বিজ্ঞানীরা মহাকাশ পথিরুৎদের 
আচার আচরণ 'নিরীক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। 

*এ উচ্চয়নের একটি টোলাভশন ফিল্ম আমরা 
দেখলাম। কুকুর দুটি ভয়ে মেজের দিকে তাকিয়ে আছে। 
অসাধারণ শব্দ শুনছে কান পেতে। পোশাকে স্জিত 
অবস্থায় তারা উত্তেজত ও অস্বাঁত বোধ করতে লাগল। 
কিন্তু ত্বরণ বদ্ধ পাবার পর আভকর্ষের বার্ধত শক্তি 
তাদের মেজেতে ঠেলে বসিয়ে দিল। স্বেলকা দাঁড়াবার 
চেষ্টা করল। তারপর ওরা দুজনে গতিহীন হয়ে পড়ল।' 
মহাকাশযানাঁটি তখন কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে। ত্বরণের 
ভারের পর এল ভারহীন অবস্থা। কুকুর দ্যটো তখন 
শূন্য ঝূলছে। ওদের" মাথা ও থাবা থলথলে অবস্থায় 
ঝুলছে। - মৃতপ্রায় মনে হচ্ছে ওদের। তারপর তারা 
যেন সম্বিং ফিরে পেল। বেলকা ক্রোধে ঘেউ ঘেউ 
করতে লাগল।  শীগাঁগরই ওরা আভিকর্ষীবহণন 
অবস্থায় অভ্যস্থ হয়ে গেল। স্বয়ংক্রিয় খাদ্যাধার থেকে 
তারা খেতে শুরু করল। 

এ সবই ছিল খুবই কৌতহলোদ্দীপক। এতে 


পুরোপার নির্ভরযোগ্য। 
তখন স্তেলকা ও বেলকার কথা। 
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আমরা ভরসা পেলাম। চিন্তা ও আলোচনা করবার 
খোরাক পেলাম। এতাঁদন যা ছিল কল্পনার বিষয়, তা 
যেন বাস্তবে প্রত্যক্ষ করলাম। কথায় বলে অভিজ্ঞতাই 
শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষক। স্তেলকা ও বেলকা যা সহ্য করতে পেরেছে 
স্বাস্থ্যবান, ট্রোনংপ্রাপ্ত ও নিদিষ্ট অভীন্ট সাধনে অগ্রসর 
ব্যক্তির পক্ষে তা নিশ্চয়ই সম্ভব। 

ভারশূন্য অবস্থার অনুভূতির জন্য আমরা পরম 
আগ্রহে প্রতীক্ষা করাঁছলাম। আঁত দ্ৰুতগামী জেট 
{বিমানে আমরা শুন্য আভকর্ষে পেশীছোছলাম। এক 
[শেষ কৌশলে আমরা কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রাভগ শাঁক্তর 
সাম্য বিধান করে ভারশন্য অবস্থার সৃষ্টি করতে 
পেরোছলাম। এই আঁভকর্ষীবহদীন অবস্থা যাঁদও 
ছিল 'মানট খানেকের মতো, তাতেও আমরা দেখোঁছ 
রেডিও যোগাযোগ ব্যাহত হয় নি, পড়া, দেখা, আহার 
ও পান করায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্ট হয় নন । এই পরীক্ষার 
ফল দেখে আমরা এই সিদ্ধান্তেই পেশছলাম দীর্ঘসময় 
ভারশূন্য অবস্থায় থাকলেও কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় 
না। আমাদের এই কথা আমাদের ঢ্বৌনং শিক্ষককে 
বলা হলে তান বললেনঃ 

“আপনারা সে কথা ভাবতে পারেন বটে, আমরা 
বাস্তবক্ষেত্রে পরাক্ষার ভিতর তার প্রমাণ পেতে চাই৷ 
এবং তা হতে পারে শুধু মহাকাশে ।” 

নানা রকমের ্রোনং-এর সময় আমাদের দেহ ও 
নাভতিন্্রকে কেন্দ্রাতিগ যন্ত্রে ঘোরপাক খাওয়ার অবস্থা 
থেকে বিশেষভাবে সজ্জিত শব্দরোধী কক্ষে দ্রুত উত্তরণের 
অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। নিঃসঙ্গ যাপনের 
এই শন্দরোধী কক্ষা্ট এমনভাবে নিৰ্মিত ছিল যাতে, 
পৃথিবীর সব কিছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে দিনের 
পর দিন এই ক্ষুদ্র কক্ষে থাকাকালে আমাদের নাভেরি 
ও মনের দ্‌ঢ়তার পরাঁক্ষা হতে পারে। পৃথিবী থৈকে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একলা। বিন্দুমাত্র শব্দ নেই, ফিসফিস 
শব্দও নয়। 1নঃশবাস-প্রশবাসের শব্দও নয়। একেবারে 
কিছুই নয়। কথা বলবারও কেউ নেই। নিদিষ্ট সূচী 
অনযায়ী মাঝে মাঝে রোডওযোগে একতরফা িপোট' 
পাঠান হত শুধ্ু। রেডিও বার্তা পাঠাও। সে বার্তা 
* পেশছূল "কিনা তাও জানবার উপায় নেই। কেউ জবাব 
দেবে না, একটা শব্দও নয়। 

তোমার কপালে যাই ঘটুক না কেন, তোমার সাহায্যে 
কেউ আসবে না। তুমি একলা, একেবারেই একলা। 
আপদ্‌কালে নিছক নিজের উপরই তোমাকে ভরসা করতে 
হবে। ৰ 

এই “নিঃসঙ্গ বাস” অনেক সময় রাঁতিমত কঠিন 
ছিল। বিশেষ করে আমরা জানতাম না কতক্ষণ এই 
নিঃসথগ “সেলে” কাটাতে হবে। কয়েক ঘন্টা? এক 
দিন এক রাত? কয়েক দিন? অবশ্য আমরা জানতাম 
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এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাকাশে অনেক, 
কিছুই ঘটতে পারে। পাঁথবাধী মানুষের সঙ্গে 
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, নিজের উপরই 
ভরসা করে একলা চলতে হতে পারে।  মহাকাশচারীকে 
মনের দিক থেকে প্ৰস্তুত হতে হবে, যে কোন জরুরী 
অবস্থার জন্য নাভতন্নকে গড়ে তুলতে হবে। * 

নিঃসঙ্গ অবস্থায় মানুষ সাধারণতঃ অতীতের কথা 
চিন্তা করে, সমগ্র অতীত জীবনটাকে দেখে। কিন্তু 
আমি ভাবতাম ভাঁবষ্যতের কথা। আমাকে যাদি মহাকাশ” 
চারণের সুযোগ দেওয়া হয়, তা হলে আমাকে কোন, 
অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে সে বিষয়ে আম ভাবতাম । 
আমার মন ছল সর্বদাই কল্পনাপ্রবণ॥ বাহর্বিশব থেকে 
'বাচ্ছিন্ন হয়ে সেই কক্ষে বসে আমি মনে করতাম, আম 
যেন মহাকাশযানে উড়ে চলেছি। আমি চোখ 
মানসনেত্রে দেখতাম নিচে মহাদেশ ও সমুদ্র, তার উপর 
দিয়ে আমি চলেছি। দিনের রেখা পার হয়ে এসেছে 
রান্ি। তলায় দেখা যাচ্ছে নগর-নগরীর আলোকমালার 
দশীপ্ত। বিদেশে কখন যাই নি আমি। আমি কল্পনা 
করতাম, চলেছি 1পাকিং ও লন্ডন, রোম ও প্যারিসের 
উপর দিয়ে, আমাদের গ্‌জাৎস্কের উপর দিয়ে ।......... 
এই কল্পনা আমার নিঃসঙ্গ অবস্থার ক্লান্তি কাটাতে 
সাহায্য করেছে। 

এই গভীর নীরবতা বর্ণনার অতাত। 


ব্‌জে 


কখন কখন 


আমি এই নিঃশব্দ অবস্থার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ 
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কতাঁদন এই শব্দরোধী কক্ষে কাটাতে হবে তা আগে 
থেকে আমি জানতাম না। যখন এই কক্ষ থেকে আম 
বের হয়ে এলাম, তখন পরাক্ষকরা আমার মানাঁসক 
স্থৈর্যয ও শান্ত অবস্থা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। 

শব্দরোধী কক্ষে, তাপ কক্ষে, কেন্দ্রাতগ যন্ত্রে এবং 
কম্পন যন্ত্রে ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন রূপ প্রতিক্রিয়া হত। 
এই কঠোর পরাক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরই বাছাই করা 
হত। প্রথম মহাকাশচারপপ্রার্থীর সংখ্যা ক্রমেই কমে 
আসতে লাগল। আর তাছাড়া শুধু এক ব্যক্তিই তো 
প্রয়োজন। 

মাগানতোগোদর্ক লৌহ ও ইস্পাত কারখানায়, শাক্ত- 
শালী রোলিং মিল তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে। ক্রিভয় 
রগ্‌-এ বিশ্বের বৃহত্তম ব্লাস্ট ফার্নেস চালু হয়েছে। 
তোঁমর-তাউ লৌহ ও ইপাত কারখানায় প্রথম দফার 
কোকচ্যল্লিগদ্ুলি তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বলখাশ 
ধাতু কারখানায় বিশ্বের প্রথম সাইক্লোন ফার্নেসে ধাতু 
গলানোর কাজ চাল: হয়েছে। 

এ সময় আমার বৈমানিক বন্ধুদের কাছ থেকে 
খানকয়েক চিঠি পেয়েছিলাম। একখানা চিঠি লিখোছলেন 
বাঁরস ফওদরোভিচ ভুদোঁভন। তাঁরা লিখোঁছলেন, 
আমাদের সশস্রবাহনী থেকে বহুসংখ্যক সৈন্য হাস 
করার নূতন আইনের ফলে তাঁরাও সৈন্যবাহিনী থেকে 
মুক্ত হয়ে এসেছেন। কলকারখানা ও কৃষিক্ষেত্রের নূতন 
পরিবেশে কাজ কেমন লাগছে, তারই বর্ণনা তাঁরা দিয়ে- 
ছেন চিঠিতে । ভ্‌দোভিন পরিবার থাকেন কালদগাতে। 
এই শহরেই একদা কনস্তান্তিন খসিওলকোভাদিক কাজ 
করতেন। ভূদোভন দম্পতি এখানে শিক্ষকতার কাজ 
করেন। তাঁরা লিখেছেন তাঁদের ছোট্র মেয়ে ইীরনা এখন 
বেশ বড় হয়েছে। আমার কথা ইরিনার বেশ মনে 
আছে। ভালিয়া ও আমি বললাম, আমাদের লেনাও 
হাঁটতে শিখেছে। আমরা আর একটি সন্তানের 
প্রতীক্ষায়। 

১৯৬০ সালের ১লা ডিসেম্বর আমাদের তৃতীয় 
মহাকাশযান উৎক্ষিপ্ত হল। তাতে ছিল কুকুর প্‌চোলকা 
ও মূশকা, কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রাণী, পোকা-মাকড় ও উদ্ভিদ। 
মহাকাশে মনুষ্য প্রেরণের প্রস্তুতিপর্বের গবেষণাকাষ' 
চলছিল নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনূষায়ী। এই উত্তয়নের 
ফলে অনেক আঁতারক্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল। 
অথচ সব কিছুই যে সংচারুরুপে সম্পন্ন হল তা নয়। 
অবতরণকালে নিৰ্দিষ্ট পথ থেকে বিচাযতির ফলে মহ- 
কাশযানাঁট বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ 
শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, হয়তো অবতরণের এই ব্যর্থতায় 
আমরা ঘাবড়ে যাব। আমরা কিন্তু বুঝোঁছলাম এটাকে 
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নিছক একটা দুর্ঘটনা বলা যেতে পারে। আমরা অনেক 
সময় যা মনে করি, জীবনটা তার চেয়ে অনেক বেশ 
জটিল। কুকুর দুটোর জন্য বেদনা বোধ করলাম। এ 
মহাকাশযানটার পিছনে প্রচুর অর্থ ধ্যয় হয়েছে; সেই 
যানটার জনাও কষ্ট হল। অবশ্য এই বিরাট কর্মকান্ডে 
{বিপুল প্রাথমিক ব্যয় অবশ্যম্ভাবী । 

আমাদের ঢ্ৰৌনং-এর কাজ এগিয়ে চলল। আমরা 
মহাকাশযানের কোবনের মডেলে গঠিত কেবিনে ক্রমেই 
বেশীর ভাগ সময় কাটাতে লাগলাম। এই কোঁবনে 
আমরা অভাস্ত হয়ে পড়লাম। কোথায় কোন্‌ বোতাম 
ও সুইচ রয়েছে তা আমাদের নখদর্পণে এসে গেল। 
মহাকাশচারণকালে আপনা আপানই যাতে আমাদের অঙ্গ 
সণ্টালত হতে পারে তারই জন্য উদ্ডয়নকালে প্রয়োজনীয় 
অঞ্গসপ্সালনও আমরা আয়ত্ত করে ফেললাম। কোন্‌ 
জরুরী অবস্থায় আমাদের কি করতে হবে আমাদের হাত 
দুটো তা ভাল করেই জেনে নিল। 

হাতে নিয়ন্ত্রণের যন্নচালনা, মহাকাশযানের গাঁতমখ 
ও নিয়ন্্ণ ও অবতরণ ব্যবস্থা চালনা, তাপমাত্রা ও 
শীতাতপ নিয়ল্মণ এবং চাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালনা আমরা 
শিখে নিলাম। পাঁরচালনা ও নিয়ল্পণ ব্যবস্থা আমাদের 
শিখতে হত। আমাদের যত প্রকার অঙ্গ সণ্টালন প্রয়োজন 
হতে পারে বিজ্ঞানীরা তার সব কিছুই ভেবে রেখোঁছলেন ৷ 
বিভিন্ন পল্থায় ও বিভিন্ন উপায়ে কিভাবে পাঁথবীর সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখতে হবে সে বিষয়ে অনেক সময় নিয়ে 
আমাদের ট্রোনিং দেওয়া হয়েছে। যাক্তসঙ্গতভাবে চিন্তা 
করা আমাদের শিখতে হয়েছে । আর 1শখতে হয়েছে 
খুব অল্প সমরে সঠিক নিদিষ্ট কথা ও সংখ্যাটি লেখা। 
আমরা মনে মনে ভাবতাম সাঁত্যই যেন আমরা প্রকৃত 
মহাকাশযানে পৃথিবী পরিক্রমা করছি। আমাদের 
ট্রেনিং-এর সময় এই সব আমাদের আতিরিক্ত আগ্রহের 
সৃষ্টি করেছে। 

উদ্তয়নকালের নানা অবস্থার অনুরূপ অবস্থা 
কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করার জন্য ইঞ্জনীয়াররা এক বিশেষ 
ধরনের প্রোনংস্টান্ড তৈরী করেছিলেন। এতে ছল 
ইলেকট্রোনিক ব্যবস্থা। কেবিনের আসনে বসলেই 
সামনে থাকত নানা যন্ত্রপাতির ডায়াল, নানা রঙ্গীন আলো 
জ্লছে আর নিভছে, তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে উদ্ভয়ন- 
কালের সম্ভাব্য নানা পরবর্তন। আমরা রেডিও 
যোগাযোগ রাখতাম। সেগুলোর টেপ-রেকর্ড করা হত, 
গবাক্ষ ও দৃষ্টি নির্ধারক বাবস্থা দিয়ে আমরা নিরাক্ষণ 
চালাতাম এবং নিরীক্ষণের ফলাফল লিখে রাখতাম লগ 
বইতে। যথেষ্ট কাজ ছিল আমাদের । 

আমাদের কৃত্রিম কোবিনাটতে যেমন ছিল কর্মসূচী 
অন্যায়ী সাধারণ উত্তয়নকালীন ব্যবস্থা, তেমান সর্বপ্রকার 
আপতকালীন ব্যবস্থাও ছিল। চাপযযক্ত শিরস্ত্াণ ও 


ঞ্ 
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দস্তানা সহ মহাকাশ পোশাক পাঁরধান করা থেকে শুরু 
করে কেবিনের হ্থাসপ্ৰাপ্ত চাপ থেকে মহাকাশচারীকে রক্ষা 
করার ব্যবস্থা পর্যন্ত উচ্ডয়নকালে যা কিছু ঘটতে পারে 
এই পাথবীর উপরেই কীন্িমভাবে তার সমস্ত বাবস্থা করা 
হয়েছিল। এ পোশাক পাঁরধান করেই আমাদের 
পানাহারও করতে হয়েছে। 

আমি ছিলাম আমাদের গ্রুপের মনিটর। আমার 
বন্ধুরা আমার কাছে অভিযোগ জানাতেন, “এই ট্রোনংট 
বন্ড খারাপ। এর চাইতে কেন্দ্রাতিগ যন্ত্র অনেক 
ভাল।” 

তাঁদের ভরসা দিয়ে বলতাম, “সে কথা ঠিক। 
সবই হবে ধারে ধাঁরে। প্রতীক্ষা করাও আমাদের শিখতে 
হবে।” 

পৃচোলকা ও মুশকার মৃত্যুতে যে অদ্বাস্তকর 
মনোভাব সৃষ্ট হয়েছিল, অবশ্য আমরা সে কথা মোটেই 
স্বীকার করতাম না, সে মনোভাব কেটে গেল যখন 
সাফল্যের সঙ্গে সাড়ে ছয় টনের ভারী স্পৃংনিক 
উৎক্ষেপণের সংবাদ শোনা গেল। তারই এক সপ্তাহ পরে 
এরূপ একটা মহাকাশ রকেটের স্পুতংনিক থেকে শল 
গ্রহের দিকে স্বয়ধীকুয় আন্তনক্ষত্র যান পাঠান হল। 


শিশঃ-ভারতী 


সোভিয়েত প্রতীক ফলকসহ সাফল্যের সঙ্গে এ যান 
উৎক্ষেপণ সৌর-জগতের গ্রহ-গ্রহান্তরের পথ আলোকিত 
করেছে। 

সে সময়টা আমার অবশ্য ভাল যাচ্ছিল না। আমা 
দুশ্চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল ভালিয়া। ভালিগ্নার তখন 
সন্তান হবার কথা। আমি চাচ্ছিলাম ছেলে, সে চাচ্ছি 
মেয়ে। কেমন আছে ভালিয়া? সব ভাল চলছে তো৷ 
আমার এত কাজ যে তার সঙ্গে দেখা করবার ফুরসৎ 
নেই। 

এই মার্চ ভালিয়ার মেয়ে হল। ৯ই তারিখে বন্ধ,না 
আমাকে বললেনঃ 

“শুনছ য়ডরা তোমার জন্মাদনের আর একাট 
উপহার!” 

শাক উপহার ?” 

“চতুৰ্থ মহাকাশযান কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে।” 

এ দিনই মহাকাশযানটি পৃঁখবীতে ফিরে এল কুক? 
চের্নস্কা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণী এবং বৈমানকের আসনে 
উপবিষ্ট একটি কৃত্রিম মহাকাশচারণকে নিয়ে। এই 
উৎক্ষেপণের প্রধান উন্দেশ্য ছিল মহাকাশযানটি ও তান 
সমস্ত ব্যবস্থা মহাকাশে মনুষ্য প্রেরণের পক্ষে নিখ'ত 
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বার্থা কিনা তা পরাঁক্ষা করা। সব কিছ দেখে আমাদের 
মনে হল মানুষের মহাকাশচারণের দিন আর দূরে নয়। 

বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী মেজর যর গাগারন 
সাংবাদিকদের নিকট তাঁর জীবন-কথা এবং ১২ই এপ্রিলের 
মহাকাশ আঁভযানের কাহিনী বর্ণনা করেন। 

গাগারিন বলেন, “আমি মহাকাশচারী হতে 
চেয়োছলাম। মহাকাশে উজ্ডয়নের আকাঙ্ক্ষা ছিল 
আমার ব্যাক্তিগত আকাশক্ষা। যখন এই কাজের ভার 
দেওয়া হল আদমি প্ৰস্তুত হতে লাগলাম। দেখতেই 
পাচ্ছেন আমার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপাঁয়ত।” 

“উদ্ডয়ন কালে আমার একাটি মাত্র চিন্তা ছিল কার্য 
সচাঁ পালন করা। সমস্ত কর্তব্য যথাসম্ভব শ্রেষ্ঠভাবে 
সম্পন্ন করতেই আমি চেয়োছলাম। অনেক কাজ করবার 
ছিল। সমগ্র উদ্ভয়নই ছিল কার্যে পর্ণ” 

যার গাগারন জোর দিয়েই বলেন, মহাকাশে তান 
কখন একাকী বোধ করেন নাই। ‘তান বলেন, “আম 
ভালভাবেই জানতাম আমার মহাকাশ পাঁরক্রমা আমার 
বন্ধ;বান্ধব ও সোভিয়েতের সমগ্র মানুষ লক্ষ্য করছেন। 
আমি নিশ্চিত ছিলাম আমি যঁদ কোন কঠিন অবস্থায় 
পাঁড় তা হলে পার্টি ও গভর্নমেন্ট আমার সাহায্যে এগিয়ে 
আপসবেন”। 

মহাকাশ থেকে দিনের ও রাতের পাঁথবী, সূৰ্যে, চন্দ্র 
ও তারকাপ;ঞ্জ কেমন দেখায় সে সম্পর্কে রা গাগাঁরন 
বলেনঃ 

“দিনের পাঁথবী খুব পারদ্কার দেখা যাচ্ছিল। 
মহাদেশ ও দ্বীপের তটরেখা, বড় বড় নদী, বিশাল 
জলাশয়, ভূমির সমোল্নতি রেখা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল”। 
সোভিয়েত ভূখন্ডের উপর উন্তয়নকালে তিনি যৌথ- 
খামারের ব্হদায়তন মাঠগদুলি দেখতে পেয়েছেন, কার্যত 
ভূমি ও তৃণভূমির পার্থকাও তিনি বুঝতে পেরেছেন। 

গাগাঁরন বলেন, “এর আগে ১৫ হাজার মিটারের 
চেয়ে বেশশী উণ্চ্তে আমি উঠিনি। অবশ্য একথা ঠিক 
উপ 


দিকে রূপান্তর এক অসাধারণ সুন্দর দেখায়। আকাশে 
তারা দেখা যাচ্ছিল। রুপান্তর ছিল আঁত কমনীর। 
পৃথিবীর. চারদিকে ঘিরে ছিল যেন পাতলা আবরণ। 
হাল্কা নীল থেকে নীল ও জম্পূর্ণ কৃষ্ণ বর্ণে রূপান্তর 
আঁবস্মরণীয় রকমের সনন্দর। এই রূপান্তরের দশ্য 
ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। পৃথিবীর ছায়া থেকে বের 
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হয়ে আসবার সময় দিগন্তকে দেখাচ্ছিল ভিন্ন রকমের। 
দিগন্তে তখন দেখা গেল উজ্জল কমলা রঙের একটা 
বেড়। সে রং ক্রমে নীল রঙে এবং তারপর ঘোর 
কৃষ্ণবৰ্ণে রূপান্তারত হল।” 
যার গাগারন বলতে লাগলেন, “আম চাঁদ দেখতে 
পাইনি। পৃথিবী থেকে সূর্য যেরূপ উজ্জবল দেখায় 
তা থেকে বহু গুণ উজ্জবল দেখায় মহাকাশ থেকে। 
তারাগমলো পাঁরচ্কার দেখা যাচ্ছিল। সেগুলো ছিল 
উজ্জবল ও সুস্পষ্ট। পূথবী থেকে যেমন দেখায়, তা 
থেকে ভিন্ন রূপ ছিল মহাকাশের সম্পূর্ণ ছবাটি।” 
তারপর প্রথম মহাকাশচারী বলেন, “ভারশন্য অবস্হা 
যখন শুর হল, তখন তানি ভালই বোধ করেন। তিনি 
বলেন, সব 'কছুই সহজতর হয়ে এল এবং এতে অবাক 
হবার কিছ নাই” আমার হাত-পায়ের কোন ওজন ছিল 
না। আম আর চেয়ারে বসে ছিলাম না। চেয়ারের ওপর 
বায়ূর মাঝে ঝূলছিলাম। 
পানাহার করোছি। 
সব চলেছে। 
ভারশূন্য অবস্থায় আমি কাজও করেছি, লিখেছি, 


ভারশূন্য অবস্থায় আম 
পৃথিবীতে যেমন চলে ঠিক তেমান 


‘আমার মন্তব্য নোট করোঁছ। আমার হাতের লেখা একই 


রকম ছিল। যদিও আমার হাতের কোন ওজন ছল না। 
নোট বইটি আমাকে ধরে রাখতে হয়েছে, নইলে ভেসে 
যেত। সংবাদ প্রেরণের উদ্দেশ্যে আমি সংবাদ প্রেরণের 
বিভিন্ন ব্যবস্থা ব্যবহার করেছি। 
গাগারন জোর দিয়েই বলেন, “আমার দঢ়েমত ভার 
শূন্যতা কোনক্রমেই মানুষের কর্মদক্ষতা নষ্ট করে না। 
ভারশূন্য অবস্থা থেকে অভিকর্ষক্ষেত্রে রূপান্তর সহজ 
ভাবেই ঘটেছে আমি আর বায়ূতে ঝুলে থাকলাম না, 
চেয়ারে বসে পড়লাম।” 
যর গাগাঁরন বলেন, প্রথম সোভিয়েত স্পূখানক 
যখন উৎক্ষেপণ করা হয়, তখন তিনি ওরেনবূর্গ বিমান 
বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করছেন। সেই দিনটিতে মিগ 
বিমানে তাঁদের প্রোৌনং চলাঁছল। গাগারন বলেন, 
“আমার সাথীদের মতই আমিও সোভিয়েতের বৈজ্ঞানক 
ও কারিগরী সাফল্যে গর্ব বোধ করতাম। আমি পাঁরচ্কার 
বুঝতে পারাছলাম, মানুষের মহাকাশ যাত্রার দিনটি আর 
দূরে নয়। এত শীঘ্রই যে সে দিনাট আসবে তা অবশ্য 
তখন ভাবতে পরার নি। ভেবোছিলাম হয়তো বছর দশেক 
লাগবে। অথচ চার বছর যেতে না যেতেই সে দিনা 
এসে গেল। মহাকাশ যাত্রার কামনা তখনই আমার মনে 
জেগোঁছল, কিন্তু উপগ্ৰহ মহাকাশযানে আমিই যে প্রথম 
যার হব, সে আশা অবশ্য তখন করতে পার নি।” 
প্রথম মহাকাশচারী সোভিয়েত নাগারক তারপর 
বলেন, পাঠ্যাবস্থায় বরাবরই পদাৰ্থবিদ্যা ও অৎকশাল্তে 
ৰ ' আগ্রহ ছিল। {তান বলেন, গৃঝাংস্কে একাঁট 
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মাধ্যামক* বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত অধ্যয়ন করার 
পর ল্যবেৎশৃক বান্ত বিদ্যালয়ে পড়তে যান। তারপর 
যান সারাতোফের এক শ্রমশিল্প বিদ্যালয়ে ৷ 

গাগারন বলেন, বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী ‘মহাকাশ 
পর্যটনবিদ্যার পিতা’ কনস্তান্তিন তসগলকোভাসকর নাম 
তান প্রথম শুনতে পান বিদ্যালয়েই। “শ্ৰমাশিল্প 
বিদ্যালয় ও বিমান বিদ্যালয়ে তসিওলকোভাস্কির নাম 
আমাদের সকলেরই প্রিয় ছিল। আমরা সকলে তাঁর 
রচনাবলী পড়তাম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
তাঁসলকোভদ্কি তাঁর “পৃথিবীর বাইরে" নামক বইতে যা 
স্পষ্ট ভাঁবযাদ্বাণী করে গেছেন, উচ্ভয়নকালে তা স্বচক্ষে 
আম দেখোঁছ। মহাকাশ পারিকুমাকারী মানুষের কাছে 
পাথবাঁটা কেমন দেখাবে তার সুস্পষ্ট চিত্র সম্বন্ধে তাঁর 
ধারণা ছিল।” 

মেজর গাগারিন বলতে থাকেন, “মহাকাশযান উঠবার 
আগে আমি বেশ আনন্দ বোধ করি। এই কাজের ভার 
আমার উপর আর্পত হওয়ায় আমি খুশী হই ও গর্ব' 
বোধ করতে থাকি। সেই সঙ্গে গরুদায়িত্ের দিকাঁটও 
আমি হদয়ঙ্গম করি। মহাকাশের কত বিষয়ই না 
অজানা। সেই মহাকাশে আমি চলেছি। আমাদের 
দেশের মানয় মহাকাশে মানুষকে নিয়ে যাবার মত 
শক্তিশালী মহাকাশযান তৈরণ করেছেন, এতে আমি গর্ব 
বোধ কাঁর।” 
সকল চিন্তা ভাবনা নিয়োজিত করব মহাকাশ বিজয়ের 
নববিজ্ঞানে। আমি যেতে চাই শুক্র গ্রহে। দেখতে 
চাই তার মেঘের অবগন্ঠনতলে কি রহস্য রয়েছে। যেতে 
চাই মঙ্গল গ্রহে, স্বচক্ষে দেখতে চাই সেখ্বানে কোন খাল 
আছে কিনা। চাঁদতো আমাদের তেমন দুর প্ৰতিবেশী 
নয়। আমার মনে হয় চাঁদে যারা করা ও সেখানে অৰুতরণ 
করার জনা আমাদের আর বেশী দিন অপেক্ষা করে থাকতে 
হবে না।” 

মেজর গাগারিন মন্তব্য করেন, মহাকাশযান [তানি 


তিনি বলেন বিমানে প্রথম উত্তয়নের সঙ্গে ১২ই 
এপ্রিলের: উত্ত়নের তুলনা করা কঠিন। একটি হল 


শিশ্‌-ভারতা 


৩৮৬ 


ডানাযুক্ত মেশিন, অপরটির কোন ডানা নেই। প্রথমটি 


উড়েছে ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার গতিবেগে, দ্বিতীয়টি" 


ঘন্টায় ২৮,০০০ িলোমিটার গাঁতিবেগে। প্রথম্ট 
উঠেছিল ১৫ কিলোমিটার উ*চৃতে, দ্বিতীয়টি উঠেছে 
পাথবী থেকে ৩০০ কিলোমিটার উ'চৃতে। 

র্যার গাগারিন বলতে থাকেন, “পৃথিবীতে ফিরে 
এসে আমি আনন্দে আঁভভূত হয়ে পাঁড়। আমার 
স্বদেশবাসী সোভিয়েতের মানুষ আমাকে বিরাট সংবর্ধনা 
জ্ঞাপন করেছেন। নিকিতা সেগেইয়োভচ খশ্চফের 
তার পেয়ে আমার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্র্য ঝরতে থাকে। 
তাঁর উদ্বেগ, ঘনিষ্ঠতা ও আল্তারিকতায় আমি আঁভভও 
হয়ে পাঁড়। যখন আমি টেলিফোনে এন. এস. খুশ্চম। 
ও এল. আই. ব্রেজনেফের সঙ্গে আলোচনা কাঁর তখন 
আমার আনন্দের সীমা ছিল না। আমার প্রতি সল্লেহ 
দৃষ্টি রাখার জন্য এই স্মযোগে আমি নাঁকত। 
সেগেহিয়েভিচকে আন্তারক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেছি।” 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশে মানূষ পাঠাবার সংকল্প 
করেছে, এই বিষয়ে মন্তব্য করে তিনি বলেন, মাকিন 
মহাকাশচারী মহাকাশে উঠলে, সেই সাফল্যে আমরা 
খশীই হব। তিনি বলেন, “মহাকাশে সকলের জনই 
যথেষ্ট স্থান আছে।” 

আমাদের পাৰ্টি’ ও গভর্নমেন্ট মহাকাশের শান্তিপূণ' 
ব্যবহার ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রশ্নটি উত্থাপিত 
করেছেন। মহাকাশকে সামরিক কার্যে ব্যবহার করা 
উচিৎ নয়। ব্যবহার করা উচিৎ শান্তিপূর্ণ কার্ে। 
মাকিনি মহাকাশবিদ্যাবদদের কাজ হবে আমাদের নাগাল 
ধরা। আমরা তাঁদের সাফল্যে অভিনন্দন জানাব, তবে 
আমরা সর্বদাই পুরোভাগে থাকতে চেষ্টা করব।” 

গাগারিন বলেন, মহাকাশ যাত্রার পূর্বে তাঁহার 
জাবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা গত গ্রণজ্মকালে 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। 
গাগারিন বলেন, মহাকাশ যাত্রার পূর্বে সেই ছিল আমার 
জীবনের বৃহত্তম ও উচ্জবলতম ঘটনা।” এই প্রসঙ্গে 
তিনি আরও বলেন, তিনি তাঁর এই উত্তয়ন উৎসৰ্গ 


সাহিতোর কোন চারত্র তাঁর ভাল লাগে, কোন লেখক 
তাঁর প্রিয়_এই প্রশ্নের জবারে তিনি বলেনঃ 

"সোভিয়েত লেখক ও রাশিয়ার প্রাচীন লেখকদের 
অনেকেই আমার প্রিয়। চেখফ, তলস্তয়, পৃশাকন ও 
পলেভয়ের লেখা আমার ভাল লাগে। ছেলেবেলা থেকে 
সাহিত্যের একটি চরিতকে আমি ভালবেসেছি। তিনি 
বারস পলেভয়ের 'একটি সাচ্চা, মানুষের কাহিনী'র 


= 


আমার দুঃখ যে মারোসয়েফের সঙ্গে আমার 


কোন দিন দেখা হয় নি। 


নব পন্য তিনি পড়েছেন। 


আমি জলে ভেনেরি উপন্যাসগ্যাল পড়োছি, তিন 
তবে আমরা দেখতে পাচ্ছ তান যেমনটি 
করেছেন, বাস্তব জীবনে তা ঘটে নি। 
1 নেবুলা' নামে সোভিয়েত উপন্যাসাট 
বইটি আমার ভাল লেগেছে । তবে মহাকাশ- 
র পক্ষ থেকে বলা যায় বইটিতে লিখিত সব 
তবসম্মত নয়। তব; বইটি বেশ কাজের।” 

গাঁরিন বলেন যে তিন খেলাধূলা ভালবাসেন। 
চেয়ে ভাল লাগে বাস্কেট বল। স্কি, 
ব্যাডামন্টন খেলতেও আমি ভালবাঁস। এট 
খেলা । এতে ভাল প্রোনং প্রয়োজন হয়।” 

[শচারী বলেন, প্রথম স্পূংনিক উৎক্ষিপ্ত হবার 
[শ যাত্রার বাসনা জানিয়ে অনেকেই পত্র লেখেন। 


খেন। 


পাঁথবীর সর্বপ্রথম মহাকাশচারণ 


গাগারিন মন্তব্য করেন, 


“সে সব চিঠি আন্তরিকতাপূর্ণ। আমি দুঃখিত যে তাঁরা 
মহাকাশে উঠবার সুযোগ পেলেন না। আমি সুনিশ্চিত 
এমন দিন আসবে যে দিন সকলে ট্রেড ইউনিয়নের পাস 
নিয়ে পৃথিবী পারক্রমা করতে পারবেন ।” 

প্রথম মহাকাশচারী তাঁর আত্মীয়স্বজন ও স্বদেশ- 
বাসদের আঁভনন্দন জানান, তাঁদের কাজে ও জীবনে 
শ্রেষ্ঠ সাফল্য কামনা করেন। 

এই প্রথম মহাকাশচারী বৈমানিক যার গাগাঁরন, 
সারা পৃথিবী ময় ছাড়িয়ে পড়েছে। বিশৰ্সভার ইতিহাসে 
{যান এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করলেন। মেজর 
যার গাগারিনের বয়স ২৭ বছর। রুশ ফেডারেশেনের 
স্থলেনস্ক অঞ্চলের গুঝাবেক জেলার যৌথ খামারের এক 
কৃষক পাঁরবারে তার জন্ম হয় ১৯৩৪ সালের ৯ই মার্চ ৷ 

১৯৪১ সালে মাধ্যামক বিদ্যালয়ে ভার্ত হইবার পর 
{হটলাঁর আক্রমণের ফলে তাঁর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। 

যুদ্ধের পর গাগারন-_পারবার গুমোদক জেলায় 


| 


চলে যায়। কার সেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ 
করে। ১৯৫১ সালে মস্কোর কাছে ল্‌বৌর্ত সহরে এক 
বার্ত শিক্ষালয়ে থেকে তিনি সসম্মানে স্নাতক ডিক্রি 
পান ও জেলাই বিদ্যায় সার্টিফকেট লাভ করেন। 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি স্বাস্হ্য মাধ্যামক বিদ্যালয়ে পাঠও 
শেষ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ভোলগা নদীর তাঁরে 
এক শিল্পাশক্ষালয়ে শিক্ষালাভের পর সসম্মানে স্নাতক 
উপাধি পান। শিল্প শিক্ষালয়ে পাঠরত কালে য়ুরি 
গাগারিনের বৈমানিক জাবনের সুরু হয়। তিনি হরেন 
ব্যর্গে বিমানবাহিনীর শিক্ষালয়ে ভর্তি হন। ১৯৫৭ 
সালে সেখানে প্রথম বিভাগের সার্টিফিকেট লাভ করার পর 
থেকে তিনি সোভিয়েট বিমানবাহিনীতে পাইলট হিসাবে 
কাজ করেন। তার আগের বছর যর গাগারিন সোভিয়েট 
ইউনিয়ানের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হন। 

তিনি বিবাহিত। তাঁর চাইতে এক বছরের ছোট 
তাঁরদ্তা--ভালোল্তিনা ওরেন বর্গ মেডিকেল কলেজ থেকে 


শিশ্য-ভারতা 


স্নাতক হল। তাদের দুটি মেয়ে। ঠয়েলেনা ও গলিয়া। 
বাবা ৫৯ বংসর বয়সে স্‌ত্রধরের কাজ করেন। মা আনা 
১৯০৮ সালে জন্ম ঘর সংসারের কাজ দেখাশুনা করেন 
স্কুলে, যার গাঁণত আর পদার্থীবদ্যা ভাল লাগত। 
বিমান উদ্ভয়ন সম্পর্কে তার যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। 
বিমান উষ্ডয়নের কাজ বেছে নেওয়ায় তার মা অত্যন্ত 
উদ্বিগ্ন থাকতেন। সম্ভবত ১২ই এপ্রিল ১৯৬১ সানা 
সেই আঁবসন্ররণীয় দিনটিতে ক্রমে এগিয়ে যেতে ৮ 
১৪ই এপ্রিল সারা পৃথিবীর মানুষ মস্কোর সঙ্গে বেতার 
সংযোগ করলো। সোভিয়েত রাশিয়াও সোঁদন প 
পরিক্রমকারী মহাকাশচারী বৈমানিক যার গাগ 
সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। পতাকা সাঙ্গ 
বেলা ১২টার সময় চারইজিন বিশিষ্ট একটি মস. 
ইলেউশিন ১৮ [মানে করে মোরযোক নিকিতা ক্লশ্চেফ 
এসে নামলেন। 

বিমান বন্দরের মণ্ের ওপরে পার্টি ও সরকারের 
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ভালোন্তিনা গাগারিন ও স্মোলেন থেকে আগত আত্মীয় 
স্বজন। বাবা, মা, বোন আর ভাইরা। নিকিতা খমশ্চেফ 
তাঁদের সবার সঙ্গে করমদৰন করলেন। 

গাগারিনের প্লেন আসছে এই উল্লাস ধ্বনিতে 
১২- ৩০ মিনিটে সমস্ত বিমান বন্দর মুখরিত হইয়া 
ওঠে। ৭ খানা জঙ্গী বিমানের পাহারায় এল ১৮ বিমান- 
খানি গাগারনকে নিয়ে বিমান বন্দরের দিকে এগিয়ে 
আসছে। বিমানটি সেই মান:্ষাঁটকে বয়ে নিয়ে-আসছে 
যে বিশরপ্রকৃতির অসীম [বৃতারের প্রভাবে মানবসমাজের 
প্রবেশের প্রথম সূচনা করল। আকাশের দিকে চেয়ে 
ফটো ও সিনেক্যামেরা তাক্‌ সাংবাদিকরা বলেন, ওটা 
নামছে।” অবতরণের পর িমানখানি একটা লাল 
কার্পেটের ধারে নিয়ে এল। বিমান বন্দরে পাশ দিয়ে 
যখন নিকিতা খুশ্চেফ ও ফ্ার গাগারিন যাচ্ছিলেন তখন 
জনতা জয়ধানতে ফেটে. পড়ে। কয়েক মিনিট পরে 
নিকিতা খশ্চেফ, যার গাগারন ও তার স্রী লাল 
গোলাপের মালায় সজ্জিত একটা নীল মোটর গাড়ীর 
বাহিনী মস্কো অভিমুখে রওনা হয়। চারিদিকে 
জনগণের জয়ধানতে মুখারত হয়ে উঠল। 
মহাকাশ বৈমানিক ফর গাগারনের কক্ষপথে মহাকাশ 
চারণ ও সাফলাজনক প্রত্যাবর্তনে মস্কোবাসীর উৎফুল্ল 
হইয়া উঠিয়াছিল। গাগারিনের ভাষণ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর 
হইয়াছিল তাহাতে. দেশবাসী অত্যন্ত প্রশীতিলাভ করেন। 
সকলে এক বাক্যে সবীকার করেন যে যার 

গাগারিন বিশেৰর প্রথম মহাকাশ- 

চারীরূপে তাহার দায়িত্ব যোগ্যতার সহিত পালন 
করিয়াছেন। ভস্তোক মহাকাশযান ১৯৬১ সালের 
৯২ই এপ্রিল মস্কোসময়ের সকাল ৯টা ৭ মিনিটে যাত্রা 
সরু করে। 

এখন হইতে মানুষের মহাকাশ পর্যাটনের ব্যবস্হা 
হইয়া যাওয়ায় মানুষের প্রথম মহাকাশ পৰ্যটন মানব 
জাতির ইতিহাসে এক নবয;গের সূচনা করিয়াছে। 
এতদিন যাহা অলস কল্পনা বিয়াই মনে হইত তাহাই 
আজ কাজে পরিণত কারবার দিন আপিয়াছে। পৃথিবীর 
বাহিরে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণাগার স্হাপন করায় চন্দ্র 
মঙ্গল, শুক্র ও সৌরমন্ডলের অন্যান্য গ্রহে পর্যটন করা 
সম্ভব হবে। এই যুগ মানবজাতির জীবন ও কাষা* 
ধারার গান্ড ব্যাপক প্রসারণের য;গ--এই যুগ মানুষ 
কন্তক সূয্যের চারদিকের মহাকাশ বিসয়ের যুগ। 

মহাশ্‌ন্যে ভ্রমণ করে নিৰ্বিঘ্যে পৃথিবীতে ফিরে 
আসবার প্রথম অভিজ্ঞতা এবং গৌরব আমেরিকাবাসীর 
মধ্যে যিনি অজন করলেন তাঁর নাম আজ পাঁথবীর সর্বত্র 
ছড়িয়ে পড়েছে। এই: ৩৭ বছর বয়সী দঃঃসাহসী 


৮ পাঁথবার সর্বপ্রথম মহাকাশচারী 
, গ্রতীনাধদের পাশে দ্াড়িয়ে ছিলেন বার পাইলটের স্ব 


মহাকাপারজনী কৈমানিক..বার, কমান্ডার গরালান 
শেপার্ড (জুনিয়র) গত ৫ই মে (১৯৬১) কেপ 
ক্যানাভেরাল (ফ্লোরিডা) থেকে রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে 
উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। পৃথিবী ছাড়িয়ে ১১৫ মাইল দূর 
পেশছুবার পর শেপার্ড আবার নীচে নেমে আসেন এবং 
কেপ ক্যানাভেন্নালের ৩০০ মাইল দরে অতলান্তিক সমদ্রে 
তাঁর ক্যাপসুল সমেত অবতরণ করেন। 

এ ক্যাপস্মলাটির ওজন এক টন। প্যারাস্যটের 
সাহায্য ক্যাপসমলাট শেপার্ডকে নিয়ে ধীরে ধাঁরে নেমে 
আসে। তাঁকে সমুদ্র থেকে তুলে নেবার জন্যে মাকির্ণ- 
নেইবাহিনীর একটি জাহাজ এবং হোলকপ্‌টার বিমান 
নিযুক্ত রাখা হয়েছিল। যথাসময়ে কম্যান্ডার শেপার্ডকে 
ভাসমান ক্যাপসুল থেকে জাহাজে তুলে আনা হয়। 

ওয়াশংটনে পেশছবার পর কম্যান্ডার শেপার্ডকে 
প্রেসিডেন্ট কেনেডি ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানান এবং 
একটি পদক দান করেন। পদকটি দেওয়া হয়েছে 
“ন্যাশনাল এরোনটিকস এন্ড স্পেস এ্াডমানষ্টেশনের" 
তরফ থেকে, এ প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ সম্মান । 

সমগ্র যডক্তরাষজ্ট্র তার এই বীর সন্তানকে সম্বর্ধনা 
জানাবার জন্যে উদ্বেগ হয়ে উঠলো। পৃথিবীর নানা দেশ 
থেকেও আসতে লাগলো আভনন্দন। ভারতের প্রধানমন্যী 
লিখলেন প্রেসিডেন্ট কেনোঁডকে ঃ “মহাশনন্য ভ্রমণে তাঁর 
এই সাফল্যের জন্য মিঃ শেপার্ডকে আমার আন্তাঁরক 
অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমোঁরকার বিজ্ঞানীদের এবং সমগ্র 
মানব জাতর অগ্রগতির পথে এ এক বিরাট সাফলা। 
ক্রমশঃ মহাশ্‌ন্যকে এই ভাবে জয় করে মানব জাতির 
ভবিষ্যৎ অগ্রগতির নূতন নূতন পথ খ্মলে দেওয়া হচ্ছে। 
এর ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গণ আরও প্রসারিত হবে, 
য্দ্ধ-বিগ্রহের চিন্তাকে আমাদের মন থেকে দূরে সারিয়ে 
নেবে “এবং চিন্তায় ও কাজে শান্তি ও সহযোগিতার পথে 
চলাই যে এখন সমগ্র বিশ্ববাসীর পক্ষে প্রায় অপরিহাষ* 
হয়ে দাঁড়াবে এটা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো বলেই 
আমি আশা কারি।” 


সাফল্যের পশ্চাৎপটে 

কম্যান্ডার শেপার্ডের মহাশন্য জয়ের এই সাফল্য 
একটা আকদ্মিক ঘটনা নয়। এর পিছনে রয়েছে 
মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনা এবং নিরবচ্ছিন্ন 
পরাক্ষা-নিরাক্ষা। 
যাত্রার তোড়জোড় যদিও আরম্ভ হয় বছর দুই আগে, 
মহাশ্‌ন্যে যাত্রার গর্বে শেপার্ডের সাজপোষাক 
টেলাভশন-সাক্ষাংকার প্রসঙ্গে বলেছেন, মনষ্যবাহিত 
মহাকাশ-যানকে পাথবা প্রদক্ষিণ করতে পাঠাবার আগে 
আরও কয়েকবার তাদের পরিক্রমণ-কক্ষপথের নিম্ন সীমা 
পৰ্যন্ত পাঠাবার সংকল্প যুক্তরাষ্ট্রে আছে। পাঁথবী 
প্রদাক্ষণ করতে পাঠানোর কাজটা এ বছরের (১৯৬১) শেষ 


কম্যান্ডার শেপাডের মহাশুনো 
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অথবা আগামী (১৯৬২) বছরের প্রথমাদকে হবে বলে 
1তীন আশা করছেন। 

কম্যান্ডার শেপার্ডের মত, পৃথবী পারক্রমণ_ 
কক্ষপথের নিম্ন সীমানা পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যাক্তাটকে 
উৎক্ষেপ করা হবে মাসখানেকের মধ্যেই, একথা মিঃ ওয়েব 
বলেন। 

মহাকাশ ভ্রমণ করে কম্যান্ডার শেপার্ড যে সব 
মূলাবান বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন, 
সে সবের অংশীদার হতে কিন্তু মহাশ্‌ন্যে মানুষকে 
পাঠাবার আন্যাঁঙ্গক পরাক্ষা-নিরাক্ষার কাজ সুরু 
হয়েছিল তার অনেক আগেই। অবশেষে ১৯৫৯ সাল 
নাগাদ শেপার্ড এবং আরও ছয়জন মহাকাশবিজ্ঞানী 
বৈমানিককে নির্বাচিত করা হলো মহাশুনো যাত্রা করবার 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করবার জন্যে। 


গজ. 0 
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দু বছর ধরে চললো প্রাণঢৃতকর, দুঃসহ কাঁঠম 
সাধনার গভতর দিয়ে প্রস্তুতির আয়োজন। মহাশুন্য 
যাল্রা এবং পৃথিবীতে প্রত্যাগমনের পথে বহ; মারাত্মক 
বিঘা] রয়েছে। সেই সব বিদ্মীবপদ থেকে রক্ষা পাবার 
ব্যবস্থা আর ক্লেশ সহ্য করবার ক্ষমতা থাকা চাই। 

ঘন্টায় ৫ হাজার মাইলের প্রচন্ড গাঁতবেগ সুরু হবার 
এবং সহসা হাস পাবার মুখে মহাশ্‌নাযাত্রীর দেহের ওজন 
সাংঘাঁতক রকম বেড়ে যায়। মহাকাশ থেকে 
পাঁথবীর পাঁরমন্ডলে প্রবেশের সময় এ প্রচন্ড গতি 
থেকে মারাত্মক উত্তাপের সৃষ্টি হয়। তার থেকে 
পাবার বৈজ্ঞানিক বাবস্থা এবং মহাকাশযাত্রীর 
সহিফুতা--দুটোরই পরণক্ষা চললো বার বার। মহাকা 
প্রচন্ড শীত আর বায়ংশন্য অবস্থার মধ্যে অক্সি 
সাহায্যে সুস্থ থাকা, দেহের ওজন একেবারে লুপ্ত হয়ে 
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করেছিলেন। রকেটবিজ্ঞান, ইলেকক্রীনক, যোগাযোগ রক্ষা, 
মহাশ,নো যাত্রীবাহী ক্যাপসুল পাঁরচালনা ইত্যাদি বহু 
বিষয়ে কমান্ডার শেপা্ড এবং তাঁর সপ্দোর অনা ছয়জন 
বৈমানিককে কড়া তালিম দেওয়া হয়। মহাকাশযান 
মহাযান (ক্যাপসুল)-টিকেও বার বার পরাঁক্ষা করা হয়েছে, 
সংস্কৃত করা হয়েছে, নির্দোষ নিখুত করবার চেষ্টা করা 
হয়েছে। 


মহাকাশে জীবন্ত শিম্পাঞ্জশ 

মানুষকে মহাকাশে পাঠাবার আগে কয়েকবার 
কয়েকটি ক্ষুদ্রকায় জীবন্ত প্রাণীকে পাঠানো হয়েছিল এবং 
গত জানুয়ারী (১৯৬১) মাসে পাঠানো হয়েছিল একটি 
শিম্পাঞ্জশকে। মহাকাশ ভ্রমণান্তে সকলেই সমস্থ শরীরে 
ফিরে এসেছিল পৃথিবীতে । 

এই সব পরাক্ষা নিরাক্ষায় ব্যৰ্থতা ও নৈরাশোর দেখা 
যে মেলোনি তা নয়। তাতে অবশ্যি বিজ্ঞানীরা হতাশ 
হনানি মোটেই। তাঁদের একাগ্র সাধনা ও নিরলস প্রচেষ্টার 


টি 


পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহাকাশচারী 


. যাওয়ার অদ্ভুত আভ্জ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা ইত্যাদি সব 
কিছুই বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট 


চরম পরিণতি ঘটলো ৫ই মে (১৯৬১) কম্যান্ডার 
শেপার্ডকে মহাকাশে প্ৰক্ষেপ করা এবং নির্বঘ্যে 
পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার সাফল্যের মধ্যে। 

যুক্তরাষ্ট্রের ‘ন্যাশনাল এরোনটিকস এন্ড স্পেস 
এন্ডমিনিষ্টেশন' (734) সংস্থার প্রধানকর্তা মিঃ 


অন্যান্য যে সব রাষ্ট্র ইচ্ছক 
তাদের ওঁ তথ্যাদি সরবরাহ করতে ফ্রক প্রাতশ্রুত। 
একটি বৈঠকে আগামণ ৬ই জুন ওয়াশিংটন শহরে এ 
সব তথ্যাদি বিবরণ প্রকাশ করা হবে বলে মিঃ শুরের . 
জানয়েছেন। সাংবাদিক, বেতার এবং বেতারবীক্ষণ 
প্রতিষ্ঠানের জন্যে এ বৈঠক অবারিত থাকবে। 

মিঃ ওয়েব আরও জানান যে, পাথবণ প্রদাক্ষিণকারণ 
মন্ম্য্যবাহী মহাকাশ-যানকে মহাশুন্য পাঠাবার পর 
যকতরাষ্্র তিনজন মান্য সমেত এক প্রকান্ড গবেষণাগার 
মহাশুন্য নিক্ষেপ করবে, বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করবার 
উদ্দেশো। তারপরে চেষ্টা করা হবে চন্দ্রলোকে আঁভষান 
পাঠাবার। কিন্তু সে সব আত দুরূহ কাজ। আরও 
কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে তার জন্যে। 


আমরা এখানে মহাকাশযারীদের যে বিবরণ প্রদান করিলাম তাহা হইতে তোমরা অনন্ত আকাশের রহস। 


সম্বন্ধে অনেক কিছ; জানিতে পাঁরিবে। 


মহাকাশের আরও সংদ:রে যাইবার জন্য কাহারা প্ৰস্তুত? তাহাদের অভীষ্ট লিদ্ধির পথ কি? 


মহাকাশচারীদলের অন্যতম অধিনায়ক ই. পেত্রোফ এই প্রশ্নাবলী আলোচনা করিয়াছেন। 


অনেকে চন্দ্র গ্রহ গমন সম্বন্ধে যে রূপ স্হির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন এবং নানা রূপ রহস্য আঁবদকারের 
জন্য দিন দিন চেষ্টা যত্ন এবং বৈজ্ঞানিক রহস্য ও রকেট প্রেরণ করিতেছেন এবং অনেকের মনে মঙ্গল, শত্রু প্রভৃতি 


গ্রহে' গমনের জন্য উৎসাহি হইতেছেন। 
কাঁরতেছেন। 
তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা ব্যৰ্থ হইয়াছে। 


পূর্বে মঙ্গল গ্রহে জীবাঁনবাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। 
কাজেই আমাদের এই যে আলোচনা তাহার পরিসমাাপ্ত 


জাীবনিবাসের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। 
কবে ঘটিবে তাহা রলা কঠিন। 


কোন কোন দ্হলে কিছ; কিছ; বৈজ্ঞানিক প্রত্যহ তন্তৰজ্ঞাত হইতেছেন। 
মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সৰগত মেঘনাধ সাহা বহ; বছর 


ইতিমধ্যেই মঙ্গল এবং শুক্র গ্রহের দিকে শাক্তশালশ রকেট প্রেরণ 


কিন্তু অনেক স্হলেই 


পাশ্চাত্য আরও ‘অনেক বৈজ্ঞানিক মঙ্গল গ্রহে 


৩৯১ 


| 
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শাসনভার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত হ'তে 
বৃটিশ রাজশীক্ত সৰয়ং ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
তখন থেকে ভারতবর্ষে একজাতিত্বের প্রাথমিক 
উপাদানের সৃষ্ট হয়। তখনই ভারতবাসীর 
* দেশ প্রেমিক মাত্রেরই মনে হয় এবং সকলে এক 
কর্তবোর পথে চলতে অগ্রসর ইন। তাহাদের 
মনে এক জাগরণের উদ্দীপনা জেগে উঠে 
এক ধৰ্ম্ম এক জাতি 
এক রাজ্য এক নীতি; 
সকলের এক ভিত্তি, সবর্বভূত হিত। 
‘ইংরেজ রাজশীক্ত সরাসাঁর প্রদেশের শাসনভার 
সবহস্তে গ্রহণ করবার পর দুইটি বিশিষ্ট 
ব্যবস্হা প্রবর্তন করেন। এক প্রাতশ্রাত 
মহারাণী ভিক্টোরয়ার এদেশে শাসনভার গ্রহণ- 
সুচক প্রচার পত্রে নিবদ্ধ,ছিল দেখা ও পাওয়া যায় 
প্রথমতঃ এই ব্যবস্হাদ্বারা ইংরেজরা শাসনধীন 
সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি অখন্ড কেন্দ্রীয় শাসন- 
সংস্কার (Unitary administration) দ্বারা 
| বিস্তৃত করা হয়। একভাবে একদিকে 
বিভিন্ন ভাষাভাষী, নানা ধৰ্ম্মমতাবলম্বী এবং 
অনুযায়ী সকল 
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ভারতবাসীকেই একটি অখন্ড নাখল ভারতীয় 
শাসন-ব্যবস্হা ও প্রণালীর অধীন করে দেওয়া 


হয়। ভারতবর্ষের পূবের্বর ইতিহাসে কখনও 
এমনটা ঘটে নাই। হিন্দ? রাজত্বকালে কোনও 


কোনও সম্রাট বা রাজচক্রবর্তীর অধীনে ভারতের 
বহ; বিস্তৃত অংশ কখনও কখনও এক 
সাম্ৰাজ্যভুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু সেকালের 
সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রণালী বা আর্দশ এমন ছিল 


যে, একটি অখন্ড কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্হা গড়ে 
উঠার সুযোগ ব্যবস্হা ছিল না। মুসলমান 


আমলের সাম্রাজ্য বিস্তারের কৌশল মূলত প্রায় 
একই প্রকার ছিল। ফলে ইংরেজ আমলে ক্রমশঃ 
এদেশে একটা অখন্ড নিখিল ভারতীয় শাসন 
সংস্হা দ্বারা সমগ্র দেশকে একটি অখন্ড কেন্দ্রীয় 
শাসন সংস্কার (Unitary administration) 
দ্বারা বিস্তৃত করা হয়। এ-ভাবে এক দিকে 
বিভিন্ন ভাষাভাষী, নানা ধম্মমতাবলম্বী এবং 
বাঁবধ আচার অন্য্ঠান অনুযায়ী সকল ভারত- 
বাসীকেই একটি অখন্ড নিখিল ভারতীয় শাসন 
ব্যবস্হা ও প্রণালীর অধীন রুরে দেওয়া হয়। 
ভারতবর্ষের পৃবের্বর ইতিহাসে কখনও এমনটা 
ঘটে নাই। হিন্দু রাজত্ব কালে কোনও কোনও 


টেড ভিত ভি 


৷ ভাৱত-ৱাষ্ট্ৰ-ডেতন৷র চিরন্তন সাধকগণ 


বাঁভ্কমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


ভাৱ 


ত 


-রাষ্র-চেতন৷র চিরন্তন সাধকগণ * 


শিশিরকুমার ঘোষ মোলাব ফজলুল হক 


পাপ 


ৰ 


ভরত-র।উ্-চেতন।র চিৱন্তন সাধকগণ + 


বাপন চন্দ্র পাল 
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=== তম === 


। সম্রাট বা রাজচক্রবর্তীর অধীনে ভারতের বহু 


=== স্বাধীনতার সংগ্রাম ও সবাধীন ভারত 


নিশীথকালের দুঃসবপ্ন কাহিনী মাত্র। কোথা 


বিস্তৃত অংশ কখনও কখনও এক সাম্রাজ্য ভুক্ত 
প্রণালী বা আদর্শ এমন ছিল যে, একটি অখন্ড 
কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্হা গড়ে উঠার সুযোগ বা 
ব্যবস্হা ছিল না। মুসলমান আমলের সাম্রাজা- 
বিস্তারের কৌশল মূলত প্রায় একই প্রকারের 
ছিল। ফলে ইংরেজ আমলের পৃবের্ব এদেশে 
একটা অখন্ড নাঁখল ভারতীয় শাসন সংজ্হা দ্বারা 
সমগ্র দেশকে এক সুত্রে বিধৃত করবার কোনও 
উপাদান বা সুযোগ গড়ে উঠে নাই। 

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রথম বিষয়াটর আনিবায্য 
বিশাল রুপেই এই সময় থেকেই সমগ্র 
ভারতবর্ষকে একাটি মাত্র সাবর্বজনীন শাসন 
ব্বস্হার (Universal rule of law) দ্বারা 
সংগঠিত করা হয়। এই দুটাই ব্যবস্হা 
পরঙ্পর পারপূরক এবং ফলে জাতি, ধৰ্ম্ম, বর্ণ, 
অবস্হা নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী আইনের 


হইতে কাহারা আসিল। কাটাকাটি মারামারি 
পড়িয়া গেল, বাপে ছেলেই, ভাইয়ে ভাইয়ে 
সিংহাসন লইয়া টানাটানি চালতে লাগিল, একদল 
যদিবা যায় কোথা হইতে আর এক দল উঠিয়া 
পড়ে_পাঠান, মোগল, পরটাগজ, ফরাসি, ইংরাজ 


সকলে মিলিয়া এই সঃগ্নকে উত্তরোত্তর জটিল . 


কারিয়া' তুলিয়াছে। ভারতবর্ষের চিরদিনই 
একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে এঁক্য 
স্হাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখ 
করিয়া দেওয়া এবং বহর মধ্যে এককে নিঃসংশয় 
রুপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা, বাহিরের 
সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহার ভিতরকার 
নিগুঢ় যোগকে অধিকার করা। ভারতবর্ষের 
সভ্যতা যে এঁক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলন 
মূলক।” . » 

BEE RAGE 
এই সৰাধীনতা লাভের পরও ভাববার' যোগ্য। 


নিকট সমপর্যযায় ভুক্ত ও সমকক্ষ বলে সৰীকৃত 
হয়। 

এ দেশের প্ৰধানতঃ বৰ্ণাশ্ৰম অবলম্বী সমাজে 
এইটি ছিল সম্পূর্ণ নৃতন ও অভুতপ্ুব্ব 
ব্যবস্হা। 


তৃতীয়তঃ ইংরেজ রাজপুরূষের আপন 
প্রয়োজনক্রমে ইংরেজী ভাষা সবর্বভারতীয় 


ও ব্যবহৃত হয়। এই ভাবে যে নূতন ব্যবস্হা 
ইংরেজ শাসনাধীনে এদেশে প্রবার্তত হয় 
তার একটি 1বাশষ্ট ফল স্বরূপ শিক্ষিত 
ভারতবাসীী মাত্রেই আনবাধ্য ভাবে পরম্পরের 
অনেকটা নিকটে এসে পড়েন, ও নৈকট্যের 
খাতিরে ইংরেজ আমলের প্রতিষ্ঠিত এদেশের 
নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বিশিষ্ট অবদান 
ছিল। 

উনবিংশ শতাব্দী প্রথম দশকে এদেশে 
ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্তন হয়। কিন্তু 
তাহার আগে আমাদের সবাধীনতা লাভের পুবর্ 


পয্যন্ত যে ইতিহাস “আমরা পাড়ি এবং মুখুস্হ 


করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের একটা 


-স্বম্ব = 


৬৫০ 


৩৯৩ 


ভারতের অন্য জাতি ও ভাষা জাগরণের আগে 
বাংলাতেই ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি গঠন সুরু 
হয় রাষ্ট্র চেতনা ও এঁক্মল্লের আদিগঃর; 
রামমোহনের যুগে (১৭৭২--১৮৩৩)। 'ব্রিন্টলে 
তাঁর অকাল মৃত্যুর ৫০ বছরের মধ্যে দেখি 
রামমোহনের, শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭ 
১৯০৬) ব্রাটশহীন্ডিয়ান এসোসিয়েসনের প্রথম 
সম্পাদক (১৮৫১--৫৬) এবং বাংলার প্রবীণ 
নেতারূপে পরামর্শ দিচ্ছেন, সরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসন, উমেশ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম কংগ্রেস সভাপতি, প্রভৃতি 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতাদের। ১৮৮৫ সালে দ্বারকানাথ 
গুপ্ত দেবেন্দ্রনাথের মোট ১০০১ টাকা দান 
তাঁহাদের খাতায় উঠোঁছল ৷ তরুণ কাব রবীন্দ্রনাথ 
২৪।২৫ বৎসর বয়সে রামপ্রসাদী সুরে সহদেশী 
গান লিখেছেন কংগ্রেসের জন্য। ‘আমরা মিলেছি 
আজ মায়ের ডাকে।' যুবক রবীন্দ্রনাথ ১৮৯১ 
সালে দ্বিতীয় বার বিলাত পরিভ্রমণ সেরে চীন, 
দেশে আনেন ও তাঁদের ‘সাধনা’ পত্রিকায় 
রাজনৈতিক সামাজিক ও সাহিত্যের প্রচার সরু 


== 


== ========== 


সস সমল 


মম 


করেছেন। দেবদুলভি কন্ঠে রবীন্দ্রনাথ সে-যুগে 
কংগ্রেসকে মাতিয়েছেন, একক কন্ঠে বাঁঙকমচন্দ্রের 
(১৮৩৮--১৮৯৪) 'বন্দেমাতরম্‌ত (নজস্ঃরে) 
গান করেন। .১৩০০ সালের চৈত্র মাসে খাঁষ 
বাঁংকম দেহত্যাগ করার কয়েক মাস পরে 
“ইংরাজ ও ভারতবাস৭” শীর্ষক প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ 
পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে; অথচ 
‘আনন্দ মঠের’ রচয়িতা খাঁষ বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর- 
সাধক যে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১--১৮৪১) সে কথা 
বাঙ্গালীরা প্রায় ভুলতে বসেছে ও তার শাস্তিও 
পেয়েছে। বঞ্কিমের বঙ্গদর্শন, কমলাকান্ত, 
অনদশীলন ও প্রবন্ধমালা রবীন্দ্র গদ্যের ভূমিকা। 

“বাঙ্গলা শিক্ষার মূল ভিত্তি স্হাপন করিয়াই 
দেশের স্হায়ী উন্নাত। ইংরেজের কাছে আদর 
কুড়াইয়া কোন ফল নাই। আপনাদের মন[ষ্যত্বকে 
সচেতন করিয়া তোলাই যথার্থ গৌরব। অন্যের 
পাওয়া যান না, প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত ত্যাগ 
সৰাঁকারই প্রকৃত কাৰ্য্য" সিদ্ধি।” 

বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্কিমচন্দ্র ১৮১৪ 
সালে রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি শুনে তাঁকে মনে- 
প্রাণে আশীববাদ করেছিলেন। ১৮৮১ সালে 
তাঁর বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনয় দেখে । 
রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ নরেন্দ্র দত্ত (১৮৬৩-১৯০২) 
পরে বলেছিলেন, চালাকি দ্বারা মহতকার্য সিদ্ধ 
হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ রূপে তখনও বেলদড়ে 
মন্দির স্হাপন তিনি করেন নি, কিন্তু স্বামী 


a শিশ্য-ভারতীঁ = 


পাননি। স্মুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় পন কলেজে 
বসে গান্ধীজী সেবচ্ছাসেবক রূপে কংগ্রেসী 
চিঠি পত্র লিখেছেন। সে * সময়ে 
অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক 
শিশির ঘোষ এবং ভূপেন বস্ম প্রমুখ বাঙ্গাল) 
নেতারা গান্ধীজির সমর্থক ছিলেন। সে যুগেই 
আবার দেখিতে পাই শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-- 
১৯৫২) আই-সি-এস ছেড়ে বরোদা রাজ্যের 
আশ্রয়ে শিক্ষান্ত সর করেছেন। নতুন করে 
তাঁর মাতৃভাষা বাংলা শিখছেন, তাঁর বাঙ্গলা ভাষা 
যুগের সবনামপ্রাসদ্ধ সাহিত্য সেবক। 
বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে গভীর আলোচনা করে জাতি 
গঠনে মন দিয়েছেন (১৮৯৩--১৯০৩)। আইরিশ 
নেতা 1১%৮7০1-এর প্রাতি অরবিন্দের অনুরাগ 
প্রমাণ করেছে যে, ভারতীয় নেতারা ইংরেজ 
নিষ্যাতিত আইরিশদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্হাপনের 
চেষ্টা করেছেন। এর বহু পৃবেবই রামমোহন, 
ও দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর এই চেষ্টা করে গেছেন। 
আবেদন ও নিবেদনের ডালি নিয়ে ইংরেজ প্রভুদের 
বরণ করা বৃথা, কবি রবীন্দ্রনাথও সেটি স্পষ্ট করে 
গদ্যে ও পদ্যে বহুবার বলেছেন। মারাঠার 
একচ্ছত্র নেতা বালগঙ্গাধর তিলক 'নরমপল্হণ 
ছেড়ে’ গরম (Extremist) দল গড়েছেন। 
শাদা শাসক হত্যার পালা পুণা থেকে বারীন 
শহীদ প্রফুল্ল চাকার গুরুরা বঙ্গছেদের (১৯০৫) 


আগে থেকেই কঠোর “সন্ত্রাস বাদ’ (Terrorism) 


ও গুপ্ত সমিতি সুর করেছেন। 

বড়লাট কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫) ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের এই সঙ্কট মূহূর্তে ভারত শাসন করেন 
এবং বিদেশী রাস্ট্রের বিরুদ্ধে সবদেশিকতার 
উত্তেজক প্রধানত বাঙ্গালীদের প্রাত বিরাগ হন। 
তাঁর বাঙ্গালী বিদ্বেষ উৎকট ভাবে প্রকাশ হয়ে 
পড়ে। কাঁলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশন 


২০ 
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যে, তিনিও যে চাঁন সম্রাটের কাছে মিথ্যাচরণ করে 
এসেছেন সেটি কাজ্জনের সবরচিত বই থেকে 
বাংলার সাংবাদিক ছেপে 'দিয়েছেন। বিবেকানন্দের 
আইরিশ শিষ্যা ভাগনী নিবেদিতার হাত এখানে 
ছিল শোনা যায়। এ একেবারে অসহ্য--তাই 
বাঙ্গালীকে “ভাতে মেরে টিট করা চাই”। বাংলা 
পার্টিশানের মূল কারণ এই খানে। প:রর্ববঙ্গ ও 
আসাম এতকাল অখন্ড ভাবে যে বাংলার অঙ্গীভূত 
ছিল, তাদের পার্টিশনের মূল কারণ এইখানে। 
পুববর্বিঙ্গ ও আসাম কতকাল অখন্ড ভাবে যে 
প্রথম খান্ডিত-বাংলা এবং বিহার উড়িষ্যার 
(ক্লাইবের দেওয়ানী) শাসন চলল। রাজ্যশাসন 
অজন্হাতে শাঁদ্তপড়লো একা বাঙ্গালীরই মাথায়। 
কত প্রকাশ্য অগ্রকাশ্য বিধিবিধান, এমন কি ছাত্র- 
শাসন সার্কুলার, প্রভৃতি জার করে ইংরেজ 
তালিকা করলে বড় গ্রন্থ হয়ে দাঁড়ায়। ন 
কাজ্জন পার্টিশনের প্রায় দশ বছর আগে 
রবীন্দ্রনাথ “ইংরাজ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে 
(১৮৯৪)। লেখেনঃ আজকাল হিন্দু মুসলমান 
বিরোধ উত্তরোত্তর যে নিদারুণ হইয়া উঠিতেছে-- 
আমরা কি গোপনে বালনা যে, সেই উৎপাতের 
প্রধান কারণ, ইংরাজেরা এই বিরোধ নিবারণের 
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বাঙ্গালীর সঙ্কট ত্রাণে কত প্রবন্ধ_িবন্ধ, গান 
লিখেছেন, এমনকি গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকায় 
Passive Resistance বা অসহযোগ আন্দোলনের 
পঢবের্ব ধনঞ্জয় বৈরাগীর রুপে তাঁর ‘প্ৰায়শ্চিত্ত 
নাটকে (১৯০৯) গেয়েছেনঃ 
“ওরে আগুন আমার ভাই, 
আমি তোমারি জয় গাই।” 

যখন রবীন্দ্রনাথ এ গান গেয়েছেন তখন বাংলার 
ঘরে ঘরে আগমন লেগেছে । আগ্মপরীক্ষার ভিতর 
দিয়েই একমাত্র মুক্তি, এ সত্য বাঙ্গালী তরুণরাই 
প্রথম বুঝে প্রাণের মূল্যে সারা দেশকে ব্বিয়েছে, 
আজ সে কথা কয়জন মনে রাখে? বাংলার তথা 
ভারতের এই আগ্নযুগের ইতিহাস আজও (খন্ডিত 
আলোচনা হয়ে থাকলেও) আলাখত। তব 
মারাঠা নেতা তিলক ও পাঞ্জাবকেশরা লাজপত রায় 
বাংলার আন্দোলনে পূর্ণ সহযোগ করেছেন, 
এাগয়েছেন। বাংলার আধ্যানক ইতিহাস লেখা 
হলে হয়ত সেটা সবাই বুঝবে। 

আত্মাহনম্তি দিলে তবেই সবাধীনতা আসবে, 
রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন। ১৮৫৭ 
সালের 1010৮ মৃত্যুষজ্ঞের মধ্যে কাব রঙ্গলাল 
লেখেনঃ টী 

সবাধীনতা হাঁনতায় কে বাঁচিতে চায় হে 


জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না, তাহাদের রাজনশীতির 
মধ্যে প্রেমনীতির স্হান নাই। ভারতবর্ষের দুই 
প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা 


«দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পারিবে পায় হে, 
কে পরিবে পায়। 
সঙ্গে সঙ্গে গজের উঠেছে হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীত 


ঈর্ষা বেশী করিয়া বপন করিয়াছে।” গান্ধী ও 
জিন্না অবশ্য এ প্রবন্ধ পড়েন নাই। 

কংগ্রেস প্রাতষ্ঠার বিশ বছরের মধ্যে এই 
সাম্প্রদায়কতা বিষের নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়া 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ অবধি দেখে 
মৰ্ম্মাহত হয়ে গেছেন।.........কবির শেষ 
জীবনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal 
Award) ।  গৃহবিচ্ছেদ ও মহাত্মাজীর অনশন 
নিবারণে কবির একান্ত আগ্রহ স্মরণ করায় 
বাংলার স্হায়ী সঙ্কট (02515) গুলিকে । 


‘শ্যেণ দৃষ্টি দিয়ে দেখশবরেণ্য নেতা রবীন্দ্রনাথ 
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সত্যেন ঠাকুরের ‘জয় ভারতের জয়’ গানাটিকে 
বাঁঙ্কমচন্দ্র অভিনন্দিত করেন। বাঙ্গালী নেতারা 
গান সংযোগ ও সবাবলম্বন শিক্ষা দিয়েছেন 
(১৮৬৩ সালে) হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠা ক'রে মনীষী 
প্রকাশ করে। ১৮৭২ এ (শ্ৰী অরবিন্দের জন্মসন) 


বাঁঙকমচন্ড্র বঙ্গদর্শন প্রকাশ করে নব প্রেরণা ও . 


নবষুগের সম্চনা করেছেন। ক্রমশঃ তাঁর 
‘বন্দেমাতরম’ ও ‘আনন্দমঠ’ জাতীয় শীক্তকে 
রুপ দিয়েছে......কেন্দ্ৰীভূত করেছে। সেই আদর্শে 
শ্রী অরবিন্দ পরে “ভবানী-মান্দি' লেখেন। 


আম 


সপ্ন 
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1৮৮ লু শিশ্যু-ভারতী = = = | 
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১৮৯৩ 'সালে আশৈশব ইংলন্ডে লালিত ও 
শিক্ষিত শ্ৰী অরবিন্দ জাতীয় ভাব ও সাহিত্য 
বিকাশে নেমেছেন। সেই বছরই দেশ প্রেমিক 
সৰামী বিবেকানন্দ Chicago Parliament of 
Religion সভায় চিরন্তন ভারতের বাণী 
শুনিয়েছেন ও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ 
দেশনেতা সন্ন্যাসী রূপে বাংলার প্রাণশক্তির 
উদ্বোধন এবং তরুণদের অনুপ্ৰাণিত করে গেছেন। 
নেতাদের মধ্যে দীর্ঘজীবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ 
ও অরাবন্দ। এদের বিরাট রচনা, গদ্যে ও পদে) 
যখন ভাল করে সবাই পড়বে, তখন হয়ত বুঝবে 
১৯শ শতক থেকে ২০শ শতকের প্রথমাদ্ধ প্রায় 
শেষ করে, এ'রা কি অমোঘ ইঙ্গিত করে গেছেন। 
বাঙ্গালী ছাত্র ছাত্ীদেরই এই খাঁষ খণ শোধ করতে 
হবে। 

বিবেকানন্দের শিষ্যা ভাগনী নিবেদিতা 
(১৮৬৬--১৯১১) রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করেন ও এই পুণ্যৱতা নারী বাগবাজার 


যাতায়াত করে ১৯০৫ সালে দাদা অরবিন্দকে 
বরোদা থেকে বাংলায় আনেন। অরবিন্দ “জাতীয় 
শিক্ষাপরিষদের” অধ্যক্ষ রূপে কাজ সুরু করেন। 
জলন্ত লেখা তাঁর দেখা দিতে সুরু করে 
পন্রিকায়। তার দুজন সাক্ষী বিবেকানন্দের 
অনন্জ ভূপেন দত্ত ও প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দু 
প্রসাদ ঘোষ। ইহারা দুই জনই কিছাঁদন হইল 
অমরধামে মহা-প্রয়াণ করেছেন। . তাঁদের সহযোগ 
বহ্মবান্ধৰ উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সহকম্মশী বলে 
কিছ কাল শান্তিনিকেতনে কাজ করে পরে 
কলকাতায় আসেন ও “সন্ধ্যা” 


৩৯৬ 


কিন্তু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (দেবেন্দ্রনাথের 
অর্থ সাহায্যে) ১৮৭৮ সালে ইউরোপ ও রাশিয়া 
ভ্রমণ করে তত্ববোধিনী পত্রিকাদিতে রুশ 
চিন্তাধারা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। কমুনিজমের 
আগে Anarchism gS Nihilism শব্দর্পে 
বাংলায় ঢুকতে সুর করে। কিন্তু গান্ধী 
(১৮৬৯), লেনিন (১৮৭০) ও বিপ্লবী অরাঁবন্দ 
(১৮৭২) সবাই এক বিরাট বিপ্লব যুগেই জন্মান। 
তাঁরা নিজ নিজ পথ খুজে, অত্যাচারী হটিয়ে 
দেশের সাধারণ মানুষদের সবাধীনতা যুদ্ধে 
নামান। ইউরোপ ও U.8.5.8. “খোঁজপারিষদ্‌” 
সে যুগের কাগজ পত্র থেকে যত ছেপেছে, 
আমাদের Mutiny (১৮৫৭--৫৯) বিষয়ে সম্প্রতি 
চচ্চা সুর; হলেও বাংলাভাষায় বই ধবংসীকৃত 
কিন্তু কিছু কিছু রক্ষিত। অনেক মূল্যবান 
দালল-পন্র আজও প্রকাশিত হয় নি। সবাধীন 
বাংলার মুখ্য মন্ত্রী এ-বিষয়ে ' অগ্রণী হয়ে 
'সংবাদপরে' প্রকাশের কথা (১৯০০-১১৪৭) 
প্রকাশ করলে, বাংলা 'িপ্লবের ইতিহাস রক্ষা 
পাবে। বাঙ্গালী সবর্বাগ্রে এগিয়ে আশিবনী 
কুমার দত্ত, বিপিন পালের, দেশবন্ধ; চিত্তরঞ্জনের 
নেতত্বে শুধু চিন্তানায়কত্ব করেছে তা নয়__ 
এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী জীবন উৎসর্গ করে 
“শহীদ” ও হয়েছে। সহদেশশ যুগের সাহিত্য 
প্রধানতঃ দলিল ও অধুনা দ:ষ্প্রাপ্য পত্রিকা- 
পরস্তকাদিতে ছড়িয়ে রয়েছে। সবাধীন ভারতের 
Home Minister-দের আশু কর্তব্য যে সব 
সৰাধীনতার দলিল রক্ষা ও প্রকাশ করা। 


পড়েন ও 
Ronaldshay-কে পড়তে দেন। 


সংগ্রহ করেন--তার টাইপ কাপ বন্ধ; সুরেন্দ্রনাথ 
ঘোষের কাছে দিল্লীতে দেখেছি, কিন্তু আজও 
ছাপা হতে দেখিনি। ক্ষুদিরাম, কানাই, অরবিন্দ, 
উল্লাস কর, বারান্দ্ প্রভৃতি ধরা পড়ার পর 


সেকালের চিঠি ও কাগঙ্গ পুলিশ নষ্ট করলেও, 
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ভাৱত-বৰা'ষ্ট-চেতন৷ৱ চিৱন্তন সাধকগণ ন 


লালা লাজপত রায় 


ভরত-ব/উ-চেতন।র চিৱন্তন সাঙকগণ  ? 


দীনেশ গুপ্ত মদনমোহন মালব্য রাজেন্দুপ্রসাদ 


ৰণ 


ল্পসবিহারী বোস 


৩ 
চে 


॥ ভাবৱত-বৱাষ্টৰ-চেতনাৱ চিৱন্তন সাধকগণ 


ঠা 


* 


আচাধ্য প্রফল্ললচন্দ্র রায় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


গোঘলে সরোজিনী নাইডু 


+" 


সিন ভাষায় সবাধীনতার ইতিহাস 
* লেখার ঈবচেয়ে মাল মশল্লা মিলবে। 
সহদেশা যুগের দশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ 
লেখেন + 
“স্মতকোঢি সন্তানেরে, হে মুগ্ধা জননী, 
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি ৷” 
এই আক্ষেপের ভাবতে দিয়ে গেছে বাঙালী তরুণ 
তরুখী_মাঁণকতলা থেকে টট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সবর্বত্র 
জাবন বলি দিয়ে তাদের কাহিনী প্রায় আলাঁখত। 
কারারদদ্ধ তরুণদের হাতে পায়ে শঙ্খলের 
পেশছেছিল। তাই তিনি গেয়েছিলেন £_ 
“(ওরে) শিকল তোমার কোলে ক'রে 
... দিয়োছ ঝঙ্কার, 
(তুমি) আনন্দে তাই রেখোঁছলে 
ভেঙে অহঙ্কার ৷ - 
রবীন্দ্রনাথই ১৯০৪ সালে বাংলার কথা সারা 
ভারতের National Planning প্রথম জাতীয় 
পরিকল্পনা দেন। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে পরাধীন ভারতীয়দের 
স্বাবলম্বী ও সবাধীন হওয়ার দীক্ষা সরকারী 
বিশববিদ্যালয়ে সম্ভব নয়, তাই বেসরকারী 
প্রাতষ্ঠান আমাদের গড়তে হবে; এই নতুন 
চিন্তাধারার প্রবর্তক ও বাঙালী রবীন্দ্রনাথ, 
মনীষী গুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ও শ্রীঅরাবন্দ; 
এরা যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভিত্তি পত্তন 
করেন সোট সবর্বজনাবাদত। এ সময়ে 
রবীন্দ্রনাথ রুশ 'চল্তানায়ক টলল্টয়ের রচনা গভীর 
ভাবে পড়েছেন ও উদ্ধাতি দিয়েছেন। --এঁ 
উদ্ধৃতির জন্য বিপ্লবী চিন্তাধারার জন্য 
হয়েছে এবং গান্ধীজী ও একথা বুঝে দক্ষিণ 
আফ্রিকা থেকে টলম্টয়ের সঙ্গে পত্র ব্যবহার 
করেন। আমার Tolostoy and Gandhi গ্রন্ছে 
ভাষ্যসহ তাঁদের দু'জনের চিঠি ছেপেছি। 
এই সময় আবার বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য স্যার 
আশুতোষ সচেষ্ট হন। ১৯০৮ সনে 
University 1199 থেকে সুরু করে দশ 
বছরের মধ্যে প্রায় ২০*লক্ষ টাকা তান পান 


সবাধীনতার সংগ্রাম ও সবাধীন ভারত 


প্রাসন্ধ দুই ব্যবহারজীবা স্যার রাসবিহারী ঘোষ 
ও স্যার তারকনাথ পাঁলতের নিকট। এই দুই 
দানবীরের দানেই ভারতে প্রথম University 
College ০: Science গড়ে উঠে। এখানে ডাঃ 
মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন বস থেকে সরু 
করে কত শিষ্য প্রাশষ্য আজ ভারতের নানা স্হানে 
বিজ্ঞান ও শিল্প বিভাগে কাজ করছে। Palit 
Professor সি, ভি, রমন ১৯৩০ সনে কলকাতার 
অধ্যাপক রুপেই দ্বিতীয় নোবেল প্রাইজ পান। 
এসিয়া থেকে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান 
“গীতাঞ্জল'র কাব রবীন্দ্রনাথ (১৯১৩)। 

এসবের মূলে আছে দ;'জন বাঙাল? 
বৈজ্ঞানকের য্যগব্যাপী সাধনা। - -ডাঃ 
জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮--১৯৩৮) ও আচার্য 
প্রফাল্লচন্দ্র রায়। তাঁরা যে সব গবেষণা করেছেন 
তার সাড়া, শধ্য সারা ভারতে নয়, বিশৰ বৈজ্ঞানক 
মহলেও পেয়েছে। 

আচার্য্য প্রফুক্চন্দ্র শিক্ষক শিরোমাণ হলেও 
বাংলার শিক্ষা ব্যবস্হা ও শিক্ষিত বাঙ্গালীদের 
কঠোর সমালোচনা করে গেছেন তার প্রমাগ 
“বাঙালী মাস্তিষ্কের অপব্যবহার'। পরে তাঁরই 
শিষোরা ('রাজশেখর বসু অন্যতম B.C.P.W. 
সংগঠক) নানা পরাক্ষার ও, সংগ্রামে জয়ী হয়ে 
ব্যবসায়ে বান্্রালীকে সমুপ্রাতিষ্ঠিত করে গেছেন। 


তার স্হায়ী নিদর্শন। ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে 
1কছ; = এগিয়ে মার খেলেও ব্যবসায়ে 
বাঙালী কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তব - এট 


আজও নিখুত সত্য যে, আইন ও চিকিৎসা 
ব্যবসায়ে অগ্রণী হলেও বাঙালী ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
বহু পশ্চাতে এবং বাঙালী বেকারদের সংখ্যা সব 
চেয়ে বেশী। অর্থকরী বিদ্যাও কার্যকরী 
শিক্ষার দিকে কার্লকাতা বিশবাবদ্যালয় যথা- 
যোগ্য মনোযোগ, দিলে শুধু বি-এ, এম-এ 
উপাধিধারী বেকার সংখ্যা নি বাঁড়য়ে কেবল 
সাংস্কৃতিক (Cultural) + 
বিস্তার না করে ত 

জয়ী হতে সাহায্য করবেন। ১ লক্ষ বিশ হাজার 
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খপদ্দ্দে, মালবীয়, বিপিন চন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, সবাই 
যেন অতাঁত ইতিহাসের ছবি। কিন্তু মোহনদাস 
গান্ধী ভাঁবষ্যতের প্রতীক। তান যখন বাসন্তী 
দেবী ও দেশবন্ধ, চিত্তরঞ্জনের আতাঁথ হন, তখন 
সে কথা গান্ধীজীকে জানাবার সৌভাগ্য আমার 
হয়োছল ও তিনি আমার সাহচর্যে রচিত 
রমাঁরলার Mahatma Gandhi পড়ে সুখী হন। 
১৮৮৫ থেকে ১৯১৫ এই ৩০ বৎসরের কংগ্রেসের 
এক বিরাট ইতিহাস (এখনও অলিখিত) আছে, 
কিন্তু তারপর ৩০ বছরের কাহিনী একেবারে 
গান্ধী কেন্দ্রিক। এখানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে 
বাংলা পিছিয়ে পড়ল তা সংস্পজ্ট। অর্থনশীতক 
সাধনার ভারতের বহ; সমাজপাঁতির পিছনে 
পড়েছি আমরা, সে কথা নিষ্ঠুর সত্য। তার ফল- 
ভোগ করছে সব চেয়ে চিন্তাশীল বাঙালী মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী এবং তাদের মরণ-_বাঁচনের উপরই নির্ভর 
করছে বাঙালা ও তার সং্কৃতি। এ নিয়ে বহন 
আক্ষেপ শুনেছি । কিন্তু গঠনমূলক কোন 
কাজের প্রারম্ভ দেখছ না। 

এই সব জটিল সমস্যার সমাধান করতে 
সরব করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবপধ্যায় 
বিঙগদর্শনে' ও পরে 'প্রবাসী', ‘সবুজ পত্র’, প্রভাত 
পান্রিকায়। - 

প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আবার 
১৯০৭ সন থেকে ইংরেজী ‘মডাৰ্ণ রিভিয়' প্রকাশ 
ক'রে নিজ পত্রে জাতীয় সংগঠন মুলক সম্পাদকীর 
আলোচনা সরব করেন ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ 
লেখকদের একত্র করেন। দেশব্যাপী শিক্ষার 
প্রসার, শিক্ষার মানের ও আৰ্থিক উৎকর্ষ সাধন 
ও সারাদেশের সাধারণ মানুষের প্রাণে রাষ্ট্রনীতক 
চেতনা জাগরণে প্রবাসী সম্পাদকের দান স্মরণীয়। 
প্রবাসীর ৬০ বছরের িষয়সূচী ছাপা হতে তার 
কিছু আভাস পাওয়া যাবে। 

মিশনারী 'সমাচার-দর্পণ' ও রামমোহনের 
'সংবাদ-কৌমদুদী" থেকে সুর ক'রে বাংলায় 
শতাব্দীকালাবাঁধ বহু পত্ৰিকা , ডুবেছে, 
কিন্তু জাতির জাঁবনে ছাপ রেখে গেছে। 
গান্ধীজী অহিংস যুদ্ধ ঘোষণা করেন প্রথম 
বিশবযাদ্ধের শেষে। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 


৯ 
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বিদ্যার্থ সংখ্যা কিন্তু আজ বিভীষিকা হয়ে উঠেছে শেষ অবধি তাঁর মাতৃভাষা গমুজরাটী ও হিন্দী 


এবং ইংরেজী ভাষায় মহাত্মাজা এক, বিরাট: , 
সাহিত্য গড়ে গেছেন। বাংল দৈনিকেরও প্রবল 
প্রকাশ এই গান্ধী যুগ থেকে সুরু হয়: এক্ষেত্রে 
কলকাতার সংবাদসেবীরা কেন্দ্রস্হানীয় হয়ে 
আছেন; জাপান ছাড়া বাংলার মত উচ্চমানের 
পান্রকা-সাহিত্য এশিয়ার অন্যত্র দেখি নাই। 
ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে সুর ক'রে চাষ-আবাদ, 
কলকারখানা, ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা দৈনিক 
পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণ প্রত্যহ পড়ছে ও তার 
ফলও শীঘ্র আমরা পাব আশা কার। মন্ত্রভেদ 
(Ideology-র ঝগড়া)-ও মতদ্বৈধ থাকলেও শ্রমিক 
ও ধাঁনক সমস্যার স্ুসঙ্গত সমাধান হয়ত বাংল 
দেশে হবে। কিন্তু বর্তমানের ‘সঙ্কট’ এইখানে 
যে, ধানক-শ্রামক সম্প্রদায় অধিকাংশ অ-বাঙালী, 
এবং বাঙ্গালী যেন মসীজীবী ও শুধু চাকা 
সম্বল। এ অবস্হার আশ প্রতিকার না হনে 
বিপ্লব আসবে, তার বজ্জানির্ঘোষ যেন আজ এই 
খানেই শোনা যায়; কোটি কোটি টাকার লুট হচ্ছে 
হলে বিপ্লব অনিবায্য ৷ 

দ্ধ ইংরেজ বাঙালীকে শুধ হাতে মারো 
ভাতেও মেরেছে; তার অসংখ্য নাজর আছে, কিন্ত 
এক্ষেত্রে আত্মচৈতন্া জাগাবার ও প্রাতিকা 
চিন্তনের চেষ্টা বাঙালীদের নেই কেন? হুইটলে 
কমিশন (1:9)0৩:) থেকে 1লিনালথ গো কমিশন 
(agriculture) পৰ্যন্ত ইংরেজ আমলে অনেক 
গবেষণা হয়েছে মানুষের খাটান ও খাদ্য সমস্যা 
নিয়ে। কিন্তু তার ফল ভারতের অন্যত্র ফললেও 
বাঙালীর বিশেষ কোন সুবিধা হয় নি। 
অদ্ধাহারে বা অনাহারে অগণ্য চাষা, বাংলায় 
পলে পলে মরছে, তাদের বাঁচাবার চেষ্টা ফলব্তী 
হয়নি। ১৯৪১ সনে শেষ বিদায়ের পূর্বে 
রবীন্দ্রনাথ যখন লিখছেন ‘সভ্যতার সঙ্কট" তখনই 
যে বাঙালী চরম পরীক্ষায় নেমেছে। ১৯৪২ 
৪৩ সনের সঙ্কট কালে দেশ-সেবায় প্রতীক 
‘মনুক্তিসাধক’ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শয্যা নিলেন ও 
কাঁবর অনুসরণ করলেন। = 

ভারতছাড়ার আগে, ইংরেজ শুধু বাংলাকে 
নয়, এতকালের অখন্ড ভারতকে খণ্ডিত ক'রে 


= = 


= = 


2 
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৯৯ স্বাধীনতার সংগ্রাম ও সবাধীন ভারত = 


। ৮৫বববঙ্গ 
্‌ হ্‌ 


যে দেশকে আমরা বলোঁছ ও 
যেখানে ২অগণ্য | নরনারী সৰাধীনতা-সংগ্ৰামে 
দর্য়েছেন-তাকে আজ বলতে হয় 
; কিন্তু বাংলাই সেখানে রয়ে 
গেল রই, এবং অর্থনশীতিক সমস্যা এপারে 
ওপারে সমানই রাই নদনদা সেই একই খাতে 
দুই রাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। কিন্তু 
এদের মানুষদের সখ্য, প্রীত ও সহযোগ কি 
নতুন কারে সত্য হয়ে উঠবে নাঃ এ প্রশ্ন 
সবাধানতার পর জেগেছে ও জাগবে । রবীন্দ্রনাথের 
গদ্যপদ্য. রচনার সমজদারও ওপারে কম নয়। 
রবাঁন্দ্ৰশতাব্দী উৎসবে তাঁদের আসা চাই। কারণ 
পন্বববঙ্গে বসে বহ; মুসলিম ফাকর ও আউল- 
বাউলের অলিখিত সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ 
চিরস্মরণীয় ক'রে গেছেন (মানুষের ধৰ্ম্ম 
দ্রচ্টব্য)। 
দেখা দেন। তাদের মধ্যে মনীষী শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও হিন্দ,-মনসালিম ভক্তদের 
সুরলহরী আবভক্ত বাংলার সম্পদ্‌ হয়ে আছে। 
রেকর্ডে ও ফিল্‌মে এদের শিল্পসৃষ্টি জাতিধর্্ম- 
নিবি্বশেষে লক্ষ লক্ষ বাঙালীকেই টানবে। এক 
ভাব ও ভাষার ভিতর দিয়ে দুই বাংলার এক 
নতুন সহযোগ ও নব নব চ্হান-স্‌চনা হয়তো 
অচির-ভবিষাতেই হবে। বিদেশ শাসকদল 
স'রে যাবার পর 'রাজা-প্রজা'র সংজ্ঞা ও সম্বন্ধ 
যখন আমূল বদলেছে, তখন সাধারণ মানুষই 
তাদের সমস্যার সার্থক সমাধান করবে। আজ 
এই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে দাঁড়িয়ে আর 
বেশী কাল্পনিক আশার কথা মনে ঠাঁই পায় না। 
[্নরাশার মধ্যে আর দ:চারাট আশার কথা বলে 
আন্লাচনা শেষ কাঁর। 

মধ্যবিত্ত, পারবারের ছেলেমেয়ে আজ পড়া- 
শুনো শেষ করার আগে থেকেই উপাজ্জন সচেতন 
হয়ে উঠছে, কারণ সবভাবতঃ তারা মা-বাবা ভাই- 
বোনদের আকর্ষণে পরিশ্রম করতে রাজা, রাষ্ট্রিক 


ও ব্যবসায়ী এদের প্রবেশ করার বহুল 
সুযোগ দিতে উর তবে £096:8000- সঙ্কট 
দুর হবে। 


নিম্মাবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাও প্রায় 
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বসে থাকে না, শিক্ষিকা ও সেবিকা (N5০) 
রুপে মেয়েরা কাজ করতে নেমেছে। অন্যায় 
লজ্জা ভুলে ট্রাম-বাস যাত্রীদের (Conductor) 
রূপে ভদ্রবংশীয় যুবকরা পরিশ্রমী ও সন্তোষ- 
জনক কৰ্ম্মণ হয়ে উঠছে। 

কলকাতার বিরাট্‌ সওদাগর আড়ত ও ষ্টক 
এক্সচেঞ্জ, হোটেলাদি, অবাঙালীরই হাতে, কিন্তু 

সবলে দোকানে পসারে ও যানবাহনের দৈনিক 
কাজ ক'রে বহ; বাঙালী জাঁবিকা অজ্জন করছে 
ও করবে। বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে_সে 
দেশের ভাষা শিখে বাঙালীরা কাজ সুর; করছে। 

রাজ রুট ও ডাল ভাতের সন্ধান ও জীব- 
ধৰ্ম্ম; সেখানে ঘাটতি পড়ায় বাঙালী যে শাস্তি 
পেয়েছে, একদিন তার শেষ হবে। কিন্তু “শ্মধ্য 
দিন যাপনের শৃধ্য প্রাথধারণের গ্লানি” তাকে 
চরম সন্তো্*দেবে না। বাঙালীর সাহিত্য ও 
শিল্প, তার আদর্শ ও ভাবধারা, আমাদের মহা- 
পধ্রধ্য থেকে সুরু ক'রে সাধারণের প্রাণকে 
সেই বিরাট্‌ এঁতিহাই বাঙালীর চিরন্তন সম্পদ । 
রামমোহন ও বিদ্যাসাগর থেকে সুর; ক'রে 
রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ পৰ্যন্ত আমাদের পযবর্ব- 
পুরষ। অমোঘ ইঙ্গিত ও আঁশবাস দিয়ে গেছেন। 
বিংশ শতক "পূর্ণ করার আগেই বাঙালণ যেন 
তাঁদের উত্তর সাধক’ হবার গৌরব লাভ করে। 


আমাদের রাষ্ট্রচেতনার আঁবর্ভাবের যে 
সূত্রপাত উনবিংশ শতকের ধারা প্রবাহের মধ্য- 
দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে সে কথা আমরা 
বিশদভাবেই বালয়াছ। কোন দেশে কোন কালে 
বিরাট ভারতব্যাপ বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা 
লাভ হয় নাই। উনাবংশ শতকে ভারতীয় 
রাষ্ট্র, চিন্তায় রাজসংস্পর্শহীন ও আত্মশাক্ততে 
নিভ'রশীল হইয়াই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
এঁক্যমূলক সবার্ধীনতা। সাম্যবাদী : ভারত 
দেখাইয়াছে কেমন করিয়া বিনা রক্তপাতে 
সবাধীনতা লাভ হইতে পারে। '‘সত্যমেবজয়তে ৷ 
এঁক্যবদ্ধ ভারত আজ আপনার শক্তির মন্ত 
ব্াঝয়াছে। আজ সে জগতমধ্যে পরাক্রমশালী । 


৫ 


্=========-=========== 


ঘুম ঘুম ঘুম, 
থম্‌কে দংপুর, যেন 


রাত্রি নিঝুম 
থেমে যায় ধূপ্ধাপ্‌ 
খ্রকুমি চুপ্‌চাপ্‌, 
দুই চোখ জড় নামে 
সবপ্নের ধূম । 
সংগ্নে ময়র নাচে 


রামধন্‌ রং 
বাজে কোথা ঘন্টায় 

ঢং ঢং ঢং 
যেন কোথা কতদ্‌র 

বাঁশী বাজে মেঠোসূর 
ভম্‌ জম: ডাম ৷ 


অবাক কান্ড! 
বাবুই কাঁদে বাব্‌লা গাছে, 
তাই দেখে যে বাঁদর হাঁচে; 
সেই হাচিরই ঝট কাতে ১ 
আগ্মন লাগে পট, কাতে; 
সেই আগুনে পট্‌ করে 
পট্‌কা ফাটে চট- করে 
সেই ফাট্যানর গন্ধে ভাই 


দুপুর হলো সন্ধ্যে ভাই; 


> 


সন্ধো বেলায় অন্ধকার, 
কর্‌লে কে গো বন্ধ দ্বার? 
বন্ধ দ্বারে দেয় টোকা 

বাইরে থেকে কোন খোকা 
আয় রে খোকা আয় রে আয় 
আদর করে ডাকছে মায় 
তাইতে থোকা সব ভোলে, 
অম্‌নি ছোটে মা'র কোলে। 


টেকোরাম্‌ 
তাকিয়া ঠেসান দিয়ে তাকিয়ে 
টিকিওলা টেকোরাম শর্মা 
মিট,মিটে চোখ দুটি পাকিয়ে 
চটে বলে ‘চলে যাবো বর্মণ ৷' 
তাই’ শুনে’ হনুমান বুয়া 
হে'কে বলে, “কোথা গেলি' ছোড়দি? 
নাকে তব্ম কেন হয় সার্দ >" 


শল্দর কান্ড 


৬ 


ত 


“প্যাঁক প্যাক পাতিহাঁস” 


প্যাক] শাক পাতিহাঁস ওস্তাদ সাঁতারে 
য় কি না খায় মুখে পোরে যা পারে। 


গ্ৰে 
গেশড় গলির ভোজে চোখ বোজে আয়েসে। 
হাড়ে হাড়ে শয়তান ভয় নাহ মানে সে। 


ব্যাঙ ব্যাঙাচির খোঁজে ভোর থেকে সন্ধো 
হ্যাঙলার একশেষ খাবারের গন্ধে 
না যদি খাও চাপাটি 
না যাঁদ খাও চাপাঁট 


বন্ধ খেলা কপাটি। 


চাল খেলে চালে ভুল 
হলে হবে মশগুল 


তার পর ভুলে পথ 
বদলাবে জানি মত। 


যাঁদ খেল ফুটবল 
খুব কসে খাও জল। 


ক্রিকেটটা খেলে জোর 
যারা খায় সাম্বর। 


fe ভেতো বাঙালীর ছেলে 


ও 
জানি মাছভাত পেলে 


জজ 


এরি 
উট 
il আরতো কিছু; চায়না; 
ধরলে শুধ বায়না 
{a 
জ:টতে পারে চাপি, 
ৰা না খেলে দাঁতকপাটি। 


সী 


হয়ে পড়ে দিশেহারা মানেনা কো পথঘাট। 
গলি ঘঃজি খানা ডোবা একাকার হাট বাট। 


ঝাঁটা হাতে তেড়ে আসে রেগে গিয়ে রাঁধূণী 
গজ গজ বক বক থামেনা যে বকুনি। 


বেলাজা সে হতভাগা কিছুই যে মানে না 
প্যাক প্যাক পাতিহাঁস খাওয়া বই জানেনা। 


শ্যাম রায় 


ও পাড়ার শ্যাম রায় 
* কাছে পেলে কামড়ায় 


মান সে পালোয়ান, 
দে 
ডেকে বটল গৃপুরে 


“এক্ষ্ান আলো আন।” 
কী বিপদ তা হলে 
আলো তার না হলে 

মার খাবো আমরা? 
দিলে পরে উত্তর 

যত সব দামড়া।” 
কেদে বাল শ্রীপদে 
ঘোঁচাও” এ বিপদে 

“অক্ষম আমাদের ৷” 
হেসে বলে শ্যামদা 
নিয়ে আয় রামদা 


নতুন পথিক 


নতুন দিনের মানুষ তোরা 

আয় শিশুরা আয়। 
নতুন চোখে নতুর্ন লোকের 
নতুন ভৰু্সায়। 


* * 


খেলার সংখে মাখ্‌লি তোরা 
মাটীর করুণা 

এই মাটীঁতে সৰ্গ রচিস 
তোদের মাহিমায়। 


EE eS === স্ূসস্সললী 


৪০০ (ক) ০ স্ব গাঁ 


হাতীর শন্দড়ের মতন যাদি 


বৌ--বৌ--বৌ খেলতে পারি 
পড়তে জানি গয়না ' 
আদর করে মা আমাকে 
বলেন পাকা ময়না। 


দটো১্যর 


পাশাপাশি দুটো ঘর-_রাম, টিলা 
দুজনেই তোলপাড় করে রাখে পাড়াতে 
থাকে নাকো একটুও খুন স্‌টি ছাড়া যে 
যায় নাকো বুঝা কিছ;_কেবা কার বাড়া যে 
রামেদের ছেলে মেয়ে পড়া সুরু করলে, 
হরিদের দেখা যায় সা-রে-গা-মা ধরলে। 


মিলিয়ে চল 


আমরা সবুজ, আমরা তাজা 

আমরা এক এক ক্ষুদ্র রাজা, , 

চলার নেশায় রক্ত মোদের হয়েছে, চঞ্জল-- 
ভাইরে পা মিলিয়ে চল্‌ । 


= 
ৰঙ 


হাতার শংড়ের মতন বাদ 
থাকতো দাদুর একটা শংড় 
কলা গাছের ফলার খেতো 
উজার করে 'সঙ্গাপুর। ত 
বেড়াল মাসির গোঁফের মতন 
দিদার যাঁদ থাকতো গোঁফ 
ভোজের ঘটায় দুই জনাতে 
ইত্দর-বংশ করতো লোপ। 

রাঙা খ্যকী 
আমি একটা রাঙা খুকী এ 
রাগলে কে'দে মাথা ঠাক টি 
পুতুল পেলে হাসি ভার ৷ 


৪০০ (খ) 


ই === === 
১৬৯০১ & 
ইদ্কূলে যাওয়া নেই 


সেইটে ঘা মঙগল-- 
পথ খুজি ঘরে নেকো 
গণিতের জঙগল। 


ছেলেদের স্কুলে না যাওয়াই সব দিকে মঙগল-- 
আরো ভাল অফ্কের জঙ্গলে ঘুরে বোঁড়য়ে গলদ 
ঘর্ম না হওয়া, উড়ো জাহাজের জন্ম-কাহিনশী সম্বন্ধে 
লিখতে গিয়ে কবি রীতিমত ছেলেমান[ষ করেছেন, 
ব্যঙ্গ করেছেন অদ্ভুত......... অথচ মজার নয় 'কি। 


উল্টো রাজার দেশের কথা বলেছেন আতি চমৎকার 
ভাবে : ৷ 


বাদশার ফরমাশে 
সন্দেশ বানাতে 
ছানা ছেড়ে মাখে চিনি 
কু'কড়োর ছানাতে। 


ভোতন মোহন খুব মজার সৰগ্ন দেখে যে-সব 
সাধারণ কেউ কখন দেখেনা কিন্তু ওরা দেখে 


০৮৮ === 
৬ 


জন্ম: ১৯০২। ন 
চট্টগ্রাম। ইনি ফলিত গাঁণতে কলকাতা 
বিশনাবিদ্যালয়ের প্রথম বিভাগে প্রথম স্হান 
অধিকার করেন। বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতিশাস্র 
বিষয়ক প্রবন্ধাদ লিখে সুনাম অর্জন 
করেছেন। 


হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


জন্ম: কলকাতায়, ১৯০৫। 
প্রেসিডেন্স কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে 
দর্শনে বি.এ. পাশ করেন। ১৯২৭ সালে 
আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তণ হন। 
রবীন্দ্র সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে অনেক 
বই লিখেছেন। বর্তমানে দবান্দ্র ভারতী 
বিশৰবিদ্যালয়ের উপাচার্য। 
# 


লেখক-পরিচিতি 


ভেদ 

"১৯০৬ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এবং অক্সফোর্ডের এম.এ.। এ*র লেখা 
বইগুলো বাংলা সাহিত্যে প্রভূত যশোলাভ 
করেছে। ইনি ভারত সরকারের 1বজ্ঞানান:- 
শীলন এবং সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী 
ছিলেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় পেট্রল 
ও রাসয়নিক দপ্তরের মন্তী। 


দেবেশ দাস 
সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে ইনি 
সাহিতা-চর্চা করে আসছেন। নিখিল ভারত- 
সাহিত্য-সম্মেলনের সঙ্গে জাঁড়ত রয়েছেন। 
এণ্র রচিত গ্রন্হের মধ্যে রোম থেকে 
গু 


এটা 
আশাপ;ৰ্ণা দেবী 
জন্ম: ১৯০৯। বাঙলা উপন্যাস ও 
সাহিত্যে এর অবদান অসামান্য। ছে 
গল্প লেখায় দক্ষতাও কম নয়। 
পরণক্ষা, শশীবাবূর সংসার, দোলনা প্র 4 


বইগুলো প্রাসন্ধ ৷ 


সি 
জন্ম: ১৯০২। হীন ম্যাট্রক ও * 
আই.এস-ঁসি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ 
প্রোসডেন্সী কলেজ থেকে শারীর 
বি.এস-ঁস এবং ক্গিকাতা বিশৰাবদ্যালয়ের 
এম-এস-সিতে্রথম শ্রেণী এবং এম.বি. 
কাততের নর্লো উত্তীর্ণ হন। এগ 
1বশদ্রবিদ্যালয়ের ডি.এস- ES ও | 


যা গ্রি ও পান। 


রর 
আর. জি. কল্ত, মেডিকেল কলেজেরঃভাইস 
প্রিন্সিপাল । ওঁ 


নি 


জন্ম: ১৯০২, ঢাকা। ইনি কৃতিত্বের 
সাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. 
বিটি পরীক্ষা পাশ করেন। স্কুলের 
পাঁরদাশকা ও অধ্যাঁপকার কাজ ও 
করেছিলেন। প্রবাসী, মর্ডান 1রিভিয়;, 
মাসিক বসুমতাঁতে এর সারগর্ভ' প্রবন্ধাঁদ 
গুণীজনের প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছে। 
শিক্ষার-বিষরে এর অবদান উল্লেখযোগ্য) 


পাকিস্তান হওয়ায় কলকাতা চলে ৷ 


সিটি কলেজের দক্ষিণ কলকাতা শাখায় 
অধ্যাপনা করেন। 


জন্ম : ১৯১৫। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইংরেজিতে এম.এ.। ইনি ১৯৪২ থেকে 
জাতায় গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত আছেন। 
শীলভদ্র নামে ইনি লিখে থাকেন। এ'র 
মৌলিক গ্রন্হের মধ্যে Heroines . of 
India সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার, সাহিত্য 
প্রসঙ্গ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ । 
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


ঙ 


A 

জন্ম: ১৯২০, ময়মনসিংহ, দিঘপাইত। 
১৯৪৪ সালে ইনি কলকাতা বিশব- 
বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষায় এম. এ. 
পরীক্ষায় প্রথম শ্ৰেণীতে উত্তীর্ণ হন। 
শিশৃ-সাহিত্য ও বড়দের গ্রন্ছ রচনায় এ*র 
অসামান্য দখল আছে। বত'মানে পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের সহঃ প্রচার আঁধকর্তা। 


হারালাল দাশগপ্ত 
জন্ম: ১৮৯০। ইনি মিষ্টি ভাষায় 
শিকার-কাহনী রচনায় দিদ্ধহস্ত। 
এর 'বনে-জঙ্গলে' নামক বইখানা প্রাসদ্ধ। 


সবোধচন্দ্র দাশগ্যপ্ত 
জন্ম: ১৯২৩। বরিশাল, মাহিলাড়া। 
শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে ধাতু- 
বিদ্যায় ডিগ্ৰি নিয়ে নোট্রোডাম বিশৰ- 
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ও গবেষণা করেন। 
বিদেশী অনেক পত্রিকায় এ*র ধাতুবিদ্যা 


বিষয়ক প্রবন্ধ. বৌরয়েছে। বর্তমানে 
দুগ্গাপ্র রাজওনেল হীঞ্জনিয়্যারং 
কলেজের অধ্যার্ীকের পদে বৃত আছেন। 


গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 


বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 


ইনি সক্রিয়ভাবে সংয্যক্ত। 


বুজবিহারা পাল 


জন্ম: ১৯২১) ইনি কলকাতা বিশ্ব 

য়র বি.এস.সি.। কেন্দ্রীয় 
সরকারের অধানে পাট-শিজ্প সম্বন্ধে দীর্ঘ 

গবেষণা করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক 
পত্রিকায় এ*র তথ্য-নির্ভর অনেক প্রবন্ধ 
টক ইনি এখন সরকারী শিল্প 
ও *বাণজ্য সংগ্ৰহশালু[র ভারপ্রাপ্ত 
আধিকারিক। 


জন্ম: ১৯০৫। 


ঘোষ 


চা-ব্যবসায়ের সঙ্গে 


যাবত যুক্ত আছেন। চা-শল্পে 
এর অবদান অসামান্য। বর্তমানে গোপাল- 


প্র চা-বাগানের 


সমিতির চেয়ারম্যান। 


ও চা-কর 


মল্মথ রায় 
জন্ম: ১৩০৬ বঙ্গাব্দ। ঢাকা 
বিদ্যালয়ের এম.এ. বি.এল. ৷ নাট 
এর অবদান উল্লেখযোগ্য । 
চাঁদসদাগর ইত্যাদি নাটকগুলো প্র 
ইনি আকাশ-বাণর সঙ্গে কিছ; 
য্যুক্ত ছিলেন। 


কে 


জন্ম: ১৯০৯। ইনি কলকাতা, বিশ্দ- 

বিদ্যালয়ের ফলিত রসায়নে এম.এস.- 

আচার্য প্রফুলচন্দ্ৰু ও ডাঃ হেমেন্দুকুমারের 

অধীনে এন গবেষণা করেছিলেন। 

শিশ্য-সীহিতোর উপযোগী সহজ ভাষায় 
বৈজ্ঞানিক 


মঞ্জাত্রী কর (সিংহ) 


জন্ম : ১৯৩৪। ইনি কলকাতা বিশৰ- 
বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার এম.এ.। 
মূরলীধর গাল'স কলেজে বাংলা ভাষায় 


অধ্যাপনা করেন। 


জন-কল্যাণে সোভিয়েট বিজ্ঞান। বর্তমানে 
বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের পদার্থ 
(বিজ্ঞানের পদে বৃত আছেন ৷ 


জন্ম; 


অধ্যাপনায় নিষুক্ত। ইনি একজন সুকাঁব। 


রাঁচত-দ:’খানা কাবাগ্রন্ছ 


fl 


ছোটদের 
ও ছাঁবতে এ, বি, সি, ডি নামে একখানা 
বই আছে। 


যামিনীকান্ত সোম 
জন্ম ১৮৮২। ইনি শিশু-সাহিত্যের 
যশসৰী লেখক। ছেলেদের 


একজন 
“রবীন্দ্রনাথ লিখে ইনি সংপ্রাতাঙ্ঠত 


হন। মাতারলিঙেকর নালপাখী প্রথম 
অনুবাদ করেন। রাঁচত গ্রন্থ : ছেলেদের 
বিদ্যাসাগর পৃথিবীর ওপিঠ, , পুরাতন 
কথা ইত্যাদদ। 


হালদার 
জন্ম: ১৯০1 চিন্ৰকর ও কবি। ইনি 
লক্ষেয়নী আটসি কলেজের 'প্রিল্সিপ্যাল 
ছিলেন। 1শিশ;-সাহিত্য রচনায় এ'র কম 
দখল 'ছলনা। শিল্পকলা বিষয়ক ও 
ছোটদের জন্য ক' খানা বই আছে। 


নলি? ভদ্র 
জন্ম : ১৯০/৷ আ'দবাসাঁদের জন্য 
বই লিগে সুনাম অর্জন করেন। 
মর্ডান রিভিয় এবং প্রবাসী পাকার 
সঙ্গে অনেকদিন যুক্ত ছিলেন। এর 
আঁদবাসীদের বাচন কথা এবং নেফার 
মানুষ বইগুলো প্রাসদ্ধ। 


ধীরেন্দ্লাল ধর 
জন্ম : কলকাতা । উনিশ বছর বয়স থেকে 
লিখতে আরম্ভ করেন। গল্প, নাটক, 
উপন্যাস রচনায় এ'র অসামান্য দক্ষতা। 
বিশেষ করে শিশ-সাহিত্যে এ+র দান 
সবরণীয়। বর্তমানে পৌর-প্রাতজ্ঠানের 
সঙ্গে যুক্ত ম্নাছেন। 


> 


বিশ মুখোপাধ্যায় 
জন্ম: ১৩১৫। শিশ;-সাহিত্য ও 
অনুবাদে এ'র অসাধারণ দখল আছে। 
রবীন্দ্র সাগর-সঙ্গমে বইটি সম্পাদনা করে 
ইনি প্রচূর সুখ্যাত অর্জন করেছেন। 
ছোটদের পাতা সম্পাদনা করছেন। 


অখিল নিয়োগ 
ছোটবেলা থেকে হাতের লেখা পা 
সাহিত্য-চৰ্চা শুর; করেন। ছড়া, 
গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, 
নাটক ইত্যাদি প্ৰচ্যর 'িখেছেন। 
সাহিত্য পরিষদ এ'র লেখা স 
শৈশব বইটির জন্য ফটিক 
প্রদান করেন। ‘'সৰপনবনড়ো’ 
আড়ালে ইনি যুগান্তরের ছোটদের পাত" 
তাঁড়র পাঁরচালক। ইনি একজন সুদক্ষ 


আঁভনেতা ৷ 


মলে 
Ey 


জন্ম : ১৯৪৭ “ইনি কলকাতা বশৰ- 
িদ্যালয়ির এম.এস.সি. বি. টি. আকাশ 
বাণীর 'বিদন্ব্থী {বিভাগের নিয়ামত বক্তা। 
ছোটদের 'রাঁভন্ন কাগজে বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। 


৮১) ঙ 


স্মকাম্ত ভ্রাচার্য 
জন্ম: ১৩৩৩ । মাতামহের কলকাতা 
কালিঘাটের বাড়িতে। শৈশব থেকেই এণর 
কবিতার উন্মেষ হয়েছিল। সব্প জীবনের 
মধো ইনি যা রেখে গেছেন তা বাংলা 
কাব্য-সাহিত্যে চির সম্পদ হয়ে থাকবে। 
'রাণা'র' কবিতাটি এ'র একটি অক্ষয় 
অবদান। রচিত  কাবা-গ্রন্ছের মধ্যে 
ছাড়পত্র, ঘুম নেই, মিঠেকড়া প্রভৃতি 
বিশেষ প্রসিদ্ধ। 


৮৪ (বস; 
জন্ম : (১৩০১৯ গি , কাবিতা 
ইতাযৰ্দ ছোটদের রচনায় এ'র জনই 
অসংখ্য লেখার মধ্যে হররা, *আর্জগযবি 
প্ৰভৃতি বিখ্যাত৷ ১৩৬২ সনে পরলোক- 
গমন করেন। 


ঢ় ঞ 


নগেন্দ্রকৃমার মিত্র মজুমদার 

জন্ম : বাংলা ১৩৩৭ বাঁরভূম জেলায়। 
ছয় বংসর বয়স হতে মুখে মুখে কবিতা 
রচনা ও লেখায় অভ্যদ্ত হন। ছবি 
আঁকতে ও পারেন। নানা রকমের হাসির 
কবিতায় এ'র অসাধারণ দখল আছে। 
হাঁসির তুবড়ি ও হাসির টেক্কা এ'র 
দ্য"খানা শ্ৰেষ্ঠ হাসির বই। 


কার্তিকচন্দ্র দাশগ্য্‌প্ত 
জন্ম: ১৮৮৪। ছাত্রাবস্হা থেকে ইনি 
গল্প, কবিতা, নাটক লেখায় সিদ্ধহস্ত। 
বড়দের ও ছোটদের লেখায় সমান দক্ষতা । 
শিশুদের জন্য রূপকথা এ*র [নিপূণ 
তুলিকা স্পর্শে রমণীয় হয়ে উঠেছে। 
সাতরাজোর গল্প, পাঁচামশোল গল্প, 
য়্যাং ব্যাং ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। 


জন্মঃ ১৮৮৮ খষ্টাব্দে কলকাতার এক 
বিশিষ্ট বনেদি পরিবারে। এণর লেখা 
ছোটদের রহস্য ও এ্যাডভেণ্ডার মূলক 
উপন্যাসগূলি বাংলা শিশ;-সাহিত্যের 
সম্পদ। একদা 'যখের ধন’ বইটি ছোটদের 
মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। ছোটছের জন্য 
এ'র লেখা জ্নেক বই আছে। 


Ey 


(অ. কৃ. , ব.) 

জন্মঃ ১৯১২। হন কৰিল 
বিদ্যালয়ের ইংরেজিতে এম.এ.। বড়দের 
ও ছোটদের লেখায় সিদ্ধহস্ত। অ.কৃ.ব. 
এই ছদ্মনামে বেশির ভাগ লিখে থাকেন। 

দের ও বড়দের ক'খানা বই আছে। 
‘খামখেয়ালী ছড়া’ ছোটদের একখানা 
মজাদার বই। 


গোপাল ভোমিক 
জন্মঃ৷ ১৯১৮। ইনি ইংরেজি সাহিত্যে 
এম.এ.। বড়দের ও ছোটদের লেখায় 
সমান পারদর্শী । এ*র বড়দের ও ছোটদের 
রচিত কয়েকখানা বই আছে। বৰ্তমানে 
সরকারের জন-সংযোগ অধি- 
কর্তা পদে নিয;ক্ত আছেন। ৯ 


শান্তা দেবী 
জন্ম: কলকাতা । বাংলা সাহিত্যের 
একজন সপাঁরচিতা লোঁখকা। বেথুন 
থেকে বি.এ. পাশ করে পদমাবতী 
মেডেল পান। পিতা বিখ্যাত সাংবাদিক 
রামানন্দ সম্বন্ধে প্রামাণা গ্রন্হ প্রণয়ন করে 


বহ; উপন্যাস, /জ্প ও ছোটদের বই আছে। 


ন 
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জন্মঃ ১৮৯১ খক্টাব্দে কলকাতায়। 
কলকাতা ‘বিশ বিদ্যালয়ের এম.এ. এবং 
প্যারস থেকে ডি, লিট. উপাধি পান। 
ইনি ফরাসী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ‘বল 
অন্যবাদ করেন। বহদেশ 
করেছেন। রচিত গ্রন্হের মধ্যে Dis- 
covery of Asia এবং Greater 

India সৃপারাচত 


সাথী ইত্যমন্দতে নিয়ামত লিখে’ থাকেন 
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